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শ্রীকৃষ্-জিজ্ঞাস। 
১। শ্রীগুর বন্দন! 


বাহিরের চক্ষু দুইটি স্থুল চক্ষ; ইহাদের সাহায্যে মানুষ যাহ! দ্েেখিতেছে, ও 
আঁনিতেছে, তাহার নাম জগণ্ড বা সংসার । এই জগণ্ড বা সংসার সীমাবদ্ধ বা ক্ষয়শীল। 
মানুষ তাহার স্থুল চক্ষুর দ্বারা এই জগণ্ু দেখিতেছে, দেখিয়! বুঝিতে ও বুবিয়। আয়ত্ত 
করিতে চেষ্টা করিতেছে ; কিন্ত কিছুতেই পারিতেছে না, পদে পদে পরাজিত হইতেছে। 

ভিতরের চক্ষু বা অন্তদৃ্টি বলিয়া একটা জিনিস আছে। সেই চক্ষু, দিব্যচক্ষু বা 
জনচক্ষু__প্রশ্জ্ঞাচক্ষু বা প্রেমচক্ষু । সেই চক্ষু আছে, প্রত্যেক মানুষেরই আছে। 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইবার সময় এই চক্ষু দিয়াছিলেন। সেই চক্ষু আছে, 
কিন্ত্র, থাকিয়াও যেন নাই। আছে, কিন্তু, অত্ভানে অঙ্গ হইয়া যেন মরিয়া পড়িয়া! আছে। 
আমাদের সকলের ক্রমে ক্রমে সেই চক্ষু বিকশিত হউক। যাহার কৃপায় সেই চহ্ষ 
বিকশিত ও ক্রিয়ান্থিত হয়, তিনিই "গুরু । “শব্দের অর্থ হন্ধকার, আর “রু' শব্দের 
অর্থ নিরোধক । শ্রীভগবান্ই গুরু, তিনি এক ও অদ্বিতীয়-- অন্তর্যামীরূপে প্রতোক 
জীবেরই অন্তরে তিনি আছেন। মানুষ তাহাকে ধরিতে পারে; নিজের ভিতরেই 
ভাহাকে ধরিতে পারে, দেখিতে পায়, তাহার কথা শুনিতে পায়, তাহার কথা শুনিয়া 
অভয় ও অস্ত লাভ করে। বাহিরের গুরু উদ্দীপকমাত্র। এই বাহিরের গুরু এক 
হইতে ও পারেন, বু হইতেও পারেন; সমগ্র জীবনব্যাপীও হইতে পারেন, কিছুদিনের 
জন্যও হইতে পারেন। এই গুরু, বাহিরের গুরু, ধেকেহ এই গুরু হইতে পারেন, 
সকলেই হইতে পারেন, ইহাই শ্রীমন্ত/গবতের মুনিশ্চিত সিগ্ধান্ত। বাহিরের এই গুরু 
যিনিই হউন, তিনি গৌণ, তিনি সহায়ক; তিনি উপায়, উপেয় নহেন,-কখনই নহেন, 


২ বীরভূমি 


কিছুতেই নহেন' শ্রীকৃষ্ণই শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং ভগবান! গুরুরূপী সেই, জ্ীকুষ্ণের 
চরণে প্রণাম। 

ংসার দাবানললীঢ় লোকন্রাণায় কারুণ্যঘনা ঘনত্বং । 
| প্রাপ্তস্ত কল্যাণগুণার্ণৰন্ত বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণ্রবিন্বং ॥ 
সমুদ্র. তাহার বিশাল জলরাশি লইয়া! চুপ করিয়া বসিয়া নাই। সমুদ্র যদ্দি নিশ্চেষ্ট 
হইয়া চুপ করিয়। বসিয়! থাকিতেন, তাহা হইলে সংসার থাকিত না, জীব থাকিত ন!ঃ 
সব জ্বলিয়! পুড়িয়! নষ্ট হইয়! যাইত । সমুদ্রের জল বাস্প হইয়া আকাশে উঠিতেছে, 
মেঘ হয়! বাতাসে ভর করিয়া দেশে দেশে আকাশে ঘুরিতেছে, আর শীতল ও স্গিগ্ধ 
বৃদ্িরূপে আপনাকে দান করিয়া! জীবের জীবন রক্ষা করিয়া কল্যাণ সাধন করিতেছে । 
সমুদ্র জল তীব্র ও লবণাক্ত, স্থৃতরাং অপেয় ; কিন্তু, বৃষ্টির জল মিষ্ট, ন্সি্জ ও ন্থপেয়। 
নিখিল কল্যাণগুণের মহাসমুদ্র শ্রীভগবান্‌ নিশ্েষ্ট নহেন। একদিকে আমাদের এই 
সংসার ; আমরা এই সংসারের জীব, আমাদের কর্মমাদোষে জ্বলিয়! পুড়িয়া মরিতেছি, 
দাবানলে ক্রিষ হইয়। ছট্ফটু করিতেছি, একেবারে নিরুপায় ও অসহায় । আর অন্যদিকে, 
শ্রীভগবান্ই বর্ণশীল মেঘের ন্যায় করুণার মমৃত বর্ষণের জন্য শুরুবপে দেশে দেশে 
গ্রামে গ্রামে, মরুভূমিতে, প্রান্তরে, পর্ববতে, বনে, মেঘেরই মত নির্বিচারে সববত্র 
বিচরণ করিয়া আত্মাবিতরণ করিয়া অভয় ও অমুত দান করিতেছেন। সেই গুরুরূী 
শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন! 

জয় ভয় শ্রীগুরু, প্রেমকলপ*র, তদতুত যাক প্রকাঁশ। 

ভিয়-অগেয়ান-তিমির বর জ্ঞান-সুচজা কিরণে করু নাশ ॥ 

ইহ লোচন-আনন্া-ধাম। 

অযাচিত এ হেন, পতিত হেরি যে৷ পন্থু যাচি দেয়ল হ'রনাম ॥ 

ছুবগতি জগতি অমতমতি যে। জন নাহি সুকৃতি লবলেশ। 

শ্ীবন্দাবন-যুগল.ভজন ধন তাছে করত উপদেশ ॥ 

নিরমল গৌর প্রেম-রস সিঞ্চনে পুরল সব মন আশ। 

ধে। চরণাম্থুজে রতি নাহি হোয়ল, রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥ 
প্রেমকল্পতরু শ্রীগুরুর জয় হউক, আমর সমগ্র জীবনে তাহার প্রভাব সর্ববতোভাবে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হউরু। প্রীগুরুর প্রকাশ শল্গুত ; হৃদয়ের অগ্ঞানরূপ অতি ভয়ঙ্কর (বর) 


শ্রীকষ্ণ-জিজ্ঞাস| ৩ 


অন্ধক।র, জঞানরূপ সুচন্দ্র-কিরণে তিনি নাশ করিয়া থাকেন। (জ্ঞান » ম্ুচন্দ্র; আমাদের 
পৃথিবীর আকাশের চন্দ্রের ন্যায় তাহ! কলম্কযুস্ত নহে, রাহুভীত নহে, মেঘারৃত নহে, 
আকার মাসান্তে কেবল একদিন পূর্ণকলেৰর নছে। তাহা অকলঙ্ক, পূর্ণকল, নির্ভীক ও 
চির-অনাবৃত।) শ্রীগুরু এই সংস।রে চক্ষুর চিদানন্দ-নিকেতন। সেই প্রভু 'অযাচিত- 
ভাবে আসিয়া, পতিত দেখিয়। সাধিয়! হরিনাম দিয়াছেন। ঘে ব্যক্তি দুর্গতি, অগতি ও 
অসত্মতি, যাহার ন্ুুকৃতির কণামাত্রও নাই, তাহ।কে ও শ্রীবৃন্দাবনের যুগল-ভজন-রূপ ধন 
উপদেশ করেন। তিনি নিন্মল গৌর-প্রেম-রস-সিঞ্চনে সকলের মনের আশা পুর্ণ 
করিলেন । সেই পাদপদ্মে রতি হইল না বলিয়া আমি বৈষ্ণবদাস রোদন করিতেছি। 


২। অন্তদূর্টি-__অস্ৃত্ত-নয়ন 


অন্দৃ্তির প্রয়োজন । মানুষের অৃত-নয়ন আছে, অনন্ত জগতের অসৃশ্ররূপ 
সেই হম্ৃত-নয়নে দেখিতে হইবে । অন্তদৃষ্টি-সম্পন্ন হও, ভাবুক্ক হও, ভাবের জগ্গতে 
প্রবেশ কর, এই ভাবজ্গণ্ই অনন্ত ও নিত্য। মানুষের কল্পন।বৃত্তি সেই অনন্তের মধ্যে 
প্রসারিত হউক। হোমরা সকলে মেই অনন্তের মধ্যে নবজন্মলাভ কর, ভারতের নর- 
নারী সকলে সমস্বরে সজোরে বল, আমরা দ্বিজ--আমর1 ্রিজ- শুদ্রত্ব পরিহার কর, 
তাহার পর এই ভাগবতশাপ্প শ্রবণ কর। 
ক্রীকৃষ্ণের লীলাকথ! আরম্ভ করিণার সময়, শ্রীমন্তাগবতের খষি এই কথাই 
বলিয়াছেন। ই্রীমন্মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীমস্তাগবতের কথা শুনিতে শুনিতে যখন 
শ্রীশুকদেবকে অনুরোধ করিলেন,__-এইবার শ্রীকুষ্ণকথ৷ বিস্তারিতরূপে বলুন, তখন 
শ্রীশুকদেব মহারাজা র মুখের প্রতি চাহিলেন : তাহার এই দৃষ্টি অর্থপুর্ণ। শ্রীশুকদেব 
যেন বলিতেছেন, __শ্রীকৃষ্₹-কথ। বলিব, বিস্তারিতরূপেই বলিব, কিন্ত, ঠিকমত বুঝিতে 
পারিবে তো £ উল্টা করিয়া বুঝিবে না তো! ? শ্রীকৃষ্ণ-কথা উপ্ট। করিয়া বুঝিবার ব 
ভুল করিয়! বুঝিবার একট! সম্ভাবনা আছে। মহারাজ পরীক্ষিত তখন শ্রীশুকদেবকে 
বুঝাইলেন,_ আপনার কৃপায় ভুল বুঝিব না বলিয়াই আশ! করিতেছি । আপনি বলুন। 
বীধ্যাণি তন্তাখিলদেহতাজা মন্তর্বহিঃ পুরুষ কালরূপৈঃ। 
গরযচ্ছতে মুত্ামুতামৃতঞ্চ মায়ামনুষ্যন্ত বদস্ব বিঘ্ন ॥ ভা, ১০।১/১৩ 


৪ বীরভূম 
সকল প্রাণীর অন্তরে ও বাহিরে, পুরুষ ও কালরূপে থাকিয়৷ যিনি অন্ত ও মৃত্যু দান 
করিতেছেন, হে নিদ্বন্‌, তীহার বিক্রমময় কার্যাসকল বলুন । শ্রীধরম্বামী মহোদয় এই 
শ্লোক ব্যাখ্য। করিয়। বলিলেন--অত এব অন্তদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া এই শ্রীকৃঞচ-কথ শুনিতে 
হইবে। | 

শ্ীকষলীলার মূলতব্বও শুনিবার অধিকার এই শ্লোকাটতে রহিয়াছে। যমুনার 
দুই পার! একপারে নন্দগোকুল, ব্রজ ও বৃন্দাবন । সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অনুত। মানুষের 
তো কথাই নাই; পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, তৃণগুলা, পাথর জল পর্যান্ত অমৃত লাভ 
করিয়ান্ধে। সেই কৃষ্ণই মথুরা৷ আসিলেন, কিন্ত্রু কংসের নিকট শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যু। শিশু- 
পালের নিকটও মতা দন্তবক্র, জরাসন্ধ, হুর্য্ে(ধন, হুঃশাসন প্রভৃতির নিকটও তিনি 
মৃত্যু । ইহাকেই বলে হান্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ৷ শ্রীভগবান্কে এড়াইবার উপায় নাই। 
আমাদের হৃদয়পুরে শ্রীতগবান চতুভূ'জ বা দ্বিভূজ পুরুষরূপে রহিয়াছেন, আমরা যদ্দি 
যম ও তপন্য।র পথে, প্রেম ও ভক্তির পথে অন্তমুখী হইয় ত্রাভার অভিমুখী হই, তাহ! 
হইলে আমরা লম্বৃতত্ব লাভ করিব। আর যদি তাহ! না করি, এই শ্ত্দুল্নভি মাননজন্ম 
পাইয়াও, বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ শুনিয়াও, যদি এই ম্ুযোগেকর সদ্যবহার না করি, যদি 
দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রেরণায় প্রবুস্তিমার্গে ভোগ ও ম্বার্পরতার পথে ধাবিত হই, তাহা 
হইলে কি হইবে? শ্ীভগবান কালরূপে বাহি.র রহিয়াছেন, তাহার গরভাবে আমর! 
মরিব, জন্মইব, আধার মরিব, শাবার জনম্মাইব ; সত্য ও অমৃত হইাতে বঞ্চিত হইয়! 
কেবলই দুঃখতোগ করিব । “গতাগত্িং কামকাম৷ লভন্মে” 


৩। মানুষ ও বজ্ঞ 


জ্ীভগব!ন্‌ এই প্রকারে কাধ্য করিতেছেন। চিরদিন, চিরকাল তীহার এই কার্ধ্য 
চলিতেছে । প্রত্যেক প্রাণীরই ভিতরে পুরুষরূপে থাকিয়া অযুত দান করিতেছেন, মার 
বাহিরে কালরূপে থাকিয়া মৃত্যু দান করিতেছেন। যত প্রাণী আছে তাহার মধ্যে মানুষই 
শ্রেষ্ঠ । কারণ, মানুষই সর্বব প্রথম এই মহ'সত্য বা! দারসত্য বুঝিতে পারে। মানুষের 
জীবনই কন্মজ্ীবন, সতা বুঝিয়। হিসাব করিয়! ম।নুষই মিথ্যার সহিত সংগ্রাম করিয়া 
সত্যের পতাকা বহন করিতে পারে। এই পৃথিবীই কর্মভূমি। পৃথিবীর অধিকার 


শ্রীকফ্-জিজ্ঞাসা | ৫ 


লইয়াই দেবতীয় ও অন্থরে সংগ্রাম । মম্থরের! পৃথিবীকে নিজেদের অধিকারে 
রাখিবার জন্য রসাঁতলে লুকাইয়া৷ রাখিয়াছিল। ব্রঙ্গা স্বায়ন্তুব মনুকে যখন সৃষ্টি প্রবাহ 
পরিচালনার জন্য আদেশ করিলেন, সে সময়ে মনু নিরুপায় । সেই সময়ে ব্রহ্মার 
নাপিকারন্ধ, হইতে বরাহ দেবের আবির্ভাব হয়। এই যন্্তমুদ্তি বরাহদেবই রসাততল 
হইতে পৃথিবীকে উত্তোলন। করিয়া নিজের আধার শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। 
বরাহদেবের সহিত আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষেব সংগ্রাম হয়। এই যজ্ের দ্বারাই পৃথিবী ও 
পৃথিবীর মানুষ অনুরের হাহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়! দেবতার সহিত আদানপ্রদানময় 
নিতাসন্বন্ধে আসিয়াছে । মানুষ ক্রতুময়, বজ্ঞময়। এই যন্গধ একরূপ নভে,--ব্ছুরূপ; 
এক এক যুগে এক এক রূপ । গীতায় শ্ীভগবান্‌ তাহ বলিয়াছেন__ 

দ্রবাধজ্ঞা স্তপোধজ্ঞা যোগধজ্ঞস্তথাপরে । 

শ্বাধায়জ্ঞানষজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ শংসিতব্রতাঃ ॥৪1২৮ 
শীল মধুসুদন সরন্গতীর মতে গীহায় সর্ববসমেত ছয় প্রকার যঙ্ছের কথাই বলা হইয়াছে। 
ইহার সবই ভাল; কিন্ত্রু ভ।গবত-ধর্্ম, যাহ বর্তমান কলিষুগে প্রচারিত হইয়াছেন, 
তিনি বলেন-_ 

কলিধুগে ন'মবন্ত সর্ববঘজ্ঞপার । 

কলো সংকীর্তনপ্রাযৈধজস্তি হি সুমেধসঃ ॥ 
পৃথিবীর অধিকার লইয়া যখন দেবান্্রের সংগ্রাম, তখন পৃথিবীর সর্ববরূই, চেতানে 
অচেতনে, উদ্ভিদে পশুতে সর্বত্রই দুইটি বিরোধীশক্তির ক্রিয়া চজিতেছে। মানুষে 
আলিয়। এই সংগ্রাম সর্বাপেক্ষা! স্থুস্পম্ট হইয়াছে । মানুষকে এই সংগ্রাম বুঝিতে হইবে 
এৰং বুঝিয়া দেবশক্তির মভিমুখী হইতে হইবে । দেবশক্তির অভিমুখী হইলেই মানুষ 
অম্বত লাভ করিবে, ইহাই ত্যা,গর পথ বা নিবৃত্তিমার্গ ; যজ্জঞে ইহার আরম্ত, আর প্রেমে 
ইহার সমাপ্তি; এই পথই ব্রজের পথ। আর এক পথ--উদ্দাম ভে।গের পথ; যাহারা এই 
পথের পথিক তাহারাও যোগবিষ্যার ও তপস্তার আশ্রয় গ্রহণ করে; যেমন হিরণ্যকশিপু ও 
রাবণ। ইহারাও নুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই তপস্যা আত্মন্থখের জন্যু,__ 
সেবার জন্য নহে। 

এই দুইটি পথ; মানুষ এই দুইটি পথের সঙ্গমন্লে ফাড়াইয়! রহিয়াছে । একদিকে 


ঙ বাঁরভূমি 

ভব, আর একদিকে ভাব। ভবের পথে মৃতু, মার ভাবের পথে অমৃত । ভগবান্ই, অনুর 
ও দেবত। ছুই স্থষ্তি করিয়াছেন । সৃষ্টি তাহার খেলা, তাহার লীলা। দেবান্থুরের যুদ্ধ, 
সমুদ্র মন্থন, এ সকলও তীহার খেলা। মানবস্ষ্টিই তাহার স্গিলীলার শেষ সীম! । 
কারণ, তাহার এই স্ষ্টির যাবতীয় উপকরণ একাধারে স্থস্পষ্রূপে এই মানুষের মধ্যেই 
আছে। ভগবান্‌ মানুষ সষ্তি করিলেন, তিনিও মানুষ হইলেন । ইহারই নাম নরলীল। । 
তিনি যে মানুষ ছিলেন না, আজ হইলেন, তাহা! নহে। যাহা চিল না, তাহা হয় না। 
যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহাই ব্যক্ত হয়; অব্যক্তের ব্ক্তের নামই স্থগ্টিলীলা, অ প্রকটের 
গ্রাকট্যের ন।মই স্হিলীল।। 


৪1 নিত্যের প্রাকট্য 


তাহা হইলে, একটি কথা বুঝিতে পারা গেল। শ্রীকৃষ্ণের লীলা এই ভারতবর্ষে 
প্রকট হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকঞ্চ-লীল! এতিহাসিক । কিন্তু, কেধলমাত্র এতিহাসিক ঘটনা- 
রূপে এই ঘটনাগুলিকে দেখিলে ইহ।র প্রকৃত তাশ্পর্যা পাওয়া যাইবে না । ঘটনা গুলি 
বাহিরে ঘটিতেছে, কিন্তু আমর এই ঘটনগুলিকে কেবল ঘটনারূপে বুঝিব না. প্রত্যেক 
ঘটনাতেই বিশ্বলীলার কতকগুলি চরম ও নিত্যতত্ব যেন মুণ্তি লইয়া প্রকট হুইয়াছে, 
এইভাবে আমরা অস্তমু্থী হইয়! ঘটনাগুলির তত্ব আলোচন! করিব । 

এই যে মানুষ, এই যে “আমি”, এই “আমি'টার ভিতর, এই মানুষ 'আমিটার ভিতর 
সবই আছে। ইহার ভিতর নাই, এমন কিছুই নাই। কাধ্যরপী ব্রহ্মাণ্ড তো আছেই, 
ব্রক্মাণ্ডের কারণ যাহ। তাহাও আছে, এই “আমি'টাতেই আছে, এই মানুষের ভিতর আছে । 
এই মানু'ষর আশায়, আকাঙক্ষায়, কল্পনায়, চিন্তায় ও চেষ্টায়, দেবতা আছে, অস্থর আছে, 
দেবেবান্ুরের যুন্ধ আছে, সমুদ্র-মন্থন আছে। দেবতার পরাজয় ন্গাছে, অন্থরের বিজয় 
আছে, আবার শ্রীভগবানের আবির্ভাব আছ, ছেটঝড় অৰতার আছে, সর্বশেষে বা সবার 
উপরে বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীভগবান্‌ আছেন, প্রেমের পূর্ণ বিঞ্যয় আছে। আরকি থাকিবে? 
ইহাই শেষ, প্রেমলীল1-_শ্রীবন্দাবন। ইহারই নাম 'তত্ব। ইহ। বেশ বুঝিতে পারা 
যায়, কিন্তু অন্তমু্ধী বা 'অন্তঃ প্রাজ্ঞ? হইলে তবে বুঝ! যায়। 

বাহিরের জগৎ আচে, গুপঞ্চের সংগ্রাম. আছে আলোতে, আধারে, জীবনে 


শ্ীকঞ্চ-জিজ্ঞ।স। | | ৭ 


মরণে, পাপে পুণো, জড়ে চেতনে, স্থষ্টিতে প্রলয়ে সংগ্রাম আছে, সন্ধি আছে, জয় পরাজয় 
আছে। এখানেও সব আছে,-দেবতা আছে অস্থর আছে, দেবাস্থুরের যুদ্ধ আছে, 
সমুদ্র-মম্থন আছে, স্বধা আছে, বিষ আছে। দেবতার পরাজয় আছে, অন্নুরের বিজয় 
আছে, প্রীভগবানের আঁবির্ভীব আছে, ছোটবড় অবতার আছে। সর্বশেষে প্রেমের 
বিক্ষয় ব -জ্রীবুন্দাবন আছে, কিন্তু মাত্র একবার-_প্রকট-লীলা | ব্রহ্মার একদিনে 
বা চতুদ্দশ মন্বন্তরে মাত্র একবার । ইহার নাম ইতিহাস। ইহাও বেশ বুঝা যায়। 
ইহার নাম বাহির । “বহিঃপ্রাজ্ঞ” হইয়া! ইহ! বুঝ যায়। 

এই দুই আছে। ভিতর ও বাহির । মানব-জাতির ইতিহাসে কেহ ভিতরের 
দ্বারা বাহির বুঝে, কেহ বাহিরের দ্বারা ভিতর বুঝে । কিন্ত্রু, ভিতর বাহিরের দ্বন্ব আর 
মিটিতে চাহে না। ভিতর ও বাহিরের এই দ্বন্ যখন মিটিয়! যায়, ভিতরেও যাহ! বাহি। রও 
তাহাই, ইহাই যখন বুঝ! যায়, “উভয়তঃপ্রাজ্ঞ”-অবস্থা যখন আসে, তখনই লীল! সম্যক্‌- 
রূপে বা সত্যরূপে বুঝিতে পার! যায়। 


€। বুদ্ধি ও লীল৷ 


গীতায় «ই অবস্থাকে ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধির তাবস্থ! বলিয়াছেন। প্রীমস্তাগবতেও 

ঠিক তাহাই বলিয়াষ্চেন। মহারাজ পরীক্ষিতের কথা শুনিয়া এই জন্যই শ্রীশুকদেব 
বলিলেন-_ 

সমাগ্নাবসিত। বুদ্ধিস্তব রাজধিসত্বম । 

বান্ুদেব কথায়ান্তে ষজ্জাত। নৈঠ্টিকী রৃতিঃ ॥ 

বাস্ুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্‌ পুনাতি হি। 

বক্তা রং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথ! ॥১1১।১৩ 
শুকদেব কহিলেন, হে রাজধিসত্তম, তোমার বুদ্ধি সম্যক্রূপে 'ব্যবমিত' ৰা কৃতনিশ্চয়া 
হইয়াছে । কারণ বাস্থদেবের কথায় তোমার নৈষ্টিকী রতি জন্মিয়াছে। বাস্থদেবকথার 
প্রশ্ন প্রশ্নকর্তী, বস্তা ও শ্রোতা, এই তিন জনকেই পবিত্র করে; ইহা হরিপদ্বিনিংস্যত 


গঙ্গ'জলেরই তুল্য । 
এই গশ্লোকের “ব্যবসিতা বুদ্ধি” কথাটাই বিশেষরূপে আলোচ্য । মানুষের বুদ্ধিকে 


কোন্‌ অবস্থায় “সম্যক্রূপে ব্যবদসিঠ1” বলা যায়, তাহাই চিন্তা করিতে হইবে । এই 
শ্লোকে আর একটি কথাও বীরচিত্তে চিন্ত1! করিতে হইবে। গ্লোকে বল! হুইল, প্রশ্নকর্তীও 
ধন্য, তিনিও পবিত্র। ইহার অর্থ কি? সকলেই তো প্রশ্ন করিতে পারে। অন্যের 
কাছে শুনিয়া বা কোন গ্রন্থ পড়িয়। প্রশ্ন করা, কঠিন কথ! নহে, সকলেই তাহ! করিতে 
পারে। এই প্রকারের প্রশ্ন আমর! সর্বদাই করিতেছি । না হয় শ্রীকৃষ্জ বা বাস্থদে 
সম্বন্ধেই শুনিয়।, শিখিয়। ব| গ্রন্থ পড়িয়া কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস করিলাম । তাহা! হইলেই 
আমি পবিত্র হইয়া যাইব? তাহা হইলে পবিত্র হওয়া তে! খুব সহজ ব্য/পার হইয়! 
পড়িল; ধর্মমাজীবন খুব স্থলভ হুইয়৷ পড়িল । 


৬। নিজের অনুভব 


ইহাব উত্তর শ্রীমস্তাগবতেই আছে, আর এই কথা বলার ঠিক্‌ পূর্ব্বেই সে-কণ৷ 
আছে । মহারাজ! পরীক্ষিত যখন প্রশ্ন করিয়াছেন, খন কেবল শ্রুতি-স্মৃতি আশ্রয় করিয়া 
প্রশ্ন করেন নাই; কেবল শোন! কথা স্মরণ করিয়া বলেন নাই। এই শ্রতি-"্মুৃতির 
মূল্য খুব বেশী নহে। যাহাদের অন্তদূর্্টি বিকশিত হয় নাই, তাহার! এই শ্রুতিস্মৃতি 
লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু আর একটা জিনিস আছে, তাহার নাম “ন্ব।মুভব*- নিজের 
অনুভব । এই অনুভব না থাকিলে, শ্রুতি ও সৃতি গ্রাণহীন। কেহ বলিতে পারেন, 
নিজের অনুভব কি একেবারেই বিকশিত হয়? তাহ! হয় না। শ্র্গত ও স্মৃতি, এই 
অনুভব বিকশিত করিতে সাহায্য করে। কিন্তু যতক্ষণ এই অনুভব বা আত্মপ্রত্যয় বা 
“বিদ্বদমুভূতি” বিকশিত ঝ| ক্রিয়ান্থিত না হয়, ততক্ষণ মানুষ যে নাবালক মানুষ, সে যে 
মানুষই নহে, শ্রুতি যে তাহাকে দেবতাদের পশু বলিয়াছেন! 

মহারাজ পরীক্ষিত যে এই “অন্ুভন” ব1 নিজের ব্যক্তিগত"আভ্যন্তরীণ অভিচ্ঞতা 
হইতে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা প্রীমন্তাগবতে স্পষ্টভাবেই রহিয়াছে । মহারাজ পরীক্ষিতের 
এই অভিজ্ঞত! মুলে তিন প্রকার। এক, পারিবারিক বা বংশগত ; ছুই, ব্যক্তিগত বা 
বা নিজন্ব ; তাহার পর, সার্বজনীন । 

.. , প্রথমেই বলিলেন, প্ীকৃ্ণ যে আমার কুলদেবত। ! 


ভ্রীকফ-জিজ্ঞাস। ৭ শুক 
পিতামহ! মে লঙরেহযকগ্গৈদে বক্র তবভাতিরতৈক্িিসিলিলৈঃ | 
ছরত্যরং কৌক্ষবটৈপ্ত সাগরং রুক্াতরন্‌ বত্মপদং ল্ম যৎ্গ্লাবাঃ ॥১:।১1৫ 
আমার পিতান্মহুগণ ( পাগুবেরা), কি রিপদেই না শীড়িয়াছিলেন ! রোররদের বিপুল 
সৈন্য সমুদ্রেক্স তুল্য অতিশয় বিস্তীর্ণ ছিল। দেরত্রত ভীরেম্বর ম্যায় অমরজয়ী. ইন্ছাস্ত্ত্য 
প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন অতিরথগণ তিমিঙ্গিলের তুল্য, সেই সৈম্তসাগঃকে অতিশয় ছুস্তর 
করিয়াছিলেন! আমর পিতামহগণ শ্ীীকষ্ণজকে তরণির মত পাইয়া সেই সমুদ্্রকে 
বখলপদেন্র তুল্য তুচ্ছ করিয়! তাহ! বঅনায়ালে পার.হইয়াছিলেন ; স্ৃতরাং প্রীকুষ যে.আমার 
কুলরক্ষক, কুলদেবতা। 
তাহার পর, এই শ্রীকৃষ্ণ আমাএ জীবনদাত1-_ 
ভ্রৌণান্তরবিপ্লষ্টমিদং মদঙং সম্তানবীজং কুরুপা গুবানাং । 
জগোপ কুক্ষিং গত আগওচক্কো মাতৃশ্চ মে বঃ.শরণং গতায়াঃ ॥১০।১।৬ 
কুরুপাগুবগণের সন্তান্বীজ, এই ঘে' আমার শরীর, এই শরীর..বখন ম।তৃগর্ডে ছিল, তখন 
ইহাকে নষ্ট করার জন্য দ্রোণ-নন্দন 'অশ্বখাম। ব্রক্মান্্র নিক্ষেপ করিয়াছিল । আর আমার 
মাত নিরুপায় হইয়। শ্কৃষ্ের শরণাগত হইয়াছিলেন। -তখন- উ কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র গ্রহণ 
করিয়া মাতার কুক্ষিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গার দ্বারা আমা« ও আমার মাতার অঙ্গ রক্ষা 
করিয়াছিলেন। | 
এই' ভুইটি “অভিজ্ঞতা”র কথা বলার পর, যে শ্লে(কটি বলিলেন, .আমর! পৃ্বর্বই 
সেই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়াছি । - সেই প্লোকটি তত্বকথা। তাহার তাশুপর্য।, জামি.-জানি, 
আমার (িতামহুগণ জানিতেন, ইহাই আমাদের কুলগত. অভিচ্তা, আর . ইহাই জামার 
নিজেরও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বে "শ্রীকৃষ্ণ মানবরূপে আবিভূতি হইলেও তিনি সাধারণ 
মানব ব! সাধারণ পুরুষ নহেন, তিনি সেই বিশেষ - পুরুষ বা “পুরুষ বিশেষ,” ? তিনি সেই 
-পরম-পুরুষ, আছ্াপুরুষ বা পুরুষোত্তম, ধিনি.প্রত্যেক: দেহধারীর কান্তরে ও .বাছিরে, 
০৪০৪ ফালরপে ০৪ ও-স্কৃত্যু দান করিতেছেন । তু টু, ৪ 


৭। প্রশ্ন 


এতদুর অগ্রসর হইয়া অর্থাৎ, হংখগত অভিজ্ঞতা): সারারাত ও করো 
২ . 


পু টি ্ 


১৩ বারভূমি | 


এই তিনটি সুর অতিক্রম করিয়া, মহারাজ পরীক্ষিত যাহা! জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেইগুলি 
বিশেষ কথা । বৈষ্ণবতোষণী টাক, ও শীল বিশ্বনাথ বলিতেছেন “বিশেষং পৃচ্ছ্ি*। 

চারিটি প্লোকে পরীক্ষিত-কর্তৃক এই বিশেষ প্রশ্মগুলি জিজ্ঞ।সিত হইয়াছে । এই 
প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করার হেতু, কিছু ভাগবতে আছে, আর কিছু জনশ্রতি । সেই 
কথাগুলি এই। ূ 

১1 যিনি সন্কর্ষণ, তিনিই রাম বাবলরাম। তিনি রোহিণীর পুত্র। আবার 

বলিলেন, তিনি দেবকীর পুত্র। দ্েহান্তর বা পুনর্জন্ম বাতীত, ইহা কি প্রকারে 
হইতেপারে ?. 
.... ভ্রীমন্তাগবতের নবম স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে বলদেবকে ; রোহিণীর গর্ভসস্ৃত বল! 
হইয্বান্ছে। | ? 
২। শ্ত্রীকফণ পিতৃগৃহ হইতে কিজগ্ঠ ব্রেজে গমন করেন? 

৩। শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞ।তিগণের সহিত কোথায় বাঁস করিয়াষ্িলেন ? 

ব্রজে ও মধুপুরে বাস করার সময় শ্রীকৃষ্ণ কি কি কার্য করিয়াছিলেন ? 

৪। শ্রীকৃষ্ণ, তাহার মাতুল কংসকে কেন বধ করেন”? 

৫1 তিনি কত বগুসর লীল! করিয়াছিলেন? * 

৬। তাহার পত্বী কতগুলি ? | 

এইগুলি মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন । , এই সমুদয় প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য 
মহারাজার কিরূপ আগ্রহ হুইয়াছে, এবং শ্রীকৃষ্ণকথ| তাহার নিকট কিরূপ উপাদেয় ও 
মনোরম, পরের গ্লোকে তাঁছাই বলিয়াছেন । | 

নৈষাতিদ্রঃসহ! ক্ষুম্মাং তাকোদমপি বাধতে । 

ৃ পিবস্তং তন্ুখাস্ভোজচুযতং হরি কথামৃতং (১১1১১ | 
মহারাজ পরীক্ষিত, শ্রীশুকদেবকে বলিতেছেন-__প্রভে1, আপনি দয়! করিয়া বিলম্ব 
করিবেন না, আমাকে বলিবেন না, যে.তোমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পাইয়াছে, তুমি ব্যাকুল 
হইয়াছ, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। আপনার মুখপল্মবিনির্গত হরিকথাম্ত পান করায় ভুঃসহ 
্ধ! আষাকে কোনরূপ কষ্ট দেয় নাই। জলপান ত্যাগ করিয়াছি, আপনার শ্রীমুখের 
হরিকখ মৃত পানের জন্যই বাঁচিয়। আছি । অতএব বলুন।: | 





শ্ীকষ্ণ-জিজ্ঞাসা | ১১ 
৮ | প্রশ্নের উদয় 


শ্রীকৃষঃ-কথা জিত্ঞানার অধিকারের ক্রমগুলি শ্রীমন্ভাগবতের দশম ক্বন্ধের প্রথম 

অধ্যায়ে এগারটি শ্লেকে বেশ ভাল করিয়াই বলা হইয়াছে । আমাদিগকে চিন্তাপুর্ববক 
বুঝিয়া! লইতে হইবে । এই সঙ্গে, নবম স্কন্ধের শেষের কয়েকটী শ্লেকও স্মরণ করা 
উচিত । নবম ক্কন্ধের চবিবশ অধা।য়ে বৈবন্বত মন্ুর বংশ বল! হইয়াছে । তের অধ্যায়ে 
সুর্যবংশ, আর এগার অধ্যায়ে চন্দ্রবংশ | শ্রিকৃষ্ণকথায় আসিয়া নবম স্বন্ধ শেষ হুইয়াছে। 
তাহার শেষের শ্লোকগুলি এই। 

যদ। যদাহি ধর্শান্য ক্ষপোবৃদ্ধিশ্চ পাপ্ননঃ | 

তর্দা ভু ভগবানীশ আত্মানং স্থজতে হবি: ॥ 

নন্ন্য জগ্মনো হেতুঃ কর্ম্মপে! বা মহীপনে । 

আত্মমায়াং বিনেশস্ত পরস্ত ভ্রষ্টরাত্মনঃ॥ 

মন্মায়াচেতিতং পুংসঃ স্থিতাৎপত্তাপ্য়ায় ছি। 

অনুগ্রহত্তন্নিবৃত্তেরাতলাভায় চেষ্যুতে ॥ 

অক্ষোহিগীনাং পতিভিরন্ুরৈনৃপিলাঞ্ছনৈ:। 

ভূব আক্রম্যমাণায়। অভারার কতোগ্ছমঃ | 

কন্ধাণ্য পরিমেয়ানি মনসাপি ন্থরেশ্বরৈঠ | 

সহ সন্কর্ষশশ্চক্রে ভগবান মধুহপনঃ ॥ 

কলোৌ জনিব্যমাণ!নাং হঃখশোকতমোহদং । 

অনুগ্রহার তক্তানাং সুপুণ্যং. ব্যতনো দঘশঃ ॥ 

ষম্মিন্‌ সৎকর্ণপীযুষে বশস্তীর্ঘবরে সকৃৎ। 

শ্রোতাঞ্জলিরুপন্পৃশ্ত ধুতে কর্্মবাসনাং ॥ 

ভোজবৃষ্যন্বকমধুশুরসেনদশাহকৈঃ | 

শ্লাঘনীয়েছিতঃ শঙ্বৎ কুরস্যগ্রয় পাওুভিঃ ॥ 

সিগ্কশ্মিতেক্ষিতোদারৈর্বাটক্য বিক্রলীলয় | 

নৃলোকং রমরামাস নূর্তা! সর্বাজ রমায়। ॥ 

যন্যাঁননং মকরকুগুলচাকু কর্ণভ্রাজৎ কপোলনুভগং সবিলাসছাসং 
নিত্যোৎসরং ন ততৃপুর্শিভিং পিবস্তে। নার্যোনরাশ্চ মুদদিতাঃ কুপিত। নিমেশ্ঠ ॥ 


১২. স্বীভূদ্গি 


জাতোগতঃ পিতৃগৃগাঘ জমে ধিভার্থোহত্বারিপুন্‌ স্ুতশতানি কূতোরুদারঃ। 
উৎপাস্ত তেধু পুরুষঃ ব্রতুভিঃ সমীজে আত্মানযাত্মনিগ্ং প্রথয়ন্‌ জনেযু ॥ 
পৃরযাঃ স বৈ 'িয়ভক্জং ক্ষপরম্‌ কু্গণাদত্তঃ সমুখক্ জিন! মুখি ভূপচন্বঃ। 

. ছৃষট]া'বিধূর বিভদ্বে জযমুদিখোষ্ প্রোণ্যোদ্ধবায় চ পরং সমগাৎ স্বধাম ॥ 
যেযে'পশিয়ে ইর্ের ক্ষয় ও পাসের বৃদ্ধি ইয়, সেই সময়ে ভগবান্‌, ঈশ্বর হরি আপলাক্ষে 
স্থ্জন করিয়। থাঁফেন। ( ভর্গবানের প্রতোক অবতারের আবির্ভাবের ইহাই সাধারণ 
হেতু; গীতীয়ি ইছ। বলা হইয়ীছে। “তত্র ভগবদবতারমাব্রস্য 'সীমা্িতঃ কারণজাহ” ।)২৬ 

অন্যের অর্থাৎ জীবের জন্ম ও কর্মের হেতু প্রার্ঠীন কণ্ম। তাহা! হইলে 
ভগবানের জন্ম ও কর্ণের হেতু কি? তাহার উত্তরে 'বলিতেছেন, শ্রীভগবান্‌ ঈশ 
অর্থাৎ মায়ার নিয়ন্তা, তিনি পর 'অর্থাৎ অসঙ্গ, তিনি দ্র অর্থাৎ সাক্ষী, তিনি আত্া। 
অর্থাত সর্ববগত, অত এব মায়াবিনোদ বাতীত তাহার হন্ম কর্মের আর কারণ কি? মায়া 
বিনোদ বলিতে কৃপা প্রকাশ বুঝায় । জীবকুল সংসারের .ছুঃগ্সসাগরে পতিত, তাহাদিগকে 
দেখিয়া তীহার কৃপা হয়। ২৭ 

ভগবানের এই কৃপা কৈমুত্য শ্যায়ের ছার! রেখাইউদ্ে । পুরুষ, প্রকৃতির 
ঈক্ষণ-কর্ত। । মায়ায় সেই পুরুষের যাহ! চেষ্টিত অর্থ ঈক্ষগ্াদি-কর্্ম তাহাতে জীবের 
প্রতি শ্রীভগবানের কৃপাই প্রকাশিত'হয়, কারণদএই'কশ্মের গ্বারা-জীবের স্যঙ্টি স্থিতি ও 
প্রলয়াদি হইয়! থাকে । এই কার্য মায়াগন্ধযুক্তত | বদি“ইছাগছ।রাই অনুগ্রহ প্রকাশিত 
হয়, তাহ! হুইলে মায়াগন্ধহীন 'গোঁধ্দনধারপাঁদি “বর্ম যে 'কতদুর অনুগ্রহ-প্রকাশক, 
তাহ! বলাই বাহুল্য । বুদ্ধি ও “স্থীন্ীয়াদি -লাত  কাঁরিয়া” জীব :ষে বিষয়ভোগাদি করে, 
তাহাও ভগবানের কৃপা ; কিন্তু, তাহা মাঁয়াচেষ্টিত । “ বিষয়ভোগের পরিণাম ভাল নহে, 
ইহাতে সংলার-ছুঃখ ঘটির! থাকে । গ্রীভগবান্‌ তাঁহার জন্ম ও কর্মের দ্বার! জীবের বুদ্ধি 
ও ইন্দ্রিয়কে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়। ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা ভগবদ্প্রাপ্তির 
উপযুক্ত করেন।- ২৮ 

বছ বু .অগ্গোছিণীর পতি রাঁজচিহ্ুধরী-অন্্রগণ, পৃথিবী আক্রমণ করাতে ধরা 
মহাভা রাক্রান্ত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর সেই ভার "দুর করার জন্য, শ্ীভসরানের এই উদ্ভম । 
ধাখিকল কর্্দ দেবেশ্বরগণের অতর্কা; ভগবান্‌ দধুসুদন-সক্কধণের সহিত তাহ! করিলেন। 





জীকৃষ্-জিজ্ঞাস। | ১৩ 


পৃণিরীর ভরহরণ ও অন্রর॥ এই দুই কার্মের ছ!র। স্ীতগবানের সংলারহরণবূপ কৃপা 
প্রকাশিত হয়। ২৯-৩০ 

শ্রীভগবানের আবির্ভাব-কালে ধাহারা সংসারে ছিলেন, শ্রীভগব/ন্‌ যে কেবল 
তাহছাদেরই কৃপ! ক্লরিলেন, তাহ! নহে। তিনি সর্বব্শক্তিম।ন্‌, স্প্লমাত্রেই ভূভারহরণে 
সমর্থ, তথাপি 'আরিভত হইয়। লীল। করিলেন। কারণ, কলিকালে যাহার! জন্মিবে, 
তাহাদের দুঃখ, শোক ও তমোুণ, ভ্রীভগরানের এই লীলাকথ। শ্রবণের দ্বার! দূরীভূত 
হইবে। অতএব, ভবিষ্যতের জীবের জন্যও তিনি কৃপ। করিয়াছেন । ৩১ 

শ্রীভগরানের এ যণঃ বা লীলাকথ সাধুগণের কর্ণের অস্ত ও শ্রেষ্ঠতীর্ঘ। কর্ণরূপ 
অঞ্জলি পূর্ণ করিয়!.ইহা! একবার পান করিলে পুরুষ কণ্মবাসনা পরিত্যাগ করিতে সঙ্গম 
হয়। ৩২ 

ভোজ, বৃষ্ি, অন্ধক, মধু, শুরসেন, দশা, কুরু, স্থপ্ায় ও পাুবংশীয় মানববর্গ 
ভগবানের, চরিত্রের, শ্লাঘা করিয়। থাকেন । ৩৩ | 

সিগ্ধ-মৃদুহাস্াযুক্ত দৃষ্টি, উদার বাক্য, -বিক্রমলীল। ও রমণীয় সর্নবা্যুক্ত মৃত্তির 
ছারা ্ীত্তগবান্‌.সমগ্র,মানবজাতিকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। ৩৪ 

এই সকজোর মধ্যে ব্রন্ধবাসিগণকে সর্বাপেক্ষা অধিক ধন্য করিয়াছিলেন । মকর 
কুগুল, স্চারু শ্রবণ. যুগল, শোভনীয় কপাল, ও বিলাসপুর্ণ হাস্তের দ্বারা স্বেভিত 
তাহার বদন সর্ববনদ্দাই উদ্সবময়। সেই বদন নয়নের দ্বার] পাঁন করিয়া নয্লনারীগণের 
সাধ মিটরিত না, ত্রাহার! নিমেষকর্তী! নিমির প্রতি পুনঃ পুনঃ ক্রোধ প্রকাশ করিতেন । ৩৫ 

ীকৃষ বন্ুদেব গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়। ব্রজে গয়ন করেন। কজন ব্রজে গমন 
করেন? “এধিতঃ প্রকটাকৃত্য বন্ধিতঃ বৃদ্ধিসীমাং প্রাপিতোহথঃ র্ববপুরুঘার্থশিরোমনিঃ 
প্রেমা যেন সঃ”- সর্ববপুরুষার্থ শিরোমণি.ষে গ্রেম, সেই প্রেমের পূর্ণতা গ্রকটিত করার 
জন্য । প্রেম প্রখ্যাপনই তাহার অবতারের মুখ্য গ্রযোজন। তিনি শক্রগণকে বিনাশ 
করেন, তাছ!দিগকে মোক্ষদান.কর1--ইহাও. এক প্রয়োজন । তিনি. বহুতর দার্‌ পরিগ্র 
করন, শান্ত শত-পুজ উ্পাদন করেন, ইহার দ্বারা. রর্ণা জাম. ধর্্ম রক্ষা করেন এবং . স্বকীয় 
“বেদ রিস্তার, করতঃ.বছ বহু বন্ডের দ্বার! আপনারই পুঞ্জুকরেন। ৩৬ 

তছার পর, ভিতর, হইতে “সমুতখিত (জীবের -লকর্মাফলজাত ). কলিকর্তুক 


১৪ 'বীরভূমি : 


সমু্পাদিত পৃথিবীর গুরুভরি মোচন করিয়। দৃষ্িগাত্রে ঘুদ্ধস্থলবর্তী নৃপতিগণের সেনাদিগকে 
কম্পিত করেন। অর্ভুনের জয় হইল এইরূপ ঘোষণ!| করিয়া উদ্ধবকে পরম তত্ব উপদেশ 
করেন, এবং নারায়ণ-স্বরূপে স্বধামে শ্রীবৈকুণ্টে গমন করেন। ৩৭ 

নবম কদ্ধের শেষে প্রশুকদেব সংক্ষেপে শ্রীকৃষণ-সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলিয়াছেন । 
এই কথাগুলিও বিশ্লেষণ করিয়া আলোচন! করা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণের লীলার রহস্য 
ইহার ভিতর পাওয়! যাইবে। একটি কথা বিশেষরূপে ল্মরণীয়। বৈষ্বতোষণী 
টাকায় ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহোদয়ের টাকায়, এই কথাটি ইঙ্গিতে বল! হইয়াছে 
শ্ীকফের লীলার মুখ্-প্রয়োজন, প্রেম-প্রখ্যাপন। শ্রীবৃন্দাবনে বা ব্রজে এই কার্য 
হইয়াছে । বিরোধী অন্থরগণকে বধ করিয় প্রীকৃষ্ণ তাহাদের ষোক্ষদান করেন। ইহাই 
দ্বিতীয় প্রয়োজন । তৃতীয় প্রয়োজন, বর্ণাশ্রমধর্মা-সংস্থাপন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অনেক 
পুত্র উত্পাদন করেন, বু বন্ছ যঙ্ঞও করেন। তৃতীয় কাধ্যটি প্লে হয় নাই, তাহার প্রমাণ 
প্রভাস ও যছুবংশধবংস । এই কার্য তখন ইইবার নহে বলিয়াষ্ট হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ কি 
জানিতেন না, যে হইবে না? শ্রীকৃষ জানিতেন না, বলিলে: অপরাধ হুইবে, অতএব 
তাহা বলিবেন না। শ্রীকৃষ্ জানিতেন, কিন্তু অন্যে জানিস্তেন না, এখনও যে অনেকে 
জানে না। তাই, জীকৃফ লীলা করিয়া জানাইলেন, উপর্গেশের দ্বারাও জানাইলেন, 
তাহা হইবে না । দুর ভবিষ্যতে কখন তাহা হইতে পাল্পে, কিন্তু আপাততঃ তাহা 
হইবে না। : 

শ্রীশুকদেবের এই সকল কথার পরেই শ্রীমন্ত।গবতের নবম ন্বন্ধ শেষ হইল, তাহার 

পরেই দশমন্কন্ধ ও শ্রীকফ-জিড্ঞাল]। 


৯। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাস। 


ধাকার! বেদাস্ত-দর্শন ব৷ উত্তর-মী মাংসাদর্শন পড়িয়াছেন, তাহারা বুঝিতে পারিয়ান্েন, 
এই প্রবন্ধের নাম “শ্ীকষ্চ-জিডাসা” কেন হুইল? বেদান্ত-দর্শনের প্রথমেই এব্রক্ষা- 
জিজ্ঞাসা" ! “আচার্যযগণ বিচার করিয়াছেন, কখন কোন্‌ অবস্থায় ব্রহ্গজিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি 
হয়। এ বিষয়ে আচাধ্যগণের মধ্যে বাদামুবাদ হইয়াছে এবং মতভেদও আছে। কিন্তু 


শ্রী কফণ-জিজ্ঞসা | রর ১৫ 


এই মতভেদ মারাত্মক নহ্ধে। এই মতগুলি মোটামুটি জানিলে “শ্রীকৃফ-জিড্ঞাসা” র 
রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে, বেদা।স্তর সহিত ভাগবতের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে, 
আর বুঝিতে পারা যাইবে, শ্রীমন্তাগবত বেদাঙ্চের ভাস । 
ক। শন্করাচার্ধ্য 

শঙ্করাচার্ষের মতে বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্সম্পন্তি ও মুমুক্ষুত্ব, এই সাধন-চতুষ্টয়- 
সম্পন্ন বাক্তিই ব্রহ্ম -জিজ্ঞাসার অধিকারী । বিবেক বলিতে নিত্যানিত্যবস্তরবিবেক বুঝায় 
ইছ! নিত্য, ইহ! অনিত্য ; ইছ। থাকিবে, ইহা! থাকিবে না, মানুষের মনে এই প্রকারের 
একটা বিচার জাগে । এই বিচারের ফলে মানুষ নিত্যের সন্ধান পায় এবং অনিতাকে 
ধরিতে পারে ও বুঝিতে পারে। তখন তাহার বৈরাগ্য হয়। বৈরাগা বলিতে ইহা- 
 মুত্রার্থফলতভো!গবিরাগ বুঝায়। ইহলোকে এবং পরলোকে যাহ! কিছু আছে, সকলই 
অনিত্য ও নম্র, অতএব এই সকল বিষয়ভোগের যে স্থখ তাহা কিছুই নহে, অত এব 
সে-সকলের জন্য আর কোন কামন! থাকে না। ইহারই নাম বৈরাগা । বিবেক হইলেই 
বৈরাগা হইবে, ইহা! স্বাভাবক। যট্সম্পত্তি বলিলে ছয়টি গুণ বুঝায় । শম- বছিরিন্দিয়- 
সংযম, দম _. অস্তরিন্দ্রিয়-সংবম, তিতিক্ষ। _ শীত, উঞ্চ, ক্ষুধা, তৃষা প্রভৃতি স্ব অবিচলিত- 
ভাবে সহা করিবার ক্ষমত1, উপরতি - বিষয়ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়গণের বিরতি, শ্রদ্ধ|» গুরু 
ও বেদাস্তবাক্যে সম্পূর্ণ আস্থা, সমাধান » আত্মতত্তবের ধ্যান; আর মুযুক্ষুত্ব - মোক্ষলাভের 
জন্য প্রবল ইচ্ছা । এই গুণগুলি বা গুণগুলির দ্বারা হৃদয় মন ইন্দ্রিয় ও দেহের যে 
জবস্থা বুঝায়, সেই অবস্থ! যিনি লাভ করিয়াছেন, আচার্য্য শঙ্করের মতে তিনিই ব্রহ্ম- 
জিড্ঞাসার অধিকারী । | 

শঙ্করাচার্য্যের সহিত পরবর্তীকালের আচার্।গণের মতভেদ কোথায় তাহ! জান। 
আবশ্টাক। বেদান্তদর্শনের নাম উত্তর-মীমাংসা-দর্শন ; ইহ! ছাড়া, আমাদের আর একখানি 
দর্শন আছে, তাহার নাম “পৃর্ববমীমাংস।”। উত্তরমীমাংসায় ব্রহ্মাজি ভাসা, আর পূর্ববমীমাংসায় 
ধর্ম-জিড্ভাস! । শঙ্করাচাধ্য ব্রঙ্গজিজ্ঞাসায় এই ধর্ম্ম-জিও়াসার আবশ্যকতা স্বীকার করেন 
নাই। শক্করাচার্য্য বলেন বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেই বুঝিতে পারা যায়, কর্ম্মসমুহের 
ফল ঘে স্বর্গাদি, তাহা ক্ষয়শীল। -.ন্তরাং ধর্ম্মজিজ্ঞাসার আর প্রয়োজন কি ? উপনিষ 
অধ্যয়ন করিয়া একেবারে ব্রক্ম-জিড্ঞাসা করিবে। তবে সাধনচতুষটয় সম্পন্ন হওয়া চায়। 


5 ভি 


১৬; উদ 
খা রামানুজাচার্ধ্য 


বলেন, তাহা নছে। ধর্ম মীমাং ংসা ও ব্রদ্ধ মীমাংসা, এই হুইখানি দর্শন প্রকৃত 
প্রস্তাবে একখানি দর্শনেরই ছুই অংশ। মানুষ প্রথমে ধর্ম্মজিভ্ঞাস|! করিবে, কণ্ম্ন করিবে, 
এবং বুঝিবে কর্মের ফল অল্প ও অনিত্য। তখন সে ব্রক্ম-জিজ্ঞাসা করিবে। ঙ্করাচার্্য 
বলেন-__কর্মতবে অনভিজ ব্যক্তিও বেদান্তবাক্যর্থি বিচি করিতে পারেন । রামামুজে'র 
মতে বৃত্তাৎ কর্াধিনামাদিনস্তরং ব্রশ্ধাবিবদিষা”_্বেদ পাঠ করিতে হইবে, কর্্সম্থন্ধে 
জ্ঞানাভ করিতে ইইবে, সাধারণভাবে উপরনিষৎ পড়িতে হইবে, তাহার পর ব্র্গাজিঙ্ঞাস! । 


গ। নিম্বারাচাধ্য 


রামানু্জেরই অনুবর্তন করিয়াছেন | তিনি বলেন-_যড়ঙের-( শিক্ষা, কল্প, বাকরণ, 
_নিরক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ) সন্বত বেদ পাঠ 'করিলে, কর্্মকলসম্বগ্ষে নানাপ চিন্তার উদয় 
হয় এবং ধর্মের স্বরূপ জানবার জঙ্য ইচ্ছা হয় । তখন পূর্বরীমীসাদর্শন 'পড়িলে ধর্দোর 
ও স্বরূপ, প্রকারভেদ, ও তাঁহার ফলের জ্জান হইয়া 'ধাকে। ক্ীমুষ ক্রমশঃ ধর্্মফলের 
অনিত্যতা বুঝিতে পারে এবং জ্রীভগবানৈর গুণ শুনিয়া তত্প্র্ঠি ' আকৃষ্ট 'হয়। এই 
অবস্থায় প্রতগবানের দর্শনলাভের জন্থ/ প্রেমীর্চিতে সদ্গুরুর' শরণাগত হইয়া--"অনস্তা- 
চন্তস্বাভাবিকস্বরপপ্ডণশক্তযাদিতিব্‌€ হত্তমো যো রমাকাঁনুঃ পুরুধোত্মো ব্রজ্ধশব্বাভিধেয়- 
স্তদ্বিষরিকা জিজ্ঞাসা সর্ততং সম্পীরনীয়েত্যুপক্রমবাক্যার্থ:৮._নস্ত “ও শিস 
স্বাভাবিক রূপ শক্তি প্রভৃতির দ্বারা বুহত্তম যে রমাকান্ত পুরুষোত্তম, বিনি বপ্রক্মা- 
শব্দের দ্বারা অভিহিত, তথয জিজীস। সতত - সম্পাদনীয়, ইন্থীই : উপক্রম- 


বাক্যের অর্থ। 


ঘ। বলদেব বিদ্যাভূষণ 


| (মহাশয়, তাহার গোবিনভাববো বলেন-_শিক্ষাছি বৈদীঙ্গের সহি বৈদ্ও উপম্িষ 
'অধায়ন আবশ্যক | তাহার পর প্রীয়োজিন, ব্ঙঞস্্ন্বি ০৩৩ অর্থাৎ ধিনি 
অুঙ্মতত্ব'ব! উবত-উত্বগ জাসৈন,” মন সাধুব্যক্তিরদ্সহির্ভ উনুরাগিধু সঙ্গ ইউয়াগটায়। 


প্রকষজিজ্ঞাসা ১৭ 


তাহ! হইলেই নিত্যানিত্য বিবেক হইবে; অনিত্যে বিভৃষ্ণা হইবে, নিত্যবস্ত্রকে বিশেষরূপে 
জানিবার জন্য বেদান্তশান্ত্রে মন গুবেশ করিবে । বলদেব বলেন- _ধন্ম-জিজ্ঞাসা ও কর্ম 
অনেকেই করে, কিন্তু সতসঙ্গের অভাবে ব্রচ্ম-জিড্ভাস! ঘটে না। আবার কর্ম্ম-সম্পন্তি 
নাই এমন লোকও জুসঙ্গে ব্রক্ষা-জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয়। আসল কথা, চিত্তশুদ্ধি 
প্রয়োজন। কর্মের দ্বারা চিত্তপুদ্ধি হয় না, অতএব কর্ণের পর ব্রহ্ম-জিডাস।, ইহা বল! 
বায় না। ভক্তির ঘারাই চিন্তশুক্ধি হয়। সাধন চতুষ্টয়ের পর যে ব্রক্ষা-জিন্াসা 
তাহাও ঠিক নছে। | | . 

-চারিজন আচার্যের মত উদ্ধৃত হইল । ব্যপার খুব কঠিন নছে। বেদ, ব্দাজ 
ও উপনিষত, মোটামুটি পড়িতে হইবে, সাধারণভাবে তাহাদের অর্থ বুঝিতে হইবে, এ 
বিষয়ে মতভেদ নাই। শঙ্করাচাধ্য নৈতিক সদ্গুণের (110721 0191190911019 ) 
প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন, রামান্ুজ ও নিম্বার্ক তাহা! অস্বীকার ন। করিলেও 
কর্মকাণ্ড ( 7১100911577 ) রক্ষা করিয়াছেন । বলদেব, সগসঙ্গ বা সাধুসঙ্গ বলিয়৷ একটি 
নুতন জিনিস আনিয়াছেন, ভক্তিই যে মুল কথ! ( 15012০) 016 81)01101) )। মনগ্তত্তের 
এই গুঢ় কথাটি. বলিয়!ছেন, শঙ্করাচার্ষে/র নৈতিক সদ্‌গণ স্বীকার করিয়াছেন এবং কর্ম 
কাণ্ডের উপর জোর ন৷ দিয়! ও রামাম্ুজ বা নিম্বার্কের অনুসরপ ন| করিয়া শস্করেরই 
অন্ুবর্তন করিয়াছেন। অবশ্য, ব্র্ধ বলিতে বৃহত্তম পুরুষোত্তম শ্রঁভগবান্, এ-বিষয়ে 
রামান্ুজ, নিম্বার্ক ও বলদেব এক মত, এবং শঙ্করের সহিত তাহাদের বিরোধ | - এই 
সমাগ্য আলোচনায় বাঙ্গালীর মনে একটা গর্বববোধ না হইয়াই পায়ে নাঁ।  বলদেব 
বাঙ্গালী । তবে, একট! কথা মনে রাখিতে হইবে। বর্তমানযুগ সম্প্রদায়ের যুগ মছে, 
অসান্প্রদায়িক ও সার্ববজনীন সত্যপ্রতিষ্ঠার যুগ। কিন্তু, কেহ কেহ যুগলক্ষণ ন! জামিয়া 
অথব! মোহান্তগিরির লোভে যুগধণ্মের অন্যথা করিতেছেন, সেইজদ্য বাঁজালাদেশে 
বলদেবের বেদান্ত ন! জানিয়া, নিম্থার্ক নটি লই হারিক টির টারিজে 
রা বাঙালীর জঅগোৌরব ও নিম্দার কথা। 

বাছা হউক, আমনাগবত আবলম্বন, করিয়া আমর! কক বিজালার” ৫ যে ক্রমগুলি: 
দেখাইলাম, বলগেবের মতের সহছিতই ভাহীয় বৈশৈ দিল হয়]:  আচাধ্যাগণের শ্রতে/কেরই 
মত লত।* খিনি- বেলমর জালিয়াছিলেন।-সেই - লদয়ৈর বসা, এঁধলি বাছা: করিতে 


রঃ ৩... 


সাহিয়াছিবেন,.সেই উদ্দেশ্য, এই তুইটি বিহক়ের, প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জামরা প্রত্যেক 

'জ্াচার্তযকেই শ্রদ্ধ।-ও ভক্তির সহিত প্রণাম করিব, কিন্তু অন্ধজাবে কাছায়ও- মতের 
-জনুবর্থন-করিব'না, আমাদের সময়ের অবস্থা, ও আমাদের প্রয়োজন; বুৰিয়া আমাদের 
প্রত্যেকের অধিকার ও-জন্ুভব অনুসারে, মীমাংলা করিতে চেস্টা করিব | 


। শুঙ্গাররস-সর্বান্ব 


রক জিজসা, অধিকার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর একটি প্রলজের 
উদ্ধার্ণন করিয়াছি বৈষ্ণবতোধনী' প্রভৃতি আমানের দেশের-টাকা জনুপারে ভ্রীমাগবত 
ব্যাথ্যকরিতে-হুইলে, সেই কথ! উত্থাপিত না হৃইয়াই পারে না। শ্রী আসিয়াছিলেন্ 
তূভারহরণ করিয়! সমাজ রক্ষা করিতে, অন্নরগণকে বখ করিয়! (তাহাদিগকে. মোক্ষদান 
করিতে । শ্রীকৃফের আবির্ভাবের এই যে ছুইটি হেতু, হজ বহিরজ--_ ইনছাদের 
জাধিভৌতিক ও: আধিদৈবিক হেতু বলে। ইনার প্রথমটি একালের ভাষায় 
'এঁতিহাসিক", আর. দ্বিতীয়টিকে 'পৌরাপিক+ বলা যাইতে পারে একট ছইটি ছেতুই বহিরজ।. 
(ফ্েটি'আধ্যাক্সিক বা জন্তরঙ্গ হেতু, সেটি ন! বুঝিলে ীকফণ-উপামকর যাস্া ভিত্তি তাহ! 
বুঝিতে পারা ধাষ্টবেনা। নবম স্বন্ধের শেষাংশের যে-ল্লোকগুি উদ্ধৃত ও- ব্যাখ্যা 
হইয়/ছে, তাহাতে এই গুঢ় বা অন্তরজ- হেতু, বলা হইয়াছে । এই. ৫তু-_প্রেম-প্রথ)াপম। 
বেদের ধিনি অ|নন্দব্রক্গ, রসব্রক্ষ, প্রিয়জন্ষ- ও মধুত্রঞ্ষ, তিনি শ্রীবৃন্জাবনে প্রকট হইলেগ, 
ইহাই প্ীভগবানের প্রয়েজজন। প্রথম. ছুইটি হেতু; সংসারী মানবের প্রয়োজন ও ভরিলোক:. 
রঙ্ষক দেবতার, প্রয়োজন। . এই ছুইটিই. কামপ্জগতের. কথা । ভিতরের প্রয়োজন, 
কিরগে বুঝিতে পারা যায়, আমর! সংক্ষেপে তাহারই আলোচন। করিতেছি 
না ভ্রীরুফই .. ভগবান্‌.ন্দয়ং 'ভগবান্‌)।  ভগনান্-সন্বঙ্গে সকলের ধাপ একরাপ: 
নহে। আমর! এই, প্রত্যক্ষ ইন্দিয়-গ্রহ বিশ্বব্যাপারু দেখিয়া ভগবানকে অনুমান, করি।: 
ইহাই আমাদের সয় সাধারণ মানুষের অধিকার । ভগবান্‌.এই বিশ্বের: অফ্টা, পালক ৪ 

০, . রিফাত, বাকারাহ কিছু, হইতেছে) তীকারই-ইচ্ছায়। তিনি, পতিত. প্র 
ৃ পান, রা রি রি স্িনি দানব-দলন) জুগে বুঝে অনুর. ও অধরা নাশ. কহিযা। ধাসং্থাপির, 
ঝুরাডন। এজি, রগবাহনর-আাধারগ পন্দিয়বিশয়বধ্য তাকার. কার্ঠবলী . খিক: 









ধিজাস ১ 


আমাদের মলে তীন্ছার“সন্দন্ধে এই ধারণা জাগিয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন, এগুলি তটস্ 
লগ্গণ, প্রানে কগবান্‌ অগুমান। ভগবান সম্বন্ধে এইগুলি শেষ কথ! নহে;--প্লথম কথা? 
ভিতরে কথ! নছে,_দাহিরের কথ] ) ইছা বাহ ।. 

ভিনি “আত্মার অস্র্ধাদী” । এই কথা বলিলে বুঝিতে পার! যায়, বাহির ছাড়িয়া 
এইহার-ভ্ডিতরে প্রবেশ করিয়া তাহা খু'ঁজিতেছি। তিনি ভূমা, তিনি সর্ধধ। . জর 
বাহির লাই, প্রপঞ্চ নাই, ভিতর বাহির এক হইয়া গিয়াছে। এখন সকলি চিন্ময় । 
দ্বৈত নাই, কিন্ত সকলই আছে, সকলেই তিনি, তীস্াাতেই সকলই, সকলই ত'ছার, তিলিই 
সকলের! এইবার লীলা । তিনি সুখ, তিনি রস। তিনি সর্ববরস,--আঙ্দিরস। 
ইছাছ শ্বরূপ-স্দরূপের শ্বরূপ--পরমন্মরপ । এখানে বাধাত1 নাই, প্রপঞ্জের লেশ 
নাই। জ্রীড়া, কেখলই ক্রৌড়া--প্রেম ও লীলা--মধুরলীল | শ্রীভগবানের এই যে 
পরিচয়--চপ্টম ও পরম স্বমরূপ---এই পরিচয় ৰা অনুভূতি ( ০0010611107 ) হইতে সাধনা 
আরম্ত হইল । 

শবীভগলান্কে শ্ীরূপগোন্বমী তাহার “উজ্ফ্বল নীলমণি*--গ্রন্থে বন্দন। করিতেছেন-_ 

শৃঙ্জায়রসবর্ববন্থং শিখিপিঞ্ছবিভূষণং | | 
| অঙ্গীকনরা কারমাশ্রয়ে ভূবনাশ্রমং ॥ 

এই শ্লোকটি জারও প্রাচীনতর কালের, লীলাশুক জ্রীবিবমলের । আজ ওচৈত্য- 
মা প্রভুর কপাশক্তিতে উদ্দীপিত শ্রীবপগোষ্বামী মহোদয় জীবের কল্যাণের জন্য যে 
সগুঢ়তত্ব প্রচার করিতেচ্ছেন, সেই তত্ব বা মত নূতন নহে। শ্রীভগবান্‌ যেমন পুরাণ-পুরুষ, 
সেইয়াপ এই 'মতও অনাদ্দিকালের, তাই এবিস্বমজঞোর শ্লোক উদ্ধার করিয়া নিজের 
মন্ডের স্ড়তা সাথম করিতেন্তেন। এই শ্লোকে কি বলিতেছেন? শৃঙ্গাররলসর্ববন্যঃ। 
বনল্ীছি সমাল করিয়া প্রথমে আন্বাদন করা বাউক। শুক্গার রসই তাহার অর্থাৎ 
জীকুজের সর্ববন্থ:।- তাহার অভাবে, অর্থাৎ শৃ্জাররল ব্যতীত তিনি কৃ্ণই মহেন। বন্তী- 
তঙগুরুষ সমাস-করিয়। আন্মাদন করুন ীকৃষই শৃক্গাররসের সর্ববন্থ । রীরুষ্ত ন1 
থাকিলে শুঙ্গাররস বিফল হইত। সেই শ্রীকৃষ--শিখিপিঞ্নিভূষণ, তীকার. বেশ ও 
লীরাছি গে/পালা কারো চিত “বগি কাবিস্থার তছার অসাধারণ ধর্ম । তিনি নরাকায়, আশ্রয় 
করিয়াছেন, দেব!কার নহে? তিনি নিখিলভুবনের.. আংশ্রঃ, তাহার আশ্রয়. গ্েহখ- করি। | 


২* বীরভূমি 

রম বলিলেই বুঝিতে হুইবে, আন্বাদন বলিয়া একট! ব্যপার আছে ; আর গান্বান 
বলিলেই তাহার বিষয় ও আশ্রয় আচে, ইহাও বুঝিতে হইবে। কাজেই, প্রীকৃ্ণ বা 
শ্রীভগবান্‌ সম্বন্ধে পৃর্বেরাক্ত ধারণা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেই, হুরিপ্রিয়। বা 
হরিবল্পভা সন্গন্ধে আলোচনা আলিয়া! পড়ে। এই কারণেই উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে 
হরিবললভাগণ সম্বন্ধে আলোচন! করা হইয়াছে । এই আলোচন।র প্রবৃত্ত হুইবার পুর্বে 
একট। বিষয়ে আমাদের চিত্তকে সংশয়শুন্ত করিতে হইবে । প্রথমেই ভাবিতে হইবে-- 
আমর! কোন্‌ অবস্থায় আরোহণ করিয়াছি, অথব|! কোন্‌ অবস্থায় আরোহণ করিলে, কি 
প্রকারের দৃষ্টি বিকশিত ও ক্রিয়াছিত হইলে, কি প্রকারের অনুভূতি ও আলন্মাদনে উপস্থিত 
হইলে, সেই পরমপুরুষ বা একমাত্র পুরুষ শ্রীভগখান্কে “শৃজাররণ সর্ববস্থ” বলিয়া 
বুঝিতে পার! বায় । সেখানে, ব| সে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-বাতীত গন্য কেহ ভোক্ত। নাই, 
দেহেন্দরিয় ও মহঙ্ক।র সর্ণবস্য, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাভিমানী স্বতন্ত্র ভীঘ নাই । জীবের কর্ম- 
ফলের ক্ষেতরন্দরূপ এই মায়িক প্রপঞ্চ বা বহিরঙ্গ। মায়াশক্তির আবরণ ও বিক্ষেপ নাই। 
এ জগৎ আমার, তোমার বা তন্য কাহারও জগত নহে, ইহাশ্রীকৃষ্সেনর নিজ জগৎ । এখানে 
সকলই আছে, নিত্যরূপে ও ভাবরূপে লাছে, কিন্ত হ্ীকৃষ্ণের হইয়াই আছে। হৃদয়কে 
ঠিক এই অবস্থায় আনিলে হরিবল্লভাগণের সম্বন্ধে আমর সতারূপে ও সঠিক্রূপে 
আলোচন। করিতে ও তাহাদের কৃপ।ভাজন হইতে পারিব। 

শ্রীকষ্ণ-সন্বদ্ধে এখন এইটুকুই হৃদয়মধ্যে দৃঢ়রূপে ধরিয়া! রাখা যাউক, তিনিই 
একমাত্র নায়ক বা প্রেমিক । তাহার প্রেমলীলা বা গ্রেমলীলারসাম্বাদনই একমাত্র সত্য |" 
তাহার এই প্রেমলীলা ধাহার!1 সর্বের্বাশুকুষ্টরূপে সফল করিতেছেন, তীহারাই শ্রীকৃষ্ণবলপভ। ৷ 
আত্মস্থখ, যিনি ঘে পরিমণে ছাড়িয়া কুষ্ণস্থখ অন্বেষণে অভ্যস্ত হুইবেন, তিনিই সেই 
পরিমাণে এই লীল!র জগতে বা প্রেমের জগতে বা শ্রীকঞ্জের জগতে প্রবেশাধিকার 
পাইবেন। লীলার জগতে প্রবেশ করিয়া ধাহারা এ জগতের উচ্চতম অধিকার পাইয়াছেন 
ব1 শীর্ষসীমায় আরোহণ করিয়াছেন তীহারাই প্রীকৃষ্চবল্লভ! । এই প্রাথমিক কথা হুদয়জম 
করিয়া আলোচনায় প্রবেশ করিতে হইবে। 

শ্রীকষ্চকে কি প্রকারে চিন্তা করিব, শ্রীবপ গোম্ব'মী মনোদয় তাহ! প্রারস্তেই 
বলিয়৷ দিয়াছেন. রঃ | | কট 
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অয়। নুরমো! মধুবঃ সর্ধ্বসলক্ষণান্থিতঃ | 
বলস্াক্নবতারুণো! বাবদুকঃ প্রিরদ্বদঃ॥ 

স্থধীঃ সপ্রতিভে। ধীরে বিদগ্ধশ্চতুরঃ সুখী । 
কতজ্ঞো দক্ষিণঃ প্রেমবস্তে। গম্ভীরতান্তৃধিং ॥ 
বরীয়ান্‌ কীর্তিমান্‌ নারীমোহনে। নিতানৃতনঃ | 
অতুলযকেলিসৌন্দধাগেষ্ঠ বংশীস্বনাক্কিতঃ ॥ 
ইত্যাদয়োহ্স্ত মধুরে গুণাঃ কৃঝুম্ত কীতিত! ॥ 


১১। ইতিহাসের কৃষ্ণ 


_ ইতিহ।সের কৃষ্ণ, পুরাণের কৃষ্ণ ভাবুকের কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রিবিধ প্রকাশ ধুঝিলে 
তবে শ্ীকৃষ্ণকে বুঝিতে পরা যাইবে । ভারতবর্ষের ভক্তগণ, বিশেষতঃ প্রেমিক ভক্তগণ 
ধহ।র উপ!সন৷ করেন, তিনি ভাবুকের কৃ ব। নিতালীলার কুষ্ণ-_তিনি বুন্দাবন-বনচারী 
ও নিতা। জাঙ্জিও তীহার লীল। হইতেছে । দ্বারকার র।জরাজেশ্বর কৃষ্ণ ও পার্থসারথা 
কৃষ্ণ, তাহার বিলাস-মুত্তি। তীহ।দের উপ1সনাও যুগবিশেষে সাধকবিশেষের প্রয়োজন 
হইতে পারে, কিন্তু উপাসনার শেষ কথ! তাহ! নহে । সংঘধ আছে, এখর্ষোর প্রয়োজন ও 
আছে, কিন্তু শেষ কথাষে প্রেম। ইতিহাসের কৃষ্ণকে বুঝিতে হইলে মহাভারতের 
উত্তমরূপ আলোচনা করিতে হইবে ; পৌরাণিকের কৃষ্ণকে বুঝিতে হইলে সাধারণভাবে 
শ্রীমস্তাগবতের আলোচনা! করিলেই হইবে, ভাবুকের কুষ্ণকে বুঝিতে হইলে 
প্ীগৌরাঙ-নিত্য।নন্দের অন্ুবর্তী হইয়। শ্রীমন্তাগবতের ও তদনুগত গোস্বামীশাস্রের 
আলে।চন! করিতে হইবে। | 

ইতিহাসের কৃষ্ণ পার্থ-সারথী ও গীতার উপদেষ্টা, তীহার তত্ব বুঝিতে হুইলে, 
দেখিতে হুইবে, ভারতীয় আধ্যজাতির ইতিহাসের কি ভয়ঙ্কর সমহ্যার মধো তাহার 
আবিভাব। ভয়ঙ্কর সমস্যার মধো শ্রীকষ্ের আবির্ভাব, তাহা মহাভারতের পাঠকমাত্রেই 
অবগত আছেন। সম্প্রদায়ে সম্প্রদ।য়ে, দলে দলে, আধ্্যে অনাধ্যে, কি ধণ্ম লইয়া, কি 
দশনশাস্ত্র লইয়া তখন ভীষণ গোলযোগ । নৈতিক ছূর্গতি তখন চরমসীমায় উঠিয়াছিল, 
ভারতীয় আর্ধাজাতির জীবনাদর্শ ও সভ্যতার বৈশিষ্ট তখন অতিশয় শোচনীয় শঙ্কটাপল্ন 
অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল। সামাজিক ও আধ্যাক্মিক জীবনের এক নব-সম্ম্বয় ( 4 
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179 517016518 ) সাধনের জন্যই শ্রীকফের আবির্ভাব । ভারতের উন্নততর আদর্শ 
জীবন রক্ষ! করিবার জন্য, ইহসর্ববন্ববাদ ও জড়বাদের গতিল্োধ করিবার জন্য, ভারতবাসি- 
গণের জীবন ও চিন্তাকে এক নবীন জজাদর্শের জভিমুখ্খী করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ আসিয়া- 
ছিলেন। ভক্ত পণ্ডিত ভস্বানি বলেন-_ 
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১২। ভাবুকের কৃষ্ণ 
 ভাবুকের কৃষ্ণ বা! রষরাজ; জ্ীরাধারমণ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বর্তমান যুগে জালো5ন। 


কর! কিছু কঠিন হইকোও, মানবঙ্াতির চিন্তা প্রবাছের গতি দেখিয়া মনে হয়, ক্রমে ক্রমে 
এই দিকেই বি.বারী আকৃষ্ট হইরে। একাঝের. একজন নৃবিখ্যাত পাঞ্চাতা পঞিত 
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কলিয়াছেন--1১1905117 01111551101) 125 2 (61091091009 0110011850171009 1116 
|111)115 01 ০0007 10451008010 2100 0111) 0176 11755 091 0০9960/--135211100, 
বর্ধমান সভ্যতা আমাদের কল্পনারাজ্যের সীমা কমাইয়। কবিছ্বের পক্ষচ্ছেদ করিতেছে। 
কথাটা যে. খুব সত্য তাহা এই বাঙ্গালাদেশেই বুঝিতে পারা যার । এই বাঙ্গালার চারিশত 
বর্ষ পুর্ব্বের প্রেমতক্তির আন্দোলন, আর বর্তমান যুগের আন্দোলন! উভয়ের মধ্যে কত 
প্রভেদ ! কবিত্বরসের বিপুল বন্যার বিশ্ববাপী উচ্ছাস যে বাঙ্গালায়, ঘে ভারতে চারিশত 
বগুসর পুর্বরবে সমুখিত হইয়াছিল, সেই বাঙ্গালার কল্পনাক্ষেত্র আজ গুক্ষ ও অনুর্ববর, আজ 
আমাদের দেশ 'হিতবাদ* (17011105112171510 ) ও কাঞ্চনকৌলিন্যে (20017011517 ) 
দগ্ধ হইতেছে। 

আম?! একালের মানুষ। আমরা সত্য করিয়া মানিই না যে 'ভাব” [0591১ 
একটি সতা বস্থ্ব। যাহারা কর্ম্মজগতে খাটিতেছে, ছুটাছুটি ও পাল্লাপালি করিতেছে এবং 
জয়লাভ করিতেছে, তাহার! প্রায় কেহই 'ভাব'-এর ধার ধারে না। তাহারা খুলিয়া বলে 
না, কিন্ত মনে মনে জানে 'ভাব'--কবির স্বপ্ন; 'ভাব'--কথার ফাকি ” তাহার! ভাবের 
কথ! তত্বের কথা, জাগ, নৈরাগ্য, সংবমের কথা, ও অগ্যান্ঠ স্থমহত্ড লক্ষের কথা বলে; 
কিন্তু লোক ভূলাইব'র জগ্য বা দল বাঁধিবার জন্য, টাদ1 তুলিবার জন্য, স্বার্থসাধনের জন্য । 
ইহাই এখন পৃথিবীর অবস্থা । 

আমর! যে শিক্ষা পাইহাছি, প্রথম হইতেই যে লক্গয লইয়া শিক্ষালয়ে প্রবেশ 
করিয়াছি, বাস্তবজীবনে প্রতিদিন প্রতি ঘটনায় যে অভিগুন্ত! লাভ করিভেডি, ভাহাতে 
এইরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক ৷ যাহারা বড়লোক, পদস্থ লোক, বড় বড় রাজ্যের 
যাহারা পরিচালক ছারা সকলই স্বিধাবাদী। বড় বড় কথা, বড় বড় ভাব, জীবনে 
সত্য করার চেস্টা দেখ। যায়না । বর্তমানে নিজের বা নিজেদেন্ কিসে শ্ববিধা হইবে" 
তাহাই লক্ষ্য । বড় বড় কথা, যেমন ধর্ম, সাহিত্য, পরোপক্ষার় দেশহিত, সবশুলিই ঘেন! 
উপায়, আবরণ, ছলন|। 

আজ পৃথিবীর এই ছুর্দশ1, ভারতেরও এই চলর বন্ধুত্ধরা জার কত সহা- 
করিবেন? ভার লসহা হুইয়াছে। মহাঝ্া গান্ধি প্রমুখ সাধুগণ গোট! পৃথিবীটাই 
উপ্টাইয়া দিতেংচাছেন। : দেখা বাতিক, ছি, হ়'?, যুগানংদীর 'সুচন! জুই স্পক্ট ইন” 


শব - ৫ ২০০ 


আদিতেছে। দেখা বাউক ভারতের দিসি আবার আসে কি না, ভাবের বিজ 
প্রতিঠিত হয় কি না? ' 

... এখন চাই, এক নব ভাবুকতা। সত্যকার ভাবুকত।। ভাবুকত'র বিজ্ঞ!পন নহে, 
ভাবুঝতার যৌথ-কারবার নহে। মানুষ বুঝুক-_ভাবই সত্য, ভাবই নিত্য, ভাবই সর্ববন্থ । 
ভাবের জনই ভব, ভবের জনা ভান নহে। 

_.ভাবুকের চিন্তা ও অনুভব প্রণালী আমাদের শাস্ত্রে ও সাধুগণের অনুভবে ষে- 
প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে, আমণা নিন্সে তাহার যশুকিঞ্চিত বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধের 
উপসংহার করিতেছি। 

৯১ 
নিজের অধিকার বুঝিয়! চলার নামই ধর্ম, আর অনধিকার চ্চাই অ-ধন্্ম। অতএব, 
অনধিকার-চর্চচ। করিও না। ং 

- সকলেই বলিতেডে, “ভগবান্‌, 'ভগবান । কত কাল ধিাই বলিতেছে। কিন্ত 
কেমন সে 'ভগবান্, কোথায় বসে “ভগবান, ? তিনি অনন্ধ, তাহার কতটুকুই বা 
আমর! জানিতে পারি ? শ্রীভগবানের যতটুকু আমার অধিকারে আছে, ততটুকুউ “আমার 
ভগবান, । আমার নিকট ভগবান্‌ একটি 'ভাব' বা একটি 'অবস্যা' আর, এই ভাব বা অবস্থ। 
জামারই ভাব বা অবস্থ!। তিনি যে স্বতন্ত্র বস্তু নহেন, তাহা নয, তাহার পক্ষে সকলই 
সম্ভর। কিন্তু, আমার নিকট তিনি স্বতন্ত্র নহেন পরতস্তর, শ্বাধীন নহেন পরাধীন, 
“্তত্ভঞ্পল্লাঞ্রীভ্গ । আর, এই যে ভক্ত, ইহা চরমে 'আমি'। অতএন শুধু 
.“ঞগৰান্‌ নহে, সর্ববন্দাই বল---'আমার ভগবান্‌ | 

ভগবান একটি ভাব, আমারই ভাব। আমার সেই ভাবটিকে জানিতে হইবে, 
জাবিতে হইবে, খুঁজিতে হইবে, ধরিতে হুইবে। ইহাই প্রায়োজন। কোথায় তাঁহাকে 
খু'জিব? সর্ববভূতে বা সমগ্র ভ্রক্ষাগ্ু-লীলায় । 
সর্বনৃতেষু বঃ পশ্ঠেৎ ভগ বস্তা বমাজ্বনঃ। 
আপনার ভগবন্তাব, ধিনি সর্ববভূতে দেখেন. 
০০০ ০ তৃতানি ভগ বত্যাত্মকেষ ভাগবতোতমঃ ॥ - 
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সর্বভূতে নিজের ভগবন্ভাব, আর নিজের ভগবন্ভাবে সর্ববভূত। এই ছুইটি 
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আমার বাহিরে, আমার চারিদিকে, আম।র ইন্ড্রিয়গুলির কাছে, আমার মন ও 
বুদ্ধির কাছে, যাহ! কিছু অছে, ছিল বা থাকিবে, তাহারাই সর্ববভূত | ইহারা ব্যক্ত ও 
অব্যক্ত | কিছু ব্যক্ত, কিছু অব্যক্ত। অব্যক্ত ব্যক্ত হইতেছে, ব্যক্ত অব্/ক্ত হইতেছে। 
ইহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ? আমি “ভু” বা ভ্ভাতা' ; ইহারা আমার কে 2 ইহার। 
আমার মিত্র, না অমিত্র ? উত্তর, ইহ।র1 আমার মির, ইহাদের মধ্যে আমার ভগবন্ভাব 
আছে । আমার ভিতর যাহ! সত্য ও সার, আমার ভিতর যাহা শিব ও স্থন্দর, তাহা 
ঘুমাইয়। রহিয়াছে, অবিকশিত অবস্থায় লুকাইয়] রহিয়াছে; ইহার! তাহাকে জাগাইয় 
দিতেছে, অতএব ইহারা আমার মিত্র, ইহার! আমার গুরু । আমার ভগবন্তাব জাগায় 
বলিয়াই মিত্র ও গুরু । যদি তাহ! না জাগায়, যা্দ লালসা ও দম্ত জাগায়, অনুর ভাব 
জাগায়, তাহ! হইলে আমার অমিত্র, আমার শক্র। 

বাহিরের বিশ্বকে বা পকৃতিকে স্বীকার করিবে, গ্রহণ করিবে, কিন্তু বুঝিয়া। ন! 
বুঝিয়! স্বীকার করিলে মরিবে, আগ বুঝিয়া স্বীকার করিলে বঁচিবে, অমর জীবনে চির- 
গৌরবে বাঁচিবে। এই দুই পথ। 

তবে, বুঝিয়াই স্বীকার করা যাউক। ফুল ফুটিয়াছে, ফুলের সৌরভ বাতাসে 
ভাসিয়। ছড়াইয়া যাইতেছে । এই সৌরভই ফুলের বা লতাঙরুর ভগবন্তাব। লতাতরু 
অনেক সহিয়।ছে, অনেক ভূগিয়াছে, অনেক দিনের তপস্যার ফলে এই সৌরভকে ব্যক্ত 
করিয়াছে । এই সৌরভ তাহাতেই ছিল ; তাহার প্রাণের মুলে, তাহার সত্তার সারাত্সার- 
রূপে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল। আধারে মাটির নীচে বীজ যখন প্রথম প্রোথিত হয়, তখন 
সেই বীজের ভিতর তাহ!র প্রাণশক্তিরূপে এই সৌরভ ছিল। বীজ মরিল; মরিয়া অস্কুর 
হইয়া আবার বাঁচিয়া উঠিল । কত ডাল পালা, কত মুকুল, শেষে এই ফুল এই 
সৌরভ। | - 
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শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন-- 
অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাইবস্থিতঃ সদ1। 

আমি সর্ববভূতে ভূঙাত। হইয়া সর্বদাই জাছি। ফুলের সৌরভই ফুলের ভিতর ভূতাত্মা। 
সৌরভ, ফুলের হইয়াও বিশ্বের। ফুলের আনন্দনাংশই তাহার সৌরভ, তাহাতে বিশ্বের 
সকলেরই আনন্দ | যিনি বিশ্বের আনন্দ ও অস্ত, ঠিনি আমাদের সকলেরই ভিতর 
অব্যক্তবূপে রহিয়াছেন। আমাতেই তিনি রহিয়াছেন। আমার সেই আনন্দ আমার 
ভিতর প্রকট হউন। ইহাই আমার প্রতিদিনের প্রাণের কামনা হউক, গ্রতিক্ষগণের 
আন্তরিক প্রার্থনা হউক । 

বিশ্বে আমিলাম, বিশ্বের যাহ! কিছু লইলাম, কিন্তু দ্রিলাম কি? কি সত্য দিলাম, 
কি কল্যাণ দিলাম, কি আনন্দ দিলাম 2? নিজেকে লইয়াই রহিলাম, ফুটিতে পারিলাম না, 
জীবন বিফল হইল । আমার আনন্দ কৈ, আমার বৃন্দাবন কৈ, আমার শ্রীরাধাগে!বিন্দ 
কৈ? শুগ্য,__অন্তর বাহির শৃষ্ধয | 

অভ্ছুন প্রীকৃষ্ণের বিশ্বর্ূপ দেখিয়াছিলেন, কৃষ্ণের ভিতরেই বিশ্বের লীল! দেখিয়!- 
ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণই অর্ভুনকে তাহ! দেখাইয়াছিলেন। আমরাও তাহাই চাই, কৃষ্ণ 
চাই, কৃষ্ণের ভিতর বিশ্ব চাই। 

যো মাং পণ্তি সর্বত্ত সর্ব সয়ি পণ্ত!ত। 
তম্তাহং ন প্রণশ্তামি স চ মাং ন গ্রণশ্তি ॥ 

ইহারই নাম অমরত1 লাভ! প্রীকৃঞ্ণকে দেখ সর্কুত্র, আর সকলকে দেখ শ্রীকৃষ্ে। এই 
প্রকারে তুমি শ্রীকৃঞ্ণের হও । শ্রীকুষ্ণও তোমার কিছু নষ্ট করিবেন না, তুমিও 
শকৃষ্ণের কিছু নষ্ট করিবে ন।। 

ফুলে যেমন সৌরভ থাকে, ঠিক সেইরূপ সমগ্র বিশ্বই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে বিদ্যমান । 
আনন্দরূপে বিশ্ব সেখানে আছে। তোমরা সকলে শকুষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ কর, কৃষ্চই 
মুক্তি, কৃষ্ণই সখ । 

পৃথিবীর স্থুগভীর গর্ভের ভিতর রত্বু লুকাইয়া আছে তেমনি তোমারও অন্তরের 
অস্তরতম স্থলে আত্মার অন্তর্যামী পুরুষ লুকাইয়। আছেন। তুমি তাহাকে জান না, 
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তাহার কোনই খবর রাখ না, কিন্তু তিনি তোম।কে জানেন, অতি উত্তমরূপেই জানেন। 
তুমি তাহাকে মোটেই ভাব না, যদিও না ভাবিয়! জন্ম জন্ম অশেষ প্রকারে ব্লেশ পাও। 
কিন্তু, তুমি তাহার সার। জগত-জোড়া, তুমি ছাড়া তাহার জীবনে আর কিছু নাই! তুমি 
তাহাকে ভালবাস না। কিন্ত, তাহার চির-প্রেমাস্পদ তুমি । তিনি তোমার প্রেমের 
ভিখারী । 
পন্রং পুম্পং ফলং তোয়ং যে! মে তক্ত)। প্রধচ্ছতি। 
তদহং ভক্ত,পহৃতমস্ত্রামি প্রযতা আনঃ ॥ 
পাতা, ফুল, ফল, জল, য।হ। হয় কিছু দাও; ভক্তিসহকারে দাও; একাগ্র অস্তরে দাও, 
ভক্তির সেই দানই আমার আহার, এই বলিয়! সে চির-ভিখারী তোমাদের দ্বারে দ্বারে 
নিত্যকাল ঘুরিতেছেন । | 
তুমি কি তাহার পুজা কর? সন্দেহ। মন্দিরের পূজা! ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে। 
দুরে দীড়াইয়া, কেবল শেখ কথার পুনরাবৃত্তি; গে কি পুজা, সে কি সেবা? তাহাকে 
ষে পর করিয়া দূরে রাখিয়াছ, বাহিরে রাখিয়াছ ? উহা পুজা নে । 
ূ বরশ্বর্ধাজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত । 

বশ্থর্যা-শিথিল প্রেমে নহে মোর শ্রীত ॥ 
তুমি তাহাকে খোজ না; কিন্তু, তাহার চির-সাথী তুমি। তুমি ছাড়া তাহার খেলাই হয় 
না। ব্রজের রাখাল তুমি, চিরকিশে।রের চির-সাথী তুমি, তুমি যে নিজেকে ভুলিয়াছ, 
নিজেকে ভুলিয়া ঘুমাইয়! ছুঃম্বপ্ন দেখিতেছে ! কোথায় ব্রজ্, কোথায় বৃন্দাবন! তুমি 
যে কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গণে আত্মঘাতী হইতেছ! কিন্তু, তবুও তিনি ছাড়েন না। 
ব্রজের আনন্দ ব্রন্ম, রসব্রঙ্ধ, আজ তোমাদের কুরুক্ষেত্রে রণক্ষেত্রে সারথী হুইয়।ছেন। 
তোমরা, তোমাদেরই প্রয়োজনে তাহাকে সারথী করিয়াছ। কি হইয়াছে, বাপার কিছু 
বুঝিতেছ কি? একবার কাদিবে না! কীদিয়। কাদিয়। বলিবে না, 

ইছ রাজবেশ হাতিঘোড়! মনুষ্য গহন । 

কাহা গোপবেশ কাহা নির্জন বৃন্দাবন ॥ 

সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বুঙ্দাবন। 

বে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত-পুরণ॥ 


২৮ বীরভূগি 


অথব1-- 
হ1 হা কাহ। বৃন্দাবন, কাছ] ব্রজেন্দ্র নন্দন, 
কাহা সেই বংশীবদন ! 
কীাহ! সে বঙ্কিম ঠাম, কাহ। সেই বেণুগান, 
কাহা সেই ষমুনা-পুলিন। 
কাহ। নৃতাগীত হাস, কাহ। রাস-বিলাস, 
কীাহ। প্রভু মদন-মোহন ॥ 
শান্তিপূর্ণ ছায়াময় উপত্যক। যেমন, সমুন্নত পর্ববত-শৃ্গের আশ্রিত, আমাদের এই জীবন 
সংসার, ঠিক সেইরূপ প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত । জীবনের যাবতীয় শান্তি ও আনন্দ 
কৃষ্ণের | 
মেঘে যেমন রষ্টি হয়, আগব1! মেঘ যেমন বৃষ্টিবূপে আপনাকে দান করিয়া বিশ্বের 
তৃষ্ণ! নাশ করে, নীরস বিশ্বকে সরস করে, উর্ননর করে, শ্রামল ও শ্তময়. ফুলময়, 
ফলময়, উৎসনমর ও মানন্দময় করে, ঠিক তেমনি করিয়া কুষ্ণ বিশে আসিতেছ্ছেন। 


মুক্তাহার বকপাতি, ইন্রধনু-পি্ক তি, 
পীতাঙ্থর বিজুরি-সঞ্চার । 
ক্ষণ নব-জলধর, জগৎ শশ্ত উপর, 
. ররিষয়ে নীলামৃতধার ॥ 


বানাও ভগবান: এ তুমি ষে বুমাইতেছ ! তিনি তোমার সঙ্গে আছেন, তিনি 
তোম(র ভিতরে আছেন-_চির-জাগ্রত ভগবানু। 

হৃদয় নির্দশল কর, সরল কর। তাহাকে সাদরে অভ্যর্থন কর। তিনিই তোমার 
প্রোস্পদ, তোমার হৃদয়ের চির-আকাঙক্ষার ধন, তিনি। মনস্থির কর, পরিস্কার কর। 
তাহ! হইলেই তাহাকে বুঝিবে। তিনিই তোমার বুদ্ধি, বুদ্ধির চালক ও সারথী। তিনি 
তোমার সমগ্র অভিজ্ঞতার সমগ্টি। তিনি মন্দিরে বসিয়া আছেন, পথিপার্শে 
ঈাড়াইয়া আছেন। হিনি মানুষ খুজিতেছেন, কিন্তু মিলিতেছে না। মানুষ নাই, 
মানুষ নাই, ছায়া, শুধু চায়া। কোথায় মানুষ, কোথায় মানুষ, শ্রীভগবান্‌ মানুষ খু'জি- 
তেছেন। - কিন্তু, মানুষ কৈ, মানুষ তাহাকে খোজে কৈ? 


হিন্দুধর্ম ও সমাজ টা ২৯ 


মানুষ তাহাকে খুঁজুক, আর ভারতের জীবনে, কেবল কবিগুণাঁকর ভারতচন্দ্রের 
নহে, সমগ্রী ভারতবর্ষের জীবনে শ্রীকঞ-জিচ্ঞাস! প্রতিষ্ঠিত হউক, শ্রীক্চ জয়যুক্ত 
হউন । 


জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কঃস দানব ঘাতন। 
জয় পল্পলোচন, নন্দনন্দন, কুপ্ কাননরুঞ্জন ॥ 

জয় কেশিমর্দীন, কৈটভার্দন, গোপি কাগণমোহন। 
জয় গোপবালক, বৎমপালক, পৃতনাবকনাশন ॥ 
জয় গোপবল্লভ, ভক্তসল্পভ, দেবহুল্ল ভবন্দন। 

জয় বেণুবাদক, কুঞ্জনাট ক, পদ্মনন্দ কখন ॥ 

জয় শান্ত-কালির, রাধিকা প্রিয়, নিত নিক্রুয়মোচন | 
জয় সতা চিন্ময়, গোকুলালর, দ্রৌপদীভয়ভপ্রন ॥ 

জয় দেবকীনুত, নাধবাচাত, শঙ্করস্তত বামন । 

জয় সর্ববতোজয়, সঙ্জনোদয়, ভারতাশ্রয় জীবন ॥ 


হিন্নুধন্ম ও সমাজ 


( বগুড়া জেলার হিলি বন্দরে নিখিল বঙ্গের হিন্দ মহাঁসভার সভাপতি মহারাজ। শশিকান্ত আচাধ্য 
চৌধুরী মহাশয়ের অভিভ।ষণ ) 

আজ উচ্চ নীচ জাতিবর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে আমর! বাঙ্গালী হিন্দু এখানে সমবেত হইয়াছি। 
আজ্িকার বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম এবং সমাজ বিবর্তনের ক্রমগুলি আপনাদের স্বিদিত হইলেও অতি 
সংক্ষেপে তাহার উ/তহাস বিবৃত করিরা, বর্তমান হিন্দু সমাজ কোথায় আসিয়া! দীড়াইয়াছে, প্রাচীন 
সমাজ ভইতে সমাজের কোথায় অনৈকা ঘটিয়াছে, তাহার সমাধান কিরূপে হইতে পারে তাহার 
যথাসাধ্য মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। বাঙ্গালীর জাতিতাত্বের জটিলতার মধ্যে প্ররেশ না করিয়াও 


৩৪ বীরভূি 


নিঃনংশয়ে বলা যায় যে (বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ আধ্যে-অনার্ধ্যে মিলির! গঠিত |) অনাঁধ্যের উল্লেখে 
লঙ্জ! বোধ করিবার কোন কারণ নাই। উভয়ে মিলিয়! বাঙ্গালার মভ/তা গড়িয়াছে এবং তাহাকে 
অপুর্ব্ব বিশিষ্টত! প্রদান করিয়াছে। বঙ্গদেশে আর্যেরা আমিবার পূর্বে আদিম জাতির ঝাস 
করিতেন। বঙ্গে কৰে আধ্যগণ প্রবেশ করেন ঠিক বলা যায় না। বাঙ্গালার স্ুসস্তান (ন্থপপ্তিত 
রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় বহু আলোচনা পুর্ব্বক খুষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্বী আর্য কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের সমাপ্তি 
কাল) নির্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে আর্ধাভূমি মগধ মিথিলার পার্খে অবস্থিত। কাজেই তাভারা 
বঙ্গদেশে সহজেই প্রবল হুইয়1 উঠেন এবং ক্রমে ক্রমে আপনাদের ধম্ম ও সভাতা বিস্তার করিতে সমর্থ 
হন। সেই সঙ্গে অনার্ধাগণের রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, সামাজিকতাও আধা জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট 
হয়। এমন কি আমাদের কোন কোন পুজ1 পার্কণেও ইহার সাক্ষ্য পাওয়] যায়। ফলতঃ ( আর্য 
আলার্ধয সংস্পর্শে এবং সংমিশ্রণে বাঙ্গলায় আধ্য সভ্যত। বিশিষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে । ) 


বাঙ্গ।লায় আধ্য প্রভাব 


বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধন্ম্বের অত্যুদয়ের পূর্বে আর্ধ্য-প্রভাব কতদূর বদ্ধিত হইয়াছিল তাহ! নিদ্ধীরণ 
করিবার উপায় নাই। পৌওুক বাম্থদেবের আখ্যান হইতে বলগদেশে আর্ধ-প্রভাবের স্থচন] দেখ। যায়। 
মনুসংছিতায় তীর্থযাত্রা বাতীত অন্ত কারণে বঙ্গদেশে আগমন নিষিদ্ধ হুইয়াছে। এই নিমেধাজ্ঞা 
একদিকে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যের সাক্ষা দিতেছে, অপরদিকে €বীদ্ধধর্ম প্রবল হুইবার পুর্বে এই স্থানে 
আর্ধ্য-প্রভাব প্রদর্শন করিতেছে। ব্রাঙ্গণ্যধর্ম্নান্থগত তীর্থের উদ্ভব তাহার পরিচয়। | 

( চাতুর্ধণ্যবাদী অদৃষ্ত দেবোপসাক ব্রাহ্মণের! সামাবাদী প্রাতমাপৃজক বৌদ্ধগণের স্তায় সমাদৃত 
হন নাই বৌদ্ধ প্রচারকগণের দ্বারাই আধ্য জাতির দত্ঠ। বাঙ্গালাদেশে গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বৌদ্ধ 
ভিত্তির উপরই ব্রাহ্মণের দ্বার] বাঙ্গাল! দেশে হিন্দুয়ানী গঠিত হইয়াছে । ) 

বৌদ্ধধন্ম্ের প্রবল প্লাবনে ক্ষত্রিয় বৈশ্বের বর্ণাশ্রম ধর্ম ভাসিয়। গিয়াছিল। ত্রাঙ্গণগণ অনেক 
পরিমাণে আত্মরক্ষা! করিলেন। শাকযনিংহ বলিলেন “ব্রাহ্মণ শুদ্র সমান, বর্ণ বৈষম্য মিথ্যা |” বৈষমা- 
পীড়িত ভারতবাসী এই মহাবাক্য শুনিয়া বিচলিত হুইয়াছিল। ক্ষত্রিয় বৈশ্ শুদ্র সাম্যবাদী হইলে 
বৌদ্বধর্্ম বাঙ্গালায় নুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং আদিম জাতিগণকে আপন অক্কে স্থান দেয়। 


মনাতনধন্মের কথা 
অতঃপর বাঙ্গালার পাল রাজবংশ ধ্বংশ হইলে বজদেশে সেনরাজ্য এবং আরও নানা রাজ্য 
স্থাপিত হয়। এই সকল রাজ্যের মধ্যে .অনেকগুলির অধিপতি সনাতনধপ্মা ছিলেন। তাহাদের 
স্থায়তায় সনাতন ধর্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময়ে বঙ্গদেশে অনেক ত্রাঙ্গণ আগমন করেন। 


হিন্দুধন্্ম ও সমাজ ৩১ 


তাহার! অদাধারণ সাধনা ও অপুর্ব মনস্থিতার বাঙ্গলায় পুনরায় হিন্দুধর্ম গড়িয়া! তুলিলেন। সেই ধর্মের 
ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত বণভেদ কঠোর হইতে কঠোরতর করিলেন। তখনকার বর্ণগৌরব-রহ্নিত 
ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ নম।জ ব্যবসভেদে নান! উপভাগে বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন। কায়ন্থ, বৈস্ত, বণিক, 
স্বর্ণকার, কর্ম কার, কুস্তকার প্রভৃতি এক এক পৃথক জাতি বলিয়া পরিগণিত হইল। মন্ুর সময়ে 
ইহার] ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস! অবলম্বন করিলেও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হইত । এই সময়েই 
অস্তাজের স্যষ্টি হইল। ন্ব স্ব গণ্ডীর বাহিরে বিবাহ আহারার্দি নিষিদ্ধ হইল। নমুদ্রযাত্রাও বদ্ধ 
হইল। 
ব্রাহ্মণ্যধন্মু প্রতিষ্ঠা 

( ব্রাঙ্ণ।ধর্ম বাঙ্গালায় স্থ প্রতিষ্ঠিত না হইতেই ইসলাম তরঙ্গ আসিয়া তাহার উপর আঘাত করিল। 
বঙগদেশ তথ! ভারতবর্ষ মুসলমান কর্তৃক পরাঞ্জিত হইল। ইসলামের রাঞক্জন্তশক্তি, রাজ-বর্ব্ধা এবং 
সাম্যবাদ অসংখ্য বৌদ্ধ ও হিন্দুকে আকৃষ্ট করিল। বিশেষতঃ বৈষমা প্রপীড়িত বৌদ্ধ এবং হিন্দু 
অস্তাজগণ ইসলামের ছায়/ তলে আশ্রন গ্রহণ করিয়া নিপীড়নের হাত হইতে মুক্তি পাইল। ব্রাহ্মণগণ 
পুনরায় চতুর্দিকে প্রাচীর ইত্তোলন করিয়া আত্মরক্ষার প্রবৃত্ত হইলেন। 

সামাজিক নিযম-শৃঙ্খলা কঠিনতর হইতে চলিল। গকিঞ্চিংকর ক্রটা-বিছ্যুতিও কঠিন দণ্ডে 
দিত হইল। অগ্ুদিকে জ্ঞানের বিস্তারও সম্কুচিত হইয়া আপিতে লাগিল। নীচ জাতি শুৃগাল 
কুকুরের স্থাক় ঘ্বণিত পরিতাজা হইয়া! উঠিল, প্রেম ভক্তি স্নেহ মমত। প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি 
বিলুপ্ত হইবার উপক্রম, এমন সময়ে মহা প্রাণ শ্রীচৈতন্ত দেবের আবির্ভাব হইল। স্বীয় জীবনে জ্ঞান 
ভক্কি কর্মের অপূর্বব-সামঞ্জশ্ত: দেখাইলেন। তাহার (প্রেম-ন্কীর্ভনে হিন্দু, মুসলমান, ব্রঙ্গণ, শৃদ্র 
বিভেদ ভুলিয়া মিলিত হইলেন । তীহার সঞ্জীবনীমন্ত্রে ম্ণা€ত জাতির দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইল। 
কিছুদিনের জন্থ জাতি প্রাণ ফিরিয়া পাইল। ) 

অবনতি আরম্ভ 

ষর্দিও এই মহাদেশের নানাস্থানে বিভিন্ন সময়ে রামানুজ, নানক, চৈতন্ত, রামধাস, তুকারাম 
প্রভৃতি ধর্শমবীরগণ আবিভূতি হইয়া বৈদিক উৎস হইতে অমৃত্তবারি সিঞ্চনে জাতির প্রাণ রক্ষা করিতে- 
ছিলেন তথাপি চতুর্দিকে তমঃ, অন্ধকার ক্রমশঃ-ভাঁরত আবৃত করিয়া আসিতেছিল। জ্ঞানভৃষ্ণ! এবং 
জ্ঞানের উন্নতি বন্ধ হইতে চলল। তাহার স্থানে পাশ্ডিত্যের মান ও গৌরব বন্ধিত হইল। আধ্যাত্তবিক 
জ্ঞান ও আভ্যন্তরিক উপলব্ধির স্থানে তামসিক পুজা ও রাজসিক ব্রতের বাহুলা হইতে লাগিল, লোকে 
বাহ্িক আচার ও ক্রিয়া! অধিক মুলাবাঁন্‌ মনে করিল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষ ইংরেজের শক্তির নিকট পরাভূত ও 


৩২ _ৰীরকুমি 


শৃঙ্খলিত হই! নিশ্চেষ্টভাবে নিদ্রিত হুইয়া পড়িল। তারপর এক ঘোর অন্ধকারের যুগ। অজ্ঞান, 
অকর্ম্মণাত।, আত্মপ্রোহ, আত্মবিশ্বাসের অভাব, পবুরধন্মুসেবা, পরান্থকরণ, পরাশ্রয়- প্রবণতা, দা সত্ব- 
প্রিরত।, ক্ষুদ্র(শয়ত। প্রভৃতি কোনটিরই অভাব দেখ! গেল না। 


মহাতা! রামমোহন 


এই অন্ধতমসাচ্ছর প্রাণশক্তি হীন জাতিকে প্রথম জাগাইলেন মহাযআ্বা রামমোহন । উপনিষদের 
সঞ্জীবনী স্থুধ! ঢালিয়! মৃত প্রায় জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন । নূতন ধর্মমত এবং বৈষম্যহীন নুতন 
সমাজ_গ্রাতিষিত হইল । জাতি, ধন্দর এবং সমাজ জীবনে স্বাধীনতার আন্বাদন পাইয়৷ রাষ্্ীয় জগতে 
মুক্তিলাভে উন্মুখ হুইয়। উঠিল । পুনরার ঠাকুর শ্রীমকৃ্জ ও বিবেকানন্দ জাতিকে ত্যাগ ও সেবাধর্ে 
উদ্ধন্ধ করিয়! বহুল উন্নত করিয়া দিলেন। ইহাই বাঙ্গালার ধর্ম এবং সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 

বর্তমানকালে পাশ্চাত্য সভ্যতা সহিত সংস্পর্শ এবং সংঘর্ষের ফলে আমাদের সমাজে এক নব 
জীবনের আবির্ভাব এবং নবচেতনার উদ্ভব হইয়াছে। এই চৈতন্তশক্তির ক্রিয়ার চতুর্দিকে ভাঙ্গন 
গড়ন চলিতেছে । তথাপি এই শক্তি এখনও দৃপ্ত, অদৃষ্ঠ, স্থল, সুক্ষ সহশ্রু বন্ধনে শৃজ্ঘক্িত) পুজীভুত 
প্রাচীন সংস্কারের বন্ধন, পরধন্্মসেবা, পরান্নকরণজনিত নৃতন বিজাতীয় মন্জোভাব প্রভৃতি কারণে এই 
শক্তি স্স্তিলাভে বিমুখ । এইক্ষণে আমাদের সমাজের উন্নতির গতিপ়োধ করিয়া যে সকল খিষ্প 
উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের কি প্রতিক1র ইহাই আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। 


সমাজের ক্ষত 


সমান্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সমাজের ক্ষতস্থানগুলি সহজে দৃষ্ট হয়। প্রথমত: নানাজাতি, 
উপজাতি দ্বারা শতধাবিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন । তদুপরি উচ্চ নীচ, স্পৃপ্ত অস্পৃন্ত তেদ্বিষে জর্জরিত | 
বাঙ্গালায় হিন্দু সংখা! মোট ছুই কোটা আট লক্ষ, হন্মধো তথাকধিত উচ্চশ্রেণী-_ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কার়স্থ 
মোট সাতাইশ লক্ষ, বাকী এক কোটা একাশা লক্ষ নিম্ন শ্রেণী। এই নিম্শ্রেণীর মধ্যে আভিজাহ্য 
বিস্তমান আছে। তথাপি সামাজিক স্বার্থ ও অধিকারের দিক হইতে এই যে সকল জাতি লইয়া! নিয় 
শ্রেণী গঠিত তাহাদের একই সমন্তা এবং একই মীমাংসা । ন্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল জাতি 
দ্বণা, অবজ্ঞা, অপমান, লাঞ্ছনা, অবিচার, অত্যাচারে জর্জরিত। এই সকল পতিত জাতির উদ্কারই 
বর্তমান হিন্দুসমাজের সন্দুখে বৃহত্তম সমস্য] | 

হিন্দু-সমাজের পরিচয় 


ভেদসম্কুল বাঙলার হিন্দু সমাজের পরিচয় পুর্বেই দেওয়। হুইছাছে। ধর্দমতের অনুসন্ধান 
করিলে বহুমতের অন্িত্থই দুষ্ট হইবে। এখন এই সকল নত, সকল পথ, সকল সম্প্রদা্জ ভাজিয়া 


ছিন্দুধপ্ ও সমাজ ৩৩ 


টুরিয়া একমত, একপথ ও এক সমতায় গঠন করার চেষ্টা বাঙুলতা । যখন বহু মণ, বহু 'পধ, 
বহু সম্প্রর্দীয় বিগ্তমান। তখন হিন্দু সংগঠন কোন্‌ ভিত্তির উপর ধাড়াইবে ? শৈবও জিদ, 
শাক্তও হিন্দু, বৈষণবও হিন্দুঃ বৌদ্ধ, জৈর, শিখ, ব্রাঙ্গ--ইহাদিগকেও ফেলিয়া দেওয়া বার না। 
হিন্দু মহাসত! ইহাদের সকলকে হিন্দু বলির! গ্রহণ করিয়া ভালই করিয়াঁছেন। আমার মনে ইয, 
হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন বিশিষ্ট মতের অপেক্ষা করে না বা পানাহারের উপরও নির্ভর 
করে না। একনিষ্ঠতাই হিন্দুত্বের ভিত্তি, বর্ণাশ্রম ধর্মের গুলেও এই একনিষ্ঠ চিন্তা রহিষ়ীছে। 
আধ্যাত্মিক একত্ব এবং প্রক্কতিগত ভেদে উপলব্ধি বর্ণধর্ম্ের ভিত্তি। ভিন্নকে অভিম্ন করিয়।, 
সকলকে একীভূত করিয়! জীবনের নিষ্মতম স্তর হইতে আধ্যাত্ম জীবনের উচ্চতম প্রদেশে অধিরোহণ 
করিতে সাহাযা করাই বর্ণ বিভাগের উদ্দেপ্ত। যে দিন হইতে এই একনিষ্ চিস্তাপীলতার হাস হইতৈ 
লাগিল সেই দিন হইতে প্রকৃত বর্ণাশ্রম ধর্শের ব্যতিক্রম ঘটিল এবং ভারতেরও অধঃপতন আর 
হইল। আজ বর্ণাশ্রম ধর্ম জন্মগত, সহশ্র জাতি, উপজাতি-ভেদে বিকৃত, আত্মবিকাশের অন্তরায় 
হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন অভেদ দৃষ্টি এবং বর্ণধর্ম্ের পুনঃগ্রতিষ্ঠা না হয় ততদিন 
পর্যাস্ত হিন্দুর উতান অসম্ভব। পরান্ুকরণে কিছুদূর অগ্রসর হওয়া যায় কিন্তু অস্থিমঙ্জাগত 
উন্নতি হয় না। 


দাঁলত উদ্ধার কাধ্য 


এই অবসরে আর একটি কথা বল! গ্রয়োজন। বাহারা দলিত-উদ্ধার কার্ধো লিগ্তু আছেন 
তাহার! 'অবশ্তই সমাজের শ্রন্ধার এবং ভক্তির পান্র। তাহাদের একটি কথ সর্বদ! মনে রাখ! 
কর্তবা। তাহ! এই যে--সমাজ এক অথগ্ অবিভাজ্য সত্বা। ইহাকে আংশিকভাবে কোন শ্রেনী 
বা দল বিশেষের দিক হইতে লক্ষ্য করিলে, তাহাদের কল্যাণকর কার্ধাগুলি পুর্ণতালাভ করিবে না। 
উচ্চবর্ণকে অবনত করিয়া! এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না। এই কার্যে বিশেষভাবে ত্রাঙ্মণদিগকে 
নেতৃত্বে আহ্বান করিতেছি। 

ব্রাহ্মণ হইতেছেন সমাজ পুরুষ। ব্রাহ্ধণের সংস্পর্শে এবং সাহচধ্যে সমাজের স্থিতি, গতি, 
উন্নতি । কারণ তাহারা! ভ্রষ্টা, সমাজের মস্তক ও চক স্বরূপ। ব্বস্ত এই ব্রাহ্ষণ বলিতে গৈতাধারী 
জাতিগত ব্রাহ্মণ মাত্রই বুঝায় না। বিনি ত্যাগে, সংঘমে, নৈতিক বলে বলীয়ান্‌, যিনি বিস্তার. 
বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, প্রেমে সম্পূর্ণ তিনিই ব্রাহ্ষণত্বের অধিকা্বী। আমি এই ব্রাচ্ছণের কথাই বলিতেছি। 
ইহারাই সমাজের নিয়স্তা। ইহার! সংখ্যায় এবং শক্তিতে যতই সৃদ্ধিলাভ করিবেন, দ্র শুদ্রত্বও 
তত ঈীক্সই অপনোর্দিত : হইবে, চাল ব্রীক্ষণত্ধে উন্নীত হইবে। সমাজকে ছুনিযজিত, হুশিক্ষিত 

€ 


রি .. বীরভূমি 


এবং সংগঠিত করিতে হইলে নবধুগের উপযুক্ত একদল নৃতন ব্রাহ্মণ চাই, যে ব্রাহ্মণ পাম্চাতোর জড় 
ও জীব-বিজ্ঞানে পারদর্শিতার সহিত হিন্দুর আধ্যাত্ম্য সম্পদে বিভূবিত হইবেন, ধিনি ত্যাগে, সংযমে 
নির্ভীক, সতানিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠ হইবেন, ধিনি শৃদ্রত্বের অপনোদনের ভার স্বেচ্ছায় আপন স্ন্ধে তুলিয়া 
লইবেন। যে জাতির ব্রাহ্মণ্যশক্তি নিদ্রাভিভূত সেই জাতি যে জড়বৎ নিশ্চল হইবে ইহাতে আর 
বিচিত্র কি? আর জাতির পক্ষে নিশ্চেইত1 মৃতারই নামান্তর । তাই বলিতেছিলাম জাতির 
ব্রাঙ্মণ/শক্তি জাগাইতে হইবে । আমি এই হিন্দু সম্মিলনের সভাপতিরূপে মোহাবিষ্ট বাঙ্গালার 
ব্রাহ্মণ সমাজকে আহ্বান করিতেছি। আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ের দৌর্বল্য এবং অবসাদ ত্যাগ করিয়া 
পতিতের শিক্ষ!, পতিতের দীক্ষার গৌরবময় অধিকার গ্রহণ করুন। ইহাতে আপনাদেরই জন্মগত 
অধিকার। আপনাদের পুর্বপুরুষগণ এই কাধ্যে আত্মোৎসর্গ কনিয়। অমর হ$য়াছেন। আপনাদের 
শিরায় শিরায় তাহাদেরই রক্ত প্রবাহিত। তাহাদের শিক্ষা তাহাদের সাধনা, তাহাদের সিদ্ধির 
আপনারাই অধিকারী। আপনাদের ভিতরে সেই ব্রাঙ্গণ্যশক্তি নুন্ধান্মিত আছে। চক্ষু মেলিয়। 
চাহিয়। দেখুন জগতের সকল জাতিই নিজ নিজ অধিকার বুঝিয়। লইতে উদ্ভত, আপনার কি, এখনও 
ঘুমাইয়া থাকিবেন? আজ হিন্দু সমাজ যে আপনাদের দিকেই চাহিঙ্কা আছে । আপনাদের নিকট 
হইতে যে তাহারা আশার বাণী শুনিতে চায়। | 

এহে ব্রাঙ্গণ ! জগতের বিখ্যাত শিক্ষক 

হে ব্রাঙ্গণ ! আত্মত্যাগে চিরপরিণচিত 

হে ত্রাঙ্ছণ! পরকিতে নিয়ত ব্যাপৃত 

হে ব্রাঙ্গণ! মহাগুরু গ্রিলোক পুজিত 

তব জন্মভূমি কাদে ঘোর হাহাকারে 

কাদে রাজ! কাদে প্রজ। কাদে সর্বলোকে 

তোমার মহত্বহীন ত্বণিত আচারে। 

এস হে ব্রাঙ্গণ! এসে দাড়াও মাবাঃ 

জ্ঞান বৈরাগের দীপ্ত পাবকের শিখা 

দাড়াও সম্মুখে আজ আদশ ব্রাহ্মণ 

এই শেষ ভিক্ষা এই শেষ আহ্বান”। 


| অস্পৃশ্যতা দোষ 
শু সমাজের দ্বিতীয় সমন্ত। অন্পৃশ্তত। দোষ । তথাকথিত নিয়শ্রেণীর মানুষের ল্পর্শে পাপ- 


হিন্দুধর্ম ও সমাজ ৩৫ 


ভাগী হইতে হন এই প্রকার বিশ্বাস অন্পৃপ্ত তার মূল। আজ সমাঞ্জে কে আছেন এমন নির্মল, 
নিষ্পাপ, নিফপন্ক, নিফলুষ, ধিনি মান্থষের স্পশ এড়াইয়! গুচিতা ও ধর্ম রক্ষ/ করিতে চান? তবে 
কেন, কিসের স্পর্ধায় মানুষকে দ্বণায় অবজ্ঞায় দূরে রাখিতে চান? ভারতবর্ষে কি হিন্দু কি 
মুসলমান, আঙ্গ যে সকলেই অন্পৃপ্ত । জগতের নিকট ভারতবাসী অন্পৃশ্ত বৈকি? জগৎ সভায় 
ভারতের স্থান কোথায়? 
অন্পৃপ্ততা কখনই শান্ত্র-সঙ্গত নয়। (সংক্কত ভাষায় অনুষ্টপ ছন্দে যাহা কিছু লিখিত তাহাই 
শান্ত্রনয়)। অন্পৃ্তত! হিন্দুধর্মের মুল শ্রুতিসম্মত নয়। আর ধর্শাস্ত্রের উপরেও মানব-শাস্ত 
আছে। বাঙ্গালারই কবি গাহিয়্াছেন-_ 
শুনহে মানুষ ভাই 
সবার উপর মানুষ সত 
তাহার উপরে নাই । 
কোন শাস্ত্রের দোহাই দিয়! এই মানবতার দাবী মম্বীকার কগিবেন ? 


প্রতিবাদ 


চৈতন্ত হইতে বিবেকানন্দ, গাদ্ধি পধ্যস্ত সকলেই, অন্পৃষ্ততার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
জানাইয়াছেন। আর ঘরে বাহিরে আঘাত খাইয়াও [ক আমাদের চৈতন্ত হইবে না? জ্ঞানীর 
নিকট, প্রেমিকের নিকট, কর্মার নিকট অন্পৃ্ঠত। নাই। যিনি সর্বতূতে একাত্ম! দর্শন করেন 
তাহার নিকট আবার অন্পৃপ্ত কে? জ্ঞান যাহাদের অহঙ্কারে আবৃত, প্রেম যাহাদের গর্বে কলুবিত। 
কর্ম যাহাদের স্বার্থপরতায় হুট কেবল তাহাদের কাছে অন্পৃশ্ঠতার অভিনয় । হিন্দুসমাজকে নুসংক্কৃত 
ও গঠিত করিতে হইলে সর্বাগ্রে এই অপরাধের প্রারশ্চিত্ত চাই। যাহাদিগকে দূরে ঠেলিয়াছ 
তাহাদিগকে কাছে টানিতে হ্বে-_যাহাদিগকে ঘ্বণ। করিয়াছ তাহাদিগকে মাথায় তুলিতে হইবে। 

আমাদের সমাজের তৃতীয় সমন্তা জনশক্তির হ্রাস। ১৮৭২ সালে হিন্দুর সংখ্যা এক শত 
একাপ্তর লক্ষ, মৃদ্লমানের সংখ্যা এক শত সাতষটি লক্ষ, হিন্দু ছিল চারি লক্ষ বেশী। আর আজ 
বাঙ্গালায় হিন্দু ২০৮ লক্ষ, মুসলমান ২৫৪ লক্ষ। বিগত ১ বৎলরে ( ১৯১১--১৯২১ ) মুনলমান 
বাড়িয়াছে শতকরা ৫ জন, সেই স্থলে হিন্দু কমিয়াছে। উপরি-উক্ত জন-সংখ)! হইতে হিন্দুর ভয়াবহ 
পরিণাম চিস্তানীল ব্যক্তিমা্েই বুঝিতে পারিবেন। হিন্দুর জনসংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাসের কারণ 
অন্থসন্ধান করিতে হইবে। কিরূপে উহ্থার গ্রতিকার হুইতে পারে -তাহার উপার উদ্ভাবন করিতে 
₹ইবে। 


৩৬. বার্ভূমি 


লোকনংধ্য। হ্রামের কারণ 


মোটামোটি নিষ্নলিখিত কয়েকটি কারণ নিদ্দেশ কর যাইতে পারে। 

প্রথমতঃ_-টৈধব্য প্রথ। 

স্বিতীয়তঃ-_-বাল্য বিবাহ 

তৃতীয়তঃ-_পাত্রীর অভাব 

চতুর্থতঃ-_-অসবর্ণ বিবাহে অপ্রবৃত্ি 

পঞ্চমতঃ--ধর্মাস্তর গ্রহণ 

বিধবা-বিবাহ_জাতির প্রবৃত্তি ভ্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে । এক বৎসরে কলিকাতা৷ বিধবা- 

বিবাহ-সহ্ায়ক সভার আন্ুকুলো ৫০৩টি বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে । এক্প আরও হওয়ার প্রয়োজন। 
বাল্যবিবাহ--উচ্চ তিন শ্রেণী ব্রাহ্মণ, বৈস্ত, কায়স্থের মধ্য হইতে উঠিয়। যাইতেছে। ইহা বর্তমান 
শিক্ষা-পদ্ধতির অবস্ম্তাবী ফল। যে-শ্রেণীর মধ্যে এখন? শিক্ষার আলোক প্রবেশ করে নাই, 
তাহাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রবলভাবে বর্তমান, শিক্ষার দ্বারাই ইহা দূরীভূত হবে ! অনেক জাতির 
মধো স্ত্রীর সংখা! অল্প, পুরুষের সংখা। বেশী এবং আঅপবর্ণ বিনাহ অপ্রচলিত থাকার জন্ত অনেক 
সময় পুন্থুধকে আজীবন অবিবাহিত থাকিতে হুয়। অনেক সময় অর্থের দ্বার? পাত্রী সংগ্রহ করিতে 
হয়। কাজে কাকেই অর্থাভাবগ্রন্ত বাক্তির পক্ষে বিবাহের আশা ছ্ুরাশ! বলিয়াই বিবেচিত হয়। 
ইহাদের মধৌ অসবর্ণ বিবাহ-সন্বন্ধ স্থাপনে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ দিতে হইবে । শেষতঃ ধর্মাস্তর গ্রহণ 
প্রতিরোধ করিবার জন্য ছিন্টু ঞাতিকে স্ববদ্ধ হইতে হইবে। যেসকল অনাথ এবং অবোধ 
বালকবালিকা অপন্ধত ও প্রলোভিত হুইয়৷ অন্ুধন্মে দীক্ষিত হইতেছে তাহাদের উদ্ধার সাধন করিয় 
হিন্টুসমাজে ফিরাইয়! আনিতে হইবে । ষে সকল যুবতী তরী বিধবাই হউক আর পধবাই ₹উক 
বলপূর্ববক হৃত এবং ধধিত হইতেছেন, তাহাদেরও হিন্দু সমাজের অঙ্কে স্থান দিতে হইবে। যেসমাগ্জের 
তাহার স্ত্রীলোক বালিকাকে রক্ষা করিবার ক্ষমত। নাই, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবারও অধিকার 
নাই। ন্ুখের বিষয় হিন্দু সমাজের মত ক্রমশঃ এ বিষয়ে উদার হইতেছে। 


হিন্দুধর্্মান্তর গ্রহণ 


হিন্দুর ধর্ধাত্তর, গ্রহণ সৃম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বল) বিশেষ প্রয়োজন। এখন তো দেখা বার 
বাজালার অধিকাংশই মুসলমান । ইহার! যে ভিন্ন দেশ.হইতে আগত মুসলমানদের. সম্স(ন নয় তাছ! 
লহকেই' বুঝ! যায়। ১৯১. সালের আদম, স্থুয়ারীর কর্তা রিজলি সাহেবের মতও সকলের সুবিদিত,। 
রাত, মোহ, ব্যক্তিগত উদ্ছ জ্ধলতা, সামাজিক অবিচার অত্যাচার বা যে কোন কারণেই হউক ধিনি. 


মিস্‌ মেও.ও থিওজফি ৩৭ 


অন্ত ধর্ম অবলম্বন. করিয়াছেন এবং এখন ভূগ বুঝিদ্র1 প্রত্যাগমনে ইচ্ছুক তাহাকে হিন্দু সমাজে স্থান 
দিতে হইবে। বাঙ্গালী হিন্দুর দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে । তাহার পরিচয় হিন্দুমিশনের 
প্রতিষ্ঠা । অন্ন এক বৎসরের. মধ্যে এই শিশু সঙ্ঘট যাহা সম্পাদন, করিয়াছেন তাহ! বাস্তবিকই 
পরমাশ্চর্ধ্য। এই অল্প সময়ের মধো সত্তর হাজার অহিন্দুকে হিন্দুধর্শে দীক্ষা দিন৷ এবং তাহাদের 
ধর্ম-বিশ্বাস দৃঢ় করিতে সচেষ্ট থাকিয়া! হিন্বু সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এতদ্বাতীত 
যে কোন ধর্মাবলম্বী হিন্দু-ধর্থ্বের সতা, সৌন্দধ্য উপলব্ধি করিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণে অভিলাষী তাহাকে ও 
সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দু খধিগণের এমন কোন নির্দেশ নাই যে, এই সনাতন বিশ্বজনীন 
ধর্ম কেবলমাত্র জন্মগত হিন্দুর মধোই আবদ্ধ রাখিতে হইবে। বরং হিন্দুর এই আধ্যাত্বা সম্পদের, 
হিন্দু অহিন্দু বাক্তি মাত্রেই অধিকারী । বন্দ কোন ব্যক্তিই হিন্দু-ধর্মের আদর্শানুষায়ী নিজ জীবনের 
উৎকর্ষ সাধন করিতে চান আহাতে হিন্দুর পক্ষ হইতে কোন বাধ! দেওয়া নিতান্ত অহিন্দুচিত এবং 
হিন্দু বহিভূতি। উপরস্ত জগতের কল্যাণ কামনায় হিন্দু ধর্মের আদর্শের বুধ প্রচার হওয়! 
কর্তব্য । তগ্নিমিত্ত সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্ত উপযুক্ত প্রচাত্রক ভারতের বহিভূত দেশে বিদেশে প্রেরণ 
করা প্রয়োজন। এই সক কার্যের জন্ত হিন্দুর সর্ব প্রথম সজ্ঘববন্ধ হওয়] চাই, হিন্দুর ইতন্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত শক্তি সংহত করিয়! সমাজের উন্নতি, ধর্মের বিস্তারকল্ে যোজন! করা চাই। 

এই মহৎকাধ্যে আমাদের অভিপ্রায় এক হউক, হ্বদপ় এক হউক, আমাঞ্ের মন এক হউক, 
আমর! যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে প্রকালাভ করি। এক ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায্নাস্তর নাই। 
বিধাতার আশীর্ব্বাদে ছিন্দু আবার উঠিবে, আধার জাগিবে, আবার তাছার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইবে। 


মিস্‌ মেও ও থিওজফি 


মিমি মেও,উভার কদধিত, গ্রন্থে খিওজফি স্ঘন্ধে স্থকৌশলে - একটি গভীর অর্থপূর্ণ কটাক্ষ 
করিয়াছেন। গ্রিওজফির ইতিহাস ধাহার! ন। জানেন_তাহার।- এই. কটাক্ষের অর্থ বুঝিতে পারিবেন, 
ন| বলিয়! বরক্ষবিভ্ার.অন্ট,এইটুকু লিখিয় পাগ্রইলাষ। 


৬৮ | বাঁরভূমি 


মিস্‌ মে৪"র গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ের শেষাঃশে এই কটাক্ষ বা ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যাইবে। 
লেখিক। কালিঘাট গিগ্াছিলেন। কালিঘাটের বর্ণনার বেশ ভাল করিয়া দেখাইলেন হিন্দুদের ধর্ম 
একেবারে বর্বরজনোচিত কুসংস্কারে, অজ্ঞানঠার এবং পৈশাচিক নিষ্টুরতায় পরিপূর্ণ । কালিঘাটের 
দৃষ্টিকে লেখিক! খুব দরকারী মনে করেন এবং মনে করেন এই ব্যাপার হইতে বুঝিতে পার! বায় 
ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা কি। থুষ্টীঞ্গ প্রচারকের1 ও অহঙ্কারী ইংরাজ আমণারা! এই কথ। চিরকালই 
বলিয়াছে। খৃষ্রীর প্রচারক বলিয়াছে, এই অনভ্যপিগকে সভা না করিলে কিছুতেই হইবে না। 
শ্বেতকায় আমলার। বলিয়াছে এই অনসভ্যদিগকে এখনও বনু শঠাব্ী নাবালক অবস্থায় শিক্ষাধীন 
রাধিতে হইবে । বিশ্বছিতৈষী ধর্গ্রচারক এবং শ্বেতজাতীয় দায়িত্ববোধপীড়িত আমলাগণের এই 
ধারণ! ও মন্তবোর সর্বাপেক্ষ! প্রবল ও তীব্র প্রতিবাদ এই থিওজফি। 

 ধিওজফিক্যাল লোসাইটি যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ৬খন তাভার ষষ্ঠ উদ্দেশ্তের মধ্যে এই কথাটি 
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ড্90৪) ৪6০. 

আরও এ উদ্দেশ্তের মধ্যে ছিল-_ 

০ 01019999019 100809118115170 ০1 30297500800 9৮91 £0াহ 07. 00£:0,9610 
0006010£0, 980901811) 076 01071501505 10200 0109 00065 01 09 50019ট5 79820 9৪ 
[07810901010 79970101999 7 6০ 7709159 15001) 21710708 79891) 100258861১9 190 901029- 
৪8890 806৪ ৪1১০0.৮ 07181)091 191151009 1)1)11930101)199১ 61561) 961)109 01900100919 ০9096912912 
800. 97100119107. 

মিস্‌ মেও তীহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন কালিথাটের বীভৎস দু নি তিনি একজন ইংবরাজ 
ধিওজছিছঁকে এই সব কথা বলেন। তার উত্তরে ইংরাজ গিওজকফিই এই ব্যাপারকে কোন দরকারী 
ব্যাপার নয় বলির! উড়াইর। দিতে চেষ্ট! করেন। গ্রক্কৃত কথ! থিওজফিষ্টরা নিরপেক্ষভাবে পৃথিবীর 
যাবতীয় সমাজের সভ্যত। ও ধর্মের তুলনামূলক আলোচন! করেন। তাহার ফলে হৃদয়ের একট! 
উদ্ারভাব জগ্মার। তিনি দেখেন, ভাল ও মদ? পৃথিবীর সর্বত্রই আছে। আমার হৃদয় এবং চচ্ষু 


মিস্‌ মেও ও ধিওজফি ০৯ 


এখন যে অবস্থায় আছে তাহার সাতাযো দেখিলে যাহ! অতিশয় মন বলিয়! মনে হয়, চক্ষু এবং হৃদয়ের 
কিঞ্িং ভাবাস্তর হইলে তাহাকে আর তত মন্দ বলিয়। মনে হয় না। ধিওজফিক্যাল সোসাইটির 
সভোর! বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্ত এই প্রকারের সাধন করিতেছেন। তাহা ছাড়া 
থিওজ্সফিক্যাল সোসাইটি ঈয়োরে! মাকিনের দাম্ভিক ও জড়বাদী বৈজ্ঞানিকত1, অন্ুদার ধর্মমত ও 
ভ্রান্তপথে চালিত; প্রবঞ্চনাময় গপ্রেতবাদ এবং রাজনীতিক সাম্রাজ্যবাদ; এই চারিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণ। করিয়া পূর্ব দেশের ও ভারছ্ছের প্রাচীন ব্রহ্মবিস্তার আলোকে ইছার্দিগকে সংশোধিত ও লৎপথে 
পরিচালিত করিতে চাহেন। থিওজজফি মাকিন মুলুকে জন্মগ্রহণ করিয়াই ঘোষণা করিলেন, হে পাশ্চাত্য 
পণ্িতগণ! তোমাদের ও তোমাদের প্রাচাদেশয় গুরুমারা চেলাদের ভারতের হিমালয় পর্বতবাসী 
সিদ্ধ গুরুগণের শরণাগত হইতে হইবে ঃ নতুবা তোমাদের উদ্ধার নাই, জগতেরও মঙ্গল নাই। 

মিস্‌ মেও যে গুঢ় রাজনীতিক অভিসন্ষি লইয়া এই গ্রস্থখানি লিখিয়াছেন, তাছা সফল করিতে 
হইলে থিওজফির উপর প্রারস্তেই কষাধাত করা আবশ্ঠক; কারণ থিওজফিছ্টর1 ভারতের বন্ধু; 
থিওজফির প্রভাবেই লঙ্কাদ্বীপে ও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্মের পুনরুখান সাধিত হইয়াছে । এবং ভারতের 
স্থগাচীন হিন্দু সমাজে এক নব জীবনের তরঙ্গ জাগিয়। উঠিয়াচে। ভারতের জাতীয় মহাস/মতিও 
এই থিওপফির প্রভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । মিস্‌ মিও ইহা! জানেন__কাজেই মূল শব্রুকেই 
প্রথমেই কষাঘাত করিয়াছেন। কিন্তু স্থনিপুণ সাহিত্য শিল্পী মিস্‌ মেওর লেখার ধরণের প্রশংসা 
করিতে হুইবে। ইংরাঁজ থিওজিষ্টের মত তুলিয়াই তাহার মতের অসারতা প্রতিপাদনের জন্য 
একজন শিক্ষিত ও স্থপরিচিত বাঙালী ব্রাচ্মণের মত উদ্ধার করিয়াছেন । মিস্‌ মেও বলেন, তিনি-_ 

079 ০0179 07036 1927090. 800. 019610808131)60 ০৫ 7910881) 718100808, উই 
জানা ০ অন্বশ্থ্য আম্মন্লা জানি নী? ভ্ত্্নি অন্ঞন্মান্ন 
হুস্স ভ্ঞান্পক্ষেম্্রন্ল ভ্ভঞ্যাগ্রহ্হেশ্ন ঙ্মজ ্যাহ্ছান্লা ্যাভি- 
তউউক্উ লাক্তেন্নেল্ল স্বাতী হ্বাভ্ান্জাভ কৃল্সিত্ন্ন আহ্ছাজ্জা। 
গাক্ীল্ল অত্প-স্যত্ভা ন্লিল্ান্লঞ। ভআতল্দলালত্লেল্র ল্বিল্তত্জ 
স্বাহ্াল্লা জন আাম্ফিল্সাহছ্ছেভ্ল5 হিন্দু লহ হভিন্ন ম্্ীহহাতেন্ল 
চম্চলুহ৪স্গুতল, হ্াউভিনতেক হাইইন্বান্র 2জ্ভাত্টেলল জন্য ্থাহহাল্লা 
ভিক্ফিত্ভি হজ ল্বান্থিন্জা শু ভউস্িভ্র হলনা ৮ত্পভ্ডা ভ্হাঁত্ডে 
জ্রাহ্শাত্রেল্ল ছ্ষান্বীল্ল আাভ্হাম্য্যে আহ্ন্ল ম্বচ্গন আও- 
ভ্ডাইইস্ডা 2ভ্ভাক্ত ভ্িন্চক্া। ক্ষ-্টিস্লাছ্ছিতেক্ল স্জিওও াতভ্ন্ব 
আন্িলিলে স্াহাল্লা ভ্রাহ্দমণেশ্ল জন্য লাউ্দুল্লম্ান্লে 





৪৬ বীষ্কভূমি 
ন্িশস্শেক্বম জকষুত্য ক্িনিম্লোঙ্গোষ্জস জন্য জেল্লখাস্ভ কষল্তিহ্লা- 
শভিউতশভ্ষ5 সেই সব ব্রাঞ্গণের দোহাই দিষ্বা মিস্‌ মেও থিওসফির 'অকিঞ্চিংকরত। দেখাইতে 
চেষ্টা, করিয়াছেন । কিন্তু তাহার জান! উচিত পূর্বে এই প্রকারের চেষ্টা অনেকবার হইয়াছে 
“কুষেমের' সাহথাযা লইয়া! “ইজসন্”কে সুক্ধবিব করিয়া খুষ্টীয় ধর্ম প্রচারক ও আমলা তন্ত্রের শ্বেতকায় 
আমলার! ম্যাডাম বাভাটগ্কির চরিব্র ও কার্যের নিন্দাবাদ প্রচার করিয়। নিজের বল পরীক্ষা করিয়া - 
ছিলেন৷ শ্রীমতী আনিবেসাণ্টের জগদ্‌গুরু প্রচারের প্রসঙ্গে ও চেষ্টার ক্রটি করেন নাই । কিন্তু এই 
সব চেষ্টার ফলে থিওজফি হূর্ববল হয় নাহ, সফল ও জয়যুক্ক হইতেছে এবং ভারতের জাতীয় জীবন 
গৌরবের অভিমুখে বিজয়বান্র! করিয়াছে । 

ইংরাজ খিওজকিষ্টের কথা বলিয়। মিস্‌ মেও যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার একটু ব্যাথা, 
আধন্তীক। মাফিন মহিলার চোখে কালিথাটের দৃশ্তঠ ভাল লাগে নাই। তিনি তাহা দোহাই দিয়া 
হিন্দু সমাজকে বর্ধর ও সর্ধবিধ রাজনীতিক সুবিধা পাইবার অনুর্পবুক্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
থিগজফিই বলিতেছেন, মানুষ যে সমাজে গ্রতিপালিত সেই সমাজ হইতে বিভিন্ন প্রকার সমাজের 
আলোচনা করিতে হইলে এই প্রকারের ক্ষত অন্বেষণ করা ঠিক নহে এবং দ্রুত সিদ্ধান্তও সঙ্গত নহে। 
ভারতের মহত্ব ও গৌরব পাশ্চাত্যদেশের লোকও দেখিতে এবং বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহা করিতে 
হইলে অগ্রূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাই [1,909011)108)1 ০০1০0], ) সমগ্র মীনবজাতির 
কল্যাণের জন্ত এই দৃষ্টির অনুশীলন আবশ্তক | 

বাত: হউক, নিজেদের গ্রাতি চাহিয়া একট! সা কথ। না বলিলে থিওজ্জফির় অমর্ধ)াদা হইবে। 
হ'ঞফঞ্জন বাঙালী লেখক উড়্িব্য! সগ্থন্ধে বই লিখিয়াছেন । বাঙ্গালাতে ও ইংরাজিতে সেই পুস্তকে দ্বার 
উৎকলধাসী আঘাত পাইয়াছেন। এই পুস্তকের ধাহারা লেখক তাহীরা। মিস্মেওর মত ক্ষমতাশানী 
লোক নছেন' তবে একই দলের লোক | এ বিষয়ে আমাদের আত্মসংশোধন করিতে হইবে। * 

/ ('ব্রঙ্গবিস্তা'_অগ্রভায়ণ, ১৩৩৪ ) 








ক «পল 


.»** এব শ্রীবন্ধটি গত জধ্াহারণের ব্রঙ্গবিস্তাক্ প্রকাশিত হইয়াছিল । শুঁনিলাম কেহ কেঃ 
অকারগ উষ্ণ হইর়ছেল। তাহাদের শীতল করা দরকার: ] সেই ষ্ঠ পুনমুর্্রিত হইল। আঁপর্তিজনধ 
অংশ-মোটা ক্ষয়ে ছাপাইলাম । 


আমার দেবতা 


অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস বুকের মাঝে চেপে রেখে সংসারের বাবতীয়, সুন্বর অস্থন্দর সবেরই পরিচন্ 
নিলাম, চিস্তা-রথে বিশ্ব ভ্রমণ ক'রে এসেও তে দেখি, সে অভৃপ্তর আগুন বুকের মাঝে জ্লছেই,-_ 
আগেও যেমন, এখনও তেমন । দিনের পরু দিন গেছে, উবার পর প্রভাত, অপরাহ্রের পর সন্ধ্যা, 
নিক্নমষিতভাবে এসে উপস্থিত হয়েছে, আধারে আলোর, সুখে ুঃথে, শোকে শান্তিতে জীবন বৈচিত্র্যমর 
হয়ে উঠেছে, কিন্তু যার জন্ত এঁনব,--সেই মোর দেবতা, আমার মনের মানুষ, আমার দরদী,_-তার 
খেঁজ তো এখনও পেলাম ন!! 

চারিদিকে যাকে দেখি, তাকেই বলি, ওগে! তোমর। কি দেখেছ, আমার প্রাণের দেবতাকে, 
আমার দয়িত, যে আমার প্রেমের জন্ত এখনও অপেক্ষা করে আছে? উত্তর তে, মনের মত কারও 
কাছে পাই না। 

কেহ বলে-_এঁ যে আমার মাতৃ-ম্বরূপিনী শত্রদলনী সিংহব1ছিনী, কেউ বা বিরাট কাগশক্কি 
প্রলয়ক্কর। শবাসনা কালিকার মুর্তি, আমার মনশ্চক্ষে একে ধিলেন, কিন্ত, মন তো! মানে না। 
এ তে মাতৃত্ব, কিন্তু আমার আনন্দ প্রেমের উৎস, সে-দেবতাকে তে] এব মধ্যে খুজে পেলাম না। 
কেউ বলে-__তিনি বৈকুগ্ঠবিহারী, লক্ষ্মীকান্ত ; কেউ বলেন--+তিনি মন্মথমথন, মহাভৈরব, কেউ বলে যে 
তিনি জ্যোতিঃ, কেউ বলে--তিনি শান্ত; কিন্ত আমার দেবত। তো, আমার মনের মতনই হবে! 

আমার প্রাণের সাথে, আমার চিন্তার ধারার সাথে, তার শক্তির লীলার বৈষম্যই যদি হোল, 
তবে তাকে আমার দেবতা বলে স্বীকার করি কি ক'রে? পিত।মাতাই প্রথম দেবতা, সংসারে 
তাদের সঙ্েই জীবের প্রাণের মনের এঁকা বেশী। কিন্তু কোথার সে আমার আসল প্রাণের নিকুঞ্জ- 
বিহারী, যে ষ! বল্বে, ঘ। করবে, যা ভাববে, বা পছন্দ করবে, যা! ভালবাসবে, তাকেই আমি সব চেয়ে, 
শ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠ বলে মেনে নেবে । কিন্তু সেই শ্রেযকে, সেই প্রিয়কে, এখনও তে! খুজে পেলাম ন1। 
মনে অশান্তির আগুন যা আগে জল্ছিল, নীরবে ধিকি ধিকি, এখন তাই জলে উঠল, দাবানলের 
মত! সমস্ত অতৃপ্ত ইন্দ্রির আমার, দেই আগুনের জ্বালায় পাগল হয়ে উঠলো । বিশ্ব আমার লালসার 
সম্মুখে হীন তুচ্ছ হয়ে পড়ল। এমন সময়ে দুরে শুনলাম্_-মোহন গ্রাণমাতান শান্ত ধীর উদ্াত্তত্বরে, 
গম্তভীররবে বাশীর সুমহান তান, আমায় আকুল করে তুল্লো। ম্দূর বুন্দাবনে কেলিকদম্বমূলে 
আমার দেবতা, আমার প্রেমিক, আমার চির ঈপ্সিতের স্বর, বাশীর মধ্যে কাতর-আহ্বানের সুরে 
আমার নিভৃত হদগকুঞ্জে বন্কার তুললে নুতন রাগ্িনীর। .আনন্দে মনে হোল; সব পাওয়ার দলে 


ঙ 


চল 


৪২ বীরভূমি 


বুঝি এবার নাম পড়লে! । কিন্ত কই? সে আনন্দ রাগিণীর মাঝে বিরহ বাথার সুরের অনুভূতি যে 
আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো । প্রথমে আমার শ্রুতি, সেই ম্ুরের তরে ব্যাকুল হোল, তার পর আমার 
আঁখি, তার রূপের খবর না-জানি, কার কাছে পেয়ে তার তরে আকুল হোল। ক্রমেই আমার 
অধর তারই চুন্বনের তরে, আমার সমস্ত দেহ তারই মধুর আলিজনের তরে, আকুল হোয়ে উঠলো! 
আবার পাগল হয়ে ছুটলাম। কোথায় আমার চির-ুন্দর, যে, তার বাশীর স্ুরেই আমার মন প্রাণ 
কেড়ে নিয়েছে । তারই খোজে আজ চলেছি । পথে দ্দাড়াবার সময় নাই। পা আমার বিরাম চায় 
না। মুখ কেবল তারই জয়-গীতি গান করছে, সেও বিরাম চার না। মন আমার তার মৃত্তি এরই 
মধ্যে এঁকে নিয়েছে, শ্তামল মনোহর, ভ্রিভঙমুরারী, বাকাচুড়া, পীতধড়া, মদনমোহন, দয়িত আমার, 
প্রাণে কেবল তারই ধান, সেও বিরাম চায় না। যারা আগে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ছুটী চেয়েছিল, সেই 
'অনজের অন্ুচরগণকে, আজ বিজয় করলে--সেই বাশী! তাই ছুটে চলেছি। কিন্তু বৃন্দাবনের 
পথে যে আজ আমি দিশাহার!1, তাই পথের পথিককে ডেকে বলছি, গুগো, কেউ যদি দরদী থাকে, 
তবে এই দীনকে বল যে, সে বুন্দাবনের পথেই এগিয়ে চলেছে কি না? 
বৈষ্ঞকব চরণর্টশিত-_ 
শ্রীন্ুধীরকুমার সিংহ 
সন ১৩৩৪ সাল, ১২ই মাঘ 


মন্তব্য ও সংবাদ 


ন্বিন্র-জ্রাহ্দঞ্-স্পিম্ক1-৩লস্িত্ডি--বর্তমান সময়ে কোন কোন স্থানে, কোন 
কোন কার্য্যের দ্বার। “ব্রাহ্মণ” এই স্ুপবিত্র কথাটির অতিশয় অপবাবহার হইয়াছে । বনু বহু 
হিন্দুস্তান সেজন্ত হঃখিত ও লঙ্জিত। তাহার! ইহার প্রতিকারের জন্ত কিছু করিতে অন্থুরোধ করিতে- 
ছেন। নূতন কিছু করিবার প্রয়োজন নাই ; আমর] বাহা করিতেছি, তাহাই একটু প্রকাশ্তভাবে 
করিলেই বর্তমান অবস্থায়, যথেষ্ট। এই কারণে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। | 

সএক্রাঙ্মণ” বলিতে কেবল যে একটি জন্মগত জাতি ব। বর্ণ বুঝার, তাহ! নহে। ব্রাঙ্ষণ বলিতে 


মন্তব্য ও সংবাদ ৪৩ 


একটি ত্যাগবিদ্া ও তপন্তাপুত জীবনাদর্শ বুঝায় । ব্রাহ্মণের শিক্ষ) বা উন্নতি বলিলে, সমগ্র হিন্দু 
সমাজেরই শিক্ষ! ও উন্নতি বুঝায় । চাতুর্বপ্য-সম্পদ্‌ বেদপুরুষের ব| ব্রহ্মণ্যদেবের দেহ, স্থতরাং হিন্দু- 
সমাজের অন্ান্ত বর্ণকে বাদ দিয়! পৃথক্রূপে ব্রাহ্মণের কথা বণিলে একটি মৃত মনুষ্থের ছিন্ন মস্তক 
বুঝায়। সেরূপ চি্ত/ বাতুলত। মান্র। 

এই সমিতির উদ্দেগ্ত--১। যুগোচিত ব্রহ্মণ্যধর্শ প্রতিষ্ঠার জন্ত উপযুক্ত কর্ী। প্রচারক ও 
লেখক প্রস্তুত করিতে হইবে। ২। হিন্দুসমাজ বা আর্ধ্যসমাজ মূলে ভ্রৈবর্ণিক। প্রত্যেক হিন্দুই 
দ্বি। মানুষ ধতদিন আত্মনিয়ন্ত্রণে ও অন্তমুখী হইয়া! আত্মচিস্তায় অক্ষম, ততদিনই সে শুদ্র। 
প্রত্যেক হিন্দুকেই শিক্ষার দ্বারা আত্মনিয়নত্রণের সক্ষম করিয়া তাহাকে 'ছিজ” বলিয়। গ্রহণ করিতে 
হইবে। ৩। বর্তমান জগতের অগ্রগতির সহিত বিশিষ্টরূপ সংযোগ রাখিয়া হিন্দুসমাজে 
যাবতীয় প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্তিত কারতে হুইবে। 

আপাততঃ, এই উদ্দেগ্তগুলি লইয়! এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। ধাহাদের সহান্ুভৃতি আছে, 
তাহার! সভ্য হউন। সকলেই সভ্য হইবার অধিকারী । বাধিক চাদ, নুযুনকল্পে চারি আনা মা্র। 
অর্থের প্রয়োজন, _বন্ধুগণ অর্থ সাহাধ্য করুন। আমার নিকটেই আপাততঃ সাহায্য পাঠাইবেন। 
মাসে মাসে কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইবে। সভাপতি শ্রীকুলদা প্রসাদ মল্লিক-_-সিউড়ি পোঃ, 
বীরভূম। আমার উপর যাহাদের আন্থ! আছে, আপাততঃ তাহারাই অর্থ-সাহাধ্য করিবেন। প্রত্যেক 
জেলায় ইহার শাখ। প্রতিষ্ঠিত হইবে । তিনজন কন্মী পাইলেই শাখাগঠন কর! হইবে )-_-একজন 
ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় ও একজন বৈশ্তা। এই সমিতির আবস্তকত।, উদ্দেশ্য, কর্মদ-প্রণালী প্রভৃতি 
নিপ্নামতভাবে 'বীরভূমি' পত্রিকার প্রকাশিত হইবে। নুতরাং ধাহাদের সহানুভূতি আছে, এই পত্রিকা 
থানি তাহারা পড়িবেন। 

ন্হিন্প্রভ্কভ্লীন্ন ্বাত্তন্য এসম্হম-109 001597581 চ1506102] 16176101)-- 
ভগবৎ-প্রীতি ও মানবপ্রীতি, এই ছুইটি একট পদার্থ--ইহাদের মধ্যে কোনই ভেদ নাই। 
মানুষকে ভালবাসে না, মানুষের দুঃখ হুদ্দীশ। দূর করিবার দ্বন্ত কোনরূপ চেষ্টা করে ন!, মানুষের মধ্যে 
দিবাভাৰ জাগরিত করিবার জন্ত কোনরূপ চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, আকাজ্ষ। নাই, এই প্রকারের 
ভগবৎ-প্রীতি একট শুন্তগর্ভ ভাবোচ্ছাস ও আত্মগ্রীতি মাত্র। বাস্তব ব! কার্ধাকরী ধর্মের ইহাই 
প্রথম কথা । বর্তমান সময়ে পৃথিবীর অনেক ধর্মই বিশ্বজনীন ধর্ম ভইবার আশ! রাখে। বাঙ্গালার 
বৈষুব ধর্ম, যাহ! ব্রহ্মণাধর্ম কল্পতরুর সুবিকশিত ঝআমৃতময় ফল, সেই ধর্ম্েরও এই আশ! আছে। 
বিশ্বজনীন ধর হইতে হইলে তাহাকে বাস্তব বা কাধ্যকরী ধর্ম হইতে হইবে। এখন বেশ বুঝিতে 
পার। যাইতেছে, এই ধর্মে নিম্নরূপ লক্ষণ কয়েকটি থাক! চাই। ১। শ্বাধীনতা। ( £':999০70 )। 
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২। পারিপার্থিক অবস্থার সহিত সামঞ্জন্ত রক্ষার সামর্ধা ( /১001)8)1915088 ), ৩। আত্মবিকাশের 
ও পুর্ণতি। বাতের শক্তি (7০081 01 93016 [005610])17101)0 0170 1১6100007)11165 ) ৪। অজের 
আশাশীলত1 (10510701010 07)6110181% ) ৫1 ভাবের সর্বরঞ্নীনতা ও সর্বভূতভ্তব্রত 
(10010090150 01 53910612061) £100 41000080610 0011108০ ) ৩। আধ্যাঞ্িকতা- __অর্দাৎ 
এই ধর্ম, ভাবের ধর্ম বা আধ্যাত্ব-ধর্ম হইবে, কেবল আচার অনুষ্ঠানের ধর্ম বা বাহ্‌ বেশভূষার ধর্ম 
হইলে চলিবে ন|। 

১। যে-ধর্মের শিক্ষা, উপদেশ ও সাধন, প্রতোক মানুষকে আত্ম-নিয়ন্তরণ অধিকারের অতি- 
মুখী হইতে সাহাধা ন| করে, মানুষকে সুবিধাভোগী যাজকতদ্্ের পণানত করিয়! রাখে, সেই মিথ্যা" 
ধর্মের অবিলম্বে উচ্ছেদে আবশ্তুক। শ্রীচৈতন্ত মহা গ্রতুর ধর্মে রাগমার্গ গ্রচারিত হওয়ায় এই কথ। 
স্বীকৃত হইয়াছে । 

২। বিশ্বনাথ বিশ্বের প্রাণরূপে বিশ্বের ভিতর রহিয়াছেন, তিনি লীলাময়। বিশ্বপতি 
লক্ষা করিয়। মানবজাতির নব নব প্রয়োজন ও অবস্থার পরিবর্তনের মধো শ্রাভগবানের ইচ্ছা! ও 
অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহার 'মন্বর্তন করিতে হইবে । “নিতালীল।” প্রচারের দ্বার! শ্রীচৈতন্ত মহা গ্রভু 
এই শিক্ষাই দিয়াছেন। কেবল পুরাতন পু'থির কথ! নহে, স্বান্থুতব গ্রীয়োজন । 

৩। বিজ্ঞান, শিল্পকলা, মানবঘমাজের শাসন-বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রেরণ ও সহায়করূপে ধন 
মানুষের অজ্ঞানত', পশুত্ব ও ভজ্জাত ক্লেশ দূর করিতে চেষ্ট। করিবে । 

৪1 সেবা, নব নব পদ্ধতিতে মানবের সেবা! প্নরলীলা*ই শ্রীতগবানের সর্বোত্তম লীল1; 
আমাদিগকে মানুষ ভইতে হইবে, অন্তরকে মানুষ করিতে হইবে। সংসারের অজ্ঞতা, অন্তায়, 
অভ্যাচার, পাপ ও হূঃখ কত! সংগ্রাম কর, ইহাক। যে অনুর, তোমর। দেবতা হইয়া এই অন্মুরের 
সহিত সংগ্রাম কর, শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ সাঙ্গোপাঙে গতিত উদ্ধারের ব্রত লইয়া! জীবের দ্বারে বাবে 
কাদিয়া কীদিয়া ঘুরিতেছেন, তোমরা স্তাহাদের ন্ুবর্তী হও । 

৫) ন্বর্গ, বৈকুণ, গোলোক ব! বুন্দাবন যাহাই বল, এইখানেই 'প্রতিষ্টিত 'হইবে। খমরা 
এই জগৎ ছাড়িয়া এক অজ্ঞাত ও নুদুরবন্তী কল্যাণের দেশে পলায়ন করিতে চাহি না, সেই কল্যাণের 
দেশকে এইখানেই আনিতে চাই। আমর! ভগবানের নিকট যাইব না, শ্রীতগবানই খআমাদের নিকট 
আসিবেন। ইচাই ভ্ীরাধার আরাধনার স্বারিতাব--ইহাই শ্রীগোরাঙ্গের ধর্ম । 

চ | ১ 
অমর গৌরাঙ্গের দেশের মানুষ, তার বল! ভাষায় কথা কই। 
' আমরা জগতে সকলের বড়, ছোট নই, আমর] ছোট নই ॥ 
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নিজে ভগবান্‌, জগতের প্রাণ, হলেন মোদের ঘরের সন্তান, 
আমাদের সাথে থেলিলেন থেলা, সে কথা কেমনে তুলিম্প। রই | 
গোলকের হরি নদীয়ার, পথে, ধুলা-মাঁথ! গাঞ্ে খেলিছে ওষ্ট ॥ 
২ 
আমর! গৌর নিতাই চরণ ভঙ্জিয়৷ নরকে ডুবিতে চাই রে। 
আমরা গোলকের স্থুখ চাই ন|। 
স্বভবন, তুচ্ছ অতীব, আমর! গোলকেব সুখ চাই না ॥ 
এই বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার জল, 
গৌরপ্রেমে পুর্ণ সকল 
বাঙ্গালীর বল, গৌর কেবল, তোর! গৌর গৌর বল রে ॥ 
ন্বিতভ্ঞা্মেল্ ফ্রান্বী-_যাহ! আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক, তাহা! না জানিয়া ও না! বুবিয়া, 
তাহাকে পাশ্চাত্য ও বৈদেশিক বলিয়া! উপেক্ষ। করিও না--সতানারায়ণের নিকট অপরাধী হইবে। 
অক্ঞ অশিক্ষিত ও সংস্কারবন্ধ মানুষের মনের মতে। কথা বলিলে অনেক সময়ে ৰাবসার় চলে ভালো, 
কিন্ত সত্যকে উপেক্ষা করিয়। তাহা করিলে পাপ হয়। | 
ভিন্দুমহাসভা-দন্বন্ধে “বঙ্গবাসী* কাগজে যাহ! লেখা হইতেছে, তা সেই পাপাচরণের দৃষ্টাস্ত- 
মাত্র। 406107017010£) বা নু-বিজ্ঞান, আধুনিক যুগের একটি খুব বড় বিজ্ঞান-শাস্ব। ইহ! 
ইউরোপেরও নহে, এসিয়ারও নহে, ইহা! মাকিনেরও নহে, ভারতের নভে । ইহ। সমগ্র মানবজাতির 
একটি আধুনিক আবিষ্কার বা! আবিষ্করণ-গ্রচেষ্টা । নানা দেশের বড় বড় মনীষি সারাঞ্গীবন ধরিয়া 
ওপস্তা! করিয়। এই বিজ্ঞানশান্ত্রের তথা আবিষ্কার করিতেছেন। ইহার কত বিভাগ! ইহার এক 
অংশের নাম ভৌতিক নৃ-বিজ্ঞান ( 71/51921), আর এক অংশের নাম মানসিক নৃ-বিজ্ঞান (00188- 
140] )1 গ্রাথমাংশে গ্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিজ্ঞানগুলির আলোচনা আবশ্ত ক__ 
(ক) 017%09£67)--বীজতত্ব 
(খ) 4১1096021%--দেহতত্্ 
(গ) [215319102/--দৈছিক ক্রিয়াত 
(ঘ) 4061701)01905--কআকার, বর্ণ, ভাব প্রভৃতির পরিমাপতত্ব। 
(ড৬) চ8/০০1০8য--মনস্তত্ব,__দাঘুহগুলের সহিত চিন্তা ও অনুভবের সম্বন্ধ বিচার 
(৮) ০79০910£9--মাববজাতির স্থ।ভাবিক বিভাগ্রতত্ব। মানসিক নৃতধ ও অনেকগুলি 
বিজ্ঞানের উপর গ্রতিষ্িত-- . 
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(ক) 0199৪০198---ভাবপ্রকাশের বৈচিত্রয-তত্থ 

(থখ) :501)0010£--অভাৰপুরণের ব্যবস্থাতত্ব 

(গ) 0961)০১০1০৪)---আনন্দদানের ব্যবস্থাতত্ব 

(ঘ) 1০০1০10£--সামাজিক মিলনতত্ব 

(উ) 9০7১৮10108---কাহছিনী, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির বৈচিত্রাতত্ব 

(চ) 1197019£- _অপ্রাক্কাতের সহিত সন্বন্ধতত্ব | নৃ-বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে এই সব বিজ্ঞান 
ছাড় মানবজাতির অতীতের মানসিক ইতিহাস (0916816 [8560চ ) বুঝিতে হয়। যেমন 
£70119010পয---প্রাচীন ভাঙ্কর্ধ, 79190110105 প্রাচীনলিপির পাঠোদ্ধার, £'017-[,0:০ উপ কথ।, 
ও ইতিহাস । আরও দরকার আছে 14197091085, ধাতু ও ধাতব বস্তর বাবহারের ক্রম, 0০০19) 
তৃপ্তরের কাল নিরূপণ, ভৃগোল (00০£78015 ), প্রাণিতত্ব (2০010£ড )। 

এই সব বিগ্তার বীজ গ্রাচীন জগতে কিছু কিছু ছিল, আমাদের এই ভারতবর্ষেও ছিল। কিন্ত, 
সে কথা বলিয়। কোনই লাভ নাই। এই সব বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত ইয়া আমাদিগকে আধুনিক 
হইতে হইবে, তাহ না৷ পারিলে মরতে হইবে। 

কিন্তু যাহারা শ্বধন্নিষ্ঠার ব্যবসারী, তাহার! অজ্ঞানের কুয়াস। টি করিয়া দেশের সর্বনাশ 
করিতেছে । দেশের বাহার] প্রকৃত কল্যাণকামী, তাহারা সংঘবদ্ধ হুইর। প্রতিকারের চেষ্টা 
করুন। | 
চু-ওাম্ষভি শদল্রাহল্ল*্প পণ্ডিত প্রবর মহামহোপাধ্যায় ভু প্রমথনাথ তর্কতৃষণ 
মহাশয় বঙ্গের প্রাদেশিক হিন্দু-মহাসভার সভাপতিরূপে কতকগুলি আবিসম্বাদিত এঁতিছাদিক বা 
বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়াছেন। বথা-_ 

১। শক, ঘবন, পারদ, পহ্ধব, খশ, হন প্রভৃতি কত বৈদেশিক জাতি দিগ্বিঞয় বা বাণিজ্োর 
উদ্দোন্তে এই ভারতভূমিতে প্রবেশ করিয়া, হিন্দুজাতীর মধ্ো প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রাচীনতর হিন্দুগণ 
উল্লাস ও উৎসাহের সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন । “বেশনগর' শিলাপিপি হইতে জান! যায়, 
ধবন হেলিও ডোর ভাগবত হুইয়াছেন, বান্ুদেব মন্দির করিয়াছেন, গরুড়ন্তন্ত স্থাপন করিয়াছেন। কিরাত 
প্রভৃতি শ্লেচ্ছঞ্জাতি ভাগবতধর্তন গ্রহণ করিয়! বেদেবিহিত কম্ম করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে । 

২। একবার শ্বধর্ম ত্যাগ করিলে আর যে ম্বধর্থ্ে ফিরিতে পারে না, একথা শাস্ত্রামোদিত 
নছে। আধুনিক যুগেও শ্রীদীব গোস্বামী মহোদয় যট্সন্দর্ভে বলিয়াছেন-_ 

যথ। কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্তং রস বিধানতঃ। 
তথা দীক্ষা! বিধানেন দ্বিজত্বং জার়তে নৃণাং ॥ 


মন্তব্য ও সংবাদ ৪৭ 


[৩। মুসলমান-বিজয়ের পুর্বে হিন্দুরা সমুদ্রপথে পৃথিবীর সর্ব স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে যাতায়াত 
করিতেন। তাহার অসংখা প্রমাণ দেদীপামান। 

৪। সমাজ একটি জীবিত পদার্থ, 'ম্থতরাং কালের পরিবর্তনবশতঃ সকল সমাজকেই অতীত 
আকার পরিতাগ করিতে হইবে” * * “কালপ্রভাবানূসারে ধর্ম ও সমাজের রূপ পরিবর্তন 
অবশ্ম্ভাবী এবং এইরূপ পরিবর্তনের যুগে ধর্মের বিধান অতিক্রম করিলে যে পাপ হয় না এবং কোন 
প্রকার প্রাশ্চিত্তের আবশ্তীকত। একেবারেই নাই, ইহা! পরাশর সংহিতার ভাঘ্য-রচগ্নিতা স্পষ্টভাবে 
নির্দেশ করিয়াছেন।” * * ষুগান্থুসারে ধর্মের বাহ আকার বদ্লাইতে হয়, আচারের পরিবর্তন 
করিতে হয়, ইহ হিন্দুর পক্ষে নৃততন কথা নহে। যুগ যুগাস্তর হইতেই এইক্ধপ পরিবর্তন হিন্দুসমাজে 
কতবার হইয়াছে, তাহার ইয়ত! নাই । সুতরাং আম!দিগকে আমাদিগের জাতির ও ধর্খের স্থিতি, ও উন্নতি ও 
প্রসারের জন্ত সময়োপযোগী আচার গ্রহণ ও পূর্ববরুত আচারের পরিত্যাগ করিতেই হুইবে, ইহা স্থির। 

এই কথাগুলি বলার জন্ত ধর্মহীন ধর্মব্য বসাস্মিগণ তর্কভূষণ মহাশয়কে খুব গালাগালি করিঘ্বাছে। 
ইহার পশ্চাতে "তৃতীয় দল' এর অতি গুড় প্রেরণ! এমন হুল্্রভাবে ক্রিয্না করিতেছে যে যাহা “প্রেরিত: 
তাহারাঁও অনেকে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। 

আল্ল ক্ষ উল্লাহ্হালল্পী_হিলি'র র সভায় সভাপতি মহারাজ শশিকাস্ত, 
বৃবিজ্ঞানের বা! জাতিবিজ্ঞানের কয়েকটি অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করায় অবিস্ধা-রক্ষক ধর্ম 
ব্যবসান্নিগণের নিকট বিড়ম্থিত হইয়াছেন । ইহাতে তাহার কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু এই প্রকারের 
সতা প্রচারের যাহারা বিরোধী, তাহাদের প্রতিপত্বি-হানির জন্তু সংঘবদ্ধ চেষ্টা নিতান্তই আবহ্বক 
ভইয়] পড়িয়াছে । দেশের জনসাধারণ যে অজ্ঞান । এই অজ্ঞানতা রক্ষা করার অনেকের যে স্বার্থ 
রহিয়াছে, আ্ুতরাং বিশেষভাবে একট কিছু সমবেতভাবে করা আব্শ্তক | মহারাজা শশিকান্তের 
অভিভাষণ স্থানাস্তরে মুদ্রিত হইল। সকল কথা সকলেই মানয়৷ লইতে না পারেন, কিন্ত 
বিশেষভাবে চিন্তা করা আশ্ঠীৰক। 

ব্রাহ্মণ সম্তান ও জ্ঞানযোগী শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধায় বছভাষাবিৎ ও সাধু । তিনি 
ষে-প্রণালীতে সংস্কৃতশাস্ত্র ও সাহিত্যের আলোচন! করিয়াছেন, তাহা বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক, কাজেই 
একদল লোক তাহার নিলা না! করিলে তাহাদের সন্মান রক্ষা হয়না । আমাদের বিপদ কোথায়, 
তাহ! একটু ভাবিয়। দেখা দরকার । শাস্্-সন্বন্ধে যাহার! অজ্ঞান বা ত্রান্তজ্ঞান-সম্পন্ন, তাহাদিগকে 
ভদ্রলোক মনে করিয়া সম্মান করাই এই বিপদের যুল। আমাদের দেশের একশ্রেণীর জোক শাস্ত্রে 
ফিছুই জানে না, এবং জানেন! ফে শাহার1 কিছুই জানেন! । ইহারা অজ্ঞ, কিন্তু শাস্ত্রের গ্রন্থ পড়িয়াছে। 
কি পড়িয়াছে? একধুগের একখান! পুথি পড়িয়াছে বা একট! পদ্ধতি পড়িয়াছে। এঁতিহাসিক 


পদ্ধতিতে পড়ে নাই, তুলন্সুল্ক পদ্ধতিতেও পড়ে নাই, জ্দবিবর্তগের বিধির আলোকেও পড়ে রে ও 
হত ইহাদের বিস্ত।, আনু্ঠার হুঃস্বপ্র, ইহাদের জাগরণ ও সমবায় ভর্জাবহ। এই বিপদের সহিত সংগ্র 
আবঠকণ ..আমরা আগামীবারে জীমান্‌ জুনীতিকুমারের অভিভাধণ বাহির করিব । 

নম্মাঁ-ন্বিগ্লন্ধ- বর্তমান সমফে বাঙ্জালাদেশের হিন্দুসমাজে যাহা চলিতেছে, অনেক 
শিষ্ট ব্যক্তি বিবেচনা করেন, তাহাই সমাজ-বিপ্লীব। আর কি হইবে? পার কি ক্ষমতা স্বাখিস্‌ 
এলোফেশি !” কিন্ত, এই 'এলোকেশীর খবর বাহারা৷ রাখেন, অল্লদিন পর্ধে কুদদেশে এলোকেশীর 
যে তাগুবলীল! হইয়া গেল, এখনও অনেক স্থানে যে-লীলার উপক্রম ও সম্ভাবন। দেখা যাইতেছে, তাহ! 
বাহার! জানেন, তীহা'বা। বলিবেন, হইয়াছে কি? এখনও অনেক বাকি--এই তে1 কলির সন্ধ্য1 ! 

(কিন্ত, হিন্দু বিপ্লব-পন্থী নহে । পরিবর্তন ও সংস্কার চাই, না চাহিয়! উপাক্স নাই, কারণ ভাহ। 
শ্বভাবেরই নিয়ম । কিন্তু বিপ্লুব চাহিনা, বিকাশ চাই, ভিতর হইতে সধস্কার চাই। রক্ত-গরম তরুণের 
দল অসন্তোষের দাহে বাহাই বলুক আর যাহাই করুক, শান্তিপ্রিয় স্জন্মাস্তরবাদী ও কম্মের বিধানে 
বিশ্বাসী হিন্দু বিপ্লব চাহে না। ইহা যে তাহার হুর্ব্বলতা, তাহান্ড'নহে, ইহ তাহার ধর্মজ্ঞানের বৈশিষ্টা। 
কিন্ত, বিপ্লব যে আসিয়া উপস্থিত । স্বভাৰ যে সংস্কার চায়, প্রাণশংক্তিন্ত বিকাশ যে-পরিবর্তন অন্বেষণ 
করে, সুবিধাভোগীও প্রবল নায়কের! বদি তাহার বিপক্ষতা করে, প্রাণ্শক্তির জাগরণের সময় সংস্কারের 
পথ যদি কৃপ্রিম উপায়ে রুদ্ধ হয়, তাহ! হইলে সৃতুযু অথব! বিপ্লব অবশ্তম্তামী। কেহই মরিতে চাহে না, 
সমাজও ন', ব্যক্তিও না । কাজেই মৃত্যু অথব। বিপ্লব এই ছুইয়েন্জ মধ্যে একতরফে গ্রহণ করিতে 
সমাজ যখন'বাধা হয়, তখন মরণের পরিবর্ডে সমাজ বিপ্লবেরই আশ্রয় গ্রহণ কন্ে। বিপ্লব একটি 
সর্বব্যাপী ব্যাপার ; যখন হয়, সর্বত্রই হয়) গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য--সর্ধবগ্রই একসঙ্গে হয়। 

বর্তমান যুগকে পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের যুগ বল যাইতে পারে। বাহার! বর্তমান যুগের 
লক্ষণগুলি দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন, আমাদের দেশে ও সমাজের অতীত ও বর্তমান ধাহার। বোঝেন, 
এই সঙ্কটকালে তাহাদের অগ্রবস্তী হওয়া উচিত এবং দি কোনস্থানে কেহ জানিয়া বা ন! জানিয়া 
এমন কিছু করেন, যাহ! বিপ্লবের সন্থা়ক, তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহ! বুঝাইয়। দেওয়া উচিত। 
যাঁহাদের স্বার্থ আছে, তাহারা বুঝিবে না ইহা! সতা, কিন্তু হিন্দুস্থান্ধন সফলেৰ স্বার্থপর্ধায়ণ নহে। 
অনেকে শ্রান্ত-সংস্কাক়ের বশেও অপকর্ম করে, তাহারাও যদি সাবধান হয়, তাহ! হইলে ষোল-আন। 
না হউক, অনেক রক্ষা ইইবে। 

”- বাগলার্দেশে হিন্দু-সমাজে বিভীষিকাময় সমাজবিপ্লবের উপকরণ -লমন্তঃ প্রস্তুত হইয়াছিল, 

কেধলদী খএকর্জন :উপধুক্ত “নায়কের প্রাণসঞধ্ারক মন্ত্রফুৎকারের অপেক্ষা 'করিতেছিল। : হিন্দু- 
তীর আন্দোলন আরম ইতয়ার়)ঞএই আসক্ন-বিপ্রবের সম্ভাবন। 'বছল পরিধাণে- ক মিকাছে | - 








বীরভূমি ৯২, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ 





শ্ীকৃষ্ণ-কথার সুচন। 
১। পুরাণ ও নব্য ইতিহাস 


পোঁরাণিকের অনুভব ও প্রত্যয়, বর্তমান কালের অনুভব ও প্রত্যয়ের অনুরূপ 
নহে। ব্যস্ত হইলে চলিবে না; বর্তমানের মানুষ আমরা, আমাদিগকে ধীরভাবে, চিন্ত! 
করিয়া করিয়। পৌরাণিকের জগতে প্রবেশ করিতে হইবে। বর্তমান জগৎ, যদি 
পৌরাণিকের অনুভব-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে মানবজাতির উপকার 
হইবে, বিশ্বসভ্যতার কল্যাণকর নংশোধন হইবে। | 

প্রাচীন জগতের সভ্য বা অসভ্য, প্রবল ব দুর্বল, সকল জাতিরই পুরাণ ছিল। 
সেই সব প্রাচীন জাতি এখন আর বাঁচিয়া৷ নাই। তাহাদের পুরাণের কিছু কিছু আছে, 
আর এই সৰ পৌরাণিক কথা লইয়৷ নানারূপ আলোচনাও চলিতেছে । আমাদের জানিয়া 
রাখ! দরকার, এই আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই এবং এই আলোচনার জন্য যেমন 
নূতন নূত্তন পদ্ধতি প্রযুক্ত হইতেছে, তেমনি নব নব সিদ্ধান্তও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। 

প্রাচীন জগতের অধিকাংশ জাতিই একরূপ ধ্বংশপ্রাপ্ত, ভারতের আধ্্যজাতি 
কোনপ্রকারে এখনও বাঁচিয়া আছেন এবং তীহার্দের একটি ম্থৃবিশাল পৌরাণিক সাহিত্য 
আছে। এই পুরাণগুলি কিছু কিছু বিকৃত ব! পরিবন্তিত হইয়াছে, কিন্্য ধংশ হুয় নাই। 
বু অত্যাচার ও বনু আক্রমণ সহা করিয়া তাহারা এখনও কোনরূপে বাঁচিয়া আছে। 
বাঁচিয়। থাকার প্রয়োঞ্জন আছে বলিয়াই বাঁচিয়া আছে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নছে। 
আমাদিগকে ধীরভাবে ভাবিতে হুইবে, বর্তমান যুগের নব নব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের 
সাহায্যে আলোচনা করিতে হইবে, এই সব পুরাণের কোনরূপ গভীরতর অর্থ 
আছে কিন!। 

সেকালের পুরাণ, আর এ-কালের ইতিহাস, ইহাদের মধ্যে মৌলিক গ্রভেদ 


€০- বীরভূমি 
কোথায়, তাহ! জানিয়! রাখিলে অনেক গোলযোগের হাতে -পরিহাণ পাওয়1 যায়। 
সেইজন্য দু-এক কথার আলোচন! আবশ্যক | 

পৃথিবীর ব্যাপার বুঝিবার জন্য পৃথিবীর ব্যাপারেরই সাহাধ্য লইবে ; পৃথিবীর 
ব্যাপার বুঝিবার জন্য অপাধিব, অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক ব্যাপার লইয়। টানাট।নি-_-অতীত 
জগতের কুলংস্কার বা ভ্রান্তিমাত্র। এই এক প্রকার মত বঝ1 সিদ্ধান্ত। ইহাকে প্রত্যক্ষ- 
বাদ বল! যাইতে পারে । এই সিগ্কান্তকে একমাত্র সত্য সিদ্ধান্ত বলিয়া যাহারা জানিয়] 
ব| ন। জানিয়া মানিয়! লইয়াছেন, পুরাণের প্রতি কোনরূপ শ্রঙ্কা ৭ ভক্তির ভাব পোষণ 
কর! তাহাদের পক্ষে অসম্তব। কিন্তু, সকলেই এই মতাবলম্ী নহে । প্রাচীনকালেও 
প্রত্যক্ষবাদী লোক ছিলেন, তবে এই মত তখন স্তববিকশিত ব৷ স্ু্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
একালেও প্রত্যক্ষবাদের বিরোধী অনেক লোক আছেন। 

শীকফচ-কথ! গ্রাচীন ভারতের পৌরাণিক কথা । শ্রীকৃষ$ আনিয়াছিলেন ও লীলা 
করিয়াছিলেন,__ সেই লীল! অদ্ভুত, অসাধারণ ও চমণ্কার। শ্রীকৃষ্ণের এতিহাসিকতায় 
সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। শ্রীকৃফ্ং-কথার যে একট! এঁতিহাসিক মেরুদণ্ড আছে, 
এবং তাহার সহিত অন্যান্য কথ! মিশিয়! গিয়াছে, ইহাই নিরপেক্ষ স্ুধীগণের সিদ্ধান্ত ! 

এই ঘে 'অন্যান্য-কথা”, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সমস।ময়িকগণের ভিতরেও মতভেদ 
ছিল। মতভেদের জন্যই সেকালে বনু বনু মহাযুদ্ধ হইয়াছে। তাহার ফলে ভারতের 
উদ্ধত ক্ষাত্রশক্তির ধবংশই হইয়াছিল । একালে তাহা লইয়! কিছু কিছু বাক্যুদ্ধ হওয়ায় 
আপত্তি কি? 

সে-কালের প্রতাক্ষবাদীরা শ্রীকষ্ণকে একজন চতুর এক্্রজালিক মনে করিতেন, 
আর, এ-কালের প্রত্যক্ষবাদীর! সমগ্র কৃষ্ণ-কথ। রূপক বলিয়া উড়াইয়। দিতে চাহেন। 
কিন্তু, চেষ্টা করিয়াও কেহ কৃষ্ণ-কথা উড়াইয়। দিতে পারিলেন ন'। প্ররত্বততত্ববিৎ 
পগ্ডিতগণের অনুসন্ধানের ফলে শ্রীকুষ্জের এতিহাসিকতা অপ্রমাণ না হইয়া সগ্রমণ 
হইতেছে। এঁতিহাসিকতা, শ্রীকফং-কখার একটামাত্র দিকৃ। একালের অনেকের 
কাছে এই দিকৃটাই সর্ববপ্রধান প্রয়োজন বলিয়। মনে হইতে পারে. কিন্তু একমাত্র 
প্রয়োজন নহে। মনীষি বঙ্কিমচন্দ্র, যুগের প্রয়োজন বুঝিয়াই তাহার “কৃষ্ণ-চরিব্র-গ্রন্থে 
কের এতিহাসিকতা ও পু্ণ-মানবতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 


শ্রীক$-কথার সূচন! &১ 


বর্তমানের প্রকৃত প্রয়োজন পুরণ করিতে হইলে বঙ্ষিমচন্দ্র যাহা করিয়াছেন, 
তাহাকে কাজের আরম্ত-মাত্র বলিতে হইবে । পৌরাণিকগণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার 
ভিতর কোন উচ্চতর, বৃহত্তর ব! মহত্তর সত্য আছে কিনা, তাহাই এখন দেখিতে হইবে । 

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত একটি বিশাল লাহিত্য কেবল শ্রীক্চ-কথায় 
পূর্ণ। কত ভক্ত, কত কবি, কত খধি, কত দার্শনিক, সমগ্র জীবন-ব্যাপী সাধনার দ্বার! 
এই কথার অনুশীলন করিয়াছেন। এই অনুভবাত্মক সাহিত্যের ভিতর প্রবেশ করিতে 
হইলে তিন প্রকারের অনুভব-প্রণালীর সহিত পরিচিত হইতে হুইবে। ইতিহাসের কৃষ্ণ, 
পুরাণের কৃষ্ণ আর ভাবুকের কৃষ্ণ । ইতিহাস, লীল! ও নিত্যলীলা, এই তিনটি ব্যাপার 
বুঝিতে হইবে। এই তিনটির ভিতর প্রকৃত প্রস্তাবে বিরোধ নাই। 

বর্তমান সময়ে যাহাকে ইতিহাস বলে, তাহার সহিত পরিচিত হওয়। প্রয়োজন । 
তাহ! বর্তমানের, প্রতীচ্যের নে। বন্তমানের ইতিহাসও যেমন বুঝিতে হুইবে, প্রাচীন 
কালের পুরাণও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। 

শ্রীমস্ভাগবতকে পুরাণ-চক্রবর্তী বা! সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ বল! হুইয়। থাকে । এই 
শ্রীমস্তাগবত্তের একটি শ্লোক বা একটি কথ! বুঝিতে হইলে অনেকগুলি প্রাথমিক কথা 
জান৷ আবশ্াক। সে-কালের লোকে সেই সব প্রাথমিক কথা জানিতেন ও মানিতেন। 
এসকালের লোকে মানেন ন! বলিলে ভুল হইবে, জানেন ন!, ইহাই ঠিক কথা । জানিলে 
ঝ| শুনিলে অনেকে মানিতেও পারেন। বর্তমান প্রবন্ধে একটিমাত্র শ্লোক এইভাবে 
ব্যাখ্যাত হুইবে। 

শ্লোকটি বলিবার পূর্বে, উহ? কোন্‌ স্থানের ক্লক তাহাই জানিতে হুইবে। 
শ্তিসার শ্তরীমন্তাগবত মহাপুরাণে এবং এই মহাপুরাণের পূর্ববর্তী পঞ্চম বেদ মহাভারতে 
মানবের শ্রোতব্য যাবতীয় তত্বকথাই আছে। সকল কথার সার কথ শ্রীকষঃ-ঃকথ!। 
শ্রীমন্তাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-কথাই মুখা কথা, অন্যান্ত কথা গৌণ ও আনুষঙ্গিক । শ্রীকৃষ্চ-কথার 
পুষ্টি-সাধনের জন্য ব! শ্রীকৃষ্ণ-কথার ভূমিকা-স্বরূপেই অন্যান কথ! বল! হইয়াছে। 

শ্রীভগবানের বিশেষ ইচ্ছায় অভিশপ্ত ও সৌভাগ্যবশে বৈরাগা-প্রাপ্ত মহারাজ 
পরীক্ষিত শ্ীশুকদেবের মুখে শ্রীমন্তাগবতের কথা শুনিতে শুনিতে স্বভাবতঃই তীহাকে 
বলিলেন-_-“গ্রভো, এইব।র শীকৃষ-কথা বলুন । 


৫২ বীরভূমি 


প্রশুকদেৰ কথা আরম্ভ করিলেন। 
শ্লোক 
ভূমিদৃ গুনৃপবাজদৈত্যানীকশতাযুতৈ। 
আক্রান্ত! ভূরিভারেণ ব্রহ্ধাণা' শরণং যো ॥ 
শ্রীমস্তাগবত ১০।১/১৪ 


দৃপ্ত নৃপতির ছল্মবেশে দৈত্য আবিভূতি । তাহাদের শত অধুভ সৈম্য। তাহার গুরুভারে 
পীড়িত পৃথিবী ব্রহ্মার মাশ্রয়ে গমন করিলেন। 

এই শ্রোকটি বুঝিতে হইলে কতগুলি কথ! মানিয়া লইতে হুইবে, প্রথমেই তাহার 
একট! তালিকা করিয়া লওয়া যাউক। পৃথিবী চৈতন্তাময়ী, ক্রিয়াময়ী, তিনি ব্রঙ্মার নিকট 
গ্েলেন। আমাদিগকে লোকতন্ব, মহাপুরুষ-সংস্থান জানিতে হইবে। দৈত্য হইয়াছে 
রাজা, হৃতরাং দেবাস্থরের সম্বন্ধ জানিতে হইবে, কন্মানুঘায়ী জন্মান্তরের বিধান জানিতে 
হইবে। পৃথিবীর ভারহরণের জন্যই অবতার, স্্বতরাং অরতার-তত্বও জানিতে হইবে। 
বর্তমান প্রবন্ধে এই কথাগুলিই আলোচিত হইয়াছে। 


২। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ হেতু 


কিন্তু, প্রারস্তে আর একটি কথ! বলিতে চাই। প্রাচীন টাকাকারের! এই শ্লোকের 
ব্যাখ্যায় সেই কথাটি ধরিয়াছেন। টীক।কা'র বলিতেছেন, এই শ্লোকের দ্বার! প্ীকৃষ্ণের 
আবির্ভাবের যাহা প্রসিদ্ধ কারণ তাহাই বল! হইতেছে। প্রসিদ্ধ কারণের আর একটি 
নাম বহিরজ কারণ ব1 বাহা কারণ। স্ৃতরাং বুঝিতে হইবে এই কারণ ছাড়া আর একটি 
কারণ আছে, তাহা! অপ্রসিদ্ধ, অন্তরঙ্গ বা ভিতরের কারণ। 

ভীকফ কেন আসিয়াছিলেন এবং তিনি কে, এ-সন্বন্ধে মতভেদ আছে। তাহার 
আবির্ভাবের দ্বার! জগত্তের ব| দেবতার উপকার হইয়াছে, এই উপকার সকলেই জানে, 
ইহাই প্রসিদ্ধ কারণ। জগতের বা দেবতার উপকার করিতে অবতার-পুরুষের আবির্ভাব 
হয়। কিন্ত, শ্ীমন্তাগবত বলেন শ্রীকৃষ্ অবতার-মাত্র নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্‌। 
অবতারের আবির্ভাবের যাহ! হেতু তাহ! বছিরঙ্গ কারণ। কিন্ত, ইহ! ম্বয়ং ভগবানের 
আবির্ভাবের সমগ্র হেতু হইতে পারে না। জগতের প্রয়োজনের ছার. ভগবান্‌কে 


শ্ীকৃষঃ-কথার সূচন! ৫৩ 


দেখিলে হইবে না, ভগবানের প্রয়োজনের দ্বারা জগৎকে দেখিতে হইবে 


ভগবানের 


যাহা! নিজের প্রয়োজন তাহারই নাম অন্তরঙ্গ হেতু । 
অন্তরঙ্গ হেতু-সম্বন্ধে শ্রীমস্তাগবতে নানাস্থানে নানা কথা আছে। আমর! প্রারস্তে 


জ্ীচেতম্ভচরিতান্বত হইতে কয়েকটি কথ! উদ্ধৃত করিলাম। 


পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে । 
স্বয়ং ভগবানের কম্শ নহে ভার হরণ। 
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-ক।ল। 
পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে। 
নারারণ চতুর্বহ মৎ্সাগ্ভবতার। 

সবে আসি কুষ্ 'অঙ্গে হয় অবতীর্ণ । 
অত এব বিষু তখন কৃষ্ণের শরীরে । 
আম্ুসঙ্গ কর্ম এই অস্থুর মারণ। 
প্রেমরস নির্যাস করিতে আম্বাদন। 
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। 
বশ্ব্যয জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত । 
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। 
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভঙ্জে যেই ভাবে। 


কৃষ্ণ অবতীর্ণ হেল! শান্ত্রেতে প্রচারে ॥ 
স্থিতিকর্ত! বিষু। করে জগৎ পালন ॥ 
ভারহরণ কাল তাতে হুইল মিশাল ॥ 
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥ 
যুগ মন্বস্তরাবতার যত আছে আর ॥ 
এছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ ॥ 
বিষুদ্ধারে কৃষ্ণ করে অনুর সংহারে ॥ 
ধে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥ 
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ 
এই ছুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম ॥ 
এম্বরধয-শিখিল প্রেমে নহে মোর প্রীত ॥ 


তার প্রেমবশ আমি না হই অধীন ॥ 


তারে সে সেভাবে তি এ মোর শ্বভাবে॥ 


যে যথা মাং প্রপদ্ধন্তে তাং শুখৈব ভজ্ঞাম্যহম্‌। 
মম বর্হবর্তত্তে মন্য্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ গীতা ৪1১১ 


মোর পুত্র মোর সথ! মোর গ্রাণপতি । 
আপনাকে বড় মানে আমারে সম, হীন। 


এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধতক্তি ॥ 
সেই ভাবে হই আম তাহার অধীন ॥ 


ময়ি ভক্তিহি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। 
দিষ্টয। যদাসীন্মৎন্গেহো! ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ভা ১০।৮২-৩১ * 


মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন। 
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্বন্ধে আরোহন। 


অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন 
তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম ॥ 


ভীত ব্রঙ্গোপীদের বলিলেন, সখিগণ, আমার প্রতি ভক্তি ভূতমাত্রেরই পক্ষে অমুত । 


আমি ভগবান্‌, কিন্ত তোমাদের গ্লেহের অধীন। 


তোমাদের প্রেম অতি ভদ্র। উহা আমাকে 


'আপরস্তি' পার করিয়া তোমাদের সমীপে আনিয়! বাধিয়া রাখে । 


৫৪ বীরভূমি 


প্রিয়া যদি মান করি করযে ততসন। বেদস্ততি হৈতে তাছে হরে মোর মন ॥ 

এই শুদ্ধ তক্তি লঞ1 করিমু অবতার । করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত্ত বিহার ॥ 
বৈকুঠান্তে নাহি ঘেষে লীলার প্রচার । সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥ 
মোবিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়! করিবেন আপন গ্রভাবে ॥ 
আমিহ না জানি তাহ! না| জানে গোপীগণ | হুৃহার রূপ গুণে হ'হার নিতা হরে মন॥ 
ধন্ন ছাড়ি রাগে ছু'হে কররে মিলন । কতু মিলে কভু ন! মিলে দৈবের ঘটন॥ 
এই সব রস নিধ্যাস করিব আম্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্কেরে প্রসাদ ॥ 
ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমাগগে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম কর্ম ॥ 


অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দহমাশ্রিতঃ 
ভঙতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ স্রত্বা তৎপরে৷ ভবেৎ॥ ভা, ১০/৩৩৩৬ 
“তবে” ক্রিয়! বিধিলিঙ, সেই ইহ কর । কর্তৃবা অবস্তা এই, অন্তথ। প্রত্যবার ॥ 
এই বাঞ্ছ। যৈছে কৃষ্ণ-প্রাকট্য কারণ । অস্থুর সংহার আঙ্ুসঙ্গ প্রয়োজন ॥ 
অর্থ এইরূপ। শাস্ত্রে আছে পৃথিবীর ভারহরণের জন্য শ্রাক অবভীণ হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু, শ্রীকৃষণ স্বয়ং ভগবান। ভূভারহরণ তাহার কার্য নহে। এই কার্য 
ধিনি করেন, তিনি স্থিতিকর্তা বিষুর | শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ শ্বয়ং ভগবানের অবভীণ হইবার 
সময় উপস্থিত। ঠিক সেই সময়েই ভূতারহরণও প্রয্োজন। পুর্-ভগবান যখন 
আসেন তখন অন্যান্ত অবতারেরাও আসেন, কিন্তু পৃথক্‌ হইয়৷ আসেন না, ম্বয়ং ভগবানের 
নহিত মিশ্রিত হইয়াই আসেন। নারায়ণ, 6তুর্ণহ, মৎস্য প্রভৃতি অবতার, যুগাবতার, 
মন্বস্তরাবতার নকলেই শ্রীকৃষ্ণের দহিত একত্র হইয়া আসিয়! থাকেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ 
ভগবান। বিঞুর কার্য্য অন্থর-সংহার। শ্রীকৃষ্ণের সহিত একীভূত হুইয়াই বিষুঃ 
আসিয়াছিলেন। অত এব ভূভ্ভারহরণ ব৷ অস্ুরসংহার আনুসঙ্গিক কার্য/-মাত্র ; শ্রীকৃষ্ণের 
আবির্ভাবের মুখ্য কারণ নহে। তাহা হইলে মুখ্য কারণ কি? উত্তর- শ্রীকৃষ্ণ রসিক: 
শেখর, এবং পরম করুণ। তিনি নিজে সর্ব্বোস্তম প্রেমরস আস্বাদন করিতে চাহেন, 
আর রাগমার্গ ভক্তি প্রবর্তিত করিতে চাছেন। রাগমার্গভক্তিই মানবের সর্বেবোততম ধন। 
কিন্তু, মানুষ এতকাল তাহা পায় নাই। মানুষ ভগবানকে গ্রকৃতভাবে ভালবাসে না, 
ভালবাপিতে পারে না। কারণ মানুষ ভগবান্কে খুব বড় এবং নিজেকে নিতান্ত হীন 
বলিয়া মনে করে। শ্রীভগবানের সহিত বদি মানুষের এই প্রকারের সম্বন্ধ হয় তাহা 


শ্রীকৃঃ-কথার সুচনা ৫৫ 


হইলে মানুষ ভগবানকে ভালবাসিতে পারে না। ভগবানের এরূপ ব্যবস্থা নহে। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, মানুষ, তৃমি যেমন করিয়| পিত। বা মাতা হুইয়| পুত্রকে ভালবাসো, 
বন্ধু হইয়া বন্ধুকে ভালবাসে, প্রেয়সী হইয়! প্রিয়কে ভালবাসো, সেইভাবে আমাকে 
ভালবাসো, আমি তাহাই চাই। নিজেকে বড় বলিয়! মনে করিয়া! আমাকে হীন বলিয়া 
মনে কর, বা আমাকে সর্ববাংশে তোমার দমান বলিয়া মনে কর, তাহা! হইলেই তোমার 
সহিত আমার প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, তাহাতে আমি আনন্দিত হইব, আমি তোমার 
অধীন হইব। বৈকুষঠ প্রভৃতি ধামে নাই, এমন সব লীল! করিবার জন্য, গোপীগণের 
সহিত তাহার যে ওপপত্য-সম্বদ্ধ তাহাই প্রকটিত করিয়া, প্রচলিত ধর্মের উপরে অন্ুরাগের 
যে স্বাধীন সাধন-পথ আছে, তাহাই দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। 

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব যে প্রত্যেক চতুষু'গে ব! প্রত্যেক মন্বন্তরে হয়, তাহ! নহে। 
্রন্মার একদিনে অর্থাৎ চতুর্দশ মন্বস্তর পরিমিত সময়ের মধ্যে একবার হইয়! থাকে। 
শ্ীচৈতন্য-চরিতাম্ৃত গ্রন্থেই কথিত হইয়াছে । 


পূর্ণ ভগবান কৃঝ্ ব্রজেন্দ্র-কুমার । গোলোকে ব্রজের সহ নিত বিহার ॥ 
ব্রহ্মার একদিনে তিছে। একবার। অবতীর্ণ হঞ1 করে প্রকট বিহার ॥ 
সত্য ভ্রেতা দ্বাপর কলি চারিষুগ জানি। সেই চারিষুগে দিব্য একযুগ মানি ॥ 
একাত্তর চতুধু'গে এক মন্বস্তর | চৌদ্দ মবস্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥ 
বৈবন্বত নাম এই সপ্ত মনবন্তর | সাতাইশ চতুর্ুগ তাহার অন্তর ॥ 
অষ্টাবিংশ চতুু'গে দ্বাপরের শেষে । ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ 
দাস্ত সখ্য বাৎসলা শৃঙ্গার চারি রস। চারি ভাবের তক্ত ধত কৃষ্ণ তার বশ॥ 
দাস সথ! পিতা৷ মাত। কাস্তাগণ লঞ%1। ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ গ্রেমাবিষ্ট হঞা! ॥ 


জ্ীক্চের "আবির্ভাবের এই সব গুট় কথা শ্রীগৌরাঞ্জ লীলার সময়েই শৃঙ্খলা বন্ধ- 
ভাবে প্রচারিত হইয়াছে । শ্রীমস্তাগবতে ও অন্যান্য কোন কোন পুরাণে ইহার স্থস্পষ্ট 
ইঙ্গিত অ|ছে। এই কথাগুলি জানিয়৷ রাখা দরকার। এই কথাগুলির দ্বারা যে কেবল 
শবীকঞ্চলীলারই রহন্ত বুঝিতে পার! যাইবে, তাহা নহে ; শ্রীগৌরাজ-লীল। কি, শ্রীকৃষ্ণের 
শ্রীবন্দাবন-লীলার সহিত শ্ত্রীগৌরাঙ্গ-লীলার সম্বন্ধ কি, এবং যুগধনর্ম কি, তাহাও বুঝিতে 
পার! যাইবে । 

রাগমার্গ ও গোপীগণের ওপপত্য, ধুগধর্দের চরম কথা । শ্রীজীব গোস্বামী 


৫৬ বীরভূমি 


মহোদয়কেই এই কথা কিয়ুপরিমাণে চাপিয়া বলিতে হুইয়াছিল। শ্ীজীব-গোস্বামী- 
পাদ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন-_-“ন্বেচ্ছয়! লিখিতং কিধিং কিঞ্চিত্র পরেচ্ছয়া। 
পরের অনুরোধে বৰ! প্রচলিত মতের সহিত পাছে একান্ত-বিরোধ হয়, এই আঁশঙ্ক।য় অনেক 
কথা চাপ! দিয়া বলিতে হুইয়াছে। যাহ! হউক, আমরা এইবার আলোচ্য বিষয়ের 
অনুসরণ করি। 


৩। লোকতত্ব ও বির।ট্‌ পুরুষ 


পৌরাণিক যুগের লোকের! জাঁনিতেন বা মানিতেন, এই পৃথিবী বা ভূলোকের 
অপেক্ষা সুন্মম এবং ক্রমেই সৃন্মতর আরও ছয়টি লোক বা জগ্নৎ আছে। তাহাদের নাম 
ভুবল্লেক, স্বর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক। এই সব লোক সুন্ষম এবং 
ক্রমেই সৃক্মমতর। আবার, আমাদের এই পৃথিবী হইতে স্থুল এবং ক্রমেই স্থুলতর সাতটি 
লোক আছে। তাহাদের নাম, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতিল, রনাতল, 
পাতাল। সুক্গম আর স্থল, এই চতুর্দশ ভূবন । পুরাণের ভিতরের কথা বুঝিচ্ছে হইলে 
এই চতুর্দশ ভূবন মনে রাখিতে হইবে। ধাঁহারা দ্বিপ্, তাহারা তন্বত্ঞানের অধিকারী । 
তাহাদিগকে প্রতিদিন তিনবার প্রাণায়ম করিতে হয়, আর সুঙ্গম সগ্ডলোক চিন্তা করিতে 
হয়। এই সপগ্তলোকের সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। নীচের যে সপ্ডলোক ঝ! 
সপ্তপাতাল, তাহাদ্দের কথাও মনে রাখিতে হয়; কিন্তু, পৃথিবী অপেক্ষা স্থলতর লোক 
চিন্তায় আন! বড়ই কঠিন। সপ্তলোক চিন্তা, আর ষট্চক্রচিন্তা, একই কথা, ইন্থা 
তন্ত্রোস্ত কুগুলী যোগের অন্তর্গত । 
শ্রীমন্তাগবতের কথা আরম্ভ করার সময়েই শ্রীশুকদ্েব বলিয়াছেন, এই চতুর্দশ 

ভূবন যাহার দেহ, সেই বিরাট পুরুষকে হৃদয়ে ধারণ। কর। সেই পুরুষ কেমন? 

পাতালমেতন্ত হি পাদমূলং পঠস্তি পা প্রপদে রসাতলং। 

মহাতলং বিশ্বস্যথজোহ্র্থ গুল্‌ফে তলাতলং বৈ পুরুষস্ত জজেব ॥ 

ছে জানুনী স্ুতলং বিশ্বমূর্তের রুদ্থয়ং বিতলঞ্াতলঞ্চ। 

মহীতলং তজ্জঘনং মহীপতে নভস্তলং নাভিসরে! গৃনস্তি ॥ 

উরন্তলং জ্যোতিরনীকমন্ত গ্রীবামহ্র্দনং বৈ জনোহন্ত | 

তপো বরাটীং বিহ্র়াদিপুংসঃ সত্যন্ত শীর্ষাণি সহঅশীফ?। 


শ্বীকফ-কথার সূচন। 8 ৫. 


অসংখ্য মন্তকষুক্ত এই পুরুষের পদমূলে পাতাল, চরণের অগ্ ও পশ্চান্তাগ রসাতল, 
গুলফ দেশ মহাতল, জঙ্ঘ! তলাতল, জানুদুইটি স্থতল, উরুদ্বয়ের নিন্দেশ বিতল, উপরাংশ 
অতল। জঘন মহীতল, নাভিসরোবর নভস্তল, বক্ষ স্বলেক, গ্রীবা মহলে, বদন 
জনলোক, ললাট তপোলোক, মন্তকসমূহ সত্যলোক। এই পুরুষের দেহই এই 
চতুর্দশ ভূবন। | 


৪1 মানুষের মহিমা ও ধর্ম 


চতুর্দশ ভূবনের মধ্যে এই পৃথিবী ঠিক্‌ মধ্যস্থলে অবস্থিত। একদিকে সগ্তপাতাল 
আর একদিকে ছয় স্বর্গ, মধ্যস্থলে পৃথিবী । মানুষ, এই পৃথিবীর অধিবাসী । ব্রহ্মাণ্ডের 
ভিতর মানুষই সর্ববাপেক্ষ। উন্নতিশীল জীব, স্বাধীনভাবে আত্মশক্তির সাহায্যে নিজের 
উন্নতি সাধনের অধিকার শ্ীভগবান্‌ একমাত্র মানবজাতিকেই দিয়াছেন। মানুষের নিঙ্গে 
যে-সব জীব আছে, প্রকৃতির তমোগুণের ছ।র! তাহাদের স্থ্টি হইয়াছে । তাহার তির্য্যক্‌, 
পশুপাখী প্রভৃতি । তাহারা যেমন আছে, তেমনই 'আছে, নিজেদের উন্নতির জন্য 
তাহাদিগকে তপস্যা! করিতে হয় না, চেষ্টা করিতে হয় না। দেবতার! প্রকৃতির 
সত্বগুণের স্ষ্টি, তীহারাও উন্নতিশীল নহেন, তাহাদের দেহ ভোগদেহ, মানুষের দেহের . 
হ্যায় তাহাদের দেহ কর্ম্মদেহ নছে। তাহারা এখন যে-অধিকার পাইয়াছেন, এক মম্বন্তর 
পরিমিত সময় কোনরূপে সেই অধিকার রক্ষা করিতেই তাহার! চেষ্টিত। অস্থ্রগণ, 
অসন্তুষ্ট, কিন্তু দেবতার অধিকার কোনরূপে কাড়িয়া লওয়৷ ছাড়! তাহাদেরও অন্ধ কোন 
আকাঙ্ক্ষা! নাই। ব্রঙ্ষাণ্চের ভিতর একমাত্র মানুষই উন্নতিশীল জাতি। ৃ 

মানুষের উন্নতির সীমা নাই। “মানুষ! তুমি এই পর্য্যস্ত আসিবে, আর আসিবে 
না”--এই কথ! বলিয়! প্রীভগবান্‌ মানুষের উন্নতির সীমারেখ। নির্ধারিত করিয়া দেন 
নাই। এইজন্যই অনন্ত গ্রীভগবানের যত. লীলা তাহার মধো নরলীলাই সর্বেবাত্তম। 
এমন কোন উচ্চাবস্থা নাই, ইচ্ছা করিলে ও চেষ্ট/ করিলে মানুষ যাহা লাভ 
করিতে পারে না। ভুবলোকবানী গন্ধর্্ব হওয়া, দ্বলেকবাসী দেবত! হওয়া, তপো- 
লোকবাসী সিন্ধবরক্ষাধি হওয়। সামান্য কথা। মানুষ ইচ্ছ! করিলে ও চেষ্টা করিলে 


সত্যলোকও ছাড়াইয়া যাইতে পারে৷. -অনন্ত-উন্নতিশীলতাই মানুষের বিশেষ অধিকার |. 





৫৮. বীরভূমি 
মানুষের এই উন্নতির নাম “অভ্যদয়” । এই উন্নতির চরম অবস্থার নাম “নিঃশ্রে়স”। 
যে-শক্তিতে ও যে-ব্যবস্থাতে মানুষের এই অভুাদ্য় ও নিঃশ্রেয়স সাধিত হয়, তাহাঁরই 
নাম ধন্ম। এই ধণ্মই মানুষের একমাত্র সুহৃদ । 

মান্গুষ যেমন উন্নতিশীল জাতি, তেমনি তাহার পতনেরও সম্ভাবনা আছে: মানুষ 
কর্্মদোষে অনুর হইতে পারে, রাক্ষস হইতে পারে, পশুও হইতে পারে। এহ প্রাথবী 
আর মানুষ লইয়া দেবতায় ও অন্থরে চিরকাল টানাটানি । অনুর, দৈতা, দানব, রাক্ষস, 
একই জিনিস, একই তত্ব, কেবল প্রকাশের ভেদ। স্বর্গে বা স্বলেণকে দেবতা, আর 
পাতালে অন্ুর। ছুইয়ের মধ্যে পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষ। এই মানুষ লইয়াই 
দেবাস্বরে সংগ্রাম ও সমুদ্রমন্থন। ধর্মই মানুষের একমাত্র সুহাদ্‌। এই ধর্ম রক্ষিত 
হইলে মানুষ স্বরক্ষিত হয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শান্তিতে থাকে । ধর্মই ধারণ করিয়া আছেন; 
ধর্ম রক্ষিত হইলে মানুষের আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। | 


৫। নৃপ ও দৈত্য 


ন্‌প বা রাজা, মানুষকে পালন করেন, রক্ষ! করেন। এমনভাবে পালন করেন, 
যাহাতে মানুষের অভ্যুদয় হয়, নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। ধর্্মরক্ষাই প্রকৃত পালন | 
নৃপ ঝ! রাজার কার্ধ্য, ন্যায়তঃ দগুধারণ করিয়া শাসনাধীন মানবসমুহকে প্রকৃত 
উন্নতির পথে পরিচালন। এই কাধ্য ব্রক্মাবিৎ ব্যতীত অন্য কেহ করিতে পারে ন|। 
ধিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াছেন,--কাম, ক্রোধ, লালস! প্রভৃতি যাহার প্রকৃতিতে 
নাই, তিনিই দগুধারণের অধিকারী । অস্ট দিক্পালের অংশে ভীহার জন্ম, তিনিই নৃপ 
বা প্রকৃত রাজা । 
রাজ। হওয়া যে কত কঠিন, পৃথুরাজ! তাহা প্রজাদিগকে বলিয়! গিয়।ছেন। 
য উদ্ধরেৎ করং রাজ! প্রজ! ধর্মেঘশিক্ষয়ন্‌। 
প্রজানাং স মলং ভূড.ক্তে ভগঞ্চ দ্বং জহাতি স॥ ভা ৪-২১-২৪ 
যে রাজ! প্রজাগণকে তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম শিক্ষা! ন| দিয়া কর গ্রহণ করেন, সেই রাজ! 
প্রজাপুঞ্জের পাপভাগী হইয়! অপার এশ্ব্ধ্য হইতে বঞ্চিত হুইয়! থাকেন: 
প্রজার! সকলে ভগবানে মতি রাখিয়া যদি নিশ্চি্ভাবে ম্বধর্টের টি করিতে 


শ্রীকণ-কথার সুচন! ৯ 


পারে, তাহ! হইলেই রাজার প্রকৃত মঙ্গল হয়। তাহার অন্যথ! হইলে রাজার সর্ববনাশ 
স্থনিশ্চিত। এইজন্ব মহারাজ। পৃথু তাহার প্রজার্দিগকে বলিলেন-__ 
তৎ গ্রজ। ভর্তৃপিগ্ার্থ; শ্বার্থম্বানুহয়তঃ। 
কুরুতাধোক্ষজ ধিয়ন্্রহি মেহনুগ্রহঃ ক্কৃতঃ ॥ 

আমি তোমাদের প্রভূ । আমাকে যেন পিগুদান করিতেছ, এই বুদ্ধিতে তোমরা ভগবান্‌ 
শ্রীহরির চরণে মতি রাখিয়! স্বধর্ণ্মের অনুষ্ঠান কর, তাহ! হইলে আমার প্রতি অনুগ্রহ 
করা হইবে ।% 

রাজা হইতে হুইলে দেবতাদের কার্যাবলী বুঝিতে হইবে, দেবতাদের সহিত সম্বন্ধ 
রাখিতে হইবে, নিয়মিতভাবে যঙ্কাদির দ্বার! দেবতাদের সেবা করিতে হইবে। দেবতাদের 
সেবা করিলে তাহার! ভূষ্ট হইবেন, দেবতার! তুষ্ট হইলে মানবের সর্বববিধ কল্যাণ হইবে। 
পৃথু এবং শ্রীরামচন্দ্র রাজা হইয়া ভারতবর্ষকে এই রাজধন্্ম শিখাইয়া গিয়াছেন। 
প্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীমন্তগবত বলিয়াছেন-_- 

ভগবানাত্মনাত্মানং রাম উত্তমকল্পকৈঃ। 
সর্বদেবময়ং দেবমীজে২থাচাধ্যবান্‌ মখৈঃ 1৯1১১।১ 

ভগবান্‌ রামচন্দ্র আচার্ধ্যকে লইয়! অতি উত্তম ষশ্ঞ্ভ সমুহের দ্বার সর্ববদেবময় পরমদ্দেব 
আপনারই অর্চনায় নিযুক্ত হইলেন। 

রাঁজা হওয়া যে কত কঠিন, তাহা শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস ও সীতা-নির্ববাসন-ব্যাপারের 
দ্বারাই ভারতবর্ষ বুঝিয়াছে। 

দৈত্যেরা শক্তিমান ও প্রবল, কিন্ত তাহার! কর্ম্মভূমি পৃথিবীর ব! মানবজাতির রাজা 
হইতে পারে না। দৈত্যের! রাজা! হইলে মানবসমাজের কিরূপ অবস্থা হয়, আীমস্তাগবতে 
তাহার বর্ণনা আছে। হিরণ্যকশিপু যখন ব্রিলোকের রাজ! তখন মানুষকে পরিশ্রাম করিয়া 
চাষ আবাদ করিতে হইত না। বিন! কর্ষণে কামহৃঘ! গাভীর গ্যায় জগ্তত্বীপৰতী পৃথিবী 


* উড়িযাযর় একটি ধর্ম-সম্প্রদায় আছে, তাহার ছইটি নাম; মহিমা-সম্শ্রদায়, কুস্তীপট 
সম্পরদান়্। ইহার! রাজা ক্রাঙ্মণ আর রজক, এই তিনজনের অন্নগ্রহণ ফরে ন1। অন্ত সকলের অন্ন 
গ্রহণ করে। ইহার বলে বাজাতে প্রজার পাপ আছে, ব্রাঙ্মণে জয়ার ও শিষোর পাপ আছে, আর 
বুজকে কাপড়ের ময়ল! আছে। 


৬ বীরভূমি 


বিবিধ প্রকারের শম্ত ও ফল দিতে লাগিলেন। সপ্তসমুদ্র ও নদী রত্বরাশি আনিতে 
আর্ত করিল। কাহাকেও আর রত্ব খুঁজিতে হুইল ন!। বৃক্ষেরা সকল খতুতেই 
সমভাবে ফলপুষ্পযুক্ত হইতে লাগিল। (শ্রীমন্তাগবত, সপ্তম স্বন্ধ, চতুর্থ অধ্যায় )। 
মানুষের ভোগন্থুখের আর সীম৷ ছিল না। বিনা পরিশ্রমে মানুষ ভোগবিলাসে মত্ত 
হুইয়া উঠিল। 

তাহ হইলে দৈত্যরাজ্যে আপত্তি কি? শ্রীমন্তাগৰবত অতি সংক্ষেপে এক কথায় 
তাহার উত্তর দিয়াছেন। কথাটা বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে বুঝানো খুব কঠিন। 
অনেকেই বুঝিতে পারিবে না, আর যে বুঝিবে ন! তাহ!কে বুঝাইতে চেষী৷ কর! নিরর্থক, 
কারণ সে কিছুতেই বুঝিবে না। হিরণ্যকশিপু--"লোকপালগণের তেজ ও স্থান হরণ 
করিয়া লইল।” হিরণ্যকশিপু সূর্যকে ডাকিয়৷ বলিলেন__-তোমার কাজ আমি করিব, 
তুমি আমার ঘরের আলো! জ্বালিও। বায়ুকে বলিলেন-_-তোমার কাজ জামি করিব, তুমি 
আমার পাখ! টানিও। ইন্দ্রকে বলিলেন--তোমার কাজ আমি করিব, ভুমি আমার সেবা 
করিও । ভগবানের শাসন, যাহ! দেবতার! চালাইতেছিলেন, তাহ! অন্ঠরূপ। ভগবান্ই 
সব করেন, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া মনে করে, আমিই করিতেছি, আমি 
আমার বুদ্ধি খাট।ইয়া পরিশ্রম করিয়া করিহেছি। এই যে ম্বাধীনতা-বোধ, ইহাই 
শ্রীভগবানের স্থষ্টির চরম ও পরম মহত্ব। শ্রীভগবান্‌ সর্ববকর্্া ও অকর্ন্মা, ইহাই তাহার 
ভগবত্তা। দৈত্য হিরণ্যকশিপু এই বোধ ( আত্মবোধ ) অপহরণ করিল, ইহাই 
তাহার দেষ। 

দ্বাপরষুগে বা বিগত দ্রাপরযুগের শেষাংশে দৈত্যের! ক্ষত্রিয় রাজাদের ঘরে জন্মগ্রহণ 
করিয়া! রাজা হইয়া! বসিল। দৈত্য কখন 'নৃপ' হুইতে পারে না। দৈতা জড়বাদী, 
প্রতাঙ্ষবাদী, ইহ-সর্ববস্থবাদী, নাস্তিক্যবাদী, ভোগবাদী। তাহার রাজা হইলে মানুষের 
ভোগন্থখ খুব বাড়িয়া! যায়, কিন্তু তাহ।তে ধর্্মহানি হয়, স্থতরাং এ ভোগম্থখের পরিণাম 
ভয়াবহ । কিন্ত্র, কাঁলগ্রভাবে, মানবজাতির কর্্মদোষে দৈত্যের। আসিয়া রাজবংশে 
জম্মাইয়। অনেক স্থলে রাজ! হইয়া বসিল। 

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার ইহাই প্রথম কথা। টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ বলিলেন, দৈত্য 
একটি স্বভাব। সেই স্বভাবসম্পন্ন লোকের রাজবংশে জন্ম হইল এবং তাহাগা পৈতৃক- 


শ্রীক্ণ-কথাঁর সূচনা ৬১ 


রাজ্যে রাজ! হুইল । দিতিবংশত্বাভাবেহপি কর্ম্মণৈৰ যে দৈত্যাঃ* ইহারা দিতির বংশে 
জন্মায় নাই, ইহার! কর্মের দ্বার। দৈত্য হইল । শ্রীমন্তাগবতের প্রত্যেক কথাই গভীরার্থপূর্ণ 
কাজেই সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ। কর! মানুষের সাধ্যাতীত। ব্রাঙ্ষণের ঘরে জন্মইলেই ব্রাঙ্গণ 
হইব, ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্মাইলেই ক্ষত্রিয় বা রাজ! হইব, ধনীর ঘরে জন্মাইলেই ধনী হইব, 
এই যে ব্যবস্থা, ইহা! মোটেই নিরাপদ ব্যবস্থা নহে। ব্রাঙ্ষণ-সম্তানের ব্রাঙ্গণত্বের জন্য 
একট! দাবী থাকিতে পারে, ক্ষত্রিয়-সম্তানেরও ক্ষত্রিয়ত্বের জন্য একট! দাবী থাকিতে 
পারে। কিন্তু, ব্রাহ্মণের সদ্গুণাবলী একেবারে নাই, ঈদৃশ ব্রাহ্ষণ-সন্তান যদি ব্রাহ্মণের 
প্রাপ্য আদর ও পুজ! পায়, তাহ! হইলেও যেমন ধর্ম্মহানি হয়; ধনীর দুশ্চরিত্র সন্তান 
ধনের অধিকারী হইয়! অনায়াস-প্রাপ্ত ধনের দ্বারা জগতের অমঙ্গল করিলে, অথবা ক্ষত্রিয়ের 
হুরাচার পুত্র রাজপদ পাইয়া পীড়নাদি করিলে সমা্জের অমঙ্গলই হইয়া! থাকে । বিগত 
দ্বাপরযুগর শেষে ক্ষত্রিয় রাজাদের বংশে দৈত্যস্বভাব সন্তান জন্মাইলে, সমাজ তাহাদের 
অক্ষত্রিয় ব! দৈত্য বলিয়! দমন করিতে পারিল না, তাহার! গায়ের জোরে ব৷ বুদ্ধির জোরে 
রাজা বা মালিক হুইয়! বসিল, তাহার ফলে সমাজবিপ্লীব ও ধন্মের গ্লানি আরম্ত হইল । 


৬। বর্ণাশ্রম ও ধর্মের গ্রানি 


এই সব নৃপপুত্রের| নৃপ নহে। রাঁজাগিরি তাহাদের একটা মুখোস্‌, বা ছল্পবেশ। 
ভাগবত বলিলেন তাহার! “মম পন্দ্যাভ তৈতত্ড্যগ _তাহারা স্বভাবে ব!স্বরূপে দৈতা, 
রাঙ্জার সাজে সাঙ্জিয়া রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । তাহার! যে নৃপ নহে দৈত্য, একটি 
কথার দ্বারাই তাহ! বুঝিতে পারা যায়। তাহার! ছু । আমাদের এই বর্ণাশ্রমাচারের 
উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে দর্পের বা অহঙ্কারের স্থান নাই। ইহা আমাদের ধর্মের বিশিষ্টতা । 
আমর! প্রত্যেকে অপর সকলের জন্য। আমর! প্রত্যেকে সমগ্র সমাজের দাস ব 
সেবক। ব্রাহ্মণ মস্তক, কারণ তিনি সর্বাপেক্ষা বড় সেবক। পায়ের তলায় মশা 
বপিয়াছে, পায়ের সেদিকে মনোযোগ নাই, কিন্ত মাথার ঘুম নাই, সে জাগিয় পাহারা! 
দিতেছে, পায়ে মশ| বসিতেই মাথার নিকট খবর আসিয়াছে, আর মাথা অমান তাহার 
প্রধান সহকারী হাতকে মশ! তাড়াইবার জন্য পাঠাইয়! দিয়াছে । এই মাথা ও 
হাত, ইহারা সমগ্র দেহের সেবক। পায়ে কাট! ফুটিয়াছে, যন্ত্রণা হইতেছে, মাথারও ঘুম 


৬২ বীরভূম 
নাই, মাথা কেবল ভাবিতেছে, কি করিয়া পায়ের যন্ত্রণ। নিবারণ করিব। এই মাথাই 
ব্রা্মণ। এই ব্যবস্থার নাম বর্ণাশ্রম । আমি টাক] জমাইতেছি, স্থখে আছি, দেশের 
চারিদিকে দুভিক্ষ, অনাচার ও অত্যাচার, আমি কিন্তু বেশ আছি, আর বলিতেছি আমি 
ব্রাহ্ষণ, ইহ। একটি বিড়ম্বন! ৷ এই প্রকারের ব্রাক্মণের দাবী সহা করা কোন ভদ্রসস্তানেরই 
উচিত নহে, তাহাদের সহিত তর্ক করিতে নাই, তাহাদের অবজ্ঞ। করিয়া ডালকুত্তার হাতে 
ছাড়িয়। দেওয়াই একমাত্র ব্যবস্থা । 

বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় দর্পের স্থান নাই। যে বলিৰে বা ভ|বিবে আমি আমার জন্য, 
সনাতনধর্ট্দে সেই পতিত হইবে। বৈষ্ণব'তোধণী টীক। এই "দৃপ্ত কথাটির অর্থ 
করিয়াছেন,-_“দর্পম্বভাব নির্দেশাৎ স্থ(নাস্থানবিবেকাভাবেন সদবমানাদি ভন্াপকত্বং দৈত্যত্ব- 
লক্ষণং”- _দৈত্যের স্বভাৰ এই, তাহার স্থান অস্থান বুঝে না, সজ্জনের ঝা মহতের অপমান 
করিয়। থাকে । ইহার অর্থ দৈত্যের নিকট গুণের আদর নাই । ধেমন, আমাদের শাগ্রে 
বলে, একজন চগ্ালবংশজ ব্যক্তি যদি হরিভক্তপরায়ণ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চ, আবার একজন ব্রাল্গণবংশে উৎপন্ন বলিয়া পরিচিত ব্যক্তি যদি 
হরিভক্তিহীন হয় তাহা হইলে সে অতিশয় নিন্দিত। এই কথ! শান্দ্রেও আছে, আর 
সাধারণ বুদ্ধির সাহাষেো যে কোন ভদ্রসন্তান ইহা বুঝিতে পারে। কিন্তু, আমর! যদি 
একজন অনাচারী, কুক্রিয়াসন্ত, পরপীড়ক, দশ্থ্যকে ব্রাঙ্গণ বলিয়া মাথায় করিয়া নাচি, 
আর কোন ব্যক্তি ব কোন সমাজ সদাচারপরায়ণ ও ধর্মশীল হইলেও যদ্দি তাহাকে ব! 
তাহাদিগকে অস্পশ্থ বলিয়া ঘ্বণ। করি, বা তাহাকে ও ভাহাদিগকে গায়ের জোরে উচ্চতর 
অধিকার-সম্পন্ন বলিয়! স্বীকার করিতে কুম্ঠিত হই, তাহা হইলেই বুঝিতে হুইবে 
আমরা পতিত হুইয়াছি, আমর! দৈত্য হইয়াছি। অথবা যদি একজন প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ 
ভ্ঞানীব্যক্তিকে অবজ্ঞ। করিয়া একজন চাটুকার মিথ্যা বাবসায়ীকে বিদ্বান বলিয়। স্বীকার 
করি, তাহ! হইলেই বুঝিতে হইবে আমরা পতিত হইয়াছি, আমর! দৈত্য হুইয়াছি। 

যাহার! দৈত্য, তাহার! 'নৃপ' হইতে পারে না, সমাজের নেতা বা চালক হইতে 
পারে না। কিন্তু, কালের প্রভাবে, বিগত দ্বাপর যুগের শেষে ভারতবর্ষে তাহাই হুইয়া- 
ছিল। ইছারই নাম ধর্শ্ের গ্লানি। 

- দৈত্য ব অস্থরের ঘবার! ধর্মের গ্লানি হুইয়! থাকে । এই গ্লানি বিশ্বব/বস্থার একটি 


শ্রীকৃষ্ণ-কথার সূচনা ৬৩ 


স্বাভাবিক নিয়ম । বিশ্বব্যবস্থায় অস্ত্র ও দৈত্যদিগের একটি স্থান আছে। অন্থুরের! 
যখন নিজের জায়গায় থাকে তখন বিশ্বব্যাপ।র নৃশৃঙ্খলায় চলিয়া যায়। নিজের স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া অস্থরের! যে সময় অন্যের অধিকার কাড়িয়া লয়, সেই সময়ে ধর্মের গ্লানি 
হইয়! থাকে । সকল যুগেই ধর্মের প্রানি হয়। কিন্তু এক এক যুগের গ্লানি এক এক 
প্রকার। দৈতোরা ব অন্্রেরা বিনষ্ট হইয়াও বিনষ্ট হয় না। তাহার! রূপান্তর গ্রহণ 
করে। সত্ব, রজঃ « »*ম$, এই ত্রিগুণের সংঘাত অর্থাৎ আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও অসংখ্য 
বৈচিত্র্যময় সংমিশ্রণের ফলে বিশ্বব্যাপার চলিতেছে । সত্বপ্তণের শাসন বহিভূতি উচ্চুঙ্খল 
রজঃ ও তমোগুণের দ্বার অন্ুর ও দৈত্যের জন্ম । পাতাল ইহাদের স্বস্থান। মার্কগ্ডেয় 
চগ্ডীতে দেখিতে পাই, দেবী অন্ুরদিগকে বলিলেন,_'তোমর! যদি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছ 
কর, পাতালে চলিয়া যাও। 

কোনও যুগে পৃথিবীর সমুদয় লোক যে ধান্মিক ও আত্মদ্জানসম্পন্ন ছিল, ইহা 
মনে করিবার কোন কারণ নাই । দেহসর্ববস্ ও ইন্ড্রিয়সর্ববন্ম লোক সকল যুগেই আছে। 
এই সব লোক যখন অনাদূত অবস্থায় সমাজের নিনস্তরে পড়িয়া থাকে; আর, ধাহারা 
ত্যাগী, সাধু ও ব্রহ্মবিত, তাহারা সমাজে পুজ! পাইয়। পমাজকে পরিচালনা করেন, সেই 
সময়ে সমাজের প্রকৃত কল্য।ণ হয়; সেই কল্য!ণের যুগকে সত্যযুগ বলে । 

ক্ীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাহার টীকায় বলিয়াছেন মানুষ কর্মের দ্বার দৈত্য 
হয়। এই মানুষের ভিতরেই দৈত্যও জন্মাইতেছে, মন্থুরও জন্মাইতেছে। ধর্্মরক্ষা 
করিয়! চলিলে, ধর্ম্মানুসারে সম্ভ।নোৎপাদ্‌ন, গর্ভরক্ষা ও সন্তান পালন করিলে মানুষের 
ঘরে দৈত্য জন্মইতে পারে না। কিন্ত্ত মানুষ ধর্ম্ম/নুসারে চলে না; কামের দ্বার। চালিত 
হয়; অবিষ্ভার দ্বার চালিত হয়। তাই মানুষের ঘরে অন্থুর জন্মায়, বড় বড় মানুষের 
ঘরে অন্ুর জম্মায়। প্রথমাবস্থায় ব্রাক্মণের ঘরেই দৈত্যদ।নব ও অস্থরের আবির্ভাব । 
হিরপ্যাক্ষ, হিরণ্য কশিপু রাবণ, কুস্তকণ, ইহার উদ্াহরণ। তাহার পর ক্ষত্রিয়ের ঘরে 
অন্থুরের জন্ম । এখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নাই বলিলেই হয়। এখন বৈশ্ঠের ঘরে 
.অন্থুরের জন্ম হইতেছে, আর ব্রাঙ্মাণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠের নিকট বিক্রীত্ত । এইবার সংগ্রাম 
বৈশ্যে ও শুর । 

মানুষ কর্মের ছারা দৈত্য হয়। জত্রিয়েরা শক্তিশালী, টস রাঞ্যশাসন 


৬৪ বীরভূমি 
করিয়াছেন। শক্তি বড় কঠিন জিনিস। ইহ! লাভ করিতে যে-তপস্য।র প্রয়োজন, 
ইহা রক্ষা করিতে তদপেক্ষ। অধিক তপস্থা।র প্রয়োজন। যাহার শক্তি নাই, সে বুঝিতে 
পারে শক্তিশালী লোকেরা শক্তির অপব্যবহার করিতেছে । ইহা বুঝিয়! শক্তিহীন 
শক্তির জন্য তপহ্য! করে। তপন্ত।ার ফলে শক্তিলাভ করিয়া কিছুদিন শক্তির সদ্যবহার 
করে। তাহার পর আবার অপব্যবহার আরম্ভ হয়। সামাজিক সমস্যার একট! চরম 
নিষ্পত্তি নাই। যুগে যুগে নৃতন নৃতন সমস্যার উদ্ভব হইয়! থাকে, যুগে ষুগে নূতন নূতন 
মীমাংসারও আবশ্যক হয়। 

বিষুপুরাণে কথিত হইয়াছে-_পৃথিবী তীহার ছুঃখের কথ! নিবেদন করিবার জন্য 
নৃমেরুপর্ববতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রঙ্গা তখন দেবগণকে লঙইয়। সভা করিয়! 
বসিয়াছিলেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকে প্রণাম করিয়! পৃথিবী করুণ ভাষায় বলিলেন, 
অগ্নি স্বর্ণের গুরু, সুর্য গে-সমুহের পরম গুরু, নারায়ণ আমার ( পৃথিবীর) ও লোক- 
সমুহের গুরু । নারায়ণ গ্রজাপতিগণেরও পতি, আপনার! সকলেই তীহাঁর অংশ হইতে 
সমুদ্ভূত। আদিত্য, মরুৎ, সাধা, রুদ্র, বন্থু, অশ্বী, বহ্ছি, পিতৃগণ এবং অন্রি প্রভৃতি 
সষ্টিকর্তৃগণ দেই অপ্রমেয় বিষুতর ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, সর্প, দানব, 
গন্ধবর্ব, অপ.সরাগণ--সকলেই বিষুতর রূপ। সমগ্র জগণ্ড বিষুময়। 

তথ|প্যনেকরূপন্ত তন্ত রূপান্ডহন্নিশম্‌। 
বাধ্যবাধকতা যাস্তি কল্লোল! ইব সাগরে ॥ 

বিষুঃ বুরূপ। এই বন্রূপের মধ্যে কাহারও যথেচ্ছাচারের পথে যাইবার অধিকার 
নাই। সমুদ্রবক্ষে নিত্য সমুখিত তরঙ্গসমূহ যেমন বাধ্য-বাধকতা-সৃত্রে বন্ধ অথবা নিজ 
নিজ মর্ধ্যাদ। পালনে বাধ্য, বিষুঃর বা স্থিতিশক্তির শাসনে এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই 
সেইরূপ নিজ নিজ স্থানে থাকিয়! কার্য করিতে বাধ্য। 

“দৃপ্ত” কথাটির ব্যাখ্যায় যাহা বল! হইয়াছে, এই শ্লোকের দ্বারা তাহাই দৃট়ীকৃত 
ও সমর্থিত হইতেছে । বর্ণাশ্রমধর্ম্া, এই বাধ্াবাধকতার বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
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বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার মৌলিক কথা,-- এই সমাজ পরম-পুরুষের দেহ। দেহের একটি 
অঙ্গ যেমন অপর কোন অঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ বর্ণাশ্রম 


জ্ীকষ্চ-কথ।র সূচনা ৬৫ 


ব্যবস্থায় কেহ স্ব-তন্ত্র নহে। ব্রাহ্মণ, সমাজের মস্তক । ব্রাহ্মণ বদি বলেন, আমি শুদ্রকে 
চাহি না, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অবস্থ! কবন্ের মন্তকের ন্যায় হইবে। ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য 
উদ্দর, শুদ্র চরণ। প্রত্যেকেই নিজের নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের দ্বারা সমগ্র দেহের 
সেব্য করিতে হইবে। বর্ণশ্রম-ব্যবস্থায় কোন বণ বা! কোন আশ্রম মনে করিবে না ষে 
সে সেব্য অর্থাৎ তাহার স্থবিধার জন্য অন্যান্য বর্ণ ও আশ্রম রহিয়াছে । প্রত্যেকেই 
ভাবিবে, আমি সেবক । ব্রাঙ্গণ, তাহার তপস্যা ও জ্ঞানের দ্বার ক্ষত্রিয় তাহার বাহুবল 
ও সমরকুশলতার দ্বারা, বৈশ্য তাহার ধনের ছারা, শুদ্র তাহার দৈহিক সাম্যের দ্বার! 
সেই পুরুষের, _নারায়ণের বা সমাজ-দেহের সেবা করিবে । ইহাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। 
অন্তদ্টি-সম্পন্ন হইয়া প্রত্যেকেই নিজের কর্তব্য পালন করিবে, বাহিরের দিকে চাহিয়া 
কেহই অধিকারের দাবী করিবে না । অধিকারের দাবী করিলেই বর্ণীশ্রমের বিপধ্যয় ব 
ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে। বাধ্যবাধকতাঁর যে-সনাতন বিধানের উপর আমাদের পূর্বব- 
পুরুষের! সামাজিক ব্যবস্থ। গড়িয়া! তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই বিধানে দর্পের স্থান 
নাই। দৈত্য-ভাবাপন্ন ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ যে-সময়ে দৃপ্ত হইলেন, সেই সময়ে ধর্টদের গ্লানি 
আরম্ত হইল । “দৃপ্ত” কথাটির ইহাই অর্থ। 


৭। পুথিবী চৈতন্তময়ী 


'দৈত্যের! রজবংশে আবিভূত হইয়া রাজ! হইয়াছে। ধর্মের গ্লানি উপস্থিত । 
পৃথিবী ইহ! সহা করিতে ন। পারিয়। ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত ।” ইহার অর্থ কি? আমি 
একজন স্ুখযুক্ত বোধ-সম্পন্ন ড্ঞানময় পুরুষ, আমার যদি দুঃখ হয় আমি তাহার 
প্রতিকারের জন্য চিন্ত| করি, চেষ্টা করি, যাহ! হউক একট! কিছু উপায় উদ্ভাবন করি। 
পৃথিবীরও কি সেইরূপ বোধ আছে? আর পৃথিবীর কি এমন কোন শক্তি আছে, বে 
পৃথিবীর ব্যাপার এখন যেমন চলিতেছে সেইরূপ চলিতে লাগিল আর পৃথিবী অন্যরূপ 
একটা মুদ্তি ধারণ করিয়! তাহার হুঃখের প্রতিকারের জন্য স্থানান্তরে চলিয়। গেলেন ? 
ইহা! কি হইতে পারে? না, ইহা! প্রাচীন জগতের মানুষের একট! ভ্রান্ত ধারণ! ব! 
কুলংক্ষার মাত্র ?. 

একথ! সত) যে প্রাচীনকালের মানুষ পৃথিবীর সকল দেশেই বিবেচনা করিত যে 

৬ | 


৬৬ বীরড়মি 
সকলেরই চৈতন্য আছে, সকলেরই ইচ্ছাশক্তি, ক্রিচ়্াশক্কি ও জ্ঞানশত্তি আছে। গ্রাচীন 
কালের উপকথা মাত্রেই মানবজাতির এই আদিম বিশ্বান ফ্বেখিতে পাঁওয়া যায় । গাছ নদী 
পাছাড় পশু পঙ্গী সকলেই চিস্তা করে, কথ! কনিতে পারে । প্রাচীন কাজের এই 
মতের নাম /১0172151) 1 একালে আমরা ষাহাকে মচেতন পদার্থ বলি, তাহাদেরও 
প্রত্যেকের নিজের জীবন বা জাত আছে, এমন কি প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনার ও নিজের 
জীবন ৰা আত্মা! আছে, এই যে মত ইহার নাম /১1)17)187া), 0079 98017100017 012 
[9015010511106 ০0900] (0 11890107965 0915005 2100 [0 016 [0176150710175, ০01 
[70010 

প্লেতে ও পাইথাগেরাসের সম্প্রদায়তূক্ত দার্শনিকের! পৃথিবীকে চৈতস্যাময়ী বলিয়া 
বিশ্বাস করিতেন। পৃথিবীতে যাহ! কিছু হইতেছে, পৃথিবীতে যত রকমের শক্তি, ক্রিয়া 
করিতেছে; সমুদয়ই পৃথিবীর সেই চৈতম্যময় আত্মার দ্বারা হইতেছে। পৃথিবীর এই 
আত্মাকে বা চৈতন্যরূপকে তাহারা 1012, 0)01701 বলিতেন । [71092901917 প্রাচীন 
জগতের আর একটি দার্শনিক মত। তাহারা বলিতেন জড় ও চেতন পৃথক নছে। 
সর্বত্রই চৈতন্যের ক্রিয়া হইতেছে । 17106 2170. [72667 215. 1056002181016, 201 
102091 19 870060 10 1106. এই মতাবলম্বী পণ্ডিতের বলিতেন ধাহাকে 
জড়বন্তব বলা হয় তাহারও গ্রীতি, অগ্রীচি, পসন্দ অপসন্দ প্রভৃতি আছে। প্রাচীন 
জগতের বহুদেববাদীগণ প্রায়ই এই মতাবলম্বী ছিলেন। ন্থৃতরাং পীড়িত! পৃথিবী ক্ষমার 
নিকট যাইতে পারেন, এই মত যে ভারতবর্ষের একটি নিজস্ব মত, তাজ! মনে করিবেন না, 
প্রাচীন জগতের অনেকেই এই মতাবলন্বী ছিলেন। অন্যান্থ দেশের অধিকাংশ লোক 
বর্তমান সময়ে এই মতে বিশ্বাস করে না, এই মত্তকে প্রাচীন জগতের একটি কুসংস্কার 
বলিয়া ইহা! পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু গামাদের দেশে লোকসংখ্যা গণনা করিলে দেখা 
বাইবে, অধিকাংশ লে।কই এই মতে বিশ্বাস করে। 

আমরা কি করিব? প্রাচীন জগতের এই সব ধারণ একেবারে ভ্রান্ত বলিয়া 
উড়াইয়া দিতে পারা বায় না। নব্যবিজ্ঞান এই সিস্ধান্ত অপ্রমাপ করিতে পায়েন না। 
নব্যবিজ্ঞানে এমন অনেক সিদ্ধান্ত পাওয়া বাইতেছে, যাহার দ্বার! স্বভাবতঃই অত্যনিষ্ঠ ও 
টিন্তাগীল লোকের মনে হইতে পারে এই মতই সঙ্য। স্থতরাং পৃথিবীর পক্ষে ব্রহ্মার 


শ্ীকষ্-কথার সূচন! ৬৭ 


সভায় যাওয়া এবং নিজের ছুঃখের কথ! নিবেদন কর! যে ঠাকুরম'র উপকথার কথা, ইহা 
বলিতে পারা যায় না । এই গেল এক ব্যাখ্য। ৷ আর এক ব্যাখ্যা আছে যাহা বর্তমানের মানুষ 
আরও সহজে গ্রহণ করিতে পারে। প্রথম কথা, পৃথিবী বুঝবিলেন, তিনি দৈত্যভারে 
পীড়িতা হুইয়াছেন। পৃথিবীর এই বোধ, ইহাই আমাদের আলোচনার বিষয় । অনেক 
সময়েই দৈত্যের উদ্ভব হয়, দৈত্যেরা এবং দৈত্যদিগের আঙ্এিত ও অনুগত লোকেরা, 
চারিদিকে দর্প করিয়া! লম্ফ ঝন্ফষ করে। যদ্দিও তাহার! নিন্দিত ও ঘ্বণিত, সর্বনদাই 
জঘন্য পাপকন্মন করিতেছে এবং পাপাচরণের ছারা বিলাঙ্ব্যসনে দিনযাপন করিতেছে, 
কিন্তু, সে কথা বোঝেই বা কে,আর বলেই বাকে? তাহারাই যে সমাজে প্রধান ! 
মানুষের ধর্মবুদ্ধি একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে; যাহাদ্দের কিঞ্চিৎ ধর্ন্মবুদ্ধি আছে, 
তাহার! ভীরু, শক্তিহীন ও অসহায়। যাহাদের ধর্্মবুদ্ধি মূলিন বা লুপ্ত, তাহারা পাপক্ষে 
পাপ বলয়! বুবিতেই পারে ন! এবং পাধিব স্বর্থের অনুরোধে বুঝিতে পারে না। কেহ 
বুঝাইলে বুঝিতে চাহে না, শুনিয়াও শোনে না। যাহারা কিছু কিছু বোঝে,তাহারা সাহস- 
হীন ও ভীরু । এইরূপ অবস্থায় ধর্মের গ্রানি নিবারণের কোনই উপায় নাই। পৃথিবী 
বুঝিলেন। হিনি দৈত্যভারে পীড়িতা। ইহার অর্থ, পৃথিবীবাসী একদল সাধু স্থৃনিশ্্মল 
জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে দৈত্যদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন, তাহাদ্দের আনুগত্য ত্যাগ করিয়াছেন, 
সমাজের এই দুরবস্থা ও ধর্ন্মহীনত! দেখিয়! ব্যথিত হইয়াছেন। এই সাধুগণ ভুর্ববল ও 
নিরুপায় হইলেও আশাহীন বা উদ্ভমহীন নহেন, ভীরু ও কাপুরুষ নহেন। তাহাদের যাহ। 
বোধ, সামজিক অবস্থা-সন্বন্ধে তাছাদের যাহা ধারণা, তাহা সকলের ভিতর জাগাইবার 
ভাগ্য ভীহারা তপস্যা করিতেছেন। 

মানুষের মতের পরিবর্তন হয়, ক্সাঁজ যে-মানুষ নৈতিক বোধহীন সে স্ৃনীতি-সম্পন্ন 

হয়, আজ যে শ্বার্থপর জে ত্যাগশীল হয়, আজ হয ভুর্ববল কাল সে সবল'হয়। কি করিয়া 
হয়, তাহা মানুষ সম্পূর্ণরূপে জানে না। কিন্তু, হয়, ইহা জানে । অদৃষ্ট বা অলৌকিক 
ধাছারা! মানেন, লুদ্মম কজগত ও দেবতা ব্বাহারা মানেন, “তাহার! বলেন, 'দেবশক্তির 
বর্রিয়ার দারা 'ঞ্রই লব পরিবর্তন হয়। দেবতার! আমাদের ইন্দ্রিয় সনে গ্রাপে বুদ্ধিতে 
'ক্রিয়! করিকেছেন। ' দ্নেবপক্জির “আনুকূল্য বাড কযা বায়। কিন্ত, সেজন্য -তপন্তার 
প্রয়োজন । এই তগন্ডায় শোরফলই “পৃথিবীর ভক্ষতলাকে 'ঘমন ও. দেবলডায় সআরেদন। 


৬৮ বীরড়ূমি 
৮1 অতিমানুষ ও অবত।র 


হিরণ্যকশিপুর রাজ্যকালে পৃথিবীর ব্রঙ্মলোকগমনের কথা দেখা যায় না। 
সেখানে সাধু ও লোকপালগণের তপস্য(র কথাই আছে। তীহ্থারা সমাহিতমতি, সংবতাত্মা 
ও বিনিদ্র হইয়া বায়ুমাত্র ভোজন করিয়া হৃধীকেশের উপাসন! করিতে লাগিলেন। 

ইতি তে সংষহাতআনঃ সম।হিতধিয়োহ্মলাঃ | 
উপতন্থৃহ্ব বীকেশং বিনিদ্রা বায়ুভোজনাঃ ॥ 
এই তপস্যার ফলে শ্রীভগবানের আসন টলিল, মেধগন্তীরনাদে দৈববাণী হইল । 
মাতৈষ্ট বিবুধশরেষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভদ্রমস্ত বঃ। 

দেবশ্রেষ্ঠগণ ভয় করিও না, তোমাদের সকলের মঙ্গল হইবে । 

রাবণের প্রাদুর্ভাবের মময়েও এই প্রকারের তপস্যার কথ রামাকণে দেখিতে পাওয়! 
যায়। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রারস্তে ব্রল্ধ। শিব ইন্দ্র ও অন্যান্থ দেবস্কার ক্ষীরোদসাগরে 
পুরুষসুক্তের দ্বারা তপন্যা বা প্রার্থনার কথ! পাওয়া! ষায়। কিন্তু তাহার পূর্বে পৃথিবীর 
গাভীমুর্তি ধারণ করিয়। ব্রহ্মার নিকট যাওয়ার কথা পাওয়া! যায় না। ইহার কারণ আছে। 
মানবজাতির ইতিহাসের প্রথমাবস্থায়, সাধারণতঃ কল্লের প্রথমাবস্থায় এবং কখন কখন 
মন্বন্তরেরও প্রথমাবস্থায়, মানুষের সমুদয় ব্যাপার দেবতার! ষতট। কাছে থাকিয়া ভাল করিয়! 
সর্ববদা দেখাশুন। করেন,পরবর্তী সময়ে আর ততটা করেন না। কল্লের প্রারস্ত এবং মন্বস্তরের 
প্রারস্ত, উভয়ই মানবজাতির শৈশবাবস্থা-_ছুই প্রকারের শৈশবাবস্থা । সে-সময়ে পিতা 
বা পিতৃস্থানীয় অভিভাবকেরা, শিক্ষকেরা, দেবতা ও খধিরা হাতে ধরিয়! মানুষকে পরি- 
চালনা করেন। মানুষকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই তাহাদের কাজ । মানুষ 
্বগ্রাতিষ্ঠ হইলে তাহারা থাকেন, কিন্তু ততট! কাছে কাছে থাকেন না; কিছু দুরে 
দুরে থাকেন। 

কল্লের মধ্যস্থলে এবং মন্বস্তরেরও প্রায় মধ্যস্থলে শ্রীক্ণের আবির্ভাব । সুতরাং 
এ-সময়ে পৃথিবীকে কেবল লে'কপ1লগণের অভিভাবকতার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেট 
হইয়া বলিয়া থাকিলে চলিবে না। নিজের ভাল মন্দ নিজেকে বুঝিতে হইবে । এই 
তত্বটুকুও জান! দরকার, যুগধর্ণ্ম নির্ধারণে এই তত্বটুকুর জান আবশ্বাক । 


শ্রীকষ্*কথার সৃচন! ৬৯ 


অতিমানুষ ও অতিমানুষের আবির্ভাব সত্য । এই অতিমানুষ যুগের প্রভাবে 
গড়িয়। উঠেন বা পৃথিবীর আকর্ষণে লোকান্তর হইতে আসেন, ইহাও একটি সমস্থ! | 
এই অতিমানুষ শ্রভগবানে ব| পরমপুরুষে চির-প্রতি্ঠিত, কিম্বা এই মানুষই সাধনবলে 
ক্রমে ক্রমে এ স্থানে আরোহণ করেন, এবং তাহার পর পৃথিবীর আকর্ষণে আসিয়া থাকেন, 
ইহাও এক সমস্ত! । এই শেষ মতটিকে 'উত্তারবাদ” বল! যাইতে পারে । ইহ! বৌদ্ধ ও 
্ৈনদিগের মত। আমাদের তান্ত্রিক অনেকে এই মতাবলম্বী। শ্ীকষ্চকে ধাহার! 
নারায়ণ খধষি বলেন, তীহারাও এই মতের লোক । প্রাচীন ভারতের এই সব মতের 
আলোচনা-দবার! বর্তমান যুগের জড়বাদ ও নান্তিক্যবাদ বিধ্বস্ত হইবে, জীবনের উল্লাস ও 
আশ। ঝাড়িয়৷ যাইবে। 

বর্তমান প্রবন্ধের প্র।রন্তেই উদ্ধৃত শ্লে।কটির তাতপর্যয অমর অন্থপ্রকারেও বুঝিতে 
পারি। অনেকেই জানেন জৈন পণ্ডিতগণও রামায়ণ মহা তারতের কথ! লিখিয়! গিয়াছেন। 
জৈন পণ্ডিতের লেখায় যুক্তিবাদ কিছু বেশী। (1015 10016 19101920911010 ) তাহার! 
বলেন যখনই অবতারের আবির্ভাব হয়, তখনই দুইটি বিরোধী শক্তি বা ভাব একসঙ্গে মুস্তি 
লইয়া আসিয়া থাকে । নারায়ণ আপসিলেই প্রতি-নারায়ণ ব! নারায়ণ শক্তির যাহ! বিপরীত, 
সেই শক্তিরও আবির্ভাব হয়। পুরাণের অবতার-কথ! বড়ই উচ্চ ও গভীর কথ!। 
বর্তমান কারের উন্নততর চিন্তার আলোকে এই তত্বের আলোচন! কর বড়ই 
গ্রযোজন। 

প্রাচীন ভারতে এ-সম্বন্ধে কত প্রকারের যে আলোচন! হইয়! গিয়াছে তাহ! বলিয়! 
শেষ কর! যায় না। মহ্াপুরুষের বা অবতার-পুরুষের আবির্ভাব যে একটি অতিশয় সত্য 
কথা, তাহাতে সন্দেহ করিবার কে!নই কারণ নাই। একটা যুগ শেষ হয়, আর একটা 
নূতন যুগ প্রবর্তিত হয়, সেই যুগসন্ধির সময়ে একজন অসাধারণ পুরুষ আসিয়া থাকেন, 
এই ব্যাপার কেবল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বা! পুরাণে নহে, পৃথিবীর নকল দেশের 
ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়! বায়। কিন্তু, তিনি কি প্রকারে আনেন, কোথা হইতে 
আসেন, ইহার কোন সহুত্তর প1ওয় যায় না। মানুষ ও যুগ, এই ছুইটি জিনিস! মানুষ 
ব! অতিমাগুষ আসিয়া যুগ স্ষ্রি করেন, কিন্বা যুগের প্রভাবে অতি-মানুষ গড়িয়া উঠে, 
এ-সম্বন্ধে বর্তমান সময়ে এঁতিহাসিক পগ্ডিতগণের মধ্যে আলোচন৷ ও বাদ।মুবাদ 


ও রক 


হয়, প্রাচীন ভাঁরতৈ কেবল বে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা নহে, এই জটিল প্রশ্নের 
নীমাংসাও হইয়াছিল ৷ মহাশ্ডারতে ভীক্গদেব যুখিঠিরফে বলিতেছেদ-- 

কালে! বা কারণং বীজ! রাজ! বা কালফারণম্‌। 

ইতি তে সংশঞ্জো মাতৃদ্‌ রাজ! কালস্ত কারণম্‌ ॥ 
কাল রাজার কারণ, না রাজ। কালের কারণ, এ বিষয়ে সন্দেহ করিও না, রাঁজাই 
কালের কারণ । 

যে-প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি বল! হইয়াছে, তাহাতে ইহাই সত্য ; কিন্ত এই প্রশ্নের আর 
একটা দিক্‌ও আছে। পৌরীণিকগণ সেই লব কঠিন কথার মীমাংসা ফ্করিয়াছ্ছেন | সে- 
কথ! পরে আলোচ্য । 

“সমগ্র বিশ্ব বিরাট পুরুষের দেহ” । পৌরাণিকের এই মুল সিন্ধীস্ত মনে রাখিলেই 
অবশাঁরবাদ ব! মহাপুরুষবাদের রহস্য বেশ বুঝিতে পারা যায় । আমার একহাতে যদ্দি 
'একটি মশক আপিয় কামড়ায় তাহা হইলে সেই স্থানে আমার অনুভ্তব শক্তি কেন্দ্রীভূত 
হয়। দংশন-জাত যন্ত্রণার ফলে দেহের একট! জায়গায় অনুভবশক্তি যেমন কেক্দ্ীভূত 
হয়, ঠিক তেমনি আর এক জায়গায় প্রাণশস্তিও কেন্দ্রীভূত হয়, আর সেই কেন্দ্রীভূত 
প্রাণশক্তির প্রেরণাঁয় আমার হাতখানি সেই যন্ত্রণার স্থানে উপস্থিত হইয়| যন্ত্রণা-নিবারণের 
জন্য চেষ্টা করে । ধিশ্বব্যবস্থায় অন্থরশক্তি ও দেবশক্তি ঠিক্‌ এই প্রকারে কার্য্য করিতেছে । 
অহ্ুরশক্তি কেন্দ্রীভূত হইলেই দেবশক্তিও স্বভাবতঃ কেন্দ্রীভূত হয়। দেবশক্তি কেন্দ্রীভূত 
হইলেই অবতারের আবির্ভাব হয়। পূর্বোক্ত শ্লোকে ইহাই বল! হইল । 

ভ্রীমন্তগিবতের তৃতীয় ক্বদ্ধের 'দিচীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্ধব বিদুরকে শ্রীকৃষ্ণের 
কথা বলিয়াছেন। সেই প্ানটি বড়ই মুল্যবান্। সেই স্থানের 'কযেকটি শ্লোক স্মরণ 
রাখা আবশ্রীক | উদ্ধব বলিতৈছেন-_ 

'শবশাস্তিরপেঘিতরৈঃ স্বরূপৈ- 
রভীর্মানেবনুকম্পিতা!। 

পরাকরেশে | মহ্দংশযুকষে! 

হজোহংপি জাতে! ভগবান্‌ যথাথিঃ ॥৩1২।১৫ 


বিজয় অশান্ত রাপ-লমুহের দ্বার) নিজের শান্ত জপঞচলিকে নিপীড়িত নিন €দখিয়া 


শ্ীকফ-কথার সূচনা ৭৯. 


দয়র্জচিতে পব ও অবর সকলের ঈশ্বর জল্মরহিভ জ্ীভগবান্‌ মহত্ের অংশযুদ্ত হইয়া! 
অগ্নির ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন । 

এই শ্লেরকে বল! হইল, প্রীভগবানের অসংখ্য রূপ। এই রূপসমুহ ছুই প্রকার, 
কতকগুলি শান্ত, আর কতকগুলি অশান্ত, এই শাস্ত রূপগুলিই দেব মুনি প্রভৃতি, আর 
অশান্ত রূপগুলি দৈত্য, দানব, অস্থুর, রাক্ষম। অশান্ত রূপগুলি শান্ত রূপগুলির উপর 
কখন কখন অত্যাচার করে। এই মত্যাচার হইলে ভগবানের দয়! হুয়। সেই জময়ে 
শ্রীভগবান্‌ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্ম কিরূপ? কাষ্ঠে অমির প্রকাশের ন্যায়। 
অগ্নি অপ্রকট অবস্থায় (1.5) ধকল সময়েই কাণ্ডে গৃঢ়ক্লপে আছেন, বিশেষ বিশেষ 
সময়ে বিশেষ কারণে অর্থাৎ ঘর্ষণা্দির দ্বার! সেই গুঢ় ও অব্যক্ত অগ্নি যেমন ব্যক্ত হইয়া 
থাকেন, প্রীভগবানও ঠিক সেইরূপে ব্যক্ত হইয়! থাকেন, ইহাই শ্রীত্ঞগবানের জন্মগ্রহণ । 
মহতের বা মহুতত্বের অংশযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের এই প্রকাশ কইয়া থাকে। 
বিশ্বব্যবস্থায় অস্থরেরও প্রয়োজন, দেবতারও প্রয়োজন। এই অস্থর ও দেবতা 
শ্রীভগবানেরই রূপ, অশান্ত রূপ আর শান্ত রূপ। ইহারা উভয়ে শ্ীভগবান্কে আশ্রয় 
করিয়! .প্ীভগবানের ইচ্ছায় শ্রীতগবানের দেহেই আছে। ইহাদের মধ্যে সমতা 
থাকিলে কোন গোল নাই। বৈষম্য হইলেই শ্রীভগবানের আবির্ভাবের গুয়োজন 
হয়। তিনি জাবিডৃ হইয়। সমতা (1089 02191)069 210 [01070010017 ) রক্ষা 
করেন। 

ভগবানের শাস্ত ও অশীস্ত, এই ছুই প্রকারের রূপের কথা বলাঁহইল। আমরা 
শান্তরূপের পক্ষপাতী, অশান্ত রূপের বিরোধী । ইহাই সাধারণ মানুষের স্বভাব বা 
স্বধর্ম। এই স্বভাব ব| স্বখশ্ম আঁষরা বতক্ষণ অতিক্রম করিতে না পারিৰ, তত্ষের 
ভাষায় আমাদের চেতনা ও অনুভব বতক্ষণ পর্যান্ত এই চতুর্দশ ভূবনাত্থাক ব্রচ্ষাণ্ডে এবং 
এই দেবান্রের হৃদ্বের ভিতর অবরুদ্ধ, আমরা ততক্ষণ কিছুতেই শ্ীভগবানের স্বরূপও 
বুঝিব না এবং শ্রীন্তগবানের নাবি9্ঠাকের জন্তরজ কারণও বুঝিতে পারিব না। মহা 
উদ্ধব যাহ! বলিয়াছেন, তাহার সাহায্যে আমর! বহিরঙ্গ হুইতে অস্তরঙ্গে প্রবেশ করিতে 
পারি। ূ 3 | 
পূর্বেবেই বলিলাম, আষরা দেবড়ার পব্দম্পাতী, জুরের বিরোধী । অনেক সময়ে 
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অসুরের পুজক হইয়াও অনস্থুরের নিন্দা করি। দেবতা আমার ভিতরে নাই, অথচ 
দেবতার পুজ। করি । কিন্তু, উদ্ধব বলিতেছেন-_ 
মন্তে হন্থুরান্‌ ভাগবতাংস্তাধীশে সংরস্তমা্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্‌। 
যে সংযুগেহ্চক্ষত তাক্ষপুত্রমংসে স্থনাতাযুধমাপতস্তং 8 ৩। ২২৪ 
আমি অন্তুরদ্দিগকে পরম ভাগবত বলিয়! মান্য করি। কারণ তাহাদের চিত্ত ক্রোধাঁবেশে 
ভগবানে অভিনিবিষট ছিল। তাহার! যুদ্ধক্ষেত্রে গরুড়ারূঢ চক্রধারী শ্রীভগবান্‌্কে 
সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়ছিল। 
প্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় এই শ্লোকের টিকায় বলিয়াছেস-_এই শ্লোকটি 
“বিলাপ এব নতু সিদ্ধান্তঃ৮। বিশ্বনাথকে ভুল বুঝিবেন না। ব্রঙ্বামীর প্রেমের ভূমি 
হইতে দেখিলে, তিনি যাহা! বলিতেছেন, তাহাই সত্য। কিন্তু ব্রহ্গাগুর ভিতর হইতে 
দেখিলে সত্যই অস্থুরেরাই অধিক ভাগ্যবান্‌, দেবত1 অপেক্ষা অনেক অধিক ভাগ্যবান্‌। 
এই ভাবের কথ! উদ্ধব আরও বলিয়াছেন-_- 
আহে! বকী যং ম্তনকালকুটং জিঘাংসয়। পায়য়দপ্যসাধবী। 
লেভে গতিং ধাক্রা চিতাং ততোহন্াাং কন্ব৷ দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ 
পুতন! রাক্ষসী শিশু শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ নাশ করিবার জন্য নিজের স্তনভুইটিতে কা'লকুট 
বিষ মাখাইয়! তাহাই পান করাইয়াছিল ! কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, মাতৃভাবের কৃত্রিম অভিনয় 
করিয়াও সে ধাত্রীর উপযুক্ত গতিলাভ করিল। এমন শ্রীকষ্ণকে ছাড়িয়া আর কোন্‌ 
দয়ালুর শরণাগত হইব ? 
দৃ্! ভবন্তিননু রাজনুয়ে ঠস্তন্ত কৃষ্ণ ছিষতোহপি সিদ্ধিঃ | 
বাং যোগিনে সংস্পৃহয়স্তি স)গৃযোগেন কম্তদ্বিরহং সহেত ॥ ১৯ 
উদ্ধব বিদুরকে বলিতেছেন, আপনার! সাক্ষাৎ দেখিয়াছেন রাজসুয়যজ্জে শিশুপাল 
জ্রীকৃষ্ের দ্বেষ করিয়াছিল। কিন্তু, সেই শিশুপাল এমন সিদ্ধি লাভ করিল, যে যোগির! 
সম্যকৃ্রূপ যোগ সাধনা দ্বারা সেইরূপ সিদ্ধি সর্বদাই কামনা করিয়া থাকেন। সেই 
শ্রীক্চের বিরহ কি সহা করা যায়? 
তখৈব চান্তে নরলোকবীর! য আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দং | 
লেতৈঃ পিবস্তে! নয়নাভিরামং পার্থান্্রপুতা পদমাপুরগ্ত ॥ ৩২।২, 
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কেবল শিশুপাল নহে যে সকল নরলোকবীর অর্ভ্বুনের অন্্রার্থাতে পবিত্রীকৃত হইয়া যুদ্ধ 
স্থলে চক্ষুর দ্বার! শ্রীকৃষেের নয়নাভিরাম মুখপ্ লি করিয়াছিলেন, তীাহারাও শঁকঞ্চের 
স্থান লাভ করিয়াছিলেন। | 

অন্থুর ও অস্ুরভাবাপন্ন ক্ষত্রিয়বীরগণের রি কথ! এই সব শ্লোকে কথিত 
হইল। অন্থরের কথা আলোচন! করিতে হইলে দেবতাদের কথাও আলোচনা করা 
উচিত। পুরাণে 'দেবাস্থরের সংগ্রামের কথাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা । দেবতা 
অন্তর একই পিতার পুত্র, তাহাদের মাতারাও সহোদর! ভগ্নি। দেবাস্ুরের কথা ভিন্ন ভিন্ন 
অধিষ্ঠান ভূমি হইতে আলোচনা করিতে হইবে । এঁতিহাসিক ভাবে বর্তমান যুগের 
বৈঞ্ঞনিক প্রত্যক্ষবাদের আলোকে আলোচনা করিলে বলিতে হইবে মানবজাতির 
স্থবিশাল ইতিহাসে অনেক প্রকারের মহ্াজাতি ও শাখাজাতি সমূহের আবির্ভাব হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে অনেক সংগ্রাম ও সঙ্ধি হইয়াছে, অনেক সময়ে সংমিশ্রণও হইয়াছে, 
পুরাণের দেবাস্থারকথায় সেই সব ব্যাপ।রের স্মৃতি রহিয়াছে । মনস্তত্বের দিক হইতে 
বা ভীবের দিক্‌ হইতে দেখিলে বুঝিতে পারা ধায় একই শ্রেণীর জীব ভাবভেদে শাক্র 
হইয়া যুদ্ধ করিতেছে । হছিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুমস্তকর্ণণ শিশুপাল ও 
দন্তবক্র, মূলে বিষুণরই দুইজন পার্মদ, জয় ও বিজয়, খরিদের অভিশাপে অস্থর হইয়া 
তিনজন্ম মর্ত্যলোকে লীল! করিয়াছে । আরও উপর হইতে দেখিলে, মুলে নারায়ণের 
যুদ্ধ করিবার “ইচ্ছাই সমুদয় ব্যাপারের মৌলিক হেতু । 

দেবাস্থরের তত্ব ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠান-ভূমি হইতে না বুঝিলে অবতার-তব বুঝিতে 
পার! যায় না। বর্তমান যুগে এতিহানিকগণের ভিতর যে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, তাহারও 
সংবাদ রাখা আবশ্যক । 11)2 175:010 ০1100], 0) ১০9০191095109] 50170901, 015 
/1507:01091051021 501091) 10175 19617:0012110 1 50170901, 006 2 ঘআ8115019 
5018001)0076:চ7)5110200761501 9017001, 05 ব0626900  9017০01 প্রভৃতি ভিক্স 
ভিন্ন এতিহাসিক- সম্প্রদায় মৌলিক ধারণাগুলি পুরাণের জগ্ধ্যে স্ছুস্গাঞ্ট +আকারেই 
রহিয়াছে ।: করল ষে রহিয়াছে) তাহা নে ভাহাঙ্ের মধ্যে এরট। লমহয় ক্কারায় চেষ্টাও 
রহ্িয়াছি। : কোন স্থানে কর্মের কথা, কোন স্বানে সভিশাগের কথা, কোন স্থানে 
শ্ীতগবাংদন লীলা করিবার কথা কবজ! হইয়ান্ছে। : এই গুলির হালোচমা- দক র। .... 
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সর্গ, প্রতিলর্গ, বংশ, মন্বন্তর-সমূহ, ও বংশান্ুচরিত সাধারণতঃ পুরাণের এই 
পাঁচটি লক্ষণ। 
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশে! মন্বন্তরাঁণি চ। 
ংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্‌ ॥ 
১। সর্গ_তবস্হঙি, উপাদান্স্য্ি__[1)07621010 [৮010601 
২। প্রতিসর্গ--চরাচর স্যটি--:0172981710 [৬০19007 প্রাণশক্তি ও জ্ঞানশক্তির 
ক্রমবিকাশ । 
৩। বংশ-_-মানৰের উৎপস্তি 
৪। মন্বস্তর- মানবজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখার আবির্ভাব 
৫। বংশানুচরিত--বংশের চরিত্র বর্ণন! এবং অবসান । 
পুরাণের লক্ষণ অন্যস্থানে অন্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীমন্ত।গকত দশলক্ষণ এবং 
ইহা! মহাপুরাণ। এই লক্ষণগুলির আলোচনাতেই বুঝিতে পারা যাইবে--যত রকমের 
ইতিহাস হইতে পারে, সব রকমের কথাই পুরাণে আছে । আবার পৌরাণিকের 
আলোচনার শেষ সীমায় আশ্রয়-তন্বের আলোচনা । এই আশ্রয় তব্বই স্থত্রাতা-0৮61- 
500]1 এই আশ্রয্তত্বের সহিত মানবকে পরিচিত করাই পৌরাণিকের উদ্দেশ্য । 
শ্রীমন্তাগবতের দশমক্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণলীলা-_ এই শ্রীকৃষ্*ই শ্রীমন্ভাগবতের মতে সেই আশ্রয়- 
তত্ব, স্থতরাং এই শ্রীকৃ্ণ-কথ! বুঝিতে হইলে পুরাণের সমুদয় তত্বের আলোচনা করিতে 
হইবে। 


৯। দেবলোকে গুহবিবাদ 


দেবান্থরের যুদ্ধের কথ! বলা হইতেছে । মানুষ যে বুঝিয়া ও না বুঝিয়া৷ দেবতাদের 
পক্ষপাতী সেকথা বলা হইয়াছে । অপক্ষপাতভে পৌরাণিকের, বিশেষতঃ পৌরাণিক 
লীলাবাদের সমুদয় কথা বুঝিতে হইলে দেবতাদের কথাও আলোচনা করা দরকার। 

প্ীম্তাগবতের বষ্ঠ ক্ষন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে এই সব কথা বর্ণিত হইয়াছে । ব্রক্ষা 
দেবতাদের প্রথম, কিন্ত, তিনি পৃথক্ভাবেই থাকেন, তপস্ত! ও জ্ঞান চর্চা তাহ।র কাজ। 
ইন্দ্র দেবরাজ, স্বর্গলোকের স্খৈশ্বর্্য তিনিই রাজাসনে বসিয়া ভোগ করেন। দেবসভায় 
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স্ৃরগুরু বৃহস্পতি মাসিলেন, ইন্দ্র প্রত্য্খান বা ছাসনদানের দ্বারা তীহাকে সম্মান 
করিলেন না। বৃহস্পতি সবই বুঝিলেন, সভ! হইতে চলিয়া গেলেন। তখন ইন্দ্রের 
কান হইল, তিনি বুঝিলেন, আমি আরন্মুরভাব প্রাপ্ত হইলাম । অন্বেষণ করিয়াও 
বৃহস্পতিকে পাওয়া গেল না। অন্থরের দেবলোক আক্রমণ করিলেন। বিপন্ন ও 
চিন্তাকুল দেবগণ দেবরাজকে লইয়া! ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত! ব্রহ্মা উপদেশ দিলেন, 
বিশ্বরূপকে পুরোহিত কর । বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা, তিনি একজন প্রজাপতি বিশ্বরূপের 
মাতার নাম রচনা, তিনি অন্থরকন্যা । বিশ্বরূপ পৌরহিত্য করিতে প্রথমে অসম্মত, 
কারণ, পৌরহিত্য ভাল কাজ নহে। শেষে দেবতাদের একান্ত অনুরোধে সম্মত 
হইলেন। এই বিশ্বরূপই ইন্দ্রকে স্তুপ্রসিদ্ধ নারাণ কবচ দিলেন আর এই নারায়ণ- 
কবচের প্রভাবে ইন্দ্র অন্থুরহস্তে আপাততঃ রক্ষা পাইলেন । 

বিশ্বরূপ লোক ছিলেন ভাল, তিনি সত্যই বিশ্বরূপ। তাঁহ।র তিনিটি মুখ, এক 
মুখে পান করিতেন সোম, যাহা দেবতাদের খান; আর এক মুখে পান করিতেন স্তুরা, 
যাহা অস্থরদিগের নিজন্ব; আর এক মুখে ভোজন করিতেন অন্ন, যাহ! 
মানুষের 'ভক্ষ্য । বিশ্বরূপ, একাধারে দেবতা অন্ুর ও মানুষ; একে তিন, তিনে এক। 
বিশ্বরূপ দেবতাদেরই মঙ্গল করিতেন, তবে মসুরদের প্রতি তীহার টান ছিল, তিনি 
গোপনে যজ্ঞের ঘত অস্থরদেরও কিছু কিছু দিতেন। দেবতাদের তাহাতে বিশেষ কোন 
ক্ষতি হইত না। কিন্তু, ইন্দ্র, তাহা বুঝিলেন না, ক্রুদ্ধ হইয়। বিশ্বরূপের মুগ্চ্ছেদ 
করিলেন। বিশ্বরূপের সেোমপায়ী মস্তকটি হুইল চাতক, স্থরাপায়ী মুণ্ড হইল চটক, 
অননভোজী মুগণ্ড হইল তিত্তীর পক্ষী । ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ হইল । সেই পাপকে 
চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্্রীজাতিকে সেই পাপ দ্রিলেন। ত্বষ্টা, 
পুত্রশোকে কাতর হইয়। ইন্দ্রকে বধ করার জন্য এক অন্থুর সৃষ্টি করিলেন, তাহার নাম 
বৃত্র। এই বৃত্রের হস্তে দেবতাদের যথেষ্ট লাঞ্থনা হইল । শেষে পরমতপস্থী বিশ্বপৃজ্য 
ব্রাহ্মণ দধাঞ্চ নিজের অস্থি দান করিয়। বৃত্রবধের সাহায্য করিলেন, দেবতার! রক্ষা 
পাইলেন। | 

এই উপাখ/নে ইন্দ্রই নিল্দিত হইয়াছেন। অন্ুরদিগের বংশে প্রহলাদের জন্ম। 
প্রহলাদের পৌত্র বলি, দাতার শিরোমণি, ধীছার ত্বারে ভক্তিডোরে ভগবান বন্দী। বলির 
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পুত্র বাণ, পরম শিকভক্ত ; ষাহাঁর কন্তা। উষা। এই সব মন্থর মহামহিম, ইহাদের ভুলন। 
নাই। অন্রেরাই ভবিষ্যতের দেবতা, অতীতেও তীহারা দেবতা ছিলেন, সুতরাং, 
অন্ুরও খুব উচ্চ, দেবত। অংপক্ষাঁও অনেক বিষয়ে উচ্চ। | | 
দেবান্থরের এই তব বুঝিয়। দেবাস্থরের মিলন বুঝিতে হইবে ।' . ব্রদ্ধাগুর বাহিরে 
গিষা সকল ব্যাপারে একমাত্র লীলাময় গ্রীভগবানের ইচ্ছা বুবিতে গুইবে, তাহা! হইলেই 
আমরা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণ বুঝিতে পারিব। 
শ্ীমস্তাগবতের তৃতীয় ক্ষন্ধের দ্বিতীয় গধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক পুর্বে আলোচিত 
হইয়াছে । এ স্থানে ষহামতি উদ্ধৰের মুখে বিদ্ুর এই হেতু কিন্তু কিছু শুনিয়াছেন। 


পরিশিষ্ট 


(ক) প্লেতো ও পুরাণ | 


আমরা অনৈকে অনেক কথা বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বুবিয়া থাকি । 
আমরা যে-শিক্ষা পাহয়াছি, তাহাতৈ অনেক স্থলেই এইরূপ কর! স্বাভাবিক । অন্মুবাদ 
“করিয়া চিস্তা করার প্রণালী এইরূপ । পুরাণ - 81710110107 7 1100)-15 মিথ্যা । 
অতএব পুরাণ মিথ্যা, কাল্পনিক, রূপক প্রভৃতি । আমরা যে পশ্চিমর্দেশের পাগ্ডিত্যের 
সহাযো পুরাঁণকে মিথ্যা বলিতেছি, সেই পশ্চিমদেশের সকলেই 'বা সমুদয় পিতেই যে 
পুরাণকে মিথ্যা বা, রূপক বলেন তাহা নহে। পশ্চিমর্দেশেও সেকালে এবং একালে 
পুরাণ লইয়া মতন্েদ আছে । এই মতভেদের সংবাদ জামিলে আমাদের উপকার হইতে 

পারে। বিলাভী রোগ, বিলাতী ওষধেই শীঘ্র শীত আরোগ্য হইবার সম্ভাবন| ।- 

_ স্থপ্রপি্ধ আীক্‌ দার্শনিক ল্লেটোর গ্রন্থ গুলি আমাদের ভাল করিয়া পড়া দরকার । 
আমরা অর্থাৎ পুরাপাদি শার্োর সত পরিচিত হিন্দুরা) তাহার গ্রন্থ পড়িলে এমন 
অনেক গুহা কথ| পাইব, যাহ! পাশ্চাত্য দেশের অনেক মনীষি ঠিক্ষত বুঝিকে-পাঁকেন 
জহি । শ্লেংটা বলেন পৌরাণিক আধখ্যায়িকাগুজি অতিশয় গভীর 'ও উচ্চসত্যের গ্রকাশক। 
ট্রি সন্যান্জলি এমন ফে.জস্টপ্রকাংরে অর্থাৎ পৌরাপিংকর আখ্যাক্জিকা ব্যতীত জন্ত- উপায়ে 
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ব্যক্ত করা যার না। 10175 0০৬21517055 210 0102: 700)1081 -098109- 
তত্বরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইতে এমন একটা স্তরে গিয়া! মানুষ উপস্থিত হয় ষে যুক্তির 
জাষ! -আর পাওয়া বায় না, তখন পুরাণের ভাষা আরম্ত হয়। ভগবানের মন---:0179 
1117:91)- 16110 কিরূপ কে বলিবে তাহা কিরূপ? মানুষের বিশুদ্ধ আত্মা 
টি ০০5-২30৮10-1960221 50001011205 পরমপিতা পরমেশ্বরেরই অংশ, তাহার 
প্রকৃতি পরমেশ্বরের প্রকৃতিরই অনুরূপ, কাজেই সেই শুদ্ধ জাত্মা নিত্যসত্যসমূহ---0)9 
৩০7৪] 19911055 দেখিতে পায়। প্রত্যক্ষভাবে পরমার্থ সত্যের দর্শন একমাত্র 
পরমেশ্বরেরই সম্ভব । এই দর্শনলাভ করার যে চেষ্টা তাহারই ফল দর্শনশান্সর । [0713 
(70915 01 90109118019 01106165110 17 20176062001 11017801919 1702701761 
102101799 (0 0০902101757 075 89180007015 10709515056 601730160093 
1) 19-185280 09 [01011950019 ---075 10৮6 ০01 ৬150017).১ 

- সত্যের প্রতি অনুরাগই শির বা কল্যালের প্রতি অনুরাগ । এই অনুরাগ যখন 
প্রবল হয় তখন আর অন্য কোন আকাগুঙ্গণ বা কামন! থাকেনা, মানুষ তখন পবিত্র 
হইয়। পরমেশ্থরেরই সারূপা লাভ করে। মানুষ পুর্ব্বে এই সারূপ্যেই ছিল, মফুধ্য দেই 
সারপ্য হইতে দ্রম্ট হইয়াছে, আবার সেই সারূপ্যে গ্ত্যাবৃত্ত হয়। ঈশ্বরের সারূপ্যে 
থকার সময়ের. অনেক স্মৃতি এই সব পৌরাণিক আধখ্যায়িকার আছে। মগামতি প্লেতো 
তাহার বহুগ্রন্থে পৌরাণিক সত্য-সম্বন্ধে এই সব কথা বলিয়াছেন । এই সন কথ। আমাদেরই 
শান্ের কথা । : ভারতের ধষিদের এই. বিদ্যাই ল্লেতে। খাইয়াছিলেন 'ও তাহার শিষ্যগণকে 
'শিখাইফ্লাছিতলন । পৌরাণিকের বর্ণনার শ্রুতি শ্রদ্ধা জাগরিত করার জগ্য, লোকের মনে 
-শ্রন্া জাগরিত করার জান্ত আমরা এই ভূমিকাটুকু করিলাম ; শ্রন্ধাপূর্ববক ন শুনিলে এবং 
শুনিয়! ধীরভাবে কিছুদিন চিন্ত। ন! করিলে পুরাণের মর্দ্দ -বুব! ঝা না। বাসা তক্তকথ। 
কা. 70৩৫1021, তাহা অপেক্ষা পুরাণ “উচ্চতর---এইট্রকু বুঝিলেই জাপাততঃ যথেষ্ট। 
আমাদের ভাষায় হর্দি বলা. যার মনের উপ টিবি তাহা না ঠিক এই কথাই 
বলা বায়। 
। | € খা)" প্রজ্ঞঙ্গবাদ বা: [১9510151517 , | 
- ৮ পনিবীতে 'প্ষল দেশে, সকল সমাজ প্রাচীন কাল হইক্তে' অনেক প্রকার 
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মতবাদ চলিয়া আসিতেছে । এই মতগুলি মানিয়৷ লইয়া অবরোহ প্রণালীতে আলোচন৷! 
করা হইয়া! থাকে । অবরোহ প্রণালীতে আলোচনা বলিতে এই বুঝায় যে সেই মতগুলি 
মানিয়। লইয়। তাহার সাহায্যে বিচার চলিতে থাকে । সেই মতগুলি সত্য কিন! তাহ। 
কোনরূপ প্রতাক্ষজ্ঞান ব! পরীক্ষার দ্বারা দেখ! হয় না। এইপ্রকাবের আলোচন। 
পদ্ধতিকে পাশ্চাত্য দর্শনে 999০9180100 বলে। এই পদ্ধতি বর্তম'ন যুগে অতিশয় 
নিন্দিত পদ্ধতি বলিয়। পরিচিত। এই পদ্ধতির বিপরীত ছুই প্রকারের পন ১ আছে। 
পরীক্ষ।-প্রসূত আরোহ পদ্ধতি [১:099111061)09] 11000000107) আর 1২6969001৮6 ব 
অন্তদৃষ্টির পদ্ধতি । 

কতকগুলি মত সত্য কিনা, সে সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার ন1 করিয়া, সেগুলিকে 
মানিয়! লইয়া! যে আলোচনা-কর! তাহার নাম 51990017115 পদ্ধতি । [095105151 
ব1 প্রত্যক্ষবাদ বলিতে ইহার বিপরীত পদ্ধতি বুঝায় । ঘাহা 70510%6 অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
অনুভবের দ্বার! বা পরীক্ষার দ্বারা যাহ! স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহ! ছাড়! আর কিছু 
মানিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়। যে আলোচন! করা হয়, সেই আলোচনা পদ্ধতির 
নাম 10991601151), 

[70959101515] 15 017917009115010911), 00 30 17110] 2.:09717109 
[১17119501)17) 95 ৪ 17901500০01 [11119501)1)151057 ৪ ৪0 01 01100175০০৪? 
5011)09) 116 8100 [61151010. 

প্রত্যক্ষবদের লক্ষণ এই । ইহ! একটি স্থুসম্পূর্ণ দার্শনিক মতবাদ নহে, অর্থাৎ 
সকল বিষয়েই যে ইহ! কোনরূপ ্থুনিদ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করিয়! তাহাই প্রচার করিতেছে, 
তাহা নহে । ইহ শুবনিগ্জারণের এক প্রকার পদ্ধতি । বিজ্ঞান, জীবন, ধর্ম প্রভৃতি 
বিষয়ে চিন্ত। করিবার ইহা একটি পদ্ধতিমা ব্। 

ফরাশীদেশের স্থপ্রসিদ্ধ দার্শনিক অগাস্ত কৌ ( ১৭৯৮--১৮৫৭ ) এই দার্শনিক 
মতবাদ প্রচারিত করেন। তাহার সিদ্ধান্তের প্রাথমিক কথ! এই যেমামুষের জ্ঞান 
মাত্র ব্যবহারিক (001)617017529 ) লইয়া । আবার এই জ্ঞানও সাপেক্ষ (15190%5 ) 
কখনই নিরপেক্ষ (21501969 ) নহে। কাজেই পরমার্থবিষয় বা বস্তুর স্বরূপ জানিবার 
জন্য যে সব চেষ্টা, তাহ! একেবারেই নিরর্থক । চরম সত্য কখনই কেহ জানিতে 
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পারিবে না। 115690)1155105 বৰ! 9039081201৮ [91011950017 অর্থাৎ পরমার্থদর্শনের 
সমস্ত চেষ্টাই অকারণ। আদিকারণ, দ্রব্যগুণ বা বস্ত্র স্বরূপ, ঈশ্বর প্রভৃতি জাঁনিবার 
চেষ্টা! নিম্ষল। কৌশ বলেন যাবতীয় জ্ঞান তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তরের ম্ধ্য দিয়া অগ্রসর 
হইতেছে । প্রথম 1)5919£1০91--এই যুগে মানুষ যাহ! কিছু দেখে, বিবেচন1! করে 
তাহার পশ্চাতে জ্ঞানশক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট কোন প্রাণী আছে। দ্বিতীয় 
স্তরের নাম 116090017/51031-- এই স্তরে তাহারা কল্পনা করে কতকগুলি “কারণ” বা 
তন্্ আছে তাহার দ্বারাই সমুদয় হইতেছে । তৃতীয় স্তরের নাম 705101৮৪--এই স্তরে 
মানুষ প্রত্যক্ষ জঙ্ভানের দ্বারা অনুভব করে যে একটি ব্যাপারের সহিত আর একটি 
ব্যাপারের সম্বন্ধ রহিয়াছে ; এই সম্বন্ধ জ্ঞানের দ্বারাই ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা হইয়! থাকে । 
এই মতবাদের দ্বারা যাবতীয় বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করার চেষ্টা হইয়াছে । এই শ্রেণী- 
বিভাগে বিশুদ্ধ পরীক্ষ।করণ পদ্ধতি ও এঁতিহাসিক পদ্ধতি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই 
মতবাদের দ্বার! একটি সমাজ বিজ্ঞান বা 5০০1০1০৪) গঠনের চেষ্টা হইয়াছে । হিতবাদ 
(001109020 210015]) ) সেই সমাজবিজ্ঞানের নৈতিক ভিত্তি। উত্তরকালে 
অগান্ত কৌ একটি সম্প্রদায় (০০1) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তীহার এই 
সম্প্রদায়ের উপাসনা! অনেকটা রোমান ক্যালিক খৃষ্ঠীয় সম্প্রদায়েরই মত, তবে তাহাতে 
ুষ্টীয় ধর্মের শিক্ষা স্বীকৃত্ত হয় নাই । এই ব্যাপারের জন্য অনেকে বলেন উত্তরকালে 
অগাস্ত কৌতৎ, জ্ঞানের প্রথমস্তরে অর্থাৎ 1)5091951091 স্তরেই কিরিয়া আসিলেন। 

'অগস্ত কৌতএর পুর্বে 'ভিকো? (১৭২৫) বলিয়া একজন পণ্ডিত পৃথিবীর 
আলোচন1 করিয়া এক সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে মানবের ইতিহাসে তিনটি স্তর 
দেখা যায়। [)1%11)9 (এশ্বরিক ), [97০1০ € বীরের যুগ ) 171017)91) ( মানবীয় ) 
ধনের বৃদ্ধিতে একটি যুগ অধঃপতিত হয়। তখন পরবর্তী যুগের (0০19) আরম্ত হয়। 
এই প্রকারে যুগচক্র চলিতেছে । এই মতকে 10)6০91) ০6171০0151 বলে। 


 অভিভাষণ, 
সভাপতি__উ্রকালীপরসম চক্রবর্তী 


যুবক-সম্মিনী। কিশোকগঞ্জ, স্কাস্তন ১৩৩৪ । 


ও নন্দ! বঙ্ধণে, বমে! বাঁচল্পতয়ে, নমো - বিঞরে নমে। নসঃ | তুমিই ক্ল্দোময়ী প্রাবিবাঞীর 
অনান্ধন্ত জ্বধিপতি, তুমিই তরুণুদ্দিগের চির. নরীনতার অনন্ত উত্ম, ভুমিই যুররদ্রিগের- আক্ষয় অমৃত: 
রসভাওারে, চির বসত্তের বেজী শক্তি,_উৎসাহ উদ্দীপনার অনির্বাণ অগ্নি--তোমাকে রারম্থার 
নমস্কার করি। 

এই সম্মিলনের সভাপতি হইবার আহ্বান শুনিয়া আমি যুগপৎ বিস্মিত? ও আনন্দিত হই। 
বিশ্বয়ের কারণ, দেহ, মন, বুদ্ধিতে আমি এমনি অক্ষম, যে এই সভার নেতৃত্ব করিতে আমি আপনাকে 
একাস্তই অনুপযুক্ত মনে করি। কিশোরগঞ্জের যুবক বন্ধুগণ, আমার অযোগ্যতার কথ! ন1 ভাবিয়া, 
এই সন্দিগনের সভাপতি মনোনীত কারয়া আমাকে তীহাঁদের আনন্দোৎসবের অংশী করিতে অভিলাধী 
হইয়াছেন, তাহাই আর্মার আননোয় কারণ । যুবকদেয় এই আহ্বানের মধ্যে আমি আজ আবার 
আক্ষজীবমের টপ্রতি অনুভব করিতেছি এই আহ্বানের সঙ্গে আমার জতীত' যৌবনের রসাম্বাদ 
যেন আবার নূতন করে সম্ভোগেব সুযোগ গেয়েছি, তাই গৌরব ও আনন্দ বোধ হচ্ছে। রার্দক্ষ্ে 
আপনাদের ঈত্ত এই লুযে!গের জন্ত আপনাদিগকে আমার কৃতজ্ঞত। পুর্ণ ভিবাদন জানাইতেছি। 

কিন্ত এই বুবক-সক্ষিলনে আমি কি বলিব? আমন্ত্রণ পাইনা! আবধি, শুধু মনে হইতেছে, 
“সেথ। আমি কি গাহিৰ গান”। যুরকদিগের হৃদয়-স্ত্রের সছিত হর মিলাইয়া, আমার এই পুরাতন 
ভগ্রবীণার ছিননত্্ী শ্রুতিযোগ্য কোন স্থর কি বাজাইতে পারিবে ? অল্প কয়েক মাস পুর্বে, ময়মন- 
সিংহের যুবক-সম্মিলনে সুযোগ্য সভাপতি চিন্তাশীল মনীষি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে 
সকল সারগর্ভ বানী শুনাইয়। গিয়াছেন, সেই যুবকদিগের সভায়, আমার মত সর্বপ্রকার -বিভব-বিহবীন" 
ব্যক্তি কি নূতন কথা শুনাইরা শ্রোতৃমণ্ডলীর মনস্তপ্টি সাধন করিবে? তবে বিনি মুককেও বাচাল 
করিতে পারেন ও করেন, ০০৪ গিরি লঙ্ঘাইতে পারেন ও করেন,-্াহার কৃপাই আমার 
চিনির ভরসা । 

শবা-বঙের হুবজনের! যে তাষের অবদান-পরস্পরায় বঙ্গমাতার মুখোজ্ছল করিতে প্রয়াসী 


অভিভাষণ ৮১ 


হইয়াছেন, সেই যুবকাদগের সভায়, আমার স্তায় ভাবসম্পদবিহীন ব্যক্তির উপদেশ দানের চেষ্টা, 
প্রগল্ভতা৷ ঝলিয়াই মনে কর্ি। যেসকল বঙ্গরত্র যুবক সম্প্রদায়ের গলদেশে, নানা ছুর্লভ রভ্রাভরণ 
দিক! পরিসজ্জিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই ময়মনসিংহের বুবকদিগের কৃতিত্ব বড় কম নহে । এমন 
কি, এই ক্ষুদ্রায়তন কিশোরগঞ্জ উপরিভাগের নানা পল্লীর নিভৃত লোকালয়ে, কত কুসুমকমনীয় 
নীরব কর্মী লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকায়িত রহিয়া, স্বর্গীয় সুরভি দানে, বাঙ্গালার আকাশ বাতাস, 
সিগ্ধ, মধুর, শাস্ত সরস স্থথ গৌরবময় করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, কে তাহাদের তত্ব জানে? 
কেই বা তাহাদের অন্ধুসন্ধান করে? | 

আজ এই নবধুগে, বাঙলার বুবকদিগের কর্মের গণ্ডী আর ক্ষুদ্র অথব! সীমাবদ্ধ নয়। কর্ম্মও 
যেমন অসংখ্য, তাহাদিগের প্রকারও তেমনি ঝহু। কিন্তু সেই সহত্মুখী কর্মের লক্ষ্য এক। 
জাতিকে সঞ্তীবিত করা, দেশকে সর্বপ্রকারে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্থিত করা, পৃথিবীর অপর যে কোন 
সভ্য সমুন্নত সুস্থ স্বাধীন দেশের সহিত স্বদেশকে সমতুলা করা । জানি, আমরা আজ পতিত, নান! 
ুঃখ-ছর্দশগ্রন্ত, বিপন্ন, বিপন্থ, পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী । আমাদিগের উন্নতিকর বহু সানুষ্ঠানের 
মূলোচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত, নান! বিরুদ্ধ প্রবল শক্তি, নানাদিকে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া করিতেছে । 
তাহ সত্বেও, আমাদিগের আত্মরক্ষার নিমিত্ত সর্বদা আমাদিগকে সচেষ্ট ও সক্রিপ্ন হইতে হইবে। 
ংগ্রামই জীবন, কঠোর ত্যাগ ও তপস্যাই সংসার-সঃগ্রামে জয়ী হইবার একমাত্র অমোঘ উপায়। 
ত্বর্গরাজ্য-বিচাত দেবগণের হুর্দশা বিমোচনার্থ, দেবমাতা অদ্দিতি, মহাতেজা কশ্বপের শরণাগত হইলে, 
কশ্থপ বলিয়া ছিলেন,--- 

তেষাং জয়োছি তপসা উগ্রেণাগ্ভেন ভামিনি। 
কুরু শীন্রতরেনৈব স্থরাণাং কার্ধ।সি্ধয়ে ॥ 

হে ভামিনি! অন্গুরগণের তপোবল অপেক্ষা অধিকতর তপোবল সঞ্চয় করিতে পারিলেই 
দেবগণের এ সংগ্রামে জয় লাভ হইতে পারে । কালবৈশাখের রুদ্র গঙ্জন, বাতা ও বজুপাত- 
বিভীষিকায় যদি কোন দেশের লোক সন্ত্রস্ত হন, তৰে তাহারা] কদাচ শ্রাবণের অজম্র বারিধারা-সম্পাতে 
স্থখী ও শম্ত-সম্পদশালী হইবার আশা করিতে পারেন ন!। লোতম্বিনীর গতি প্রতিহত হইলেই, 
আোতের বেগ প্রবদ্ধিত হয়। ইহাই প্রকৃতির চিরস্তন নিয়ম। বাধা বিপত্তিকে বিধাতার আশীর্বাদ 
ভাবিষ়াই, প্রকৃত কন্মী, একাগ্রচিত্তে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হন। 

প্রধানতঃ এদেশের যুবকদিগকে লক্ষা করিয়াই, কত্তিপয্ন বৎসর হইল আমাদের চারুমিহিরে 
লিখিয়াছিলাম, বান্ুবল, বিদ্তাবল, বুদ্ধিবল, ধনবল ও চরিত্রবল, এই পঞ্চ বলসম্পদে যে জাতি যতই 
বলীয়ান্‌, এ বিশ্ব-সংসারে সেই জাতিই তদন্গপাতে নখ সৌভাগা,- সম্পদ ও সম্মান লাভের অধিকারী । 
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এই পঞ্চ বলের কোনটিতেই আমাদের বলীঘ্নান্‌ না হইতে পারিবার কোন বাঁধ।, বিধাতা সমষ্টি করিয়া 
রাখেন নাই। ভাগ্যবশতঃ আমরা যে-দেশে জন্মলাত করিয়াছি, সত্য সত্যই জগতে তাহার তুলনা 
নাই । তবে বর্তমান সময়ে, অবস্থাংদোষে, বাবস্থাবশে এবং প্রধানতঃ আত্মদোষে, আমরা আজ 
এব্প ছুঃস্থ, ছুর্বল, দরিদ্র, নগণ্য এবং লাঞ্িত। সংখ্যায় আমরা সামান্ত নহি, বু কোটা । স্থজলা, 
স্থফলা, শল্তশ্তামলা, বঙ্গদেশ আমাদের জন্মভূমি। জাতি হিসাবে আমর! একান্ত অলস বা শ্রমবিমুখও 
নহি। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে আমরাই দরিদ্রতম জাতি । অত্যাবস্ক অন্নবস্ত্রের অভাবে অকালমৃত্যু 
দুভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, মড়ক, মহামারী মামাদের নিতা সহচর। বুদ্ধিবৃন্তিতে বাঙ্গালী পৃথিবীর অপর 
যে-কোন স্ুসভ্য দেশবাসীদিগের অপেক্ষা নান নহেন। নানা প্রতিযোগী পরীক্ষায় এবং অন্ত 
বন্ুক্ষেত্রেও তাহ! প্রতিপাদি ত:হইয়াছেঃ। অনেক সত্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষ বৈদেশিক সুধীও তাহা স্বীকার 
করেন। অন্তান্ত জাতির তুলনায়, বাঙ্গালীর মৃড্াতয়ও অধিক নহে। কলেরা, প্লেগ, বসন্ত প্রস্তাতি 
ংক্রামক মহামারীর আক্রমণ-কালে, আত্মীয় বন্ধুকে ফেলাইয়! আত্ম প্রাণ রক্ষার জন্ত বাঙ্গালী পলায়ন 
করেন ন1। যুদ্ধে যাইবার স্থযোগ ন1 থাকিলেও, গত মহথাযুদ্ধে অনেক বাঙ্গালী যুবক থে কিঞ্চিৎ 
সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহার সদ্ব্যবহ্থারে তাহার] ভীত হন নাহ । এই সহমরণের দেশে, সে দিনও 
আমাদের কিশোরগঞ্জের কন্ঠ, শ্রীমতী সুনীতি, পতির লোকান্তর গমনের পর, মরণকে হাসিমুখে বরণ 
করিয়া, জাতির অগ্থনিঠিত তপঃশক্তির পরিচয় দিয়াছেন । সুতরাং আনরা কাপুরুষ নহি। তথাপি 
কেহ কেহ স্বার্থবুদ্ধিতে, বিদ্বে-বশে বাঙ্গাণীকে ভীক্, কাপুরুষ,”অগস, অদৃরদর্শী, পল্লবগ্রাহী বকা- 
প্রত্যাশী প্রভৃতি অপবাদ দিতে ভালবাসেন । আমাদের কোথাও কোন দোষ ক্রুটি নাহ, আমর! 
জগতের শ্রেষ্ঠ বা আদর্শ জাতি, এরূপ বুথাভিমান ধা অসঙ্গত অহ্মিকা অতিশর শিন্দনীগ্ন ও ক্ষতিকর। 
ভগবান এজাতিকে এরপ দর্ব,দ্ধি হইতে রক্ষ। করুন। কিন্থ তাই বপিয়া, সংলারে আমরা অতীব 
অক্ষম অপদার্থ জাতি, একপ মনে ধারণ! করাও সাংঘাতিক অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি । 
কি উপায়ে আমরা সব্ধবিধ বলসম্পদ্দে বলীয়ান হইয়া ন্গগতের জাতি-সভায় সম্মানের আসন 
অধিকার করিতে পারিব, ঘুবকদিগের নিকট এখন সংক্ষেপে তাভারাই..কিঞ্ৎ দিগর্শন করিব। 
জনসংখ]ায় আমরা অল্প না হইলেও শারীরিক শক্তি-সম্পদে আজকাল অতিশয় হুর্ববল । অন্নাভাব 
অর্থাভাব তাহার মুলীভূত কারণ হইলেও, ম্যালেরিয়াদি মড়ক মহামারীর প্রকোপ, ব্যায়াম চষ্চাদি 
শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ও অনভ্যাস, অশ্াধিক পঠন পাঠন, সর্ববিধ অসংষম, গ্রধানতঃ ব্রস্থাচর্ষ্যের 
অভাব, আমাদের শারীরিক শক্তিহীনতার কারণ। দৈহিক বলের উৎকর্ষ সাধন করিতে হুহলে, 
সর্বত্র সুপ্রচুর সুপানীয়ের সংস্থান, দেশের অর্থোন্নতির দ্বারা অর্ন-সমস্তার সমাধান, স্বাস্থ্যনীতির বহুল 
প্রচার ও অনুসরণ, ব্যায়াম ও অপর সর্কাবিধ শারীরিক পরিশ্রমের কাধ্যতঃ গৌরব '্রতিষ্ঠ।, নিয়মিত 
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মস্তিঞ্-পরিচালন, এবং দৈহিক ও মানসিক সর্ববিধ অসংঘম হইতে বিরতি, যুবকদিগের নিত্যাসুষ্টের 
কন্মম বলিয়া গৃহীত হওয়! আবশ্তক। প্রাণায়ামের পুনঃ প্রচলনও ধুবকদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির ও সংষম- 
সাধন-পক্ষে বিশেষ হিতকাঁরী। সর্ববাপেক্গ। অধিক প্রয়োজন, অটুট ব্রহ্মচর্ধ্যের। “মরণং বিন্দুপাতেন 
জীবনং বিন্দু-ধারণাৎ” এ তবের তথা বুবকদ্দিগের বিশেষভাবে উপলব্ধি ও জীবনে অনুষ্ঠান কর! 
আবশ্তক। বাহুবল, বুদ্ধিবলের পরেই, বিদ্তাবল | বুদ্ধিবলে বাঙ্গালী হীন না হইলেও পৃথিবীর 
অপরাপর জাতির তুলনায় বাঙ্গালী বিস্তাবলে আহও অতিশয় দুর্বল । দেশ অজ্ঞানতার ঘনান্ধকারে 
আচ্ছন্ন । এদেশের শতকর। মাত্র তিন জন লোক নাম স্বাক্ষর করিতে পারেন । বাকী ৯৭ জনই 
নিরক্ষর | স্বরাজ বা দাক্সাত্পুর্ণ স্বায়ত্বশাসন লাভের প্রধান অন্তরায়, এদেশবাসীর নিরক্ষবরতা বলিয়া, 
ইংরেজেরা মনে করেন এবং সর্বত্র সে কা গ্রচারও করেন। প্রায় পৌনে দুইশত বৎনর ইংরেজ 
শাসনের ছায়াতলে থাকিয়াও, এদেশের শিক্ষান্ধতা দৃত্র হইল না, এবং বেরূপ ধীর মন্থর গতিতে 
শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটিতেছে তাহাতে জাপান, ইউরোপ, আমেরিকার স্তায় শিক্ষা! বিস্তার ঘটিতে 
কর্পটি পূর্ণ শশান্সি গত হইবে তাহা অনুমান করাও অসম্ভব। ইংরেজ, যে কারণেই হউক, 
এদেশে নিরক্ষরত! দূর করিতে পারিলেন না। কিন্তু আমাদের যুবকের! ইচ্ছা করিলে, আগামী 
দশ বংসর কাল মধ্যেই, দেশের এই অজ্ঞান অন্ধকার নিশ্চয় দূর করিতে পারেন। গ্রামে ও 
নগরে, সর্বত্র অবৈহনিক নৈশবিদ্তালয় স্থাপনে ঘুবকের৷ কৃতসঙ্কল্প হইলে, অচিরে যুগান্তর ঘটিবে। 
বাহারা বিদেশে স্কুল কলেজে পড়েন তাহারাও গ্রীষ্ম ও শারদীয়াবকাশ কালে একটু সময়ক্ষেপ করিলে 
অনেক সুফল ফলিতে পারে। 

বিদ্কাশিক্ষা এখন অনেকেই অর্থোপার্জনের উপায় বলিয়াই করিয়া থাকেন। বিষক্-জগতে 
থাকিরা তাহা করাই স্বাভাবিক । কিন্ত, এখন আমর] যে ভাবে যে যে বিষয়ে সাধারণতঃ শিক্ষ। পাইয়। 
থাকি, তাহাতে অর্থোপজ্জনের আশ! অধিকাংশ বিদ্যার্থার পক্ষেই নিক্ষল। আমাদের যুবকদের জীবনের 
চরম পরিণতি কেবল মাছি মার! কেরাণী ব দোভাষী আইন-ব্যবসায়ীতেই পধ্যব্সত হইবার নছে। 
তাহা বুঝিবার ও বুঝিয্! চলিবার কঠোর প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইয়াছে । শিল্প বাণিজ্য, কৃষি 
ইত্যার্দির বিশাল কর্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী যুবকদিগের শক্তি ও সময় নিবেশ করিবার এখন অতিশয় 
আবশ্তক। এটি এখন বিশেষভাবে ইলেকৃ সিটি, মটর মিকানিজম্‌ কলকারখানার যুগ। এ যুগের 
বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করিলে সংসারের দারুণ প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে আমর! চিরদিনই পরাজিত রহিব। 
অন্তান্ত অগ্রগামী দেশসমুহের তুলনায় আমাদিগকে ও নূতন নূতন পথে কালের গতি অনুসরণ করিয়া 
তালে তালে ত্বরিত পদে অগ্রসর হইতে হইবে । আমাদের কৃষক ও শিল্পীকুল বিদেশীয়গণের সহিত 
প্রতিযোগিতায় সমকক্ষত করিয়া কিরূপে আত্মরক্ষা! করিতে পারেন, কিরূপে অধিকতর লাভবান 
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হইতে পারেন, কিরূপে বিদেণী দৌহনকারীদিগের শোষণ নিবারণ করিয়া! দেশকে ধনসমুদ্ধ 
করিতে পারেন, তাহার পথ প্রদর্শন ও উপায় নিদ্ধারণ আমাদের ধুবকদিগকেই করিতে হইবে। 
আইন-ব্যবসারী, কুষিদজীবি মহাজন, জমিদার তালুকদার, ইহাদের কেহই দেশের প্রকৃত ধনোৎপাদ্দক 
ৰা ধনবর্ধক নহেন। সমাজে তাহাদের কাহারও কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, এমন কথা বলিতেছি 
না। কিন্তু দেশের কৃষক এবং শিল্পীগণই ষে প্রকৃত ধনবদ্ধক, তাহা ম্বীকার করিতে হইবে । সেই 
কৃষক ও শিল্পীর ব্যবস।, সমাজে যথেষ্ট সম্মানের চক্ষে পরিদৃষ্ট হয় না। যুধকর্দিগকেই তাহার অবস্থান্তর 
ঘটাইতে হইবে। পাটের প্রতি পূর্ববঙ্গে এ পর্মান্ত একটীও পাটের কল বা চটের কল হুইল না, 
ইহা আমাদের যেমন ক্ষতি, তেমনই কলঙ্কের কথা । 

নৌবিভাগে বাঙ্গালী আজও প্রবেশ লাভ করেন নাই। পূর্ববঙ্গের কতিপয় নিরক্ষর, 
মুসলমান শুধু, খালাসী সারেঙ্গের কার্ধোই বাঙ্গালীর শক্তি পর্যবসিত করিয়া পরিতৃপ্ত আছেন। 
উচ্চতর কোন কাধ্য করিবার এতদিন স্থযোগ ঘটে নাই । এতদিনে বাণিজাপোত পরিচালন বিষয়ক 
বিদ্তাশিক্ষ। লাভ করিবার এদেশীয়ের| কিছু সুবিধা পাইবেন। শিক্ষার্থী যুবকর্দিগকে তিন বৎসরকাল 
জাহাজে থাকিয়! শিক্ষানবিশী করিতে হইবে । এবতলর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বাহার এ 
বিভাগে প্রবেশপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে বাঙ্গাণীর সংখা! ছিল মাত্র এগার জন। 
তন্মধ্যে আবার মনোনীতেম় সংখ্য। ছয় জন। এদিকে আরও অধিক সংখাক বাঙ্গালী ধুবকের প্রবেশ- 
চেষ্টা আবশ্তাক। এইরূপ নান নূতন নূশ্তন বিভাগে আমাদেন্র যুবকেরা প্রবেশ করিলে, বাঙ্গালীর 
প্রতিভার যেরূপ পরিচয় দিতে পারিবেন, দেশের ধনাগমেরও তেমনি নূতন পথ আবিষ্কৃত হইবে। 

. শ্বেতাঙ্গের আজ বিশ্বজাণি সভায় সকলের শীর্ষস্থানে অধিঠিত। তাহাদের অধ্যবসায় বিগ্তান্ুরাগ 
এবং অকুতোভয় আচরণ, অনুকরণ ৪ অনুসরণ করিতে ন। পারিলে আমর কখনই তাহাদের সমকক্ষ বা 
সম্মানভাজন হইতে পারিব না। শুধু বৈজ্ঞানিক তন্বান্ুন্ধানেই তাহারা আমাদের আদর্শ নহেন। উত্তর 
মেরু আবিষ্কার, হিমালয়ের তুঙগদেশের তত্বনিদ্ধারণ প্রভৃতি বহুবিধ হুঃসাহসিক কর্মেও তাহার! 
বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন। তাহারা এরোপ্লেন, ষেপেলিন, উরপেডে।, মাইন প্রভাতিতে প্রাণ ডালি ধিতে 
বিন্দুমাত্র শঙ্ক। করিতেছেন ন1|। সহিত্য চষ্চা, ভাষ! চচ্চা, পুরাতত্ব প্রহ্থতির আলোচনাতেও তাহার 
পৃথিবীর আদর্শ । শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে সংস্কৃত, পাধি, আরবী, পালী প্রভৃতি গ্রাচীন সাহিতেঃর এমন 
এক একজন দিগগজ পণ্ডিত আছেন যে, তাঁহাদিগের সারন্বত সাধন! কঠোর তপন্য! বলিয়াই শ্বীকার 
ও সম্মান করিতে হয় । আমাদের যুবকদের মধ্যেও সেইরূপ জ্ঞান ধ্যানরত তপস্বীর সংখ্যা বুদ্ধি না 
হইলে, জাতি হিসাবে আমরা উচ্চ বলিয়া পরিগণিত বা সমাদৃত হইতে পারিব না। ইতিহাস পুরাতত্ব 
গ্রভৃতি বহু বিষয়ে আমাদের যুবকদের বিশাল কার্য্যক্ষেত্র রহিয়াছে । বস্কিমচন্্র নিজে বলিয়াছেন, যে 
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তিনি আবাদের কার্যে কেবল জঙ্গল কাটা কুলির কাজই করিয়! গিয়াছেন | হরপ্রসাদ, রমা প্রসাদ, 
অক্ষয়কুমার দ্য ও রাখালচন্ত্রের প্রারব্ধ কার্যের পরিসমাপ্তি-জন্ত বহু কৃতি ত্যাগী যুবকের আবশ্তক | 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মস্তিষ্কবলে বাঙ্গালী দুর্বল নহেন। এই প্রকুল্প, জগদীশচন্দের দেশে 
বৈজ্ঞানিক (90101706190 ) যান্সিক ( 819018৮10%] )১ কৌশলী (1)11)1006 ) মন্তিক্ষের বিল্ময়- 
কর বিকাশ দেখিয়া! সমগ্র সভ্য জগত অনতিবিলম্বে বিশ্মিত হইবে, “ এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, 
আসিবে সে দিন আপিবে |” কিন্তু এ দেশের যুবকর্দিগের উপরই সে গুরুভার। এখানে আর একটি 
কথ! উল্লেখযোগ্য মনে হইতেছে । আমাদের যুবকেরা কেবল এ সকল বিভাগে মস্তিস্কের উৎকর্ষ 
দেখাইলেই কর্তব্যের শেষ হইবে না। আমাদের দেশ 'পরা” এবং “অপরা” অভিধায়, বিস্তার দুইটি 
বিশিষ্ট শ্রেণী স্বীকার করেন। এ উভয় বিগ্ভাতেই পারদর্শিতার পরিচয় দিয়! দেশ ও জাতিকে সর্কা- 
প্রকারে গৌরবমপ্ডিত করিতে হইবে, বিশ্বের বাজারে রামমোহন, কেশবচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ যে 
অক্ষয় অমৃত-ভাগ্ উপস্থিত করিয়াছেন, রবীন্দ্র নাথ যে পনর নিয়ে দেশ দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছেন 
ঠাহার পূর্ণ পরিণতঠি-নাধন বাঙ্গাণী যবকদিগকেই করিতে হইবে। হৃদয় ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনই 
মানুষের সব্বোৎকৃষ্ট বিভব। 

হিন্দু ও মুসলমান,__-এই ছুই সম্প্রদায়ের লোক নিয়াই এই যুবক-সম্মেলন। এখানে মুসপমান 
ব্ধুদিগকে লক্ষ্য করিয়া বিশেষভাবে কিছু বলিতে চাই । হিটৈষী বন্ধুর কথা-_প্রতিবেণী জাতার 
কথা, ঞতিকটু হইলেও তাহার! কৃপা কয়া প্রণিধান করিবেন, এই আমার আশ! ও অনুরোধ । 
বাংলার মুসলমানসমাজে নিরক্ষরুতা, হিন্টুর অপেক্ষা অনেক বেশী। ন্বনামখ্যাত মাননীয় আগা খা 
সাহেব অল্প দিন হইল বাঁলপ্লাছেন, ইংরেজ-শাসনের সুচনার সময়ে হিন্দুগণ ইংরেজি শিক্ষার অনুরাগী 
হন, কিন্তু সে-সময়,- এমনকি তাহার বহু পর পর্যান্তও মুসলমানেরা তত্গরতি বীতপাগ ছিলেন । 
ইহ! তাহারদিগের প্রথম সাংঘাতিক ভূল। তৎপর প্রধানতঃ হিন্দুরা উদ্ভোগী হইয়। যে-সময় কংগ্রেস 
ব1 জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠঠ করেন, তখনও এ দেশের মুসলমানের এ কংগ্রেসে ষোগ দিতে 
বিরত থাকেন। আগ! খা সাহ্ছেব বলেন, ইহ। মুনলমানদিগের দ্বিতীয় সাংঘাতিক ভূল। তাহার! 
এযুগেও কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ মারাত্মক ভ্রম মধ্যে মধ্যে করিতে নিরন্ত হইতেছেন না, কালে সেই 
সব কারণেও যে তাহারা যথ্ই& ক্ষতি বোধ ও পরিতাপ করিবেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। 
কিন্ত নবা মোগ্লেম যুবকদ্িগের নিকট আমার সনির্ববগ্ধ অনুরোধ এই যে, তাহার! এখনও দেশের 
সকল কথা,__-সকল সমন্তা নিজেরা স্ব শ্ব জ্ঞান বুদ্ধি মতে শ্বাধীন-ভাবে বিচার করিয়া আপন আপন 
কর্তব্য নির্ধারণ করুন। অন্ততঃ মুললমান সমাজে নিরক্ষরত। এবং নৈতিক দুর্গতি দূর করিবার 
প্রত্কেই ষথসাধ্য চেষ্টা করুন। বঙ্গের নান! স্থানে নিত্য যে কত নারী-নিধযাতনের সংবাদ শোন! 


৮৬ বীরভূমি 
যায়, শিক্ষিত মুসলমান যুবকের তাহার প্রতিকার জন্ত অনেক কাজ করিতে পারেন। যে সকল 
নরপিশাচ, মুসলমান বলিয়া সমাজে পাঁর5য় দেয়,__অথচ স্বীয় পাশবাচাগে ইস্লামেগ পবিত্র নামে 
দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা! লেপন করে, তাহারা বস্ততই দেশের কলঙ্ক, বিশেষতঃ মুসলমান সমাজের 
কলঙ্ক । দেশে শিক্ষার বহুল বিস্তর যেমন আবগ্তক, ইস্লাম ধশ্মের মহত্ব, পবিত্রতা ও গৌরব বদ্ধন 
জন্ত সেইরূপ সন্নীতি প্রচার এবং স্থলবিশেষে নরপিশাচদিগের প্রতি কঠোর সামাজিক শাসনও 
আবগ্তক । মোগ্রেম যুবকের! সেজগ্ত অবহিত হউন। 

এপ্রিনিগ়্ারিং চিকিৎস। প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষার ও ব্যবপায়ে মুসলমান যুবকেরা আজও অতাস্ত 
বীতরাগ । এদেশের চিকিতসা-ব্যবসাস্জদিগের মধ্যে শতকরা বোধ হয় পাচ জনও মুসলমান নহেন। 
ইউনানী হোকাম, একটি উতৎকৃ্ণ চিকিৎসা পথ । এদেশের চিকিৎসক-মগুণী মধ্যে বোধ হয় শশুকরা 
একজনও হেকিম নহেন। এ সম্পকে মুসলমান যুবকাদগের দৃষ্টি আকৃঙ্ করিতেছি । বাণিজ্াপোত- 
পরিচালন ব্যাপারে হিন্দু অপেক্ষা ঘুসলমান থুবকদিগের অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করার কথা। কিস 
পূর্ব্বে যে ছয়জন বাঙ্গালী যুবকের বাণিজ্যপোতে [শক্ষানবিশরূপে এবতলর প্রবেশের কথা উল্লেখ 
করিয়াছি, তন্মধ্যে মাত্র একজন মুসলমান,_-ফারদপুরের মোহাম্মদ হাঁববুল হকৃ। খানসামা, খালাসী, 
সারেঙ্জের কাজেই কি আমাদের চরম উন্নতি? দেশে মুন্সেফঃ সবজজ, ডেপুটি, উকীল, ব্যারিষ্টার, 
ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, প্রফেসর প্রভৃতি শ্রেণীতে হিন্দুর সংখ্যাধিকা ধোঁখির। বৃথা |বছ্েষ ভাব পোষণ ন1 
করিয়। তাহারা উর সকল পদ প্রাগুর জন্য সর্বাগ্রে যোগ্যত। "অঞ্জন করুন। প্রতিবেশী হিন্দুর সহিত 
(িরূপ ব্যবহার সুনীতি-সঙ্গত, _কি রূপ ব্যবহারহ ঝ ইস্লামের শান্ত্রাহুমোদিত, তাহ! উদ্ধার ও গভীর- 
ভাবে অনুসন্ধান ও আলোচনা করুন। মহামহিমান্থিত মুসলমান নরপাত আফগান আমির দূরদশী 
আমানউল্লা খা সাহেব, সেদিন ভারতে আসিয। মুললমান-সমাজকে লক্ষা করিয়া যে নকল অমূল্য কথা 
বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও তাহার বিশেষভাবে প্রণিধান করুন। 

দেশের নিরক্ষরত1 দুরীকরণ যেমন যুবকদ্িিগের একটা প্রধান কর্তব্য, হুনীতি-প্রচার, দুনীতের 
দমন, বিশেষতঃ নারীসম্ত্রম রক্ষার জন্ত বঙ্গীয় যুবকদিগের রুঙসহগল্ল হওয়া তেমনি ব৷ ততোধিক 
প্রয়োজন । নারী-নিগ্রহ এখন আমাদের হিন্দু মুসলমান নির্ধ্বিশেষে সকলেরই একট' জাতীয় মহাকলক্ক 
বলিয়া! বিবেচিত হওয়া আবস্তাক । ইহার প্রতিকার-জন্ত প্রয়োজন হইলে যুবকগণ আত্মপ্রাণ উৎসর্গ 
করিতেও সর্ববদ! প্রস্তুত থাকুন। মুখের বিষয়, ইতোমধ্যে বাঙ্গালী যুবকেরাও যে গুর্থারীর খড্াবাহাহর 
সিংহের পদ্থান্থুদরণ করিতে পশ্চাতপদ বা ভীত নছেন, ছুই এক স্থলে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে 


পারিয়াছেন। 
আজ যাহার! তরুণ, বালক, ছু্দিন পরেই তাহারা হইবেন বুবক,-.আবার কালে তাহারাই 


অভিভাষণ ৮৭ 


হইবেন প্রৌঢ়, দেশের অগ্ততম নেত| | সেদিনের ছার সুভাঁসচন্ত্র আজই বাংলায়,-_গুধু বাংলায় কেন, 
ভারতের অন্ততম নেত।। বাল্যের চিত্তরঞ্জন শেষজীবনে সমগ্র ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা । দেশবন্ধু 
দাশ, নবধুগে দ্বিতীয় দধীচির লীল! বিকাশ করিয়! বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিবেন, একথা কেহ কি কোন 
দিন স্বপ্নেও মনে ভাবিয়াছিল? আজ বে সকল বঙ্গীয় যুবককে লক্ষ্য করিয়া আমি আমার এই আশা 
ও আকাজ্কার কাহিনী নিবেদন করিতেছি, কলে তাহাদের মধ্যে কে কিরূপ ত্যাগ তপস্ত1, সাধন। 
ও সিদ্ধির দ্বার! বঙ্গমাতার মুখারবিন্দ অপূর্ব জয়শ্রীতে সমুজ্দ্রলা করিবেন, তাহা কে বলিতে পারে ? 
বাংলার প্রতোক যুবকেরই সর্বদ। স্মরণ রাখা! উচিত £__ 
অহং দেবে! ন চান্তোহস্টি ব্রদ্ষেবাহং ন শোকভাক্‌। 
সচ্চিদানন্দরূপোহহং নিত্যমুক্তম্থভাববান্‌ ॥ 

একথা সকলেই স্বীকার করিবেন বে ত্যাগ ও সমাজনেবার যে উচ্চ আদর্শ দেশবন্ধু দেখাইয়া 
গেলেন পৃথিবীর সকল দেশে সকল বুগেই, তাহা অনন্তসাধারণ, ছুল্প ভ্দৃশ্ত । তিনি তাহার জীবন 
দিয়া, আমাদের এই বাঙ্গালী জাতির সম্ভাবনীয়তা কত উচ্চ ও মহান্, তাহা দেখাইয়! আমাদের শত্রু 
মিত্র সকলেরই চক্ষুদান করিয়া! গিয়াছেন। ময়মনসিংহ প্রাদেশিক সমিতির গত অধিবেশনে তাহার 
সতাগ্রহের প্রস্তাব আমাদের গ্রহণ ও প্রতিপালন কর! অসাধ্য মনে ভাবিয়া আমি তাহার প্রস্তাবের 
তীব্র প্রতিবাদ করি। আমার ভাষ! কিছু তিক্ত তীব্র ছিল। দেশবন্ধু তদুত্তরে যেরূপ ওজস্থিনী 
ভাষায়, সমগ্র হৃদয় মন দিয় তাহার সেই প্রস্তাবের পোষণার্থ বক্তৃতা করেন, তাহ! আজও যেন আমার 
কাণে বাজিতেছে। তাহার সেই প্রস্তাবের সমর্থন ও গ্রহণ সে সভায় একমাত্র তাহার সহধর্মিণীই 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তদবধি আমরণ তিনি ষে ভাবে একনিষ্ঠার সহিত সেই ছুরূহ ব্রত পালনার্থ, 
পরিশেষে জীবন পর্য্স্ত আহুতি দান করেন, সমগ্র জগতের ইতিহাসেও বোধ হয় তাহার তুলনা নাই । 
আজ তাহার ত্যক্ত সিংহাসন অলস্কৃত করিবার উপযুক্ত অধিকারী আমাদের চক্ষে পড়িতেছে ন। সত্য । 
কিন্ত সেরূপ মহাপুরুষের বহুল দর্শন গ্রত্যাশা করাও একান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব। রাজষি রামমোহনের 
সময় হইতে এই ক্ষুদ্র একটী শতাবী কাল মধ্যে এই ক্ষুদ্রায়তন বাংল! দেশের নানা ক্ষেত্রে, ক্রমে একের 
পর আর, বহুসংখ্যক মনম্বী ও ষশন্বী মহাপুরুষ আবিভূতি হইয়া আমাদের আতির বৈশিষ্ট্য এবং ভাবী 
উন্নতির অবশ্তপ্তাবিতাৰ গ্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন। বিধাতার রুপার, কালে যতীন্দ্রমোহন, 
স্থভাষচন্দ্র বা অপর কেহ ত্যাগে ও তগন্তায়, বুদ্ধি ও চবিব্রবলে দেশবদ্ধুকেও অতিক্রম করিয়! 
বিশ্ববানীকে অধিকতর বিমোহিত এবং আমাদিগকে সর্বপ্রকারে শান্ত পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন ন৷, 
কে বলিতে পারে ? বিধাতা এই পতিত হুংস্থ জাতির প্রতি বিশেষ কপ! গ্রকাশ করিতেছেন । এ কথায় 
মকলেরই বিশ্বাস রাঁখিয়! সর্বদ1 আশ! ও উৎসাহের সহিত স্ব ন্ব কর্তব্য-সম্পাদনে সচেষ্ট হওয়! আবশ্তক। 


৮৮ বীরভূম 


বৃহত্তর ও বহুতরের স্বার্থের নিমিত্ব, ক্ষুদ্র আত্ম্বার্থকে অকাতরে বিসর্জন দিয়া, আত্ম প্রসাদ লাভ 
করিবার জন্ত দধীচির বংশধরদিগকে সর্বদ। প্রস্ত ও প্রবুদ্ধ থাকিতে হইবে। 

স্বীকার করি, এখন আমাদের আপৎকাল, কিন্তু কোন কোন লোকবিৎ, ইতিহাসবিৎ, রাজনীতি- 
বিৎ, ধর্মনীতিবিৎ, ধর্মবিৎ পশ্ডিত বলিয়াছেন,-_ভারতের গৌরবময় পূর্ব ইতিহাসের পুনরভিনয়ের দিন 
আবার ফিরিয়া! আসিতেছে--কেহ কেহ বলেন, ইতোমধ্যেই তাহার স্চনা হইয়াছে। যাহারা দূরদশা 
এবং সুক্দর্শী তাহারা এই আশার বাণীকে অবিশ্বাস করিতে পারেন না। শত শত কোকিলের যুগপৎ 
পিকধ্বনি শুনিয়াও যদি কেহ বসস্ত-সমাগমের স্ুুনিশ্চয়তায় সন্দেহ করেন, তৰে তাহাকে বিক্ৃত-বুদধি 
বলিয়াই বিবেচন। করিতে হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর শত শত বিহঙ্গমের কাকলি ধ্বনি শ্রবণ করিয়াও যদি 
কেহ উষাসমাগমে অবিশ্বাসী হন, তবে তাহার সুস্থত| সম্বন্ধে সন্দেহ করাই সমীচিন। ত্যাগ এবং 
তপস্তাই আমাদের জাতীয় স্বভাব, স্বধন্ম । ত্যাগিশিরোমণি সদাশিব, শঙ্কর শ্রশানবাসী, তাই তিনি 
মৃত্যুঞ্জয় । তাই সর্বে্বর্ধ্যশালিনী আস্ঘঁশক্তি ভগবতী তাহার জীবনসঙ্গিনী-_-সেবিক1। 

শান্ত বলেন, *্যুবৈব ধর্মশীল স্তাৎ৮। ধর্-সাধন-সম্পদে মন্ুষ্যভীব জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ । ধর্মমও 
সকলের এক প্রকারের নহে | আধারভেদে, শক্তি এবং সাধন কলের সমান নয়। এ সংসারে 
মনুষ্য মাত্রকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাঁয়। দেবমানব, সাধারণ মানব এবং পশুমানব। 
শাসন, পরাস্ত প্রদর্শন, নীতি শিক্ষা দাঁনাদি বরা পণ্ড মানবকে সাধারণ মানব-শ্রেণীতে উন্নয়ন করাই 
বিদ্যালয়, শাস্ত্রবিধি, রাজবিধি ও সামাজিক শাসনবিধির প্রয়োজন। মানুষমাত্রেই আবার প্রক্কৃতি- 
প্রভাবে চাতুর্বর্ে বিভক্ত,-কেছ ব্রাঙ্গণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্ঠ, কেহ বাশুদ্র। ছুর্ভাগ্যবশ তঃ 
পরাধীন দেশে যাহাদিগের জন্ম, তাহারা প্রায়শই শুদ্রন্বভাব। কেহ হাইকোর্টের জজ হইলেও 
মনোবৃত্তিতে তিনি অল্লাধিক পরিমাণে শূত্রন্বভাবৰান্বিত”_এ দেশে তাহার দৃষ্টাপ্তের অভাব নাই। 
যুবক্দিগের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কে কোন্‌ বর্ণের লোক, তাহা তাহারা আত্মালোছন! দ্বারাই নিরূপণ 
করিতে পারেন। এক্তগ্ক কিছুদিন রাত্রে শযনৰাণলে ভগবানের সান্লিধা স্মরণ করিয়!, গভীর ভাৰে 
আত্ম প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলেই যুবকের! কে কোন্‌ বর্ণের লোক তাহা নির্ধারণ করিতে পারেন। 
বর্ণ নির্ণীত হইলে স্বীয় আধার ও অধিকার উপযোগী আচরণ অনুষ্ঠান করিলেই, যুবকের! যেমন সহজে. 
আত্মোক্সতি সাধন করিতে পারিবেন সেইরূপ তৎসঙ্গে শ্বীন্ন পরিবার, প্রতিবেশীমগ্ডলী, সমাজ ও 
স্বদেশেরও সাধ্যানুসারে হিতসাধন করিয়া! আত্ম প্রসাদ লাভ করিতে পারিবেন। স্বধন্মে নিধন শ্রেরঃ,-- 
পরধন্মী ভয়াবহ । বিনি শ্বভ(বতঃ সাহিত্যিক, তাহার স্বীয় প্রকতি-বিরুদ্ধ হইলে -ইঞ্জিনিয়ার বা ব্যবসামীনর 
কর্মে লিপ্ত না হওয়াই সঙ্গত। কামার মানুষের কুমারের কাজ,__পরধর্ম, সুতরাং নিক্ষল ও কষ্টগ্রদ । 
এবিষয়ে অভি ভাবকদিগের দারিত্বও কম নহে। বর্ণনির্ণাত হইলে পর, অভিজ্ঞ আচার্য, -সদৃগুরুর 


স্সন্তিষ্তাষণ ৮৯ 


সাছাব্যে স্থগম গপন্থ! নির্দেশ আবশ্তক। সম্গ্রস্থপাঠেও শিক্ষার্থী সাধক ব্নেক সাহাবা পাইতে 
পারেন। জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, কর্মা,_-বিনি যেরূপ আধার, শ্রীমন্তাগবত, গীত! প্রভৃতি নান! সন্থস্থে 
তিনি আপনার উপযে!গী অনেক কর্্ম-সাধন-সঙ্কেত পাইতে পারেন। দেব-মানবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, ভগবান্‌ 
ভীরু । অনুনদ্ধিৎস্থ যুবকের! ৮উপাধ্যার় গৌরগোবিন্দ রায় মভাশরের সঙ্কলিত *শকষের জীবন ও 
ধন্ম” নামক উপাদেয় গ্রন্থথ'নি অগ্রে পাঠ করিলে শ্রীকষ্েের জীবনী উপলন্ধি-সম্পর্কে প্রবেশ পথ পাইতে 
পারেন। সকল ক্ষেত্রেই কঠোর তপস্তার প্রয়োজন । তপস্তার স্থযোগ এবং সুুপস্থাও সর্বঞ্র আছে। কিন্ত 
স্থযোগ, সময়মত একান্তচিত্তে গ্রহণ না করিলে, কোন কর্মহ সিদ্ধ হইতে পাবে না। আশা, বিশ্বাস 
ও নিষ্ঠার সহিত সধনপথে অগ্রসর হইতে হইবে । দবর্বদ] মনে রাখ। দরকার । 
“যিনি মহারাজা, [বিশ্ব ধার প্রজা, 
জাননারে মন অমি পুজ্র তার। 
আমি সামান্তত নই, রাজপুত্র হই, 
পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার ॥” 
নিজেকে ছোট মনে ভাবা, আত্মোল্নতির মহা অন্তরায় । আমি সমুদ্ধ পরিবারে জন্মি নাই, 
কলিকাত। বা কোন বড় সহরে জন্মি নাই, ইয্সেরোপ বা আমেরিকার জন্মি নাই, নচেৎ আম এউ। 
করিতে পারিতাম, ওট! করিতে পারিতাম ইত্যাদি ধারণ। অসার অপদার্থেরাই করিতে পারে। ৰিধি- 
দত্ত শক্তি ও স্থযোগের সন্থাবহার করাই মানুষের কাজ। 
সম্মিলনের প্রতি যুবকেরা সমাদর প্রদর্শন করিতেছেন, ইই! সময়ের একটী বিশেষ শুভ চিহ্ন। 
সন্িলনে মহাশক্তির আবির্ভাব ও সঞ্চার হয়। ইহা হারা পরস্পর সহানুভূতি বাড়ে, সাহ!যা লাভ হর, 
সংযম বৃদ্ধি হয়, নীতি ও নেতার প্রতি বস্তা -বুদ্ধির বিকাশ হয়, বিদ্বেষ এবং অহমিকার হাস হয়। 
দশজন মিলিত হুইয়! কোন শুভ কাজ বা বৃহদনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার প্রধান উপায় এই সম্মিলন। 
মান্ুষে মানুষে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক । কিন্তু যখন কোন শুভকাধ্য সাধনের নিমিত্ত তুমি স্বয়ং 
ইচ্ছ। করিতেছ, যদি অপর কাহাকেঞ সেইরূপ কার্যয-সাধনের নিমিত্ত ইচ্ছুক দেখ, তবে অন্তান্ত বিষয়ে 
শত পার্থকা খাকিলেও, অন্ততঃ সেই একটা গুভকার্ধ্য সাধন জন্ত তাহার সহিত সম্মিলিত হছওর। 
আবশঠঁক। সম্মিলনের গুণেই নেতৃত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং নেতার বশবর্তী হইতে স্বাভাবিক 
প্রবৃতি জন্মে । যুবকদিগের মধো 1] 59177)17811র ভাব বড় সাজ্বাতিক | মনিষী ভূদেব বলেন, 
প্র্কৃতিস্থ থাকিলে আমর! ছোটকেও বড় করিয়া! লইতে পারি, যেমন আপনারা আজ আমাকে বড় 
করিয়া! লইরাছেন। আমাদের মধ্য কাহাকেও বড় দেখিবার এবং বড় করিবার চেষ্টী করিতে করিতে 
আমাদের মধোই প্রকৃত বড়লোক আরও জান্মাবন। যেঙ্গেশে অচুষ়্ার আধিকা, সেদেশে প্রকৃত 
্ ৃ 


নও বীরভূমি 


বড়লোক জগ্সিতে পারে ন7। আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, রবীন্রনাথ, দেশবাসীর বিদ্বেষ বিষে জর্জরিত ন| 
হইলে নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশী কাজ করিতে পারিতেন। এদেশের জল বায়ুর গুণে প্রকৃত 
বড়লোকের অস্কুর নিয়তই উদগত হুইয়! থাকে । আপনাদের যুবকদের হৃদয়ে এমন একটা আশ! সুদ 
হওয়া আবশ্ঠক, ষে আমাদের অধঃপাত-নিবারণ, অবস্থার উতৎকর্ষসাধন, হৃদয়ের ক্ষোভ-শাস্তন করিবার 
জন্ত স্বজাতিমধো একজন সর্বগুণান্থিত নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাব অচিরে অবশ্ঠই হইবে । সেই 
আশা বিশ্বাসে পরিণত হওয়া প্রয়োজন । এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইলে আমাদের কাধ্যকলাপ, পরস্পর 
বাৰহার এবং মানসিক ভাবও তদনুকুল বিশিষ্টতা লাভ করিবে। নেতৃ-পুরুষের আবির্ভাব কোথায় হইবে, 
তাহ! একমাজ ভগবান্ই জানেন। সেই ঘটনা আমার মধ্যেও হইতে পারে, এ দেশের প্রত্যেক 
যুবকেরই মনে মনে এরূপ আশা ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে এবং তজ্জন্ত নিজ বাসগৃহ, দেহ, মন, 
বুদ্ধি, সেই আকাজ্ষিত আবির্ভাবোন্ুধ মহাপুরুষের সম)কু উপযোগী করিবার নিমিত্ত তপস্তা করিতে 
হইবে। বহুসংখাক ব্যক্তির দেহ, হৃদয়, মন তাদৃশ উন্নত, পবিঞ্ এবং একাগ্র হইলেই নেতৃ-মচাপুরুষের 
আবির্ভাব সহজ, সুনিশ্চিত ও সত্বর হইবে। একই উদ্ভমে কোন দেশের বন্থছসংখ্যক ব্যক্তির চিত্ত 
উন্নত ও প্রবল আকাজ্ষা-পূর্ণ না হইলে সেদেশে প্রকৃত মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিতে পারে না। 
আশা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, বহুজনহিতায় উদার উচ্চচিস্তার প্রতিষ্ঠা! ও প্রসার বুদ্ধির জন্ত সকলেই 
যুগপৎ সাধন! করাই এখনকার যুবকদের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। 


আমাদের সকলের এই মন্্ব হউক-_ 


প্রাতরারভা সায়াহ্ৃং সায়াহাৎ গ্রাতরস্ততঃ। 
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পৃজনম্‌ ॥ 


যৌবন বড়ই দরদী । তাহাদিগকে আঘাতে যেমন বাজে, এমন অপরকে নয়-_তাই সকল 
দেশে, সকল কাজে যুবকেরাই বেশী অগ্রসর হুয়। এদেশে একবার তরুণদের বুকে বড়ই বিষম 
বেজেছিল, যখন তারা দেশের 9৫৮0০একে 91089৮190 ক'রেছিল। তারা তথন এমন জোর করে 
সে কথা বলেছিল যে, শেষে তাই হ,য়েও ছিল। যৌবনের বুকে বাজে যেমন বেশী, তার জোরও ঠিক 
তেমনি। আর তেমনি বাজে বলেই তার জোরও সাজে, কারণ সর্বত্র কাজও যে করে যৌবনই। 
গ্রবীণ করেন পরামর্শের কাজ, কিন্ত বেদনার পতাক1 বহন ক'রে পরামর্শকে সিদ্ধ সফল করে যৌবন। 
দেশের যৌবন আঁজ আবার বড় ধাক! খেয়েছে, তাই চারিদিকে একট! ভীষণ চাঞ্চল্য, একটা বিক্ষোভ 
এবং একট। আক্রোশের গর্জন শুনা যাইতেছে । সে ধাক। কোথায়, কেন এবং কি প্রকারের, সে 
আলোচনার এট! স্থানও নয়, _চয়ত আবশ্ত কও নয়। ব্যথ! যদি তোমাদের বেজে. থাকে, তবে ত1 


অভিভাষণ হর 


অপনোধনের বাবস্থ। তোমার্দিগকেই করিতে হইবে। গুরু পথ বণে দিতে পারেন, কিন্ত পথে চল্তে 
হবে যাত্রীকেই । এ সংস।রে ফাঁকি-বাজীত্তে কোন মহৎ কাঞ্জই সিদ্ধ হয় না। আর বেশী কি বলিব। 
তোমরা খাঁটি হও, তরুণ বাঙ্গাল! ! কি নিয়া তুমি এ যুগের বিশ্বমানবজাতির সভায় উপস্থিত হইবে, 
আছ বিশেষভাবে ভাবিয়। দেখ। বিশ্বের অপরাপর দেশের বলদৃপ্ত মদগর্বিত জাতিসমূহ আজ 
লুঠকের বেশে দশ্থারূপেই তোমার দ্বারস্থ। কারণ তাহার] তাবে ও জানে, যে তুমি হুর্বল। ভীত, 
দব্বগ, দরিদ্র, ভিখারী, কাপুরুষকে জগতে কে না ত্বণা করে? লাঞ্ছনা করে? যে করেনা, সে 
অতি মহৎ,সে ত দেবতা! কিন্ত সাধারণ মানুষ অপরকে ুর্বপ, 'মজ্ঞান, ভীত দেখিলে বিদ্প 
নিন্দ। নাঞ্চনাই কঃরে থাকে । 

কিন্তু তুমি ত সত্য সত্য তেমন ছুর্ধবল নও, তুমি যে অমৃতের পুত্র । তবে আত্মবিস্থৃত, তাই এত ছুঃখ 
ছুর্দশ। | হে আত্মবিস্বত জাত! তোনার আত্মাকে একবার জান। তোমার অতীতের গৌরবকে 
বর্তমানে আবার তুলিয়! ধর, তপন্তায় প্রবৃত্ত হ৪। মাত্মার সন্ধান কর)--ভারতের আত্মার সন্ধান 
কর, আত্ম-নিদ্দেশ কর । ভুলে যাও ছুঃথ, ভুলে যাও মৃত্যু, ভুলে যাও ভন, তোমরা অভীঃ হও, অশোক 
হও, অমূত হও, আনন্দিত হও, ঝড় হও)-_-ধর্মে, জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে বড় হও, বিশ্বের সকলের সমান 
হও। ভারঙ! তুমি পুনরায় ভারত হও, যে ভারতে খাঁষগণ সাম, খাকৃ, অথর্ব বেদ প্রচার 
করিয়াছিলেন, যে ভারতে অহুলন দর্শন, কাবা, শিল্পের স্থ্থি হয়েছিল, যে ভারত একদিন বল, বীর্ধা, 
তপন্তা, ক্ষমা, শান্ঠি ওুঁদার্যগুণে পৃথিবীর শীর্ষগ্কানে অধিষ্ঠিত ছিল, তুমি পুনরায় সেই ভারত হও । পরু- 
প্দলেহন, পরদাসোচিত্ ব্যবহার এবং পরবাস পরিতটাগ করে, আত্মস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আত্মানং 
বিদ্ধি। তোমার শ্বাভাবিক জ্ঞান, বল, ক্রিয়ায় তুমি সন্বুপ্ধ হও। খ্াঁধদিগের বাক্যে বিশ্বাস সংস্থাপন 
কর-_-খবিদিগের প্রদশিত পথের অন্ুবর্তন কর। তাহাদের সমীপস্থ হও । তাহাদের শিষ্যুত্ব স্বীকার 
কর। এখনও তাহাদের বিদেহী আত্মা, ভারতের অরণো, পর্বতে, তটিনিতটে শত সহমত আসন 
আন্তীর্ণ করিয়! শিশ্য-প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। তাহাদের সত্যবাণী এখনও এই ভারতুভূমিতে 
কোথাও কোথাও উচ্চারিত হুইয়। থাকে । প্রতি শুভকর্দমে এখনও তাহাদের আশিস্‌ বধষিত হয়। 
প্রতি প্রাতে, অরুণোদয়কালে, এখনও সেই খষিপরিদৃষ্ট জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ প্রকাশ ক্ষণতরে 
ঝলধিত হুইয়! উঠে। সেই অমৃতময় পরম কল্যাণের উৎসধারায় ন্নাত, পবিত্র, শুদ্ধ হইয়া খষি-চরণে 
বারম্বার গ্রণত হও। তাহাদের বানী এখনও ভারতের আকাশে বাতাসে সমীরিত হুইতেছে। সেই 
বাণী শুদ্ধ, শাস্ত, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। শ্রবণ করিয়া সেই বাণী অন্ত্রকপে মনন কর, এবং 
তাহাই ধ্যান-সহকারে জীবনে কাধ্যে পরিণত কর। তোমাদেরই তরে সযত্ব রক্ষিত যেই তপন্তার 
পুণ্য গ্রভাব হৃদয়ে অনুভব কর-_-সে তপন্তার পুনরুদংপন কর। সিদ্ধি অনিবার্ধয। কায়মনোবাকো 


৯২ বীরভূমি 


ভোমাদিগকে জাশীর্ধাদ করিয়া এখন বিদান্ব গ্রহণ করিতেছি। পৃথিবীর দিন আমার ফুরাইয়। 
আসিতেছে। যাইবার পুর্বে,--তোমাদের মধো ভারতের সেই মহাগৌরবের মকোজ্জগ দিনের পুনরা- 
গনন দেখি যেন যাইতে পারি,_-এই প্রার্থনা করি। শ্রীভগবান্‌ তোমাদ্দিগকে শুভ বুদ্ধি দেন। 


ও শাস্তি ও শাস্তি ও শাস্ত 
সকলে সমন্বরে ৰবলুন- শ্ঘতেস্ষি্আ শ্ম্রক্মম 2 


মন্তবা ও সংবাদ 
তারকেশ্বর 


দেশের কাজ করিতে গিয়া! আমাদের ভিতর যত প্রকারের দলাদলি হইয়াছে ও হইতেছে, 
ভাহাদের কি নীমাংস। হইবে না? চেষ্টা করিলেই হইবে, সতোর প্রতি চাহিক্ন! নিঃস্বার্থভ!বে চেষ্ট। 
করিলেই হইবে। তারকেশ্বরের বাপার সকলেরই মননে আছে. এই ব্যাপারের ফল খুব মনদই ভইয়াছে। 
১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে হুগলীর কয়েকজন দেশকন্ী, ধাভার। তারকেশ্বরের জন্ত খাটিয়াভিলেন, 
তাহাদের বলিম়্াছিলাম, তারকেস্থরের ব্যাপার-সম্বন্ধে আপনাদের বা€। বলিবার আছে, বদি আমাকে 
লিথয়৷ পাঠান, আমার ঝড় উপকার হয়, বাপারট। বুবিবার কন্ত আমার নিজেরই একট! আগ্রচ 
আছে। যে-কারণেই হউক, তাহার! পাঠাইবেন বলিয়াও পাঠান নাই । (১৩৩৪ সাঙ্ের পৌষমাসের 
বীরভূমিতে এজন্ড ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম।) দেশকল্মাদের খবর পাইলাম না, কিন্তু ১৩৩৩ সালের 
মাধ মাসের 'ছিতবাদী' পত্রে ব্রাঙ্ষণ সভার যাহা বক্কবা তাছা পাইলাম, বীরভূমি'তে তাজা পুনমুদ্রিত 
হয়। (৮ম খণ্ড, ৩য় সংখা। )। বীরভূমি'তে সেট বিবরণী পড়ি! কোন কোন বন্ধু পত্র লিখিলেন, 
ভুমি এ বিষয়ে শ্রাঙ্গপ-সভার পক্ষাবলম্বন করিয়া! অন্থায় করিয়াছ। পক্ষাবলগ্বনের কথ! নহে? 
সেই বিবরণী-প্রকাশের হেতৃরূপে লিখিয়াছিলাম_-“সত্য কথা প্রচাঁচিত টক, মিথা| ও চাতূী বিধবন্ত 
হউক, দেশের জন-সাধারণের মত সতোর আলোকে গাড়য়া উঠুক ।” 


মন্তব্য ও সংবাদ * ৯৩ 


দেশ-হিতকর প্রত্যেক কার্স্েই প্রধান অন্ুবিধা উদাসীনতা, উদ্বাদীনতা-প্রযুক্ক অক্ঞানতা । 
তারকেশবরে যে কি হুইল, তাছ! কয়জন লোক জানে? মণন দ্বন্দ চাপতেছিল, তখন সমগ্র দেশের 
লোক উৎসাহিত হইয়! সাচাধা করিম্াাছিল, তাহার পর তাপপাতার আগুন, নিভিল তে একেবারেই 
ঠাণ্ড! হইয়া! গে । ৃ 

আমাদের বিশ্বাস--( এই বিশ্বাস কখনও ষদি অপনোদিত হর, তাহ। ভইপে সুখী হইব )-__'বঙ্গীর 
ব্রঙ্ষণ-সভ1' নামক একটি সভার নামে বাহার! শেবে আলিয়া স্বগীয় দেশবন্ধুব বিরোধিতা করেন, তাহারা 
কাজট। মোটেই ভাল করেন নাই। হয়ত তাহারা ন| বুঝিক়াই ইহ? করিয়াছিলেন, কিন্ত 
কাজট1 মোটেই ভাল হয়নাই। তীছারা যে সরকারী কর্মচারী কয়েকজনের প্রেরণায় এই কার্ষো 
নামিগনাছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। “বঙ্গীয় ব্রাহ্গণ-সভ।” বাঙ্গালাদেশের ব্রাহ্ষণগণের, এমন কি 
বাছ'ই করা আচারবান্‌ ব্রাহ্মণগণেরও প্রতিনিধি সভ। নহে; ইহা একটি কৃত্রিম পতিষ্ঠান; 
আমলাতন্ত্রের অঙ্কুলি-সন্কেতে চলিতে প্রস্তত, এই বাপারের দ্বারা তাহ! প্রমাণিত হইয়াছে | ইাতে 
'বরাঙ্গণ' নামের অগৌপব হইয়াছে, হিন্দুসমাজে ব্রাঙ্গণ-বিদ্বেষের মাত্তাও বাড়িয়। গিয়াছে । ঠারকেশ্বর- 
সতাগ্রহে যাঠার! নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, নেতৃবর্গের ব্যবস্থান্থুসারে ধাচারা কারাবরণ করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধা অনেকেই ঝাহ্ধণ- সন্তান এবং জাত-ব্রাঙ্ণের দাবী পরিতাগ করিতে অনেকেই অসম্মভ। 
কোনও প্রতিষ্ঠান ণ্বঙ্গীয় ব্রা্মণ-সভা* এই নাম লইয়া, “বাঙ্চল। দেশের ব্রাহ্গণগণের আমরা প্রতিনিধি? 
এই দাবীর জোরে ধর্দ সতাগ্রহীদের বিরোধিত। করিয়া থাকে, তাহা হইলে সত্াগ্রহীদের ভিতর 
বাহার জাতিতে ব্রাঙ্ধণ, তাতাদের আর ব্রাঙ্গণ' বলিয়। নিজেদের পরিচয় দিবার কোনই অধিকার 
থকিল ন/। এই একটি বেশ ভাবিবার কথা । যাঠ হউক এ-সব কথার আলোচনা পরে হইবে । 

হুগলীর দেশকম্মী বা সত্যাগ্রহীদ্দের বলিয়াছিলাম. তোমাদের যান বলিবার আছে, আমাকে 
জানাইলে বড়ই মুখী হইব। আমার 'এই অনুরোধ একজন রাখিয়াছেন। তী15!র নাম উ্ীদুর্গা- 
ফ্গাতল জ্ভ্ভোশ্পাঞ্জ্যাহ্স । তাহার পত্রথানি রাখিয়া দিলাম। পত্রের শেষাংশটুকু নিয়ে 


মুদ্রিত হইল। 

প্বিশ্বানন্দ স্বামী ও সচ্চিদানন্দ স্বামী নামক ছইজন, কয়লাঘাটের কুলীদল ও কয়েকজন সাহসী 
যুবক লই! মোহান্তের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের আয়োজন করেন। এ সকল যুবকের মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগা, শনভ্ড্যঃ তন্ন গ্রভৃতি । অনতিকাল মধোই হুগলি কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষগণ সত্যাগ্রহ- 
সম্বন্ধে আয়োজন করিতে লাগিলেন । গুদিকে ধর্-শ্বরাজ্যকামী ৬দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ধর্মের গ্রানি 
দুরীকরণ-মানসে সঙ্গোপাজ লইয়! অগ্রসর হইলেন। পঞ্চিত মোক্ষপাচরণ সামাধ্যায়ী, গ্রতাপচন্্র গুহ রায় 


প্রভৃতি বিখাত বক্তাগণ মোঙাস্তের নৃশংস অত্যাচার-কাহিনী সাধারণে প্রচার করিতে লাগিলেন। 


৯৪ ৃ বীরড়মি 


সহস্র যুবক দেশবন্ধুর একমাত্র পুত্র ৬চিররঞ্জনের সহিত কারাবরণ করিলেন । অবিলম্বে চিত্তরঞ্জনের 
আদেশে র্াষ্ট্রীর বাহিনী 13. 7. ড্র. 0. ও ঢা. ]). ড. 0. (হুগলী ডিছ্রী্ট ভলান্টিরার কোর ) ও 
তারকেশ্বরের শান্তি-রক্ষার্থ সজ্জিত হইল। বাজারের একধারে মেডিক্যাল ক্যাম্প খুল৷ হইল। 
হরিপালের ডাক্তার কল্যাণ-সজ্ঘের সম্পাদক, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস এইট ৫৮10)0এর 011091410)- 
01070 নিযুক্ধ হইলেন। 

সত্যাগ্রহীগণ ঘে'ষণ| করেন, মোহাস্ত যে প্রাসাদে থাকিত,এঁ প্রাসাদ ও তারকেশ্বরের সম্পত্তি 
সাধারণের অধিকারে । এ অধিকার প্রমানীকত করিবার জন্ত উহার! প্রাসাদে দলে দলে গ্রবেশ 
করিতে গিয়া পুলিশ-কর্তৃক ধৃত হইতে লাগিল। যাত্রীগণ পু্ধরিণীতে নান করিতে গেলে নিস্তার 
নাহ । “ছুধ পুকুরে” একবার কয়েকজন যাত্রীকে ও স্বেচ্ছসেবককে মোহাস্তের লোকেরা আঘাত 
করে। সমগ্র বঙ্গবিহার এ মান্দোলনে ঝুকয়াছে দেখিয়। মোহাস্ত সতীশ গিরি পুলিশ ফৌজ বাতীত 
অসভা উলঙ্গ নাগ! ভাড়! করিয়া আনাইল। নাগারা গুণ বলিলে অতুযুক্কি হইবে না। কিন্ত 
স্বেচ্ছাসেবকগণ জীবন পণ ব্রত লইয়া গিয়! হঠিল না৷ এক পাও । 

বাব! তারকনাথের প্রসাদী ভোগ, নকল যাত্রীদের অদৃষ্টে মিলিত না বিয়া অভিযোগ করায় 
বিশ্বানন্দ, সতা, সেই ভোগ জোর করিয়া! আদায় করে। সেইজন্ত মোহান্ত তাহাদের বিরুদ্ধে শ্রীরামপুরের 
হাকিমের (বিচারালয়ে অভিযোগ আনয়ন করে। সতোর মাথা ফাটিল, শ্বর্ণের বুকে ছুরি লাগিল-_ 
আরও অনেক সতাগ্রহীর জেল হইল। মোহাস্তের কিছুই হষ্টল না। দেবতার প্রসাদ সকলের 
অধিকারে, সেই নরনারায়ণের দ্রবা সে অপহরণ করিতে লাগিল। তাঙার কিছুই ভইল ন। রাষ্ট্রীয় 
বা'ছনীর উপর এইবার আক্রমণ আরস্ত হইল । উপরে প্রাচীর হইতে মোহান্তের গুগডারা টিল পাথর 
ছুড়িতে লাগিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ আহত হইতে লাগিলেন__কিন্তু উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। জন্মাষ্টমীতে 
পৈশাচিক-লীল! চরম সীমায় উঠে। এদিন বুরোক্রাটিক গভর্মণ্টের আদেশে তীর্থস্থান গুলি চলিল। 
কিন্ত এইথানেই পণুরাজের পরাজয় ও সত্যাগ্রঞ্ের জয়। মোহান্ত সন্ধি প্রার্থনা করিতে লাগিল। 
সর্ত হইল--সতীশগিরি গদীত্যাগ করিবে; দেশের কাধ্য করিবে ও তার শিষ্য প্রভাতগিরি মোহান্ত 
হইবে। সমগ্ত সম্পত্তি সাধারণের হইবে । কিন্তু ব্রাঙ্মণসভ! ইহাতে রাজী হইলেন না। গভর্মেণ্ট 
7১৫09150 নিধুক্ত করিলেন । ব্রজ্ছণসভা ইংঝাজের বিচারালয়ে প্রভাতগিরির বিপক্ষে দীড়াইলেন। 
ফলে দীড়াইল এই, ঝাক্ষণসভার জয় হইল বটে কিন্ত সতীশগিরি ফিরিয়া! আসিল। ব্রাচ্মণসভা 

গ্রেসকে বিশ্বাম করিতে পারিলেন না। তাহাদের অজুহাত ছিল এই যে কংগ্রেস-পরিচালকগণ 

ইংরাজী-সভ্যতা-সম্পন্ন, কিন্তু থাটা বিদেশীয় বিধন্মীর সঙ্গে শ্বদেশীয়গণের বিপক্ষে যোগ দেওয়ায় 
গরল উঠিল ।” 


মন্তব্য ও সংবাদ ৯৫ 


এই গ্রাকারের আরও পত্র প্রয়োজন । যাহারা দেশের কাঞ্জে খাটিয়াছে ও ছুঃখ সহিয়াছে, 
তাহাদের মন্মকথা শুনিতে আমরা স্টার়তঃ বাধা । তাহাদের ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সাহসের 
ও ত্যাগের একট! মূল্য আছে, ইভ! যেন 'আমর! সর্বদাই স্বীকার করি। 

যাহা হইবার তাহ! হইয়া গিয়াছে । নৈরাস্তের কোন কারণ নাই। সংস্কার যে প্রয়োজন, সে 
বিষয়ে সকলেই একমত। বাঙ্গাল! দেশে অনেক তীর্থ মাছে, অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি ও দেবস্থান 
আছে। শান্ত্রচ্র ব্রাহ্মণেরাও সংস্কার চাহেন, সতাগ্রহী যুবকেরাও সংস্কার চাহেন, আবার মঠাধীশগণও 
অনেকে সংস্কার চাহেন, গৃহবিবাদ যে আত্মহতা। তাহাও সকলে বুঝেন। এখন প্রয়োজন, ভাব্রকেশ্খরে 
সত্যগ্রহ করিয়। যাহারা কষ্ট সহিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ধাহারা নিষ্ঠাবান্‌, সত্যই ধাহার! দেবস্থান-সংস্কারের 
প্রয়াসী, এবং ব্রতধারী হইয়া! যাহারা এই কার্ধ্য করিতে চাছেন, তাহারা সংঘবদ্ধ হউন। সংঘের নাম 
হউক ০ভ্ডীঞ্-লহক্কাল্ল-১ম্সিভি* £ সংস্কার ইহার উদ্দেষ্ত, বিবেচনাহীন পংহার 
নছে। এই সংঘ সম্ভব হইলে ব্রাহ্মণ পগুতগণের আহন্ছগত্য করিতে পারেন, মঠাধীশা-সম্মিগনের সহিত 
মিএ্রভাবে মিশিতে পারেন। ০পন্নিশ্্র-ভ্া হক -স্পিন্ক-লম্সিভিঞ্ত হইতে এই 
একটি কন্মপন্থ। প্রদশিত হইল । দেশবন্ধু দাস মহাশয় বাঙ্গালার গ্রামগুপিকে সংস্কত ও উন্নত করিতে 
চাহিয়াছিলেন, দেবস্থানগু!লর প্রকৃত সংস্কার হইলে এই কার্ধ্য অনায়াসেই হইতে পারে। প্রতোক 
দেবস্থান বামঠকে কেন্দ্র করিয়1 পাশ্ববর্তী গ্রামগ্ুলির হিতসাধনের সর্বপ্রকার আয়োজন করা কঠিন 
কাধা নহে। এই প্রকারের একটি সমিতি গঠন করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন কন্মী-নির্বাচন। 
যাহার। ব্রতধারী নঙে, চিস্ত-পর্ববক ধীরভাবে কর্ম করিতে যাহার অক্ষম, ছুজুগ্‌ ও দলাদলিস্ষ্টি যাহাদের 
পেশা বা জীবিকার্জ্জনের একমাত্র উপায়, এই প্রকারের কর্মা জুটিলেই কা নষ্ট হইবে, হিতে 
বিপরীত হুইবে। মহাত্ম/ গান্ধী তাহার আশ্রমের জন্ত ষে-ভাবে কর্মী নিষ্ঠাচন করেন, ঠিক সেই 
ভাবে কাজ আরম্ভ করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন, লোকশিক্ষা। জনসাধারণ অঠিশন্ন অন্ত, 
বিশেষতঃ ধর্মসন্বন্ধে তাহারা কাগ্ডাকাও-জ্ঞান-বিবজ্জিত। জনসাধারণের এই অজ্ঞতা ও তজ্জাত 
উদ্াসীনতাই সর্ববিধ সংস্কারের অন্তরায়। এই প্রকারে সমগ্র বঙ্গদেশের জন্ট একটি *ত্জীঞ্া 
তনহজ্ষাম্প্-শম্সিভিডিপ্” স্থাপনায় যাহাদের সহানুভূতি আছে, তাহারা এই পত্রিকার 
সম্পাদকের সহিত পন্রবাবহার করিতে পারেন। আপাততঃ সিউড়ি পোঃ, বীরভূম ঠিকানার 
পত্রা্দি লিথিবেন। 


৯৬ বীরভূমি 


কবি জযদেবের পরিচয় 


১৩৩৪ সালের ২৩শে আশ্বিন হইতে ৪ঠ কার্তিক পধ্যন্ত যশোহর ও ফরিদপুর জেলার 
সঙ্গমস্থলে তিনখানি গ্রামে ছিলাম। কাশিয়ানি বড় গ্রাম, সেখানে ছিলাম ৮ দিন, আর একদিন 
ছিলাম পার্শবর্তী পিঙ্গল! গ্রামে । এই ছুই খানি গ্রাম ফরিদপুর জেলায় । “মহিষার ঘোপ” গ্রামে 
ছিলাম তিন দিন, উহ! ঘশোহর গেলা । এই স্থানটি রাজা সীতারাম বাদ্ের রাজধানীর নিকটবর্তী। 
পিঙ্গল। গ্রামে ব্রাচীয় শ্রেণী, বাতস্তগোত্রীয়, কাঞ্জিলাল উপাধি, অনেক সন্ত্রস্ত কুলীন ব্রাহ্মণের 
বাস। ইহাদের পারিবারিক কিন্বদস্তী, কবি জয়দেব এই বংশেরই লোক । পুর্ব রাঢ় দেশে বীরভূমে 
কেন্দুবিন্ব গ্রামেই ইহাদের বাস ছিল, নবদ্বীপ মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হইলে ইহারা এই অঞ্চলে 
উঠিয়া : আসিয়াছেন। নবদ্বীপের বিখাত কাব গঙ্গাদাসও এই বংশের লোক ।:. রঘুদেব, 
গঙ্গাধর, লক্ষণ, ঘনশ্রাম, গোপীনাথ, প্রতাপ নারায়ণ প্রভৃতি বহু বনু পাগুত, কবি ও সাধক 
এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । বাঙ্গীলার ইতিহাসের জন্ত এই বংশের বংশতালিক ও বিবরণ 
গ্রহ করা আবশ্তাক। 


লগুনে হিন্দুমন্দির 


ওয়েট হামষ্টেড এ আরামচন্দ্রের মন্দিরের জন্ঠ স্থান সংগ্রহ কর! হইয়াছে। এ মন্দিরে 
একটি বড় পুজাগৃভে রামচন্দ্র, জক্স্বণ, সীতা ও হনুমানের মর্খরনিন্মিত মুর্তি রক্ষিত হইবে। ভিতরে 
থাকিবে একটি উপাসনাগার। একটি হোষ্টেণও থাকিবে, তাহাতে যতদুর সম্ভব হিন্দু মতে আহারের 
বাবস্থা হইবে। হিন্দুর উৎসবগুলি নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে । লগুনে বর্তমান সময়ে প্রায় তিন 
হাজার হিন্দু আছেন। ভারতের পাশিগণও লগ্নে একটি অগ্নিদেবের মন্দির করিতেছেন। ইংলণ্ডে 
পার সংখ্যা প্রা পাচশত। 


বীরভ়ূমি ৯--৩, আধাঢ়, ১৩৩৫ 


জন্মলীলা-রহস্ত 


১1 লীল৷ 


যদি বল! যায় ভগবান্‌ আসিয়াছ:.লন, তাহা! হইলে ভনেকে অনেকরূপ আপত্তি 
করিবে, অনেকে অনেকরূপ কথা বলিবে। এই সব আপত্তির কথ! হাসিধা উড়াইয়া 
দেওয়া চলে না। কাজেই আমরা বলি, মানুষ দেখিয়াছিল ভগবানকে । মানুষ, তাহার 
জন্ম ও কন্ম দেখিয়াছিল। মানুষের এই যে দর্শন, ইহারই নাম 'বিদ্বদন্ুভূতি' । বিভন্ত- 
জনের এই এগন্সুভবই সত্য । এই অনুন্তব স্বীকার করিয়া আঙ্গিকার মানুষ আমরা, 
আমপাও বলিতেছি ভগবান আসিঘাছিলেন। মানুষের দেশে মানুষের বেশ আসিয়! 
মানুষেরুসা.থ মাশয়। মানুষেরহ মতো! কত শহ্ধ কম্ম তিনি করিয়াছিলেন । ভগবানের এই 
জন্মের ও কম্মের কথ। হাজার হাঞ্জর বছ্ ধর্িয়! মানুষ বিস্মিত ও উল্লসিত হৃদয়ে 
শুনিতেছে । পৌরাণিক ঝধষি এই জন্ম ও কম্মর কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, কত 
ভক্ত সাধু ও কৰি এই কথ! নিজ নিঙ্ত হাদয়র অনুভবেরদ্বারা নব নব আকারে প্রচার 
করিয়াছেন। এই কথা নিত্যই নুতন, পুরাতন হইতেছে না। এই কথা. শ্রীতগবানের 
জন্ম ও কন্মের কথা, “যন ভগবানেরই মতো 'বিশ্বতোমুখ*_ ইহার অর্থের শেষ নাই, 
আফা একজন একভাবে বাখা। করিতেছে, সহৃদয় শ্রোতারা শুনিয়! ধন্য ধন্য করিতেছে, 
আবার কিছুদিন পরে আর একজন আ'সয়া সেই কথাই আর এক নৃতনভাবে ব্যাখ। 
করিতেছে, লোকে বলিতেছে, পুর্বে যাহ বল! হইয়াছে তাহ! সত্য, আজ যাহা বলা হইল 
তাহাও সত্য । কিন্তু কথার শেষ নাই, ভণিষ্যতে আরও কত নূতন নূতন ব্যাখ্যা হুইবে। 
ভগবান্‌ অনন্ত, তাহার কথাও অনন্ত। ভগবান চিরনবীন, তাহার কথাও চিরনবীন। 
শ্রমস্তাগবত বলিলেন, ভগবানের কথ। কেবল কথ! নহে, সংসার-সন্ভগড জনের পক্ষে ইহ 
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অমৃত-স্মরূপ ;- “ই কথ পাপনাশক ; যাহারা কৰি, তাহারাই এই কথা বলিয়! গিয়াছেন। 
এই কথ! শ্রবণমঙ্গল, শ্রীমণ্ড, মাণবজগতে এই কথা যাহারা প্রচার, করেন তাহারাই 
প্রকৃত দাতা! ্‌ 

তব কথামৃতং তগুজী ধনং 

শ্রবণমজলং শ্ীমদাততং । 

কবিভিরীরিতং কলুষাপহং 

ভূবি গৃণাস্ত যে ভূরিদ1 জনাং ॥ ভা ১০৩1৯ 


এত দীর্ঘকাল ধরিয়া! যে-কথার এতই সমাদর, লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণ ভরিয়া যে-কথ।! 
শুনিয়াছে এবং শুনিতেছে, অগণা ও অসংখ্য ভাবুকের ও কবির হৃদয় যেশ্কথায় উল্লাসে 
নাচিয়! উঠিধাছে, সেই কথার চরণে এপ্রণ'ম করা সকলেরই উচিত। আস্তিক হও আর 
নাস্তিক হও, লীলাবাদী হও আর শূন্যবাদী হও, অতি-আধুনিক হ৪ আর প্রাচীন-পন্থী হও, 
মানুষ যখন তমি, তখন মানুষের অতিপ্রিয় এই কথা, যাহাকে 'কথামৃত+ বলা হইয়াছে 
এবং এখনও অনেকে অম্বতেরই মতো! যে-কথা শুনিতেছে, শুনিয়া আশা পাইতেছে, বল 
পাইতেছে, আনন্দ পাইতেছে, সেই কথা শ্র্ধার মতিত-শোনা আবশ্যণ | 


তন্রিম্মচগুখ(ব্রিতা মধুভিচ্চ র্র- 

পীযুষ-শেষ সরিিতঃ পরিতঃ অবান্ত । 

তা ষে পিবস্তাবিতৃষো নৃপ গাঢ় কর্দে- , 
স্তারম্পৃশস্ত' শনতৃড, তন্নশোকমোছাঃ ॥ ভ1 ৪1২৯৪ 


মহারাক্গ, সাধুর মুখ হইন্ছে মধুনুদনের চরিব্রকথার অস্ সার নদী সর্ববদ! প্রবাহিত হয়। 
ধাহার! অন্য বাসনা ত্যাগ করিয়। গাঢকর্ণে তাহা শ্রবণ করেন, ক্ষুধা, পিপাস।, ভয়, শো'ক, 
মোহ প্রভৃতি তাহাদের স্পর্শ করে না। 

ভগবান আসিয়াছিলেন। মানুষের দেশে মানুষের বেশে জম্ম লইয়া মাশুষেরই 
মতে! কর্ম করিয়াছিলেন। পৌরাণিক খধষি শ্রীভগবানের এই ভ্রন্ম ও কর্ম্ম লিখিয়া 
রাখিয়!ছেন, ভক্তসাধকের! তাহ! শুনিতেছেন ও ভাবিতেছেন। 

ভগবানের এই জন্ম ও কর্ম, সাধারণ মানুষের জন্ম ও কর্মের ন্যায় প্রাপঞ্িক 
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ঘটনামান্তর নহে, এই জন্মের ও কর্মের একটা নিত্যতা আছে, উহাই মহধিগণের উপদেশ। 
ঘটনার আবার নিত্য ঠ1 কিরূপ ? ভাবিবার কপ । ভাবুন, বুঝিতে পারিবেন । 

আভগবা,নর জন্ম ও কন্মের নাম লালা । লীলা কাহাকে বলে? প্রান 
কালের আচাধা বলিলেন-__নিত্;র শ্রাকট্যের নাম লীল।। ধিনি অসীম, তান সীমার 
ম[ধা খেলা করিতেছেন। যিনি দেশ ও কালের দ্বারা সীমাংদ্ধ বা পরিচ্ছিন্ন নহেন, সকল 
দেশে সকল কালে ধিনি সমান ভাবেই নিদ্যমান, তিনি একটা নির্দিষ্ট দেশে ও নির্দিষ্ট কালে 
আবিভূত হইয়া নান।রূপ কাজ কন্ম করিয়া আধার লুকাইলেন। চাঁলয়! গেলেন না, 
কারণ তিনি যখন সর্ববদাই সর্নবব্যাপী, তখন চলিয়া যাইবেন কোথায়? তিনি লুকাইলেন, 
বা অপ্রকট হইলেন। হইঠারই নাম লীল|। 

অনেকেই তাহাকে “দখিলেন, তাহার সহিত সন্বন্ধেও আঁসংলন, কিন্তু সকলেই 
যে বুঝিতে পারলেন, তাহা নহে; কেহ কেহ একেবা,রই বুঝিলেন না. সুতরাং উল্ট! 
বুঝি.লন। কেহ কেহ কিছু কিছু কম বেশী নির্জের নিজের শক্তি অনুসারে বুঝিলেন। 

গীতায় মাছে-_মানুষের প্রকৃতিতে একটা অজ্ঞানজ তমঃ বা অভ্গানতার অন্ধকার 
আছে । আর ভগনান্‌, মানুষের (ভিতরে থাকিয়া জ্ভানের আলোক জ্বালিয়া মানুষের সেই 
প্রকৃতিগত অজ্ঞানতা দুর করেন। মানুষের ভিতরের ভগবান যে-পরিমাণে জাগিবেন, 
মানুষ সেই জাগ্রত ভিত.বের ভগবানের সাহায্যে বাহিরের ভগবানকে চিনিতে ও ধরিতে 
পারিবে । এহ সব কথ গাতায় খুব ভাল কারয়! বার বার বলা হইয়াছে । কাজেই, এই 
অনিতে)র দেশে, নিত্য ধখন আসিলেন, জন্ম লইলেন ও কন্নমী করিলেন, আননেকে কিছুই 
বুঝিল না, বা উল্টা বুঝিল ; অপরে, ষাহার যেমন শক্তি, ততটুকু বুঝিলেন : সম্পূর্ণরূপে 
বুঝিয়াছিলেন, কেবলমাত্র একজন। কিন্ত, শ্রীশুকদেবই আ্রীমস্তাগবতে স্পষ্ট করিয়া 
তাহার নাম করিলেন না। যিনি, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিলেন, তিনি সেই নিত্যের 
সহিত ভিন্ন হইয়াও স্বরূপে মতিন্ন। অঞ্ভুন গীতায় শ্রীঙগবান্কে বলিয়।ছেন, তুমিই 
কেবল নিজেকে জান, আর কেহই তোমাকে সম্পূর্ণরূপে জানে না। 

্বরমেবাত্মনাত্মনং বেখ ত্বং পরমেশ্বর |. 

ইহা! অর্জছুনর কথা। কিন্তু, পরবর্তী কালের তক্তেরা আরও ভিতরের কথা বলিলেন। 
তাহারা বলিলেন, ঠাকুর, তোমাকে অন্যে জানিবে কি? তুমি নিজেই নিজেকে জান না, 
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নিজেই নিজেকে জানিবাব জন্য চিরকাল চেষ্টা করিতেছ কিন্তু জানিয়া শেষ করিতে 
পারিতেছ না, ইহাই তোমার নিতালীল!। 

“নিতোর প্রাকট্যের নাম লীলা” | ইহাই মুল সূত্র । যাহ! হইয়! গিয়াছে, তাহা 
এখনও হইতেছে । তখন. যেখানে প্রকট ছিল, এখন সেখানে মপ্রকট ; আবার তখন 
যেখানে অপ্রকট ছিল এখন সেখানে প্রকট । প্রকট - 9171550, অশ্নকটল 
[00102101651 যাহা হইয়। গিয়াছে, তাহা! যখন এখনও হইতেছে, তখন চেষ্টা করি.ল 
এখনও তাহা দেখা যায়। ইহাই লীলার সাধন। 

মতএন, লীলার সহিত সংশ্লিষ্ট যত স্থান ও বাক্তি, সবই মিতা । কিছুদিনের 
জন্য আমাদের এই মানবের প্রন্তাক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূক্ত হইয়াছিলেন, এখন তীহার প্রত্যক্ষ 
ব1 ইন্ডদ্রিয়-গ্রাহা জ্ভানের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখনও আছেন। অপরোক্ষ বা 
অতীন্ড্রিয় জান ধাহাদের আছে, তাহারা এখনও ইচ্ছ'মত সেই সব স্থান পাত্র ও ঘটন! 
দেখিতেছেন। আর আামর।,_এই সাধারণ ঈক্তিয়-সর্ববন্প ম।নুষেরা, সেই সব স্থ।ন, পাত্র 
ও ঘঘটন! লইয়া যদ্দি দুঢ়রূপে চিন্তা করি, তাহ! হষ্টলে আমাদেরও সেই অপরোক্ষ জ্ঞান 
বিকশিত হইবে এবং আমরাও তাভা দেখিতে পাইন! ইহা লীলার সাধন: 

মথুরা বলিয়া যেমন একটি স্থান আছে, তেমনি মানবচৈতন্যের একটি অবস্থাও 
আছে । বুন্দাবনও তাই, কুরুক্ষে ৪ তাই. দ্বারকা এবং প্রঙাসও তাই । চৈতন্যের ব 
অপ/রাক্ষ অন্মুভবের এ অবস্থা এবং এই স্থান, এই দুইয়ের মধো যখন “কান ব্যবধ!ন 
থ।কে না, উভয়ে মিশিয়া খন এক হইয়। যায়_]1)০ [91706 9170. (182 5091৪ ০1 
(001701000576995 216 001710190 10 ০0106--পেই সময়েই লালার প্রকটা বস । 
ইন্াঃই নাম ভিতর ও বাহিরের মিলন । সিদ্ধ কবি চণ্তীদাসের ভাষায়--_প্ঘর কৈন্ু বাহির, 
বান্ছির কৈন্ু ঘর৮। উপন্ষিদে সাধকের এই অবস্থ/কে উভয়»£-প্রাঞ্ছ অবস্থা বলে। 

ংস, শিশুপাল, দন্তনক্র, ক্রাসদ্ধ বা যুধিষ্ঠিৎ ভীমার্ভুন বা ভাত্ম কুন্তী বা নন্দ 
বশোদা, এঁতিহাসিক ব্যক্তি । সম্যহ তাহারা মানুষ হইয়া «কদিন সাধারণ মানুষের 
প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহা ছ্তানের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। আজ তীহারা নাই। কিন্ত, 
একেবারেই যে নাই তাহা নহে । সেদিন তাহারা প্রকট হহইয়াছিলেন, আজ অগ্রকট 
হইয়া তত্বরূপে (95 19111801155 ) তাহার। রহিয়াছেন। তন্বরূপে তাহার! নিত্য, 
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(00718] 75071010195 ), এতিভাসিক ব্যক্তি বা পাত্ররূপে অনিভ্য। সেই সব 
নিতা-তক্ব যখন প্রকট হয়, তখনই লীল! হয়। 

এইক্রন্যই শ্রীভগবান্‌ গীতায় বলিলেন, আমাব ক্ুম্ম ও কর্ম 'তন্বচঃ বুবিংল। 
শ্ীধর স্বাম৷ বলিলেন অন্তদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া] বুঝিবে । বৈষ্জন কবি পলিলেন 'বাহিরের 
দুয়ার বন্ধ করিয়া ভিতর দয়ার খুলিয়া দিবে' । সবই এক কণা । 


২। কংস-তন্ব 


ইাকুঞ্জ-লীল বুঝিতে হইল প্রথমেই কংসকে বুবিতে হইবে । কংস মঙ্গকার, 
শীকৃষ্ষ আলো । আমরা অন্ধকারে আছি, অ।লোতে যাইত চাই। অন্গকার জাত বা 
অনুব।দ, আর আলো অজ্ঞাত বা বাধয়; শুনুবাদের সাহায্যে নিধেয়কে জানিতে 
হইব, আতএব কংস কি বুবিলে, আমরা বুঝিব।কৃষ্জ কি নহেন। কুষ্খ কি ন:হন, 
তাহ! না বুঝালে, কৃষ্ণ কি, তাহা আমর। বুঝি.ত পারিব না! নবাজেই আ্রীমন্তাগবতের 
বর্ণনা অনুসারে কংস কি, তাহা বুঝতে চেষ্টা করা যাউক। এঁতিহাসক কংস-সন্বন্ধে 
আলোচনার প্রয়োজন নাই-__কংসত্ স্ব-স্গ্গে আলোচনা করা হইবে। কংন একটি 
নিত্য স১।, বিশ্ব বাধস্থায় তাহার একটি [নিদ্দিনট স্থান আছে, তাহার একটা ক্রিয়া আছে। 
বংস কি, তাহা ৭ স্থান কোথায়, তাহার ক্রিয়া কি, ইহাই আলোচ্য । 

শ্রীমন্ভাগবতেন উপাখানটি আলোচনা করুন। বিবাহের পরদ্দন নব-বিধাহিতা 
দেবকী, ম্বমা বন্থুদেবেব সহিত রাখে চড়িয়া শশুরবাড়ী যাইত্তেছেন, ঠাহারই 
শোভাযাত্রার সমাধোহ । কংস,_ রথের সারথী। দৈববাণী হইল, ওরে মুর্খ কংস, 
ভগিনীকে রথে চড়াইয়া লইয়া যাইতেছিস্‌, তোর এট ভগিনীর অষ্টম গর্ভই তোর “হস্তা”। 
দৈববাণী শুনিধামার কংস দেবকীকে হত্যা করিতে উদ্ভত, আর নম্থদব তাহাকে উপদেশ 
দিয়! নিবারণ করিতে চেষ্টিত। প্রপঞ্জে বা সংসারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলালার ইহাই প্রথম 
ঘটনা ঝ প্রথম দৃশ্য । 

এইবার অন্তমুখী হইয়া তব্ব-চিন্তা করুন। আপনার জীবনে যদি ঠিক এইরূপ 
ঘটনা ঘটে, তাহ! হইলে আপনি কি করিবেন? ইহাই চিন্তা করুন। আপনি কি 
করিবেন, তাহ! আপনিই জানেন। সংপারের মানুষ, সকলেই কিছু সমান নহে । আপনি 


১০২ বীরভূমি 


কি করিবেন, তাহা জানি না, তবে ভদ্রপোকে কি করিবেন, তাহ! বলিয়! দিতে পারি এবং 
তাহাই বলিতেছি। 

ংস যদ্দি চিন্তাশীল ও সাধু ভদ্রলোক হইত, তাহ হইলে কিছুই করিত ন|। 
তাহার প্রথম কারণ, দৈববাণীতে বিশ্বাস করাই মানুষের একটা দুর্বলতা । দৈববাণী কি, 
তাহ। কি প্রকারে বুঝিব? বাহিরে উচ্চারিত একটা কথা শোন! গেল। কোথ। হইতে 
এই শব্ধ আমিল, কে ইহ। বলিল, কেনই বা ইহা বলিল, ইহার অর্থহ বা কি, আমর! 
কেহই তাহ! জানি না। এই প্রকারে পরের কথ। আর বাহিগের কথা শানয়া যাহারা 
জীবনের পথে চলিতেছে, তাহার! মানুষ হিসাবে অতিশয় নিন্মস্তুরর লোক । 


ক। জীবনের তিনটি স্তর 


মানুষের জীবনে তিনটি স্তর আছে। বাহশীন্ত্রবাদ, যুক্তিবাদ আর প্রজ্ঞাবাদ | 
এই তিনটি বিরোধী নহে। বাহিরের কথাকে অবনত! না উপেক্ষা করিব না। কিন্তু 
যুক্ত ব! বিচ।রশক্তির দ্বারা ধীরভাবে চিন্তা করিয়। তাহা গ্রহণ করিব। ধারভাবে চিন্ত। 
করিতে করিতে যাহারা ভাল লোক তাহাদের ভিতরে "গাজার আলোক জুলিয়া উঠে। 
প্রচ্জার আলোহ আত্মার অন্তর্ধামী গুরুরূপী পরব্রঙ্ষের বা চেত্যগুরুর বাণা। শান্তর ও 
যুক্তি এই প্রজ্ঞায় আসিরা তাহাদের পরিণতি ও পরম-সার্থকতা লাভ করে। স্থুতরাং 
বাহরের একট বণী শুনিলাম, আর চিন্তা নাই, বিবেচন। নাই, পরামর্শ নাই, তাড়াতাড়ি 
উত্তেজনার মাথায় যাহ। হয় একটা কিছু করিয়া! বসিলাম, ইহা সর্ববনাশের পথ ছাড়া আর 
কি? দৈববাণী শুনিবামাত্র কংস যখন (দবকীকে হত্যা! করিতে অগ্রদর হুইল, তখন 
বোঝ। গেল কংস এই সর্ববনাশের পথই ধরিয়াছে। 


খ। আনন্দ ও অহম্‌ 


কংসের চিন্তা এইরূপ । আমার কাছে দুইটা জিনিস আছে। একটার নাম 
'আমি', আর একটার নাম 'আনন্দ' | শ্ীচৈতন্ত-চরিতামৃতে এই ছুইটিকে বলা হইয়াছে__ 
“আনন্দ আর মদন” । আমি এখন 'আমি'-টিরও স্বরূপ বা প্রকৃত তত্ব জানি না, 
আনন্দেরও স্বরূপ ব। প্রকৃত তত্ব জানি না। এই না-জান। তন্ব দুইটি লইয়া আমার এই 
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সাংসারিক জীবনের যাবতীয় কাঁজকণ্ম চলিতেছে । প্রত্যেক মানুষের কাছে একদিন 

কট। এমন বা সমস্য। আসিয়। উপস্থিত হয়--ঙগামাতে আনন্দ না আনন্দে আমি? । 

'আনন্দ” আর 'আামি+, বুঝি বা না বুঝি, এই ছুইটি যখন রহিয়াছে, তখন কে কাহার? 

গৌণই ব! কে, মুখ্যই বাকে? আধারই বা কে, আর আধেয়ই বা কে? যদি বলি 

'আমাতে আনন্দ', তাহ। হইল আ।ম কংস হইয়া যাইব বা কংসের হইয়া যাইন:; আর 

যদ্দি বলি 'আনন্দে আমি+, “আমিই আনন্দের? তাহ। হইলে ব্রজে যাইব, লীলায় যাইব । 
ধসের হুইলে মৃত্যু পাইব, আর ত্রজের বা বুন্দাবনের হইলে অস্ত পাইব। 


গ। অম্বতের ভ্রাস্ত পথ 


ংস ভাবিল, আমি মরিব! এই “দনকীর অক্টমগর্ভের সন্তান আমায় মারিয়। 
ফেলিবে ! আমি মরিব ! না, আমি, মরিন ন, আম মরিতে চাই না, আমি বৰাঁচিতে 
চাই। মবাণর সন্ধান পাইয়াছি, মরণের পথ বন্ধ করিয়া আমি অমর হইতে চাই। 
দেবকীহ মামার সেই মরণের পথ, দেবকীর গর্ভজাত শিশুই আমার মরণ । সন্ধান যখন 
পাইয়ছ, তখন দেবকীকে বধ করিব, মরণের পথ বন্ধ করিব। ইহাই হুইল কংসের 
চিন্ত' | 
এখানে চিন্তার কথা এই । কংস বাঁচিতে চায়; অমর হইতে চায়। এই যে 
অস্বত-পিপাসা, ইহ। স্বাভাবিক ; কেহই মরিতে চাহে না, সকলেই অমর হইতে ছায়। 
কিন্তু, অমর হওয়!র উপায় কি, অস্বৃতের বাড়ী কোথায়; কংস তাহা জানে না। এই 
দেহ ও ইন্দ্রিয় লইয়াই কংস অমব হইতে চায়। ইহাউ কংসের ভুল. মারাত্মক ভূল। 
মরণের পথ বন্ধ করিয়া কংস অমর হইতে চায়, না মারয়াই অমর হইতে চায়, ইহাও 
তাহার মারাত্মক ভুল। কাজেই, কংস বলিলে কাহাকে বুঝিব? যে, অমরতার ভুল 
রাস্তা ধরিয়া ভ্রুতবেগে মরণ হইতে মরণে ছুটিতেছে ) বাঁচিবার জন্য চেষ্টা করিয়া 
কেবলি মরিতেছে ; তাহারই নাম কংস। আমরা পরে বুঝিব, আর একটি পথ আছে 
তাহার নাম মরণের ঠিক পথ, সেই পথ অস্থতে লইয়া যায়, জীবনের ভুল পথ মরণের 
অভিমুখী, আর মরণের ঠিক পথ অস্বতের অভিমুখী । এই দ্রই পথের সংযোগের স্থলে 
মানুষ াড়াইয়। রহিয়াছে। মানুষ, কোন্‌ দিকে যাইবে 1 নিজের পথ ঠিক করিয়। লও ; 
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বিধাতার ইহাই আহবান। প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রতিদিন, ক্ষুদ্র ও বৃহ প্রতি 
ঘটনার মধা দিয়া এই আহবান আসিতেছে, নিজের পথ বাছিয়া লও । ল্গীঝনের ভূল পে 
গেলে, শুধু বাচিব কেমন করিয়। আমি স্থখে ৰাচিব কেমন করিয়া, এই চিন্তা আর এই 
চেষ্টার অনুবর্তন করিলে কংদের দলভুক্ত হইবে, অন্ত্তই মরণের বেশে তোমার সভায় 
আসিয়! দাডাইবেন। আর, ঠিকমত মধিব কেমন করিয়া, দেহের মধণে মরিনরে আমি, 
ইন্ড্রিয়ের মরণে মরিব, মনের মরণে মরিবরে আমি, এস্ট অহঙ্কারের মরণে মরিব, বাঁমের 
মরণে মরিবরে আমি, লোভের মরণে মরিব, এইভাবে মরণেখ সতা পথ (70176 7091) 
06111700515 ) ধরিতে পারিলেই অমৃত লাভ হুইবে। জীবনের পুর্ণভাব মাঝে 
অম্বতরূপে আনন্দরূপে প্রাণের গোবিন্দ তাঁর মদনমোন আসিবেন, আমাকে তাহার 
আপনার করিয়া তিনি আমার আপন হইবেন । আমার কুঞ্, আমার (গাষ্ঠ, আমারই 
নদীর তীর, আমারই এ্রভাঙ আমারই সন্ধা, আমারই শরও বসন্ত, সবই চিদানন্দ-রলময় 


ভইবে। 
৩। কংপের ভুল 


কংসের ভুল কোগায়, তাহা বন্বদদবের কথাগুলি বুঝিলেঠ বেশ ভাল করিয়া 
ধরিতে পারা যায়। কংস যখন খড়গপাণি, দেবকীর কেশের মুি ধরিয়া অসহায়া 
সছ্যা-বিবাহিতা সেই ভগ্রিকে হত্য। করিতে সমুগ্ভত, বন্তদেব তখন মধ্যে দাড়াইয়া শান্ত- 
ভাবে সদুপদেশে দ্বারা কংদকে এ অভ্ভাত্পট পাপ কর্থা হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন। 
বন্ুদেবণড বীর, ক্ষত্রিয় নীর, তিনিও অস্ত্র লইয়! যুদ্ধ করিয়া কংসকে নিবৃন্ত করিতে 
চে! করিতে পাঠিতেন, কিন্তু, সে পণ তিনি গেলেন না, শাস্ত্রে যাহাকে 'সাম-পথ, 
বলে, সাধুজনের অনুবর্তনীয় সেই সর্বেবান্তম প্রথম পথেই তিনি গেলেন । বস্ুদেবের 
উপদেশ, শ্রীমন্ভাগবতের নয়টি শ্লেক-_দশম স্বন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ২৫--৩৩শ শ্লোক । 
এই শ্লোকগুলিতে তিনটি তন্তের আমলচেন| ও £ই তিনটি তন্তেব দ্বার! প্রতিষ্ঠিত একটি 
নৈতিক সিদ্ধান্ত আছে। শ্রীধর স্বামী তাহার টীকায় এই তত্বত্রযের উল্লেখ 
করিয়াছেন । 

মরণস্তাপরিভরণীয়ত্বাৎ দেহাত্তরন্য চ- অবস্তংভাবিত্বাৎ তজ্রাপি চ ভোগপ্রেমাম্পদত্বাদীনাম- 
বিশেষাৎ তন্তয়েন পাপাচরপমধুক্তম্‌। 
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মরণ অপরিহরণীয় । জন্মাইলেই মরিতে হইবে। মানুষ যখন জন্মায় তখন 
কেহই বলিতে পারে না, তাহার ভবিষ্যত কি! সেনম্ুখী হইবে কি ছুঃখী হইবে, ধনী 
হইবে কি দরিদ্র হইবে, পাপী হইবে কি পুণাাত্মা। হইবে, স্ুস্থদেহ হইবে কি রুগ্ন হইবে, 
পণ্ডিত হইবে কি মুর্খ হইবে, কেহই বলিতে পারে না। কেবলমাত্র একটি কথা স্থুনিশ্চিত- 
রূপে বলিতে পারা যায় । যখন জন্মাইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই মরিবে। এইজন্য বন্ুদেব 
কংসকে বলিলেন-__ষে জন্ম।য়, তাহার দেহের সহিতই মৃত্যুর জন্ম হয়, অগ্ভই হউক আর 
শত বওসর পরেই হউক প্রাণিমাত্রেরই মৃত্যু অবধারিত । 

মৃত্ার্জন্মবতাং বীর দেছেন সহ জায়তে । : 
অন্য বাবশতান্তে বা মৃতু পাণিনাঃ গ্রুবং ॥ 

এই সত্যটি মানবমার্রেরই সম্মুখে প্রাথমক সত্যরূপে দীড়াইয়া রহিয়াছে ! মৃত্যু 
অপর্হুরণীয়, যখন জম্মাইয়াছ, তখন মরিতেই হইবে। কিন্তু, মরিন বলিয়া কি মানুষ 
ভয়ে অণসন হইবে? বস্তুদেন এই কখাটি বলিবার সময় কংসকে বীর” বলিয়া সম্বোধন 
করিলেন । ইহ।র অর্থ, যদিও মৃত্যু আবশ্যন্তাবী, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ভয় পাইৰ না, 
আমরা গহসের সহিত, বারের মতো! মৃত্যুর সম্মুখীন হইব। “বীর”--এই কথাটি 
প্লোৎসাহন সান্ধোধন? । 

মৃত্যু যখন বশ্যান্তাবী, তখন দেবকীকে বধ ধ্রিয়। কি হইবে? বস্থদেব 
বলিতেছেন, হে কংস! ন! হয় মানিয়াই লইলাম তুমি দেবকীকে বধ করিলে! কিন্ত 
দেবকীকে বধ করিলেই কি তুম মরণের হাতে পাঁরত্রাণ পাইবে । তাহা যখন পাইবে 
না, তখন বিবাহের আনন্দোতুসবে ভগ্মি-হত্যারূপ মহাপাতক তুমিকি জন্য করিতে 
যাহতেছ ? 

মৃত্যু যেমন অবশ্যস্তাবী, দেহান্তর-গ্রাঞ্ডিও সেইরূপ অবশ্যস্তাবী। আর এই 
দেহান্তর কর্মান্ুসারেই হইয়া থাকে, অতএব এড়াইবার উপায় নাই। কংস এখন 
রাজার দেহ পাইয়াছে, রাজদে. হণ সাহায্যে সাধ মিটাইয়া স্থখভোগ করিতে চাহে। 
ইহু।ই তাহার আকাঙক্ষ।, এই জন্যই সে মরিতে চাহে না। বস্থদেৰ তাহাকে বুঝাইলেন 
ভোগের বস্ত্র ষে মানুষের কাছে আসে, ইহ কম্মানুসারে হইয়া থাকে । মানুষ হচ্ছ। 
করিলেই ভোগের বস্তু অধিকার করিতে পারে না। তাহার পর ভোগের বস্তব আসিলেই 
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যে ভোগের স্ব হয়, তাহাও হয় না, এই ভোগ মাত্মার ধন । তাহার পর বন্দে 
একটি খুব বড় কণা বলিলেন। তিনি কংসকে বলিলেন, দেখ, আকাশে যেন পুচ 
রহিয়াছে, আর নীচে জল,--বাতাসে কীপিতেছে। সেই তরঙ্গায়িত জলে পুর্ণচন্দ্রে 
প্রতিবিশ্ব পড়িয়াছে, কিন্তু জলের চঞ্চলতার জন্য সেই প্রতিবিদ্থ ভাঙ্গিয়া ভাঙগিয়া যাইতেছে । 
একজন লোক চন্দ্রের এ ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রতিবিম্বগুলি দেখিতেছে, শর প্রতিবিম্বকে 
বলিতেছে, তুমি অমন করিয়া ভাঙ্গ! ভাঙ্গ। হইয়া আমাকে দেখ! দিতেছে কেন? আমি 
ূর্ণচজ্্র দেখিতে চাই, তুমি একবার স্থির হইয়া তোমার অখণ্ড মৃ্তি দেখাও । ভাঙা! 
ভাঙ্গ! প্রতিবিশ্ব কিন্তু অখণ্ডও হয় না, অচঞ্চল৭ হয় না। এখন সেই প্রতিবিম্ব-দর্শন- 
কারীকে কি বলিবে? তাহাকে বলিবে, ভাই তুমি অপ পুর্ণচন্দ্র দেখিতে চাও, খুবই 
ভাল কথা। দেখ, তুমি এই অখণ্ড পর্ণচন্দ্র দেখিতে চাহিবার আগে হইতেই চন্দ্র অথ 
ও পুর্ণ হইয়া রহিয়াছে । চন্দ্র অখণ্ড ও পুর্ণ হইয়া আছে বলিয়াই তোমার মনে 
অখণ্ড পূর্ণচন্দ্র দেখিব।র ইচ্ছা জাগিয়াছে, নতুবা! তোমার মনে এ ইচ্ছাই জাগিত না। 
কিন্তু, তুমি পূর্ণচন্দ্রকে খু'জিতেছ কোথায়? তুমি যে চঞ্চল জলের উপর পতিত 
প্রতিবিশ্বের প্রতি চাহিয়া রহিয়াঞ্ছ? ওখানে পূর্ণচন্ত্র কখনই দেখিতে পাইবে না। 
জলের শ্মভাব উহা কাপিবে, কখনই স্থির হইবে না, স্থুতরাং চঞ্চল জলে পতিত গ্রতিবিম্বকে 
আচঞ্চল করার চেষ্ট1 একেবারে বাতুলতা ! তুমি যদি অখণ্ড ও অচঞ্চল পূর্ণচন্্র দেখিতে 
চাও তাহা হইলে জল হইতে দৃষ্টি তুলিয়া আক!শের দিকে চাও; দেখিতে পাইবে চন্দ্র 
অথণ্ড ও পূর্ণ হইয়! রহিয়াচেন। জীবনেও ঠিক্‌ তাহাই হুয়, আমরা মরিতে চাহি না, 
আমরা অমর হইতে চাই। মানুষের আত্মা অমর, আমি স্বরূপে অমর, সেইজন্য আমার 
ভিতরে অমর হইবার ইচ্ছা বা অমৃত-পিপাসা। কিন্ত, আমার দৃষ্টি কোথায়? আমি 
আত্মার সন্ধান জানি না, আমার ভিতর আত্মজিভ্ঞাসাই নাই, আমি এই দেহ, ইন্দ্রিয় 
ও অহস্কারের মধোই অমরতা খুঁজিতেছি। ইহাই আমার ভূল, এই কারণেই আমার 
চেষ্টা বিফল হইতেছে । দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকে ছাঁড়াইবার চেষ্টা কর, তাহ! হইলেই 
অস্বৃতের সঙ্গান পাইবে । ইহাই হইল বন্তদেবের যুক্তি বা উপদেশ । 

কংস যে বন্গুদেবের কথ! বুবিল ব1 স্বীকার করিল, তাহ! নহে। তবে শুনিল 
এবং কিছু শান্ত হইল। তাহার পর বন্ুদেব তাহাকে বলিলেন, দেখ, ভাই কংস আমি 
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তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি দেশ ছাড়িয়। পলাইব না, এই মধুরাতেই আমি 
থাকিব; মর আমার স্ত্রীর গর্ভে পুত্র বা কন্তা যাহাই হউক, তোমাকে তাহা দিব, সেই 
সন্তান লইয়া তোমার যাহ! ইচ্ছ!। করিও । বন্ুদেবের এই প্রতিঙ্ছায় কংস সন্তু হইল। 

ংসের এই প্রথম পরিচয় শ্রীমস্তাগবতে পাওয়া বাইতেছে। কংস বাঁচিতে চায়, 
এই দেহ লইয়। বাঁচিতে চায়। কিন্ত কংস জীবনমরণের তত্ব জানে না, বললেও বোঝে 
না, ভাবে না, মানে না। সে যাহ! কিছু তাহার বাঁচিয়া থাকার মণ্চরায় বলিয়া মনে করে, 
যেমন করিয়াই হউক সে তাহা দূর করিতে চায়। 


৪1 কংসের বিকাশ 


এইবার কংসের বিকাশ ব! বৃদ্ধি, শ্রীমস্ভাগবত বর্ণনা করিতেছেন। মাতা গর্ভধারণ 
করিয়। থাকালে সন্তান প্রসব করিয়াছেন । নবীন! মুগ্ধা জননী, স্যঃজাত শিশুকে দেখিয় 
তাহার আনন্দের সীমা! নাই । ন্মদ্ধমুদিত নয়নে সন্তানের মুখের পানে জননী চাহিয়। 
আছেন, নন্দনের সম্ভস্ফ,ট ফুল, বিধাতার জাশীর্বধাদ, অতীতের শত জনমের তপন্তার ফল 
এই স্তুকুমার স্থুনিদ্দল শিশু, জননী দেোঁখতেছেন আর হৃদয়ে নেেহের রস উথলিয়া 
উঠিতেছে। এমন সময়ে পাপ কংস আসিয়া মায়ের কোল হইতে সুন্দর শিশুটিকে 
কাড়িয়৷ লইয়। সেই মায়েরই সম্মুখে তরবারি আঘাতে তাহার মুগুচ্ছেদ কারল। ছিন্নমুণ্ড, 
ছিন্নদেহ মাটিতে পাড়য়। গেল, রক্তে ম!ট রাঙ্গা! হইল, আর “হা পুত্র, হা বিধি' বলিয়া 
জননী মুচ্ছিতা, ভূপতিত৷ হইলেন। কংস! এই স্থকুমার নিফলক্ক স্পবিত্র শিশু, আর 
এই স্রেহমুগ্ধা নণান|.জননী৷ তোমার কি অপরাধ করিয়াছিল? কি দোষে তুমি তাহাদের 
এমন অবস্থা করিলে? কংস কি বলিবে? কংস বলিবে--উহারা তো ক্হেই কোন 
অপরাধ করে নাই, তাহাতো আমি জানি, খুব ভাল করিয়াই জানি, কিন্তু আমাকে তো 
বাঁচিতে হুইবে বাপু? তবে বাঁচো, প্রাণ ভরিয়া পেট ভরিয়া পার যদি চিরকাল তুমি 
বঁচো। এই কংস ! কংস বাঁচিতে চায়, এই দেহ লইয়া এইখানে এই সংসারে বাচিতে চায়। 
ইহারই নাম কংস। অম্বত-পিপাস! আছে, বেশ জাগ্রত ও ক্রিয়াদ্িত অবস্থায় আছে, 
বেশ তীব্র মুস্তিতেই এই পিপাসা আছে, কিন্তু কি করিলে এই পিপাসার নিবৃত্তি হইবে, 
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কোন্‌ পথে গেলে 'সেই অস্থৃতের দেখা পাওয়া যাইবে, ইহ! সে জানে না, ভুল পথে অস্ত- 
লাভের জন্য চেষ্টা করে ;--+ইহারই নাম কংস। 
একে একে দেবকীর ছয়টি সন্তানকে কংস বধ করিল। তব্ববিশ টীকাকার 
বলিলেন, ইহারা 'বড. বিষয়” -পঞ্চইন্দরিয় ও মনের দ্বারা আমরা যাহা কিছু ভোগ করি, 
তত্ব-হিসাবে এই ছয় পুত্র সেই ষড়বিষয়। খুব ভাল কথা । সপ্তমগর্ভে যিনি আবিভূর্তি 
হইলেন, তিনি অনন্ত। অনন্তের আবির্ভাবের পূর্বেব যাহ! কিছু সান্ত বা তান্তবিশিষ্ট, 
তাহার প্রতি জীবের যে কামনা তাহ] ধ্বংশ হওয়া চাই: অনন্ত অস্পষ্ট, অনন্ত রহস্থ্য, 
তিনি আসেন কিন্ত্ত তাহাকে কেহ ধরিতে পারে না। অনন্ত কথাটাই অভাবাতাক বা 
নিষেধাত্বাক. ভাবাত্মক নহে । 92905, [009510৮6 নহে । এই কারণে দেবকীর 
সপ্তম গর্ভের যে কি হইল, তাহ! কংসের দলের লোক “কহই জ্ঞানে না । তাহার! অন্মমান 
করিল, গর্ভ নষ্ট হইয়া গেল। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ । তব বড়ই শ্ুন্দর। লীলাকে 
কেবল এঁতিহাসিক ঘটন'রূপে দেখিলেই হুইবে না! লালা,_-ম্বরূপে নিতাঁ। প্রঙ্যেক 
মানবের জীবনে, অনুভবে ও জ্জানে সর্বদাই লীলা হইতেছে । বাহিরে ব্রহ্মাণ্খে যাহা 
আছে, এই ভাগের ভিতরে, আমার এই “আমিটা'র ভিতরে তাহার সনই আছে লীলা 
রূপক নহে এতিহাসিক। কিন্তু কেবল এতিহাসিক নহে, সাধারণ এঁতিস্বাসিক ঘটন! 
অপেক্ষা কিছু বেশী । যেটুকু বেশী, সেটুকু না বুঝিলে লীলার অর্থ বুঝিবে না! এই 
জন্যই গীতা বলিলেন প্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম 'তন্বতঃ, বুঝিবে, জ্ীমস্তাগবত বলিলেন 
'রসিক ও ভাবুক” হুইয়। পান করিবে, শ্রীধরন্বামী বলিলেন '“অন্তদূর্টিসম্পন্ন হইয়া 
বুঝিবে । 
ংসের ক্রমবিকাশ দেখা যাউক। দেবকী ও বন্ুদেবের তুল্য সাধু পৃথিবীতে 
দুল্লভি। তাহাদের পদম্পর্শে, ধরণী ধন্যা, মানবজাতি কৃতার্থ। তাহার এমন সাধু 
যে কখন স্বপ্নেও অত্যাচারী শত্রর জকলাণ কামনা! করেন না, শত্রগকেও আশীর্ববাদ 
করেন। এমন সাধুদম্পতিকে শৃ্খলে বাঁধিয়া অন্ধকারময় কারাকক্ষে কংস বন্দী করিয়া 
রাখিবে। লোকে বলিতেছে, কংস কি করিতেছে সাধুর উপর অত্যাচার করিতেছে ? 
ইহারা তে! তোমার নিকট কোনরূপেই অপরাধী নহে । কংসকি বলিবে? কংস 
বলিবে--ওগো, তাহ! কিআমি জানি না? দেঁবকী বন্দে যে সাধু ও নিরপরাধ, 
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তাহা কি নার আমি জনি না? কিন্তু, আমায় তো বাচিতে হইবে ? বাঁচো, খুব 
বাচো, প্রাণ ভরিয়া, পেট ভরিয়! বাঁচে, যত পার, বাচো। ইহারই নাম কংস। 

পুরাণের লীল! যদ্দি বুঝিতে হয়, লীলার অনুশীলন করিয়৷ যদি নিত্যলীলায় 
প্রবেশ করিতে হয়, তাহ! হইলে কংসকে প্রথমে তত্বরূপে দেখিতে হইবে । এই তর্ব- 
ংসই নিতা-কংস। এই কংস থাকে কোথায়? তোমার আমার জীবনে, একট! 
ভাবরূপে. একটা মনোবৃত্তিরূপে । এই তব্বই মুণ্তি লইয়া বাহিরে, ভারতের ইতিহাসের 
একট৷ বিশেষ যুগে, একটা বিশেষ স্থানে আবিভূতি হুইয়াছে। তাহার কাজ দেখিয়া 
পৌরাণিক খষি তাহাকে চিনিয়াছেন ও ধরিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার কথা বলিয়া! গিয়াছেন, 
আমরা পৌরাণিকের কথা যদি শ্রদ্ধার সহিত শুনি, ধ্যানযুক্ত হইয়! যদি অনুভব করি, 
তাহ। হইলে আমরাও কংসকে চিনিতে পারিব, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যে-কংস 
রহিয়াছে, যে-কংস আমাদের জীবনে থাকিয়া আমাদিগকে লীলায় প্রবেশ করিতে দেয় 
না, আমাদিগকে কেবল ভবচক্রে খুরাঁয়,। আমরা সেই কংসকে চিনিতে পারিব, ধরিতে 
পারিব। . ঠাহাকে চিনিতে ও ধরিতে পারিলে তাহার প্রভাব হইতে পরিত্রাণ পাইব। 

জীবনে কংস ও ইতিহাসে কংস, (75981052110 1116 2100 [91052 117 
[71901) ) একসঙ্গে এই উভয়স্থানেই কংসকে দেখিতে হইবে। জীবনের কংসকে 
চিনির়া তাহ।র সাহাষ্ বাহিরের বা ইতিহাসের কংসকে বুঝিতে হইবে-_জীবনের কংস 
একটি তব্ব (-__9.0011701016,--28. 96215 0 00185010050859,--) চৈতন্যের একটি 
অবস্থা, অতএব ইহা! নিত্য (12097791 )। সেই নিত্য প্রকট হুইলেন। নিত্যের 
পগ্রাকটোর নামই লীলা । ইতিহাসের কংস সেই নিত্য কংসের প্রাকট্য--[17৩ 
10151011091] 171758, 11) 2. 179810165912000 01 0790 ঠি50081 00100010019, 
লীলাবাদীগণের ইহাই সিদ্ধাস্ত। 


৫।| লীলার সাক্ষী-_ 


শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার বা আবির্ভাবের ঘটনাটিকেও বেশ চিন্তা করিয়া! বুঝিতে 
হইবে। ভাত্র মাস, কৃষ্ণ পক্ষ, অফ্টমী তিথি, ভগবান্‌ ্রীকৃষ্জ, দেবকী ও বন্থুদেবের 
পু্রূপে কংস কারাগারে আবিভূর্তি হইলেন বা জন্মগ্রহণ করিলেন। এই ঘটনাটি 
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বুঝিবার সময় এই প্রকারের এঁতিহাপিক ঘটন! আমরা যে-প্রণালীতে বুঝি, যদি চিন্তা 
না ক্রিয়া ঠিক সেই প্রণালীতেই বুঝি, তাহা হইলে লীলাবাদী পৌরাণিকের প্রতি 
নিতান্তই অবিচার করা হইবে । লীল!| বুঝিবার জন্য কয়েকটি প্রণালী বা পদ্ধতি আছে। 
তাহার প্রথমটি--'তত্বতঃ বুবিবে । মআামরা এই চাবিটি শ্রয়োগ করিয়াছি। এইবার 
আর একটি চাবি বাছির করিতে হইবে । “লীলার সাক্ষী কে?” --ড/17০5০ 
001)90101)577555 15 (1) 199111010 (1767601 9 

যে-রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাইয়াছিলেন বা আবিভূত হুইয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে 
আমর! যদি মথুরানগরে থাকিতাম, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্েের এই জন্ম বা শাবির্ভাব জানিতে 
পাদ্তাম কিনা, ইহাই এমন । এতিহাসিক ঘটনার সত্যতা এই গকারে পরীক্ষিত হয়। 
আকৃবর বাদশাহ জন্মাইয়াছিলেন বা মহারাজ! অশোক জন্মাইয়াছিলেন ; ধে-হ্রারিখে যে- 
সময়ে যে-স্থানে তাহার! জন্মাইয়াছিলেন, আমরা বদ্দি সেই তারিখে সেই সময়ে সেই 
স্থানে থাকিতাম তাহা হইলে তাহাদের জন্ম জানিতে পারিতাম, দেখিবার অধিকার 
থ|কিলে দেখিতেও পাইতাম । শ্রীকৃঞ্জের জন্ম-সন্বন্ধে কিন্তু এই কথ! সত্য নহে। 

পুরাণে বলা হইয়াছে, দেবকীর্দেদী অফ্টমবার গর্ভবতী হওয়ার সময় হইতেই 
বাহিরের পৃথিবীতে এবং কংসের চিত্তে নানারূপ পরিবর্তন উপস্থিত হইল । বাহিরের 
জগত মঙ্গলময়, আর কংসের চিত্ত ভীতি ও উদ্বেগময় । যেদিন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব 
হয়, সেদিনের অবস্থ| শ্মন্তাগবত বর্ণন! করিয়াছেন । 


নগ্যঃ প্রসন্নদলিলা হ্রদ ঞলরুহশ্রিয়ঃ | ছবিজালিকুলসন্ন'দন্তবকাবনরাজয়ঃ ॥ 

ববে বায়ুঃ সুখম্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃগুচিঃ | অগ্রশ্পশ্চ দ্বিজাতীনাং শাস্তাস্তত্র সামন্কত ॥ 
মনাংস্তাসন্‌ প্রসগ্নানি সাধুনামন্থরদ্রহাং | জায়মানেহ জনে তশ্মিন্‌ নেহ্ছন্দভয়ঃ সমং ॥ 
জণ্ডঃ কিনর গন্ধর্বান্ত্,বুঃ সিদ্ধচারণাঃ। বিদ্যাধর্ধ্শ্চ ননৃতুরগ্পরোভিঃ সমং মু! । 


সুমুচুমুনিয়ে! দেবাঃ সুমনাংসি মুধাস্বতাঃ ॥ 
নদীগুলির জল প্রসন্ন, হৃদগুলি ফুল্লকমলশোভিত, ফুলে ভর বনরাজি ভ্রমরের ও 
পাখীর গানে মুখরিত। স্থুখস্পর্শ বায়ু পুণ্যগদ্ধবহী, নিস্তেজ বজজানল উদ্দীপ্ত। 
সাদি বিদ্রোহী অন্র-ব্তীত সগ্ সকলের চিত্ত নথ £সন্ন। শ্রীভগণানের আবির্ভাবের 
আয়োজন, __ছুন্দুভি বাজিতেছে, গন্ধর্বগণ গান করিতেছে, সিদ্ধচারণগণ স্তবপাঠ 
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করিতেছে, অপ্পরা ও বিদ্যার নৃতায করিতেছে, দেদগণ খষিগণ হৃষ্টচিত্তে পুষ্পবৃষ্ট 
করিতেছে । 

কংসের মন আঙ্গ সকাল হইতেই উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাকাতর । তাহার মনে 
হইতেছে আকাশে বাতাসে যেন এক ষড়যন্ত্র চলিতেছে, মেঘে বাঠাসে কাহার! যেন 
যাওয়! আমা করিতেছে, 'তরুলচায় যেন একটা গুপ্ত পরামর্শ চলিতেছে । বিশ্ব যেন 
দলবদ্ধ হইয়া কংসের বিরুদ্ধে একটা কিছু করিবার আয়োক্তন করিতেছে । কংস জানে 
দেবকীর গর্ভ পূর্ণ! যদিও দেবকী বন্তদেব কারাগারের আধারক্ক্ষে বন্দী, যদিও অতিশয় 
সতর্ক সব প্রহরী সষত্বে কারাগারের প্রতি দ্বার রল্গা করিতে.ছ, তথাপি অন্তরে দুশ্চিন্তাই 
জাগিতেছে ; অহেতুক দুশ্চিন্তা, কি জান কি হয়। আজিকার এই দ্রিনটা কেমন কেমন, 
আজই দেরকী সন্মান প্রসব করিবে, আর ঠিক সেই সময়ে ভয়ানক একট! কিছু হইবে। 
অত গব লাগধান! কংসের মআাজ রাত্রিতে নিদ্র/ নাই । রাদ্জ। কংস নিজে ঘুমাইবেন না, 
সতর্কভা'ৰ জাগিয়! থাকিবেন। স্থতরাং মন্ত্রী, পারিষদ্‌, সেনাপতি, সৈন সামন্ত, এমন কি 
মথুরাসহরের কেহই আজ আর ঘুমাইবেন না, সতর্কভাবে সকলেই এই রাত্র জাগিয়। 
কাটাইবে। ক্ষি জানি কি বিপদ ঘটে । আঙ্জ রাত্রিতে মথুরায় সতর্ক জাগরণ ! 

রাত্রিতে খুব মেঘ, খুব ঝাড়, খুব বৃষ্টি, খুব মেঘগঞ্জন। আমরা পৌরাণিকের 
নিকট শুনিয়াছি শ্রীভগনানের আবির্ভাবের সময় অনেকক্ষণ ধরিয়! মথুরার সকলেই গভীর, 
নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল,__-যোগমায়া তাহাদিগকে ঘুম পাড়াইয়াছিলেন। এই নিদ্রা 
সতা, কিন্তু 'এই নিদ্রাই রহস্য। সকলেই ঘুমাইয়াছিল। মহারাজা কঃস সয়ং, মন্ত্রী 
সেনাপতি, সৈন্য প্রহরী দ্বারী, সকলেই ঘুমাইয়াছিল__হাতী ঘোড়াও ঘুমাইয়াছিল ; গভীর, 
অতি গভীর সে ঘুম, কিন্তু রহস্য এই ষে ঘুমের পর জাগিয়৷ উঠিয়া কেহ বলে নাই বা মনে 
করে নাই যে সে বা তাহার! ঘুমাইয়ছিল। ইহা কি খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে? 
আশ্চর্য;ই তো, অতিশয় আশ্চধ্য ! আমর! ঘুমাই, সকলেই ঘুমাই, গভীর ঘুমের পরও 
স্মৃতি থকে ঘুমাইয়াছিলাম ; কতক্ষণ ঘুমাইলাম বগিতে পারি না, কিন্তু ঘুমাইলাম, ইহা 
বেশ জানি। আজ, কিন্তু মথুরায় সকলেই ঘুমাইল, কিন্ত তাহারা কেহই জানে না যে 
ঘুমাইল। [767 91501 ০০ 076 150৮ 1006 0180 0780 51670. ইহাই রহস্য | 

তাহ! হইলে ভাবুন, ঘটনাটি কি-প্রকারের ঘটন!! কংসের মতো৷ একজন রাজা, 
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একজন স্ুনিপুণ যোদ্ধ।, সারারাত্রি জ।গিয়া বসিয়াছিল, তাহার চতুর স্থনিপুণ কর্ম্মচারী- 
গণও জাগিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু কিছুই জানিতে পারে নাই। তাহারই কারাকক্ষে শিশুর 
আবির্ভাব হুইল, দুয়ারে দুয়ারে সশস্ত্র প্রহরী সতর্কতা।বে রাত্রি জাগিয়! বসিয়াছিল, একটি 
ক্ষুদ্র পিপীলিকারও প্রবেশের পথ ছিল ন, কিন্তু, তথাপি তাহারা কিছুই জানিতে 
পারিল না। 

আর এক দিক্‌ দিয়। ঘটনাটি চিন্তা করা যাউক। আমরা জানি, পৌরাণিক 
আমাদের বলিয়াছেন চতুভূর্গে শঙ্খচত্রগদাপল্স লইয়! নীলোৎপলঙ্গলশ্যাম ভ্রীভগবান্‌ 
কারাকক্ষে দেবকী ও বস্থদেবের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন, দেবকী ও বন্দেব তাহার 
নিকট তাহাদের নিজেদের পুর্ব পূর্বব জন্মের ইতিহাস শুনিয়াছিলেন এবং উভয়েই স্তোত্র- 
পাঠ করিয়! ভগবানের বন্দন! করিয়/ছিলেন। ভগবান্‌ তাহাদের বলিয়াছিলেন, খানে 
আমার স্থান হইবে না, আমাকে এখান হইতে লইয়। যাও, যমুনার পরপারে নন্দগোকুলে 
যশোদার সূতিকাগারে আমাকে রাখিয়া যশোদার সগ্যোজাতা কম্ঠাটিকে এখানে লইয়! 
আইপ। এইরূপ আদেশ করিয়া শ্রীভগবান্‌ প্রাকৃত শিশু হইলেন আর বন্থুদেব 
গ্রহাবিষ্টের সায় শিশুকে লইয়! চলিয়। গেলেন । লোহার জর্গল খুলিয়! গেল,লোহার কপাট 
খুলিয়। গেল । প্রহরীর! নিদ্রাগত,একেব'রে অচেতন । মুষলধারায় বৃষ্টি,কিন্ত বন্ুদেবের গায়ে 
বৃষ্টি পড়ে না, অনন্তন্দেব অদৃশ্যভাবে ফণা তুলিয়! ছাতা ধরিয়াছেন। ভীষণ অন্ধকার, শিশুর 
গায়ের ছটায় সম্মুখের পথ আলোকিত । যমুনায় প্রবল বন্য, কিন্ত, যমুনাও পথ ছাড়িয়। 
দিলেন। নন্দব্রজে সকলেই নিদ্রত। যশোদার সুৃতিকাগৃহে বালককে রাখিলেন, 
যশোদার বালিকাটিকে লইলেন ; বন্দে ফিরিয়া আসিলেন। এত সব কাণ্ড হুইয় 
গেল, কিন্তু বন্ুদেন আর দেবকী ব্যতীত আর কেহ কিছু জানিল না। 

বন্থদেব কারাকক্ষে ফিরিয়া আসিলে কারাগারের লৌহুকপাট আপনাআপনি 
পূর্বের ম্যায় রুদ্ধ হইল । বালিঞ1 কাদিল, প্রহরী জাগিল, কংস সংবাদ পাইল, সুতিকাঘরে 
আমিল। দেবকী, ভীহার দাদা কংসের পায়ে ধরিয়া ক।দিলেন, বলিলেন, এটি বালিকা, 
তোমার ছেলের সঙ্ষে ইনার বিবাহ হইবে, ইঙাকে মারিও না। কে শোনে সে কথ।! 
বালিককে লইয়! কংস নদীর তীরে গেল, তাহাকে মারিয়৷ ফেলার জন্তা কংস পাথরে 
আছাড় মারিল। 
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এইটুকু বেশ এঁতিহাসিক ঘটনা, সকলেরই জ্ঞানের বিষয়ীভু-্ম; দেবকীর কন্ঠ 
হইয়াছে, কংস তাহাকে নদীরধারে এক পাথারের উপর আছাড় মারিয়া মারিয়া ফেলিংাছে। 
ইহার আগের কথ! রহস্যর আধারে ঢাকা, পরের কথাও ঠিক্‌ তাই । কি হইল? পৌরাণিক 
বলেন, কংস বালিকাকে পাথরে আছাড় মারিবার জন্য যেমন ভুলিযাছে, অমনি কংসের মনে 
হইল বালিকাটি হাত পিছ্লাইযা আকাশ উড়িয়। গেল। কংস আকাশের দিকে চাহিয়! 
দেখে কি.__-এক অস্টভুজাদেবী, ক'চা সোপার মতো তীর গায়ের রং ঝল্‌ ঝল্‌ করিতেছে, 

ংএর ছটায় আকাশ রাঙ্গা হইয়াছে। কেমন সে দেবী 1 
অনৃষ্ঠ তানুজ1 বিষ্ণোঃ সাধুধাষ্ট মনাভূজ|। 

দিবাশ্রগন্বরালেপ রত্বাতরণভূষিতা ৷ ধন্গুংশুলেধুচণ্মা সিশজ্খচক্রগদাধরা । 

লিদ্ধচারণ গন্ধবৈর্ববঞ্গরঃ কিন্নরোরটগৈঃ | উপান্বতোরু বলিতিঃ স্ত,মানেদমন্ত্রবীৎ ॥ 

কিং ময়! হতয়। মন্দ জাতঃ খলু তবাস্তকৎ। যন কচিৎ পূর্বশক্রর্মাহিংসীঃ কৃপণান্‌ বৃথ। ॥ 
দেখা গেল, বিষুধর অনুজ সেই দেবী সশশ্ত্র- সফটভুক্জা, দিব্য মালা, বস্ত্র, গন্ধ, ও রত্বাভরণে 
ভূিতা । : তাহার অস্ট বানৃতে শু, ধনুক. বাণ খড়গ, চর্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা। লিদ্ধ, 
চারণ, গন্ধর্ব, অপ্লরা, কিন্সর, এবং সর্গগণ বিবিধ উপহারের ছার! পুঞ্জ] করিতেছেন ও 
স্তভব পাঠ করিতেছেন । সেই দেবী কংসকে বলিলেন- মুর্খ, আমাকে মারিলে কি হুইবে, 
তোর পূর্ববশক্র্র এবারেও তোকে বধ করিবার জন্য, কোন স্থানে জন্মিয়াছেন। অসহায় 
শিশুগণকে আর বুথ! হত্যা করিস্‌ নি। 

আকাশে গ্রকাশিত এই দেবীমুত্তি কে দেখিস? খ্্রীমন্তাগবত নলিলেন 
"অদৃশ্য ত৮-_দৃষ্ট হইলেন। স্ত্রীধর স্বামী [কিছুই বলেন নাই। বৈষ্ণবতোষণী টাকায় 
আছে-__ কংস গ্রভৃতি যাহার! উপস্থিত ছিল তাহার! সকলেই দেখিল। কংস ও কংসের 
অন্গুচর ব1 সহচরগণ দেখিল সতা, কিন্ত ব্যাপারটা যে বুঝিল. তাহা মনে হয় না। একটা 
দেবলীল। চলিতেছে, ইহ! য্দি কংস ঠিকমত বুঝিত তাহ! হইলে মে তাহার আম্থরিক 
পাপাচরণের পথ হইতে একেবারে প্রতিনিবুত্ত 'হুইত। তাহা, সে হয়নাই। কিন্ত, 
কিছুক্ষণের জন্য তাহার যে একটা পরিবর্তন হুইয়াছিল, তাহ! শ্রীমস্কাগবতে বেশ ভাল 
করিয়াই বল! হইয়াছে। 

দেবীর বা! যোগমায়ার কথ! শুনিয়। কংসের মনে হইল, দৈববানী--কি মিথ্যা 
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হইল? দৈববাণী ছিল যে দেবকীর অফ্টম গর্ভই কংসের মৃত্যুর জন্ম হইবে । কংস 
জানে এই বালিকাই দেবকীর অন্টম গর্ভে জন্মাইয়াছে, কিন্ত্র অফ্টভুজা দেবী যোগমায়া 
বলিলেন, তোমার অন্তক অন্য স্থানে জম্মাইয়াছে। 
ংস আসিয়া দেবকী ও পস্থদেবের বন্ধন মেচন করিয়। তাহাদের নিকট কৃত- 
কর্মের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল। কংসের অনুতাপের প্রধান কথা-- 
দৈবমপ্যনৃতং বক্কি ন মর) এব কেবলং। 

মানুষই যে কেবল মিথা। বলে, তাহা নহে, দৈবও মিথ্যা বলে! দৈববাণীতে বিশ্বাস 
করিয়াই আমি ভগিনীর এতগুলি শিশু বধ করিলাম । ংস অভ্ভান নহে, জানী। 
দেবকী ও নস্তদেবকে কংস অনেক তন্বকথ! শুনাইল। আশ্চর্য্য এই, কংস দেবকী ও 
বন্থদেবকে যে সব কথা বলিল, নিজে সে সব কথা মানিয়! ইহার পরেও চলিতে  পারিল 
না। এজন্য কংসকে কপট মনে করার প্রয়োজন নাই। কংসের ভিতর ভাল জিনিস 
ছিল, কংস উন্নত আত্মা, যোগমায়! দেবকীকে দেখিয়া তীহার কথা শুনিয়৷ কিছুক্ষণের 
জন্য তাহার ভিতরে সষ্ভাবের জাগরণ হইল। কিন্ত্ত এই জাগরণ স্থায়ী হইল না। কংস 
যেমন তাহার মন্ত্রীমগুলে পরামর্শ আরম্ভ করিল, মনি তাহার পূর্ববভাব ব৷ স্থায়ীভাব 
ফিরিয়া আসিল । 

মন্ত্রীরা সমুদয় কথ! শুনিয়৷ কংসকে পরামর্শ দিলেন, পুরে গ্রামে ব্রজে ধফত শিশু 
জন্মাইয়।ছে সব বিনাশ করা হউক। দেখতাদের মুল বিধুর, বিষু্রর মূল ধর্ম, ধর্ট্মের 
মূল ব্রাহ্মণ, তপন্যা ও যক্ঞ, অতএন এই তিনটি জিনিস নষ্ট করিতে হইবে। যঞ্জঞ নট 
করিতে হইলে দুগ্ধবতী গাভীও বধ করা প্রয়োজন । মন্ত্রীগণের পরামর্শ/নুসারে কংস 
এই নীতি অবলম্বন করিলেন । ইহাই হইল কংসের পরিণতি ৷ 

এখন স্বভাবতঃই মনে হইবে, যোগমায়ার কথা শুনিয়াই কংস, দেবকী ও বস্থদেবের 
নিকট যেসব জ্ঞানগর্ভ তন্বকথ! বলিলেন, সেই সব কথ! কোথায়? কংসের আর এ 
কথ! মনেই থাকিলনা। এইবার আলোচনা করা বাউক, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে 
কংসের কি মত? কংসের ৮615107) কি? কংসকে জিজ্ঞাসা করুন, মহারাজ, গত 
অফ্টমীর রাত্রিতে কি হইয়াছিল? কংস বলিবে, সে দিন রাক্রিতে বড়ই দুর্যোগ । 
দেবকীর জঞ্টম গর্ভ, গর্ভও পূর্ণ। আমার মনে হইল আজ রাত্রিতে বুঝি ব কিছু হয়। 


জগ্মনীল|-রহস্য ১১৫ 


দেবকী বন্থুদেবকে পূর্বব হইতেই কারাগারে রাখিয়াছিলাম, প্রহরীরও খুব কঠোর ব্যবস্থা 
ছিল, কিন্তু তবু ভয় হইল, কি জানি কিহয়? সারারাত্রি মামরা সকলে জাগিয়াছিলাম। 
কিছু হয় নাই। রার্রি যখন প্রায় শেষ, তখন দেবকীর একটি কন্যা হইল । সঙ্গে সঙ্গে 
খবর পাইয়া দেই কন্যাটিকে লইয়া গিয়া পাথরে আছডাইয়! মারিয়া! ফেলিয়াছি। 

ংসের ইহাই ধারণা ।  ষোগমায়ার কথ! মন্দ আছে, কিন্তু সেকথায় তাহার তেমন আস্থ! 
নাই। পসেকথার ভিতর 'তাহার মন্তক জন্ম ঈয়াছিল', এইটুকুই কেবল সে মনে 
রাখিয়াছে, বাকিটুকু ভূলিয়! গিয়াছে । 


৬। লীলার সাধন 


এইবার লীলার তত্ব বা রহস্ত চিন্তা করা যাউক । কংদ একটি তত্ব বা মানবচৈতন্যের 
একটি অবস্থা, আর একজন এঁতিহাসিক ব্যক্তি । কংস বলিতে এক সঙ্গেই এই দুইটি 
বুঝিতে হইবে। “ভগবান বলিলেই মানুষ বাহিরে? দিকে চায়, এই জন্যই ভগবান্‌কে 
গায় না, বাহিরের ছোটখাটো একটা-যাহা-হউক-কিছু লইয়! বঞ্চিত হয়। -গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 
যখন ঈশ্বরের কথা বলিলেন, তখন বলিলেন-_-অত্ুন বাছিরে নহে ভিতরে, “হৃদ্দেশে” | 
ইহাই সার্বজনীন প্রথম কথা । ইতিহাসে ভগবানকে দেখ! যায়, দেখা গিয়াছে; 
কিন্ত তিনি সেই আত্মার অন্তর্ধামী পুরুষ । 
সেদিন যেমন বর্ধারাত্রিতে অন্ধকারে কারাকক্ষে হীভগব!ন্‌ আনিয়াছিলেন, আজও 
তিনি সেইভাবে আসিবেন। আম্বন! সুধু আজ কেন, শতবার .সহত্ববার তিনি আহ্মন। 
সাহার আসায় আমার কিছু হুইনে না, আবার জান! ও পাওয়া! লইয়াই কথা। তিনি 
আলিবেন, আমি কি জানিতে পারিব ? ইহাই প্রশ্ন: কংস জানিতে পরে নাই, যাহারা 
ংসের লোক তাহারাও জানিতে পারে নাই। তাহারা জানে তাহার! ধরিবার জন্য জাগিয়! 
বসিয়াছিল, কিন্ত তাহারা জাগিয়া ছিলনা, ঘুমাইয়াছিল। হতভাগ্য তাহারা,-_জানিতেও 
পারে নাই যে তাহার! ঘুমাইয়াছিল ! প্রশ্ন, আমার কি হইবে !. তিনি আসিবেন, আমি 
কি তীহাকে পাইব? উত্তর, আমি ষর্দি কংসের হই, কংস বলিলে মানব-চৈতগ্যের যে- 
অনস্থা, যে-মনোবৃত্তি বা স্ৃদয়ভাব বুঝায়, আমি যদি সেই অবস্থায় সেই মনোবৃত্তি ও 
হদয়ভাব লইয়। থাকি, তাহ! হইলে আমি জানিতে পারিব না। 


১১৬ বীরভূমি 


তিনি আসিবেন, আধাবে চুপি চুপি আসিবেন। বর্ষার রাত্তির দুর্যোগে তিনি 
আপিবেন, আমরা তখন সকলেই ঘুমঘোরে অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিব! চরদিনের 
আকাঙ্খিত ধন তিনি, নিখিল বেদমন্ত্র মানবের জ্ঞান-বিকাশের প্রথম উষ। হইতে বহার 
আবাহন-গীতি গাহিয়াছে, যাতিরকের যচ্্ধূম নীলাকাশে ব্যাণ্ড হইয় যীঁহার রাও! 
ভ্রীচরণ-চুইটি আস্ববণ করিয়াছে, যোগী যোগধ্যানে অন্তরের অন্তরে বীহাকে খুঁজিয়াছে, 
সেই তিনি আসিবেন। কোথায় আমিবেন, রাজসিংহাসনে নহে, যজজ্বেদিতে নহে, 
মন্দিরে নহে, তিনি আপিনেন কারাকক্ষে' মানুষের প্রচলিত ধর্্মাচরণের অসারতা 
প্রতিপাদনের জন্যই তিনি আসি'লেন কাণাগারের অঙ্গকারময় কক্ষ! মানুষ অত্যাচারী, 
অকারণ অত্যাচারী, স্বার্থের জন্য অত্যাচারী। প্রবল, অত্যাচার করে ছুর্ববলের উপর, 
অসাধু অত্য।চার করে সাধুর উপর । কোথায় আমিবেন ভগবান্‌। অত্যাচারিতের লাঞ্ছনার 
মধেঃই সতা ও ভগবান! অত্াচারীর মন্দির মিগ্যা. প্রাসাদ মিথ্য।, বেদী মিথ্যা, সিংহাসন 
মিথ্যা। তাই কারাকক্ষে আসি'লেন ভগবান্‌। 

আমি যদি কংসের হই, তাহ! হইলে ঘুমাইয! থাক্ষিব, জানিতে পারি না। তিনি 
আসিবেন, চলিয়। মাইবেন । তাহার পর, অনেকদিনের পর, আবার যখন আমিবেন, 
তখন ম্ৃতাবূপে আসিবেন। তিনি অম্ৃতরূপ, কিন্ত, সেই মৃতকে চিনিয়। লইতে ন৷ 
পারিলে ম্বৃহ্ারূপেই তিনি আসিবেন। 

দেবকী ও বস্ুদেব বলিতে “য তন্ব. যে অবস্থ!, ে-মনোবৃত্তি বা হৃদয়ভাব বুঝায়, 
আমি যদি তাহাই হইতে পারি, তাহ! হইলে জামার বন্ধনে আমার আধারে আমার লাঞ্ছনা 
তিনি আদিবেন । দেবকী বস্দেব ধাহা দেখিয়াচিলেন আমিও তাহাই দেখিব, তীঙ্চারা 
বাছা! হইয়াছিলেন, আমিও তাঙাই হুইন, তাহারা যাহা! পাইয়াছিলেন, আমিও তাহাই 
পাইব। 

৭1 প্রীকৃ্চ ও প্রীগৌরাজ 

ইছাই শ্রীকৃষ্খের জন্মলীলার রম্য ও সাধন। আমাদের দেশে শ্রীগৌরাঙ্গ- 
লীলাকে শ্কফ্খলীলার পরিপৃবক বল! হইয়া থাকে। আমরা চৌর্ধ্যলীলায় তাহা 
দেখাইয়াছি ৷ শ্রীক্ের জন্মলীলার সহিত শ্রী/গাঁরাঙ্গের জন্মলীলার তুলনা করিলে ও 
এই সঠ)টি আমরা পাইব। 


জন্মালীলা-রহুস্য ১১৭ 


«প্রথমতঃ আবির্ভাব গ্রীক লাসিলেন। মানুষ তাহাকে কত ডাকিয়াছে, 
তাহার জন্য কত মন্দির নিন্াণ করিয়াছে ! কিন্তু তিনি আসিলেন বর্ধার অন্ধকারময়ী 
রারিতে, সকলে ষখম নিদ্রাগত । কেহই তীহা.ক অভ্যর্থন] করে নাই, চোখের জল 
দিয়াও কেহ সেই চিরদয়িতের চরণ ধোয়াইয়। দিবার আয়োজন করে নাই। তিনি 
কারাকক্ষে মসিলেন, কক্ষের দ্বার খোলাইলেন, তাহার উপদেশে বস্থদেব তাহাকে কোলে 
করিয়! যমুনার পরপারে নন্দগোকুলের অভিমুখে চলিলেন। আমাদর নিপুণ প্রাহরীগণ 
অস্ত্রশস্ত্র স্বসজ্জিত হুইয়৷ ছ।র রক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তাহারা কেহই জাগিল না! 
তীহার চরণ-নখরের কিরণচ্ছট। প্রহরীগণের মস্তকে নিপতিত হুইল, কিন্তু তাহার 
বিশ্ব-মনচোরকে ধরিঞ্জে পারিল না; জ্্তানে ও সভ্যতায় উন্নতির শিখরারূঢ মথুরানগরে 
তিনি আসিলেন, কিন্তু সেখানে তাহার স্থান হইল না। 

তিনি যে আপিলেন, তাহ। দেবকী ও বন্দে ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারে 
নাই। যোগমায়া সকলকে ঘুম প্াডাইয়াছিলেন। সে ঘুম আবার এমন, জাগিয়! 
উঠিয়া কেস বলিতে পারে নাই ঘুমাইয়াছিলাম । মধুর হইতে শ্রীকৃঞ্ণ ব্রজে গেলেন, 
ব্রজ হইতে বৃন্দাবন । লীলা হইল, বাহিরের কেহ জানিল না। ভ্রেমে জ্রুমে সেকথা 
প্রচারিত হইল, কেহ বুঝিল, কেহ বুঝিল ন|। 

তাহার পর, প্রতিবগুসর জন্মাষমীতে ধর্মপ্রাণ নরনারী উপবাস করে, ব্যাসের 
রচন! শুকের নর্ণন। মুমুর্ু পরীক্ষিতের আন্বাদিত অমৃতময়ী ভাগবতী কথা, শ্রীকৃষ্ণের 
জল্মকথ! ভক্তের! শুনিতেছেন। এ বড় আনন্দের সংবাদ! কিন্ত, শ্রীভগবানের 
করুণার দিকে চাহিলেই আনন্দ. আমাদের নিজেদের দিকে চাহিলে আনন্দ নাই, কেবল 
ছুঃখ! তিনি হআাসিলেন, আমর! করিলাম কি? আমরা তো জাগিয়া উঠিয়া অভ্যর্থন। 
করিতে পারি নাই। 

_.. এই ছুঃখে পাঁচ হাজার বগুসর কাটিয়া! গেল। গঙ্গার চঃখের সীমা নাই। তিনি 
বলেন, আমি বিষুর-পাদোস্ভবা, ঞলি-কলুষ-নাশিনী পতিত-পাবনী। কিন্তু, নিত্যলীল৷ 
যখন প্রপঞ্জে প্রকট হইল, তখন সে-রূপের ছবি আমার বুকে পতিত হইল না। যমুনার 
কালে জলে ব্রঙ্গগোপী-ঘের! কিশোরী-ফ্শোর-রূপের মোহন ছবি পতিত হুইল । বুকের 
ভিতর গোস্ঠ-বিহবারী, রাখালসঙ্গী, "ব্রজেন্দ্রকুল-ছুধ-সিন্ভুর পুর্ণ ইন্দু”কে পাইয়া যমুনা 
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গ'ববব ফুলিয়! নাচিতে নাচিতে আমার কাছে আসিয়া প্রয়াগে সে-কথা বলিয়া চলিয়া 
গেল। গঙ্গার বিষম ছুংখ। 

এমনি করিয়। দীর্ঘ পঞ্চসহত্র বগুসর কাটিয়া গেল। আবার তিনি আসিয়াছেন। 
প্রেমলীল! সর্ববসাধারণকে আন্বাদন করাইবার জন্য বৃন্দা-বিপিন-বিহারী, নবজলধরশ্য[ম 
আজ শ্রীরাধার ভাবকান্তির পিগ্জরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া! আমিতেছেন । 

এবারে স্থান__মথুরায় কংস-কারাগারের অন্ধকারময় কক্ষ নহে। এবারে নবদ্বীপ ! 
বঙ্গের মস্তি ও হৃদয় আজ সেখান, সমগ্র ভারতের প্রতিভ। ও সাধনা আজ সেখানে 
পু্তীভূত হুইয়াছে। সেখানে গঙ্গার ঘাটে লক্ষ ছাত্র নান করে, এবার সেই নবদবীপে 
আবির্ভাব। এবারে বর্ধীকালের আধার রাত্রি নহে। ফাল্গুন মাসের পুর্মার সন্ধ্যা । 
বঙ্গদেশে নববসম্ত সমাগমে ঘত তরু, যত লতা, নূতন পায় নৃতন ফুলে ভরিয়া গিয়াছে । 
গাহিয়৷ গাহিয়া কোকিলের গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । জয়দেব ও চণ্তীদাস ও বিগ্যাপতির 
সাধনার মধ্য দিয়া বৃন্দাবনের বসন্ত খতু ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা দেশেই আসিয়াছে । 'হাই 
আজ মলয়সমীরণ সুকুমার লবঙ্গলতাসংসর্গে পরমস্ুরতি, কুপ্তকুটির মধুকরনিকরের 
ঝঙ্কার-মিশ্রিত কোকিল-কাকলীতে মুখরিত। ভ্রমরকুল-সমাচ্ছন্ন বকুল-কলাপ 
নিরাকুল। এই বদন্তের পুণিমার সন্ধ্যায় বুন্দাবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্য্যসস্তার নদীয়ায় 
উপস্থিত। কেন্দুবিস্থের কব অজয়ের বীচিমালার নৃত্যের মধ্যে যে উচ্ছাস ঢালিয়াছিলেন 
এতদিন অঙ্ঞয় যেন রাঢদেশের নিভৃত পল্লীর মধ্যে তাহা লুকাইয়া রাখিয়াভিলেন, আজ 
পবিত্র কণ্টকনগরীর মূল ভইতে নদীয়া-পর্য্যস্ত ভাগীরথীর বুকে সেই উচ্ছাস বাজিয়! 
উঠিল। 

ললিতলবঙগলত। পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে। 
মধুকরনিকরকর্বিত কোকিল-কুজিত-কুঞ্জ কুটিরে ॥ 
বিহরতি হরিরিহ সরসবসস্তে ॥ 

বসন্তের পুণিমার নন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণ! আমাদের পৃথিবীর কলম্বযুক্ত টাদ আকাশে 
উঠিয়াছিলেন। রাহ আসিয়া বলিল, ভাহ আজ আর উঠিও না, আজ চাদের হাট--- 
“সেই মন্ত্রময় সাঙ্ধ-চবিবশ ঠা?” আঙ্গ আদিতেছেন। সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রছণ। বালবুদ্ধ 
যুবানারী, কেহই ঘরে নাই, হরিনাম সন্বীর্ঘন করিতে করিতে লকলে গঙ্গান্ানে 
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চলিয়াছেন। আমাজ বধির শ্রগতিশক্তি পাইয়াছে, পঙ্গু চরণ পাইয়াছে। গঙ্গার বুকে 
মুল মলয়ে তরঙ্গসমূহ জাগিগা, কলকল ছলছলে ধেন হরি হুরি বলিয়। তারার ছবি বুকে 
লইয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়! চলিয়াছে, তটের চরণে আসিয়া মাথা! লুটাইয়া লুটাইয়। 
আনন্দভরা করুণ সুরে যেন বলিতেছে, তট, ভুমি কঠোর মৌন কেন? ভাঙ্গিয়া পড়, 
গলিয়া যাও মিশিয়। যাও, চল আমাদের সঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে নাচিতে নাচিতে, গ্রামে 
গ্রামে এই আনন্দ-বার্তী কীর্তন করিবে। এই সত্য জাগরণ । 

আমরা যাহাকে জাগরণ বলি, তাহ! অবিষ্ভায় ছুঃন্বপ্র দর্শন। হুরিনামে হৃদয় 
যখন গলিয়! নাচিয়া উঠে, হরিনামে সকলের সঙ্গে যখন এক হইয়া যাই, তখনই সত্য 
জাগরণ। আজ বসন্তের পুণিমার সন্ধায় সা জাগরণের মধ্যে ভক্ত ব্রাক্ষণের গুহে 
তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জন্মাষ্টমী ও ফাঙ্কনী পুণিমা__মণুব। ও ননদ্বীপ। যাহা 
কারাকক্ষে নিভৃতে কেবলমাত্র ছুইজনের ভ্হাতসারে হইয়াছিন,_-আঁজ তাহা জগতের 
হইল। আজ বন ভাঙ্গিয়। দ্বীপ রচনা কর! হুইল । সাগরের মধ্যে-_-স সার সাগরের 
মধ্যে এই নবদ্বীপ । উতষ্চাল তরঙ্গময় সমুঞ্জের বুকে যত জাহাজ সব ডুবিফা গিয়াছে-_ 
এমন দুর্দিনে এই নবদ্বীপ রচিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ-চৈতন্য এই উভভয়তত্খের 
মধো যে গুঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহ! এই প্রকারে অবধারণ করিতে হইবে '*” *% 

ংসের অধিষ্ঠান-ভূমি হইতে শ্্রীকষ্চের আবির্ভাব কিরূপ তাহা আমরা আলোচন! 

করিয়াছি। প্রাচীন আচার্ষেরা ইঙ্গিতে এই সব কথ! বলিয়াছেন। শ্রীধর স্বামী 
লীকৃফ্-লীলার প্রারস্তে বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন 
ভিন্ন রূপ “প্রতীতি” ছিল। 'বৈষ্ৰব তোষণী বলিয়াছেন-_অভ্ঞজনের প্রতীতি 
অন্যরূপ। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবের প্রসিহ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ কারণ 
আছে। এই সব ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়া লীলার তত্ব অবধারণ করিতে হইবে । 

ইতিহাসের কৃ আর উপাসকের কৃষ্ণ, ঠিক এক ক্রিনিস নছে। উভয়ের মধ্যে 
সম্বন্ধ আডে, কিন্ত তাহাও যে খুব বেশী উপাসকেরা তাহ! মনে করেন না। কৃষ্- 
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* নবন্ধীপ-নিদাখ-বিস্তালয়ে কঙ্িত ও পনর বৎসর পূর্বে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত “ভ্কুক 
গ প্রীক্ষ্-চৈতন”-নামক অধুন।-নিঃশোধিত গ্রন্থ হইতে চিহ্নিত অংশ উদ্ধৃত। 
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উপাসনার ভিত্তি শ্রীকৃষেের এ তিহাসিকত। নহে, ভক্তহৃদয়ের অনুভব ও জ্ঞানীর তত্বাবোধ, 
এই দুইটির উপর নিত-কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা এবং ইনিই ভক্তের বা উপানকের কৃষ্ণ । 
17156001010 15 1501 075 05515 06 [0151005-50151510- 10005 59515 ৮5 09 
51011100091 5%10611517065 01 05৪ 09৮০9655. 
ভক্তের হৃদয়ে কষ্ণের সতত বিশ্রাম। 
আর এক কথা _-“অগ্ভাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ*-_মাজও সেই লীল! চলিতেছে। 
ংস কিরূপ বুঝিয়াছিল তাহ! আর একটু বিস্তারত-রূপে চিন্তা করা যাউক। 


৮ । সের মন্তব্য 


মনে করুন, সে সময়ে মথুরায় কংসরাঞ্জার নিজের দৈনিক খবরের কাগজ ছিল, 
সেই খবরের কাগঞ্জের পুরাতন সংখ্যা খুঁঞ্গিয়৷ বাহির করিয়! ঠিক জম্মাফ্টমীর পরের দিনের 
কাগজখানির সংবাদস্ত্ত পড়িয়া! দেখুন। দেখিবেন, গ্মস্তাগবতাদি লীলা-গ্রন্থে ধাহা লেখা 
আছে, কংসের খবরের কাগজে তাহার কিছুহ লেখ। নাই। সে কাগজে এইটুকু মাত্র 
লেখা আছে যে 'কাল রাত্রতে খুব দুধোগ গিয়াছে, আকাশ মেঘারৃত ছিল, সমস্ত 
রাত্রিই বৃষ্টিপাত হইয়াছল, যাহ! হউক কাগারুদ্ধ! দেবকীর সন্তান প্রসূত হওয়ার বিশেষ 
সম্তাবন! থাকায় মহারাজ ধাহাছুর স্বয়ং এবং পক্রামত্রপার্ষদ আদি সকলে সমস্ত রাত্রি 
জাগিয়া বপিয়াছিলেন। প্রহরাগণও সকলে খুব সতর্কভাবে জা।গয়া বসিয়াছিল। কয়েক" 
দন হইতে মহারাজ। বাছাছুর ছুঃম্বপ্র “দখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাহার পর সারাদিন 
নান|রূপ আশ্চর্য্য ঘটন। ঘটিয়াছিল, এগগ্যি লোকে মনে করিয়াছিল রাত্রতে দেবকীর সন্তান 
প্রসবের সময় কোনরূপ ছুর্ঘটন। ঘটিবে। কিন্তু রাত্রিতে কোনরূপ হুর্ঘটন! ঘটে নাই। 
রাত্রি যখন প্রায় শেষ হুহয়া আসিয়াছে, তখন দ্রেবকী একটি কন্ঠা গরসব করিলেন। 
নিমেষের মধ্যে সংবাদ পাইয়া মহারাজ। বাহাছুর স্বয়ং কারাকক্ষে প্রণ্শে করিলেন 
ও স্বয়ং শ্বহুস্তে বালিকাকে লইয়।৷ আসিয়। নদীতীরে পাথরের উপর আছাড় মারিয়া মারিতে 
চে্ট1 করিজেন। এই সময়ে এক অতি আশ্চর্ধ্য ঘটন। ঘটিল। মহারাজ! বাহাছুর যেমন 
সন্ভঃ ওসুত বালিকাকে আছড়াইয়। মারিয়! ফোলিবার জন্তু হাত উপরে ভুলিয়াছেন অমনি 
সেই বালিক! হাত হইতে [পিছলাইয়৷ অদৃশ্যু হইল । সহরে সাধারণ অশিক্ষিত লোকলকল 


জন্মলীল।-রহস্য ১২১ 


এইরূপ জনরব তুলিযাছে যে সেই বালিকা শুন্যে উড়িয়৷ গেল ও অস্ত্রেশস্ত্রে ভূষিভা 
উদ্দ্রল গৌরবর্ণ। অষটভূজ। মুত্তি প্রকাশ করিয়। মহারাজা বাহাছুরকে সতর্ক হইবার জন্য 
আদেশ করিয়! শুন্তে মিলাইয়া গেল । অশিক্ষিত লোকের এই জনরব বিজ্ঞানসপ্মত নহে 
এবং সর্বৈবব মিথ্যা |» ্‌ 

গল্মা্টমীর পরদিন মথুরায় যে দৈনিক পত্র বাহির হইয়াছিল, তাহাতে এইরূপ 
কথাই লিখিত ছিল। তাহার পরদিনের কাগজে সম্পাদক মহাশয় ( এই সম্পাদক মহাশয় 
বোধ হয় কংসরাজার একজন পুরোহিত । এই পুরোহিতদিগের অমোঘ দৃষ্টির (1) কথ৷ 
শ্রীমস্তাগবতের টাকায় দৃষ্ট হইবে ) লিখিলেন “কতকগুলি ধূর্ত ও কুসংস্কার-রোগগ্রন্ত 
পাগল লোক সহরে রাষ্ট্র করিতেছে যে কাল রাব্রিকালে স্বয়ং মহারাজা! বাহাদুর হইতে 
আরম্ত করিয়! প্রহরীগণ পর্য্যন্ত সকলে দীর্ঘকাল নিদ্রায় অচেতন হইয়াছিল। এত 
অচেতন হইয়াছিল যে কতক্ষণ সময় যে ঘুমাইয়াছিল তাহ! তাহার! জানে না। এই 
পাগলদিগের দলের সেই সার্দার বলিতেছে, শুধু তাহাই নহে, ঘড়ির কাটা তো দুরের 
কথা, আকাশের তারকা পধ্যন্ত দীর্ঘকাল গতিহীন হইয়াছিল। এই সভ্য যুগে, এই উন্নত 
মথুর! রাজ্যে যে এই প্রকারের বিজ্ঞান ও দর্শন-বিরুদ্ধ কথ! প্রচারিত হয়, ইহাই আশ্চর্য্য 
তারকার! গতিশূন্য ছিল, কালঝ্বোত প্রবাহিত হয় নাই, সমস্ত লোক ঘুমাইয়া ছিল, ইহ! 
হইতেই পারে না। কারণ, বিজ্ঞান ও দর্শন শাক্সের সমস্ত সিদ্ধান্ত ইহার বিরোধী। 
পরম্পরায় রাষ্ট্র যে পাগলের! সহরবাসীকে উত্তেজিত করিতেছে ও বলিতেছে “ভাই সকল 
প্রস্তত হও, স্থসময় আসিতেছে-__-বিরজার পরপারে পরবোমমধ্য হইতে বৈকুষ্ট রাজ্য 
আসিতেছে-_এই মথুরায় বৈকু্ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তোমরা সকলে প্রস্তুত হও । হিংসা 
দ্বেষ পরিত্যাগ কর । অহঙ্কারের নঙ্গর তুলিয়া! মহীয়সী ও মঙ্গলময়ী ইচ্ছার শোতে নিজ নিজ 
জীবন-তরণী ছাড়িয়া দাও, স্থসময় আসিতেছে, বৈকু সমাগত প্রায়-_ প্রস্তুত হও । আমরা 
বিশেষভাবে অনুরোধ করি মহারাজ! বাহাদুর কঠোর আইন করিয়। এই সমস্ত ছুষ্ট লোক 
এইরূপ পাগলের প্রলাপ যাহাতে সহরে রাষ্ট্র করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা! করিবেন ।” 

মথুরার সংবাদপত্রে এইরূপ সংবাদ লিখিত হইয়াছিল। আমরা যদি মথুরায় 
থাকিতাম, তাছা হইলে এই পর্্যস্তই জানিতে পারিতাম। ইহার বেশী আর আমাদের 
জানিবার শক্তি হইত ন|। 

ৃ 


১২২ বীরভূমি 


কিন্তু ধাহার! শ্ীমস্তাগবত বা অন্য লীলাগ্রস্থ পড়িয়াছেন, তভাহারাই জানেন যে 
পুর্বব রাত্রিতে কত ঘটনা ঘটিয়। গিয়াছে । কিন্ত কংস ও তীহার স্বপক্ষীয়গণ এই 
সমস্ত ঘটনার কিছুই জানিতেন না । কংসকে, তাহার গুরু দেবি নারদ আমিয়! আভাষে 
কিছু কিছু বলিয়া! গিয়াছিলেন, তিনি সামান্য আভাষ পাইয়াছিলেন, কিন্তু .সমস্ত ব্যাপার 
বুঝিতে পারেন নাই। 

ধিনি যোগমায়া, তিনি সেদিন যাহাদের ঘুম পাড়াইয়াছিলেন, তাহারা কেহুই এই 
আবির্ভাব বুঝিতে পারে নাই। 


৯। দেবকী ও বন্ত্রদদেব 


কংসের অধিষ্টান-ভূমি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই কঠিন। শ্্রীভগবানের কৃপায় 
বদি আমর! পরিত্রাণ পা, যদি আমরা -বন্ুদেব-দেবকী"র অধিষ্ঠান-ভূমি অথবা তাহাদের 
পদরেণু লাভ করি, তাহা! হইলে আমাদের সংসারের এই আঁধার কারায় এমন স্িগ্ধ মধুর 
আলোক আসিবে, যে-নালোক পৃথিবীর চন্দ্র-সূষ্য-গ্রহ-তারায় নাই, সেই আলোকে এমন 
গন্ধ তাসিনে, নন্দনের সছ্থস্ফ,ট মন্দারেও সে সৌরভ নাই, দিব্যবীণ! বেমুর ধ্বনি জাগিবে। 
হাতের বাধন, পায়ের বাধন টুটিবে, বুকের পাথর সরিবে। ভিতর বাহির প্রেমালোকে 
তরা, দেবরূপী আমর! দেখিব, দেবকী ও বন্থুদেব যাহ! দেখিয়াছিলেন। এইখানেই ভীহ। 
দেখিব। আমাদের সকলের সংসারের এই জীবনে সত্য সুধু দেবকী ও বস্থদেবের কারাবাস 
ও তপন্য। | অবশিষ্ট বাহ। কিছু, সবই ছায়। ও মায়ার ছলনা । দেবকী-বনুদেবের নিকট 
কৃষ্ণের প্রকাশই সেই নিত্য পরম ঘটন!, যাহার জন্য পীড়িত বিশ্ব চির-প্রত্যাশী। দেবকী 
ও বস্থদেব দেখিয়াছিলেন-- 
দেবক্যাং দেবরূপিন্তাং বিষুঃ সর্বাগুহশয়ঃ | _ আবিরাসীদযথ। প্রাচ)াং দিশীন্দুরিৰ পুক্কলঃ ॥ 
তমন্কুতং বালকমনুজেক্ষণং চতুভূ্জং শঙ্ধগদা ছাদাযুধং । 
প্রীবৎসলক্ষং গলশোভি কৌন্তভং পীতান্বরং সান্্-পয়োদসৌভগং ॥ 
_ মহাহ্বৈহূর্ধা-কিরীটকুগুলত্বিষ। পরিস্বক্ত সহস্কুন্তলং ৷ 
উদ্দাম কাঞ্চজদকক্কপাদিভিবিরোচমানং বন্থুদেব এঁক্ষত ॥ 
স বিস্ময়োৎফুল্পবিলোচনে। হরিং তং বিলোক্যানক হুন্দুভিস্তদ। | 
কৃষ্ণাবতারোৎসব সাভ্রমোৎস্পৃশনুদ। ছিজেভ্যোৎবুতমাগ্র,তে| গবাং ॥ 


জন্মলীলা-রহস্থ ১২৩ 


অর্থৈনমন্তোৌদবধার্ধ্য পুরুষং পরং নতাঙ্গঃ কৃতধীঃ কতাঞ্জলিঃ। 
স্বরোচিষ! ভারত স্থতিকাণৃহং বিরোচয়স্তং গতভীঃ প্রভাবঝবিৎ ॥ 
পূর্ববিদিকে পুর্ণচন্দ্রের উদয় যেমন হয়, দেবরূপিনী দেবকীতে সর্ববগুহাশয় বিষুঃ সেইরূপে 
আবিভূতি হইলেন । বস্থদেব-দেখিলেন অদ্ভুত সেই বালক, পল্মলোচন, চতুভূজে শঙ্খ গদা 
প্রভৃতি আয়ুধ, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসনামস্ক রোমাবর্ত, গলদেশে কৌন্ত্রভমণি, পীত বসন, স্সিগ্ধ 
নীল নীরদের ন্যায় স্থন্দর তাহ।র বর্ণ । মহামুল্য বৈদুর্য/মণিময় কিরীট ও কুগুলের প্রভায় 
তাহার অপরিমিত কেশদাম দীপ্ত; তাহার সমগ্র দেহ মেখলা অঙ্গদ ও কঙ্কণ গরভৃতির 
দ্বারা শোভিত। বিল্ময়োফুল্পনয়ন আনকছুন্তুভি (বস্থদেব ) শ্রীহরিকে পুত্ররূপে 
দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবতারের উৎসবের জন্য সন্ত্রমযুক্ত (ত্বরাম্থিত ), ও আনন্দরসে আল্ল.ত 
হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মনে মনে ব্রাহ্ধণকে অযুত গাভিদানের সংকল্প করিলেন। 
হে ভারত, তাহার পর কূতধী বনস্থদেব বুঝিলেন, এই পুত্রই পরম পুরুষ__চরণে প্রণত 
হইয়! যুক্তকরে নির্ভয়ে স্তব করিতেছেন। পে-সময়ে বালকের অঙ্গকান্তিতে সৃতিকাগূহ 
উদ্ভাসিত । - 
বন্থদেবের এই দর্শন ও বোধই মুল সত্য- জগজ্জীবের হৃদয়ে হৃদয়ে এই বোধ 

জয়যুক্ত হউক । 

জয়তি জয়তি দেবে! দেবকীনন্দনোহ্সৌ 

জয়তি জয়তি কষে বুঞ্ণিবংশপ্রদীপঃ। 

জয়তি জয়তি মেঘগ্তামলঃ কোমলাঙ্গঃ 

জয়তি জয়তি পৃথণীভারনাশে! মুকুন্দঃ ॥ 

জয়তি জননিবাসে। দেবকীজন্মবাদে। 

যছুবরপরিষৎ দযৈর্দোর্ভিরন্তন্রধর্মম্‌। 

, স্থিরচরবৃজিনস সুশ্মিতশ্ীমুখেন 
ব্রজপুরবনিতানাং বর্ধন কামদেবম্‌॥ 


হিন্ল-সভ্যতা 


( অধ্যাপক ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়.) 


আমি হিন্দু। আমি হিন্দু, আমি হিন্দু, আমি হিন্দু-_এই কথ! মনে মনে ষখন আমি বলতে 
থাকি, আমার হিন্দুত্বের কথ! যখন সমস্ত মন দিয়ে এইরূপে আমি নিজে নিজে অন্থভব করবার চেষ্টা 
করি, তখন অনেক সময়ে একট। অপুর্ব ভাবের দ্বারায় আত্মহারার মতন হঃয়ে যাই, আর যে অনৃষ্ট 
আর অনৃষ্ত শক্তি, যাকে কর্ণমসত্রই বলো আর ঈশ্বরই বলে, যার প্রসাদে ভারতবর্ষে ভূমিষ্ঠ হয়ে হিন্দু 
হবার জন্ম-সৌভাগ্য আমার ঘটেছে, সেই শক্তির প্রতি বিশেষ এক কৃতজ্ঞতা-রসে আমার মন তখন. 
ভরে ষায়। ভারতবর্ষের বাইরে আর ভারতবর্ষের ভিতরে নানান্‌ জা'তের লোকের সঙ্গে আমার 
মেশবার স্থযোগ হয়েছে, নান! দেশের রীতি-নীতি কারদা-করণ ভাব-ভঙ্গী চিস্তা প্রণালী আমি দেখে 
এসেছি। নানা সভ্য আর স্বাধীন জাতের লোকের সঙ্গে মিশেছি। আমাদের ভারতবর্ষ এখন 
পরাধীন, আমাদের ভারত এখন দারিদ্রের, অজ্ঞতার আর ভয়ের ভারে নিপীড়িত, ভারতের নরনারা 
দেঞে দর্বল মনে নিস্তেজ, বহু শতাব্দীর দাসত্বের কলঙ্কের বোঝা মাথায় ক'রে বয়ে ঝয়ে ভারতবাসী 
তার সরল নির্ভীক স্বাধীন চিন্তার শক্তি, তার ক্ফু্তিপূর্ণ মানসিক বিকাশকে যেন হারিয়ে ফেলেছে. 
ভারতবাসীর পূর্ববগৌরব অন্তমিত। তার আভিজাতা ভুলে গিয়ে অনেক বিষয়ে সে এখন বর্বরের 
মতন মনোভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেচে। কিন্তু এই সমস্তর মধোও এক চিরন্তন মানসিক ম্বাধীনতার 
উৎস আমি দেখি আমার ভারতীয়, হিন্দু পূর্বপুরুষদের চিন্তার মধো, আমার হিন্দু মনোভাবের মধ্যে, 
আমার ছন্দ সভ্যতার মধো । লাটিন কবি ভঞ্জিল ঝলে গেছেন 6০৮70510008 1081 ৪1৮9 
[05918982166 10016177996 1009500 80 001)0:9  1019086 (9180. 0)1179১ 1)9590117£ 165 
11)912)19679, 9/8,9 6110 15019 1070589 000. 17017701659 ৮1101) 169 00161602900 )$ পালি 
ধর্মপদের গোড়ার প্লোকেই বল! হ₹য়েছে_-“মনোপুবৃবঙ্গম। ধম্মা, মনোসেটুঠ মনোময়1”- মানুষের ধর্ম 
অর্থাৎ স্বাভাবিক বৃত্তি মনকে জন্ুসরণ করে, মনই ধর্মসমূহের মধ শ্রেষ্ঠ, ধর্মা মনোময় অর্থাৎ ধর্ম 
মন থেকেই উৎপর হয় ১-_-অর্থাৎ মানুষের স্বভাব ব1 চিন্ত! মনের দ্বারাই মন্প্রাণিত আর পরিচালিত 
হয়, জীবের সমস্ত ভাব আর চেষ্টা বা কা্ধয মন থেকেই উৎপন্ন হয় আর মনের স্বভাব প্রাণ্ড হয়। 
এই মনকে উপুক্ত রাখবার চেষ্টা! ক'রেছে, পারমধিক আর আধ্যাত্মিক বিষয়ে একে পূর্ণ স্বাধীনতা 


হিন্দু-সভ্যতা ১২৫ 


দিয়েছে একমাজ আমার হিন্দু সংস্কতিতে;? আমদের শ্রেঠ্ঠ প্রার্থন! গায়ত্রী মন্ত্র খালি এই চাইছে, যেন 
পরমেশ্বর ধাশক্তিকে, আমাদের বুদ্ধিকে পরিগাপিত করেন,--ণ্ধিয়ে। যো নঃ প্রচোদয়াৎ।” অন্ত কিছু 
প্রার্থন। নম । প্রাচীন যুগে আমাদের অন্ততম আধ্যাত্মিক কাম্য ছিল “অপ্রমাদ”, যাতে আমাদের 
মনন-শক্তি তার শুভ্র জ্যোতির অ।লোক ত্যাগ ক'রে প্রমত্ত ভাবের ধোঁয়ায় ম্লান না হয়। এই মনের 
স্বাধীনতা আমাদের হিন্দু ধর্মের অন্ত তম শ্রেষ্ঠ কথা ব'লে এখনও এই পতনের যুগে এই আপৎকালে 
ষে সময়ে আমাদের মধো বছ পিন্দার বিষধর, বহু কুপ্রধা এসে পড়েছে দে সময়েও আমরা একেবারে 
বর্ধর হ'য়ে যাই নি।__-আমাদের সভ্যতার মূল কথার মধো একটা হচ্ছে এই মানপিক স্বাধীনতা, আর 
একটী পের সঙ্গে সহানুভূতি আর পরমত-দহিষণণ তা) আমাদের আধুনিক হিন্দুসমাজের বুধিত্রংশ 
শবস্থ।, এ সমীক্ষার অভাব মার এন অন্ধ আত্মহনন চেষ্টা আমাদের সভ)তার মূল কথা নয়। এই 
জন্ত, অন্ত স্বাধীন আর সভা জগতের উন্নত গৌরবময় অবস্থার সঙ্গে যখন আমাদের ভাঙনের দশার 
হুপন। করি, তখন আমাদের ছু্দীশার কথ ভেবে মনে ছুঃখ পাই বটে, কিন্ত আমাদের হিন্দু সংস্কৃতির, হিন্দু 
চিন্তাধারার আর বাস্তব জগতে হিন্দুর কৃত কাধ্যের ভিতর এমন কিছু দেখ নাযার জন্ত হিন্দু হয়ে 
জন্মেছি বলে আমার মনে কোনও লজ্জ| বা ছখ হ'তে পারে । বরধ্, বাস্তব আর মানাসক জগতে 
আর আধ্যাত্মিক উপলান্ধর লোকে আমার ভ্বা'ত এমনিই কৃতিত্ব দৌখয়ে এসেছে, সমগ্র মানব জাতির 
মধ্যে মানুষে মানুষে জাতে জাতে ধর্মে ধরে সতাকার সম্বন্ধ [ক হওয়া উাচত, সে ব্যয়ে এমন 
কতকগুপি সহজ পথ নির্ণয় ক'রে দিয়েছে, সজ্ঘবন্ধ মানুষের বিপরীত আর বৈহীভাবাপন্ন সম্বন্ধকে কি 
ক'রে এক পরস্পরের সঙ্গে শান্ত আর সংখোগিতার সুত্রে গাথ্তে হয়, সে সম্বন্ধে |নজের ইতিহাসে 
এমনই দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, যে যার জন্তে অন্ত সমস্ত জাতের তুলনায় আমার হিন্দু জাতের একটা বৈশষ্ 
আমি দেখি; আর যথন নান। জা'তের মধ্যে প্রতিযোগিতা, পরস্পরের প্রতি নিষ্ুরতা, আর নান! 
ধর্শের সক্কীর্ণতা৷ আর অধিমুষ্য অসহিষুণতার কথা মনে পড়ে, তখন আমি আমার জা'তের সম্বন্ধে একটা 
অভিমান অনুভব করি, আমার জাতের অন্ত একট। গর্ধসুথ আমার [িত্তকে প্রসন্ন ক'রে তোলে। 
আমাদের |হন্দু সভ্যতার মূল কথা কি, কোথায় এর বিশেষত্ব, আর এর শ্রেষ্ঠত, আমাদের, 
অর্থাৎ ভারতীয় হিন্দুর জাতীয় জীবনে এর স্থান কতট1, আর বিশ্বের তাবৎ মানবের ব্যক্তিগত জার 
জাতিগত জীবনেও এই হিন্দু চিন্তা আর হিন্দু মনোভাবের উপযোগীতা কতটা,_-এই সমস্ত কথ। 
প্রত্যেক হিন্দুর বুঝ্‌তে চেষ্ট। কর! উচিত; হিন্দু, চিন্তা আর হিন্দু মনোভাব ষে একট! বড়ো! জিনিস, 
এই চিস্তা আর মনোভাবের ছ্বারায় মানুষ জীবনের উদ্দেশ আর পরমার্থ সন্থন্ধে অতি মহান্‌ অতি উদার 
অতি ব্যাপক এক দেশনা আর অন্ুপ্রাণন| সহজ ভাবেই যে পেতে পারে, যার মহত্ব উদারতা আর 
ব্যাপকত্ব অন্ত ধর্দচিস্তায় হূর্লভ; পৃথিবীতে নিজের ব্যক্তিত্বের পুর্ণ বিকাশকে অবলম্বন ক'রে মামুধকে 


১২৬ বীরভূমি 


শান্তি আর স্বতত্্রত্তার সঙ্গে বাদ ক'রতে গেলে আমাদের ভারতের আদর্শের, হিন্টু আদর্শেরই যে 
আবশ্ীকতা আছে,_-এই কথাটী যখন আমর! সত্য সত্য উপলব্ধি ক'রবো, তখন ভারতের চিন্ত- 
জগতের, হিন্দু মনোভাবের, বংশপরম্পরাগত উত্তরাধিকারী বলে আমর! এর রক্ষার জন্তে বদ্ধপরিকর 
হবো, যাতে এই মনোভাবের প্রন্থতি আমাদের হিন্দু সভ্যতার, হিন্দু সমাজের হানি ন! হয়, যাতে আরও 
এর উৎকর্ষ হয়, সে বিষয়ে অনন্তচিস্ত হ'য়ে আমর1 চেষ্টমান থাকবে! । আরজ্ঞান-প্রহত হ'লে পর 
আমাদের চেষ্ট। সার্থক হবে, ঈশ্বরের অনুগ্রছে আমর! আমাদের জীবনের পরম বন্ত পিতৃপিতামহের 
কাছ থেকে লব শ্রেষ্ঠ রিকৃথ, ভারতের, এশিয়া মহাদেশের, তথা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনার ধন এই 
আমাদের ভারতীয় হিন্দু ভাবশুদ্ধিকে বিশ্বমানবের সমক্ষে ভারতবর্ষের মানবের সনাতন দান স্বরূপ 
আবার উপস্থাপিত ক'রতে পারবো, আর বিশ্বমানৰ এই দান গ্রহণ করবে, আমরাও পিতৃপুরুষের 
অন্ুবর্তন ক'রে কৃতার্থ হবে। 

হিন্দু চিন্তার বহিরঙ্গ স্বরূপ যে বাস্তব আর মানসিক 'জগৎ বহু শতাববী ধ'রে গ'ড়ে উঠেছে, 
যাকে 100010 0816870)13017017 8101)0%] 0100199%, 17117001০0৮ 011110 বল। যায়, ত 
কেবল আমাদের বুদ্ধি আর বিচার আর কল্পনা শক্তি দিয়ে, আমাদের পঠন মার অভিজ্ঞতাপন্ধ জ্ঞান 
দিয়েই চ্চা কর! যায়। এখানেই আমরা ধীশক্তির দাবী ক'রতে পারি, কারণ এ জিনিস প্রমাণ. 
সাপেক্ষ, আধাত্মিক জিনিসের মত এ স্বতঃপিষ নয়! এক কথার, ধর্ম আর ইতিহাস এক জিনিস 
নয় । ধর্ের সঙ্গে ইতিছানকে জড়িয়ে ফেল্লে, ধর্মকে ইতিহাসের ঘটনাবিশেষের উপর গ্রতিষ্ঠিত 
ক'রবার চেষ্টা ক'রলে, ধর্শ্েরও গৌরব হানি, আর ইতিহাসের ও বিনাশ । 

এই ভাব নিয়ে, গ্রমাণ আর যুক্তির পথ ধরে, আমাদের মতীত আলোচনা ক'রে দেখার সাহস 
আমদের থাকা ইউচিত। পৃপিবীর হাটে আমাদের কৃতিত্বের স্থান কোথা তা যাচাই ক'রে দেখ 
দরকার | এসস্বন্কে আমরা আমাদের হিন্দু মনোভাবের কাছে অসাধারণ স্বাধীনতা পেয়েছি। 
আমাদের হিন্দুধর্মের মূল মন্ত্র বা ধর্মবীজ যা, ৩1 উতিহাস-নিরপেক্ষ, কোনও এ্রতিহাসিক ব্যক্তিকে বাদ 
দিলে আমাদের ধর্মের শৃত্র ছিন্ন হয় না। এত সঙ্গে ধর্শোর “সতানাশ”-এর ভয় যখন আমাদের নেই 
আমাদের পক্ষে আমাদের অতীতের নহ্বন্ধে অনুসন্ধান করাট। সহজ । সত্যদিদৃক্ষ1! নিয়ে, অপক্ষপাত 
দৃষ্টিতে আমাদের প্রাচীন কথা অন্ণীলন ক'রলে পরে, বুদ্ধি আর বিচারের শুভ্র রশ্িদ্বারা অতীতের 
অন্ধকার উদ্ভাসিত হবে, অতীতকে সত্যরূপে জান্তে পারবো । অতীতের উপর বর্তমান প্রতিষ্ঠিত, 
প্ৰর্তমানের অনেক সমস্তার অনেক শক্তি আর দৌর্ধাব্যের মূল অতীতেই, শ্রদ্ধামিশ্র হল্পনার মালা-চন্দনে 
অতীতকে ঢেকে রেখে দিলে বর্তমানকেও আমরা জান্তে পারবো না। কিন্তু আমাদের চেষ্ট! যাতে সার্থক 


হিন্দু-সত্য তা ১২৭ 


তুলতে হছবে। এমন হন্দিন এসেছে যে, যখন আমর! জগতে টি'কে যেতে পারবে! কি না সে সম্বন্ধে 
লোকে নৈরাশ্ঠের সঙ্গে প্রশ্ন করছে । আমাদের কোন পথে চল! উচিত, কোন্‌ দৌর্র্বল) আমাদের 
দূর করা উচিত, কোথায় আমাদের শক্তিকে আর জাগ্রত করতে পারি, ইতিহাসের অর্থাৎ জাতীয় 
জীবনের ঘটনাপরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ সমস্ত বিষয় ন। জান্তে পারলে আমাদের সংহত হওয়া 
সম্ভব হবে না। 

আমার মনে হয়, হিন্দু অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতার তিনটা বড়ো দান হচ্ছে সমন্বয়, সত্যানুসন্ধিৎসা, 
আর অহিংস । ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবন মাঞুষের নিজের অন্তরের বাপার | ধর্মের ছুটে] দিক 
আছে--ব্জিগত, আর জাতি বা সমাজ । বাক্জিগ্ ধর্মসাধনার জগ্ত হিন্দু চিন্তায় “রুচীনাং বৈচিন্রা- 
দৃজুকুটিলনানাপথভুষাম্”-_-রুচির বিচিত্রত| হেতু সর্প কিংবা! কুটিল নান! পথ ধ'রে যার! চলে এমন 
মানুষের জন্ত নান! পথের সার্থকতা মেনে নেওয়া হঃয়েছে। মানব জীবনের মতনই হিন্দুধর্ম বিভিন্ন 
মতের এক বিচিত্র সমাবেশ । এতে একটি মাত্র অবশ্থ হ্বীকর্তবা মতের প্রাধান্ত নেই, এতে কোনও 
এক প্রকার প্রস্থানের বা পারমাধিক বিচারের গৌড়ামি নেই । বিশেষ এক রকম ধর্মানুভূতি ছাড়। 
আর সব রকম অনুভূতি হয় মিধ্োে নয় ভূল-_এট| হচ্ছে শেমীয় জাতির মধ্যে উৎপ্ন তিনটা বড়ো! ধন্ম 
য! জগতের অনেকখানি জুড়ে আজকাল রয়েছে তাদের কথা। ভগবান্‌ খালি আমার সম্প্রদায়েরই 
দখলে, এই রকম স্পর্ধা, যাঁকে 10189101077) বা ঈশ্বগনিন্দা বল যাঁর, ত1 হিন্দুর নেই ব'লে, হিন্দু 
ভগবানকে ছোটে! ক'রে নিয়ে, নিজের দলভুক্ত ক'রে নিপে তাকে অপমান করার পাপে পাপী হয়নি । 
“ভাবগ্রাহী জনার্দিনঃ” পরমেশ্বর মানুষের মনের ভাবটাই দেখেন, তার উদ্দেস্ত ন্য়েই বিচার করেন-_ 
এইরূপ ধারণ। অবস্ত সব ধর্মের মধ্যেই স্বীকৃত হয়। কিন্তু এই বিশ্বাস হিন্দু একটা অসাধারণ মৈত্রীর 
সঙ্গে পোষণ করে ব'লে সমস্ত রকমের সাধনার সব পর্যায়ের ধর্মানুষ্ঠান আর ধর্মমতের সঙ্গে সহানুভূতি 
ক'রতে তার পক্ষে বাধে না। যার পাত্র বতটুকু সে কেবল ততটুকুই নিতে পারবে, তার বেশী নিতে 
পারছে না বলে তাকে ষেন-তেন-গ্রকারেণ নিয়েছি বলাবার চেষ্টা করতে হবে, আর মেষদি নিয়েছি 
না বলে তা হ'লে তাকে জাহান্নমে পাঠাতে হবে, এরূপ চিস্ত। হিন্দুর পক্ষে মনে আনাও অসম্ভব । 
অধিকারভেদ জিনিসটাকে মানার ফলে, সমস্ত ধান্মিক অনুভূতিকে এক অখণ্ড ধর্ম-সাধনার বিবিধ দিক্‌ 
ব1 পর্যায় বলে হিন্দু মেনে নিয়েছে । হিন্দু খালি একথ। বলে না, যে সব ধর্মেই আংশিক ভাবে সত্য 
আছে। শেমীয় জাতির মধ্যে উদ্ভূত ধর্ণ্দের লোকের! বখন এইরূপ একট কথা বলেন তখন তীর! 
মনে করেন যে তার! একটা চরম ওঁদাধ্য আর খোল! মনের পরিচয় দিলেন। কিন্তু হিন্দু খালি সেই 
টুকুই বলে তার উদারতার পরকা্ঠা দেখায় না) হিল্গু সহজেই স্বীকার ক'রবে, বত মত তত পথ-_ 


১২৮ | বীরত়মি 
ধর্ম.মতকে সত্য সত্য ধর্্-মত ব'লে গণন। কণ্রতে হ'লে, গোড়ায় একটা বিষয় দেখতে হুবে--সেটার 
সঙ্গে মানুষের নিতাধর্মের কোনও সংঘাত আছে কি ন!--মানুষের নিত্য ধর্ম অর্থাৎ আত্মদমন, সত্যকখন, 
আন্তের, সারল্য প্রভৃতি; আর তার ছার! মানবাদি অন্ত জীবের কোনও হানি বা ক্লেশ হয় কি না 
তাদের কোনও অধিকার ক্ষুপন হয় কি না। যদি তা হয়, আর যদি মানুষের নিত্যধর্শের সঙ্গে কোনও 
সংঘাত থাকে, ত! হ'লে হিন্দুর মতে সেই ধর্মম-মত উচ্চ আদর্শ থেকে স্থলিত। সাধারণভাবে যেখানেই 
আধ্যাত্মিক আীরনের দিকে একট! চেষ্ট। আছে, হিন্দু তাঁকে গ্রহণ ক'রেছে। এই ভাবে দেখার দরুণ 
জগতের সমস্ত ধর্ম-প্রচেষ্টা হিন্দুর চোখে শ্রদ্ধার জিনিস। তবে বিচারের বৰ! অস্টুভবশক্তির তারতম্য 
ধ'রে হিন্দু সকলের মধ্যাদা সমান দিতে পারে নি, এদের নানা! স্তরে ক্ষেলেছে “অতৌ ক্রিয়াবতাং 
দেবে! গদি দেবো মনীধিপাম্‌্। প্রতিমান্বনবুদ্ধিনাং, জ্ঞানিনাং সর্বতঃ শিবঃ টি ব্যক্তিগত জীবনে 
নিজের নিজের শিক্ষা রুচি আর বোধশক্তি অনুসারে নিজের সাধনমার্গ তৈরী ক'রে নিতে হবে, বা 
বেছে নিতে হবে, আধাত্মিক আর মানসিক জগতে মানুষ পূর্ণরূপে শ্বাধীন, গানে আর পাচঞ্জনে 
যে মতটীকে শ্রেষ্ঠ ব'লে জোর গলায় চেঁচাচ্ছে তাকে তাঁর আত্মার কল্যাণের জন্তে সেইটেই নিতে হবে 
তার বিচার-বুদ্ধি, ঈশ্বর-দত তার ধীশক্তিকে খর্ব ক'রে, এরকম অত্যাচার থেকে সে মুক্ত। এই 
যে মানসিক মুক্তির হাওয়া, যাতে একজন হিন্দু শ্চ্ছন্দে মনে বিচার করে থাকে, য1 অস্ত্র সভ্য মানবের 
একটা নূহুন মহাকষ্টে ল্ধ অধিকার মাত্র, সেইটা যখন ব্যক্তিগত “জীবন থেকে জাতিগত বা সমাজগত 
জীবনে এলো, তখনই দাড়াল একট! সমন্বয়ের সঙ্ঞান চেষ্টা। আর ত! ছাড়া ব্যক্তিগত ধর্শাজীবনে 
নিগের রুচি অন্সারে পথ নিজেই খুঁক্ধে নেবে! বা কেটে বার ক'রবো, এই থেকে এলো! হিন্দুর 
সত্যানন্ধিংস! | 

সমন্বয়ের কথাটা আগে ধরা যাকু। আমার নিজের ধর্মমত আমার কাছে প্রিয়, আমার কাছে 
সত্য, এই মত নিয়ে খন আমি চ'ল্তে চাইবে! তখন কারও অধিকার নেই যে আমার আটকায় । 
তারা নাই বা আমার মত নিলে,_-সকলে কিন্তু আমার মতকে সন্মান ক'রে চলুক, এটা আমি চাইবো। 
আমি পাচজনের কাছে যা প্রত্যাশ। করি, আর পাঁচজনেও আমার কাছে তাই প্রত্যাশ। করে ; কাজেই 
জপয়ের মতকে আমার অন্ততঃ বাহ সন্মান দেখাতে হয়। ধর্্মবিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে একটা 
নৈতিক বিধি ঝলে স্বীকার ক'রলে)156 ৪0৫ 166 1159 নীতি তার সহজ সিদ্ধাস্ত হ'য়ে দীড়ায়। যেখানে 
ক্বনেক রফমের ধর্ম-মতকে অবলম্বন করে আছে এমন ভিন্ন ভিন্ন জনসমাজকে এক বাস ক'রতে হয় 
আর ধর্ম মতের স্থাধীনত! সবাই শ্বীক্ি ক'রে বলে যেখানে নানা নোসকুন মত গড়ে গঠে আর এই 
সব নোতুন মণুকে নিরে লোকে দল পাকার, সেখানে এই সব মতের একটু উর্ধে ধান উঠেছেন উাদের 
'হধ্ে নিত্য বা প্রধান শ্বরাপঞ্জলিকে বিচার ক'রে আর. লৌকিক বা অপ্রধান বথাগুলিকে গৌণ স্থান: 


হিন্দু-সভ্যতা ১২৯ 


দিয়ে, তাদের অন্তনিছিত ভাবসামের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সব ধর্মমত নিয়ে একটা সঙ্গন্বয় একটা 
সামঞ্জন্ত করবার চেষ্টা হওর। স্বাভাবিক । ভারতবর্ধের হিন্দু সভাতায় নান মতের সমন্বর এই ভাবেই 
হ/য়েছিল। 

যতদিন থেকে “হিন্দু-সভ্যত।” বললে ঘা বুঝি, যে মনোভাব যে চিন্তা প্রণালী বুঝি তা স্মষ্ট ভয়ে 
রূপ ধরে মুর্ধ হ'য়ে দাড়িয়েছে, ভুরতের আধ্য আর অনার্ধেঃর সভ্যতা রীতি-নীতি ধর্ম আর মনো- 
ভাবের অপূর্ব মিশ্রণের ফলে, আর আধ) ভাষ। সংস্কৃত আর পালি প্রভৃতি তথ। দ্রাবিড় ভাষ। তামিল 
ইতাদিকে অবলম্বন ক'রে ক্রমে তার ভাবগুলি আর তার শাস্ত্র জমাট বেঁধে উঠেছে, ততদিন থেকে 
ভারতের মনীষীদের মধ্যে চিন্ত।-নেতাদের মধ্যে ভারতের আদিম আর পরবর্তী কালে আগত নান! 
জাতির সভ্যত। জার চিন্তাকে নিয়ে একটা বিরাট সমন্বন করবার চেষ্ট! চ'লেছে। প্রথমটায়, ভারতের 
অন্ধতমিআচ্ছন্ন প্রাগৈতিহাসিক যুগে হয়তো আপনা আপনি কালধর্খের ফলে নান! জাতির মানুষের 
প্রতিবেশ প্রভাবে মানুষের কোনও সচেতন ব! প্রবুদ্ধ উদ্দেপ্ত না নিয়েই এই সমন্থয়েত বীজ উপ্ত 
হ+য়েছিল। কিন্তু বেদের সময় থেকেই বখন খধষি তার এক খকৃমন্ত্র রচন। ক'রেছিলেন -. “একং সহি প্রা 
বন্ধ! বস্তি ( য৷ আছে তা এক; ধীমান লোকেরা তাঁকে বছ ব'লে বলে ),--তখন থেকেই এই 
সমন্বয়ের একটা সচেতন প্রয়াস আমর! দেখতে পাই.। এই সমন্বয় চেষ্ট। হয়তো কোনও কোনও যুগে 
ভারতের কোথাও কোথাও এক বিশেষ মতবাদের লোকপ্রিকতার ফলে স্বুত্তি পায় নি, কিন্তু কখনও 
এই চেষ্টা কুঞ্জ হয় নি, আর বৈদিক যুগের কতকগুলি খধি থেকে আরস্ত ক'রে এখনকার রবীজনাথ 
পর্ধ্যস্ত সমত্ত শ্রেষ্ঠ মনীষী রা এই সমন্বয়েরই কথ ব'লে এসেছেন। 

ভারতের এই সমন্বর ন! হ'য়ে যার না, কারণ সমগ্র ভার তীয় জাতিট। আর তার সঙ্গে ভারতের 
সভাতা। নিজেই যে সমন্বয়ের কফল। গত শতাবীর মধা ভাগে যখন আধুনিক রীতিতে ভারতের ইতিহাসের 
আলোচনার সুব্রপাত হ'ল, তখনকার দিনের অঙ্গ খবরে ভিতের, উপর অনেকখানি মনগড়া ঘে 
ইতিহাসের-ইমারত তৈরী হ'য়েছিল, তার বক্তব্য ছিল এই যে, ভারতের সত্যতার মুলে সমম্থবর নর, 
বাইরে থেফে এলে! এমন কত কগুলি- উচ্চ ধরণের ধর্ণা বিশ্বাস দর্শন- রীতি-নীতি দ্বার] ঘেশের অভ্যন্তরে 
বর্ধরতার বিনাশ বা দৃন্ভীকরণ) এর মূলে 53706009815 দয়, ৪0127389100 বা! 05৪8:০৪০, - এই 
ইতিহাসের পুণরুত্ধারের- চেষ্টার ফলে যে মত গড়ে উঠেছে, তার কথ? এই | অভি. গ্রাচীনফণলে ভারতে 
কষ্ণকার় অসভ্য বর্ধর অনার্ধা জাতি বাস করত, স্থেতকার সুগভা আধধ্যরা .এসে তাদের 
উপর রাজত্ব ক'রতে লাগলেন. যেমন কয়ে আধুনিক ইউরোপের. শ্থেতকায় জাতি লোকে 
গিয়ে নানা দেশে অপেক্ষাকৃত রুম সতা বা. একেবারে সভা] কিঞকায় লোকেদের উপর 
হজ আধিপত্য ক'রে থাক: ভাত লাড়ার। বা. কিছু সার সত. অভিজাত, জান আর 
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সচ্চিন্তার পৌষক, সমস্তই এই আর্ধাদের দান; আর ভারতের জীবনে বা! কিছু স্বণা, অন্ততার ভয়ের 
আর নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, কদধ্য এবং মিথ্যা, সমন্তই আর্ধ্য কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে উৎখাত হয়নি এমন 
অনার্ধ্যের আহত উপাদান। কিন্ত এই ধারণ! এখন ভূল ব'লে প্রমাণিত হচ্ছে । নানা নুতন তথোর 
উদবাটনের ফলে এখন যে মত দাড়িয়ে যাচ্ছে সেটী হচ্ছে এই, যে, ভারতের সভ্যতায়, আমাদের হিচ্দু 
সভ্যতায়, অনার্যয কর্তৃক আহৃত উপাদান খুবই উচু দরের, আর বোধ.হয় পরিমাণে আধ্যদের আহ্বত 
উপাদানের চেয়ে কম তো! নয়ই, বরং বেশী হবে। একট! তুলন! দিয়ে বল! যেতে পাকে, ঘষে, ভারতী 
সভ্যতা যেন একখানা ধুপচ্ছায়। কাপড়,; তার টানার সুতে। হচ্ছে আধ্যদের সভ্যতা আর মনোভাব, 
আর প'ড়েনের স্থতো। অনার্ধ)দের সভ্যতা আর মনোভাব, দুইয়ে জড়িয়ে হিন্দু সঙ্তার এই চমৎকার 
বস্ত্র খণ্ড,--টান! পড়েন ছুইয়ের আলাদ। অস্তিত্ব বা'র ক'রতে গেলে, বিশ্লেষণের চেষ্টায় হিন্দু সভ্যতার 
সম্পূর্ণাঙ্গ যুগের পুর্ববাবস্থান়্ গিয়ে পৌছিতে হয়, তখন কাপড় পাই না, পাই ছুই হা তার বেশী প্রস্থ 
সুতো, অসংপৃক্ত অবস্থায় রয়েছে 

- কথাট। একটু খুলে” বলবার জন্ত আমাদের হিন্দু জাতির আর সভাতার গ্নের বিষয়টা একটু 
আলোচনা কর! যাক্‌। প্রাচীন কাল থেকে তারতবর্ধে নানা জাতি এসে বসবাস ক'রেছে। এদের 
ভাব! ছিল আলাদ। আলাদা, এখনও আছে; তেম্নি আলাদ1! আলাদ। ছিল ( আর অনেক স্থলে আছেও) 
এদের জীবনযাজ্রার প্রণালী, এদের ধর্ম, এদের সামাজিক রীতি-নীতি,_-এক কথায়, এই সব জা'তের 
জগৎ ছিল আলাদ। আলাদ1। ভারতে যত রকমের.জা'ত এসেছে, এসে এখানকার অধিবাসী হয়ে 
গিয়েছে, শতাব্ীর পর শতাব্ী ধনে এখানে ষে প্রবর্ধমান জীবনআ্োত বঃয়ে চলেছে তার সঙ্গে মিশে 
একাজীভূত হ'য়ে গিয়েছে ; এমনটী খুব কম দেশেই হ'য়েছে। ভারতের আদিমতম অধিবাসীর! 
নামহীন, পরিচয়হীন ; তার পরে কোল, দ্রাবিড়, আর অন্ত জাত ? হিন্দু আর্য) ভোট-চীনজাতি ) ইরাণী 
অর্ধ; ষবন বা গ্রীক 7) শক? হণ; তুর্ক; আরব? থাই ঝ! আহম ) মুসলমান পারসীক ; পাঠান ঃ 
ফিহুদী) সিরীজ) পোর্তগীজ ; আর আধুনিক ইউরোপের ইংরেজ ১-_সবাই ভারতে স্থান পেয়েছে, 
ভারতের দিনের পর দিন বৃদ্ধিশীল জীবনে সকলেই অংশ নিয়েছে । রবীন্দ্রনাথ তার “ভারত-তীর্থ” 
নামে বিখ্যাত কবিতার উদ্দাত্ত ছন্দে ভারতে মহামানবের মিণনের কথ। বলেছেন, তাঁর এই কবিতা 
ভারতের হিন্দুর সমঘয়-গ্রয়াসী চিত্তের, যে চিত্ত সকলকেই গ্রহণ ক'রতে চায় কারুকে বর্জন করতে 
চায় না তার এক আবাহন গীত-_ 


ঞ | | ্ গা 


মার অভিষেকে এসে! এসো ত্বর1, মঙগলঘট হয় নি যে ভরা, 
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সবার পরশে পবিভ্র-করা তীর্থ নীরে। 
আজি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে। | 

“সবার পরশে পবিভ্র-কর1 তীর্থ নীর” দিয়েই ভারুতবাসী তার ভারত সংস্কৃতির অভিষেক ক'রে 
এসেছে, খালি আধ্ের, ত্রাহ্ধণের সৃষ্টি নয় আমাদের হিন্দু সভাতা। ঘআর্য্েরা বাইরে থেকে ভারতে 
এলে! কৰে তা কেউ ঠিক ক'রে বলতে পারে না। নোতুন কতকগুলি বস্ত ব! প্রমাণের বলে একটা 
মতবাদ আধুনিক কালে অনেকগুলি পাশ্চাত্য পঞ্ডিতের মধ্যে গৃগীত হচ্ছে, সেই মত অনুসারে আর্ষ্যেরা 
এদেশে আসে গ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় সহআ্রকের দ্ধিীয়ার্ে -্রীষ্টপূর্ব ১৫০০র পরে। এই মতবাদটী আমার 
মনে সব চেয়ে বেশী যুক্তিযুক্ত বলেই লাগে। ভারতের ইতিহাস ভারতের বাইরে নানা দেশের সঙ্গে 
জড়িত। প্রাচীন প্রাচ্য জগতের ইতিহাসের একটা অংশ মাত্র; ভারত যে জগত থেকে বিচ্ছির হয়ে 
ছিল ন|, এই বোধটা আমাবের মনে সর্ব থাকা উচিত। এই বোধ নিযে বিচার করি ব'লে, ভারতে 
আর্যদের আগমনের কাল খুব বেশী প্রাচীন যুগের কথ! নয় এরূপ মতে আসতে আমার মনে দ্বিধ! 
হয় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে ধারা আর্ধযবংশধর বলে নিজেরা গর্ব অনুভব করেন, আর 
ভারতের সভাতা আর হিন্দু চিন্তা) গ'ড়ে তুলেছে এক আর্ষেরাই এই রকম ভাবতে ধার! অভ্যন্ত, ধারা 
বিশ্বাস করেন যে আধ্যেরাই জগতের প্রাচীনতম সভা জাতি, তার! এই রকম কথা অশ্রদ্ধার সঙ্গে 
উড়িয়ে দেবেন। তাদের সঙ্গে আমি এখন বিবাদ করবো না, কারধ এ ঠিক তার সময নয়। তবে 
আমি খালি এইটুকু আবার বলবো, যে ধর্ম আর ইতিহাস এক জিনিষ নয় 9 1)196070র সঙ্গে 
6760108) মিশিয়ে ফেলার সম্ভাবনাট1 আমাদের খুবই বেশী আছে “আমরাই জগতে ঈশ্বরের বিশেষ 
অনুগৃহীত দেশে, দেবতাধাধিত দেশে বাস করি, প্রাচীনতম সভ্যতার একমাত্র ওয়ারীসান আমরাই, 
এইরূপ বিচার আমাদের দেশে ছর্লভ নয়-_-যদিও এই বিশ্বাস আমাদের ভারতের সমন্ব়কামী মনোভাবের 
বিরোধী; আর এইরূপ বিশ্বান থেকে মনকে মুক্ত না করলে ইতিহাস-আলোচনার অধিকারী 
হওয়া যায় ন1। 

হিন্দু সভ্যতার উৎপত্তি আর বিকাশ সন্বক্ধে আমার বক্তবাটা সংক্ষেপে শেষ করি। আধা তো 
বাইরে থেকে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন তীর ধর্ম, তার আচার অনুষ্ঠান, তার সামাজিক রীতি নীতি, 
তার সংস্কতি। আর নিয়ে এলেন তার অতুলনীয় ভাষা! । থণ্থেদে আধ্যদের জগতের পরিচয় পাই, 
আর এই জগতের জের চলেছে অন্ত বেদে, ত্রাঙ্গণণ্রস্থগুলিতে, আর গৃহ আর অন্ত সুত্রগুলিতে। 
অনেক বিষয়ে খখেদের যুগের ধর্শের আর ধর্ানুষ্ঠানের সঙ্গে পরবর্তী ধুগের ধর্মের আর অনুষ্ঠানের 
একট! মৌলিক পার্থক্য দেখা যায় । আজকাল হিন্দুর দেঝসেবার জন্তু যে. অনুষ্ঠানটা সব-চেয়ে বেশী 
প্রচলিত, সেটা হচ্ছে পুজার অনুষ্ঠান । এই অহ্ঠান সাধারণতঃ গণেশ, শিব, গৌরী, বিঝু, লক্ষ্মী 
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প্রভৃতি দেবতার আরাধনায়-ই দেখি; আর এর! হচ্ছেন মুখাতঃ পৌরাণিক অর্থাৎ বেদের পরের 
কালের দেবতা । এদের দু একজনের নাম আর দু একজনের সম্বন্ধে স্ুক্ত ব! স্তোতর বেদে পাওয়! 
গেলেও, বৈদিক আর পৌরাণিক বিষুতে, বৈদিক রুদ্রে আর পৌরাণিক শিবে বিশেষ পার্থক্য আছে । 
বৈদিক আর পৌরাপিক, ছটী বিভিন্ন জগত, তার দেবতা, আর তাঁদের ক্রিয়া-কলাপ ক্মলাদা। পুজার 
বুষ্ঠান পৌরাণিক, পরবর্তী কালের অনুষ্ঠান । বেদে পুজার অনুষ্ঠানের খবর আমরা পাই না; চার 
বেঙ্গে, আর ত্রান্ষণগ্রস্থে, আর হুত্রগুলিতে যে দেবসেবার বিধি আমর! দেখতে পাই, ত্তা হ'চ্ছে হোম। 
হোম আর্যদের নিজস্ব দেবপৃজাবিধি ; ব্রাহ্মণাদি ছ্িজ বর্ণ, ধারা আধ্যবংশধর ব'লে শ্বীরুত হন, একমাত্র 
তাঁরাই ছোমের অধিকারী, দ্বিজেতর অন্তজ্াতি কেবল পুজার অধিকারী । পুঞ্জা জার হোম, ছইয়ের 
অকঝনিহিত ভাব পরস্পরের থেকে পৃথক্‌। বৈদিক দেবতার! ন্বর্গে, অর্থাৎ আকাশে থাকেন, তারা 
সংখ্যায় নির্দিষ্ট, ৩৩ জন) তারা কতকট! মানবধর্মী; তাদের কাছে মানুষ প্রার্থন/ করে দীর্ঘ আযু, 
বন্ছ বীর পুত্র, গো”-অশ্ব ধান্ত সম্পৎ, স্থখ । দেবতাদের প্রলয় ক'রবার জন্ত মানুষে তাঁদের অর্থা দের, 
তানের জন্ত পণ্ড হতা। করে তার মেদ আর মাংস বেদির উপর কাঠের আগুন ক'রে তাতে পোড়া, 
পুক্বোডাশ বা যবের রুটি আগুনে দেয়, ছুধ দেয়, খী দেয়, সোমরস দেয়; এক কথার, তার শ্রেষ্ঠ খা 
লে আগুনের মধ্যে দিয়ে দেবতাদের নিবেদন ক'রে দেয়। আগুন হচ্ছে দেবতাদের দূত, আগুনেই 
দেবতাদের বহন করে আনে, আগুন মানুষকে পিতার স্ঠায় রক্ষা করে, আগুনে হোম করলে এই সব 
ভোজ্যবস্ত দেবতাদের ভোগে উপস্থিত ভযর়। বেদের জগতের এই ভোমের অনুষ্ঠান, এর অন্গরূপ 
অগ্মিতে সাংস ব। মগ্ 'মআান্তি দিয়ে দেবসেব) আর্যাদের যে সমস্ত জাতি ভারতের বাইরে বাস ক'্রত 
তাদের হধোও পাওয়। যায়--ষেমন প্রাচীন পারসীকদের মধো, গ্রীক, ইটালিক, কেলটিক, জরমানিক, 
শ্ল।ভদের মধো। কিন্ত পূজ! অনুষ্ঠানের মধ্যেকার ভাবটা হোমের থেকে একেবারে অন্ত রকমের। 
সমস্ত বিশ্ব বোপে এক পরম আত্মা রয়েছেন । এই পরম আত্মার কাছ থেফে মানুষ সাহাধযা চায়, 
এ'কে ছুঃখ নিবেদন করতে চায়, এর সামনে আত্মনিবেদন ক'রতে চায়। এর যথাশক্তি থারুচি 
সেবা ক'রে আত্ম প্রসাদ লাভ ক'রতে চার । কিন্তু অশরীরী আত্মার তে! দর্শন মেলে না। পুজার 
রীতিতে সেই জাত্মার প্রতীক খাড়া ক'রে সেই প্রতীকের সাহাযো তার সঙ্গে যোগের চেষ্টা হ্ল। 
এফটী সুর্তি বা চিন্ম, একটা প্রপ্তরখণ্ড, শিষলিঙ্গ বা শালগ্রাম শিলা, বা ঘট নিয়ে, পরমাত্মা॥ ব! 
তয়ঙ্গীভৃত ফোনও বিশেষ এরশ্দী শক্তির প্রতীক হিসাঁষে বসানে! হ'ল ) তারপর বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ কঃরে 
সেই শী শক্তিকে আফুট করে মূর্তি বা শিল] বা ঘটের মধো স্থাপনা করা হ'ল, দেবতার প্রাণ" 
প্রতিষ্ঠা হ'ল। এই জাপ-প্রতিষ্ঠায় পরই গ্রাতীক আর তুচ্ছ ধাতু বা! কাঠঠখণ্ড নর, একেবারে সাক্ষাৎ 
ভগবানের বিগ্রহ! মানুষে ধে-সব বাঁততব জিনিনক্ষে শ্রেষ্ঠ ভোগ বলে মনে করে থাকে, প্রতিষ্ঠিত এই 
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বিগ্রছের সামনে সেই সব তোগ দেওয়। হ'তে লাগ্ল। ফুল, পাতা, ফল, শশ্ত--এগুলি পৃথিবী থেকে 
উৎপর, এই দেওয়! হ'তে লাগল? গন্ধ,ধৃপ, দীপ, সপকার উৎকৃষ্ট সুখান্ধ, নৃত্য গীত, সমস্তই দেব- 
বিগ্রছের সেবায় অপিত হয়ে থাকে, বিগ্রহ যেন সৃর্তিমান্‌ 'ভগবান, পূজকের আত্মীর কোন জীবন্ত 
মানুষের মতন তার প্রীতির জন্ত এই সব দেওয়া! হয়। দেবতাকে কেউ চিরতরের জন্ক প্রতিষ্ঠিত 
করেন, কেউব! অল্নকালের জন্ত ; অন্নকালের জন্ঠ হ'লে আবার বিসর্জজন-মন্ত্র দ্বারা ত্ীশী শক্তি বা 
পরুম আত্মাকে প্রতীক থেকে পৃথক ক'রে দেওয়া হয়, প্রতীক তখন বিশেষত্ব হীন পবিভ্রতা-বঙ্জিত 
মৃত্খণ্ড বা! প্রস্তর বা কাষ্ঠ বা ধাতুখণ্ড। হোম আর পুজা, এই ছুইটী হচ্ছে পৃথক পৃথক জগতের 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ সভ্যতার অনুষ্ঠান। হোম আর্ধোর, আর পুজা আর্ধদের পূর্বেকার কালের ভারতের 
অনার্ধ্যদের, দ্রাবিড়দের দেবাচ্চনা পদ্ধতি--এই রকম একট! মত প্রচারিত হয়েছে। মাধ্যের আদি 
গ্রন্থে, প্রাচীন বুগের ব্রাঙ্ষণের উপাসনায় পুজার স্থান নাই। হোমই একমাত্র অনুষ্ঠান; *তগ্যদগ্র 
জুছোতি স দেবধজ্ঞঃ।” “পুজা” শবটী মূলে আর্য ভাষার, সংস্কৃতের নয়, এই মত একজন পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত দিয়াছেন। সংস্কৃতের সহোদর! স্থানীয় অন্ত ষে সব ইন্দো৷ ইউরোগীয় ব। মধ্য ভাষা ভারতের 
বাইরে বল! হ'ত, যেমন প্রাচীন পারসীক, প্রাচীন আরমানী, প্রাচীন গ্রীক, লাটিন, প্রাচীন আইরীশ, 
গথিক, প্রাচীন শ্লাভ, প্রাচীন কুচীভাষা, সেগুলিভে সংস্কৃত ধাতু আর শব্দের গ্রতিরপ শতকরা আশীট। 
কি তারও বেশী মেলে। যেখানে একট! সংস্কৃত শব্দের ব! ধাতুর প্রতিরপ ভারতের বাইরের আধ্য 
ভাষায় পাওয়া যায় না, সমস্ত আর্ধ্যভাষার মধো খালি সংস্কতেই এই শব বা ধাতুর অস্তিত্ব যেখানে, 
সেখানে এই কথ ঝল্তে হয়, যে হয় শব বা ধাতুটী অন্ত সব ভাষায় অগ্রযুক্ত বালুগ হ'য়ে গিয়েছে; 
কিংব! শবটা মূলে আধ্য নয়, সংস্কতে অনাধ্য ভাষ! থেকে গৃহীত হয়েছে, তাই এটীকে আদ মূল 
জার্ধ্যভাষ। থেকে অন্ত আর্যযভাষা পেতে পারে নি। তারপর যদি এইরূপ সংস্কতের শবের বা ধাতুর 
অনুরূপ শব্ধ বা ধাতু ভায়তের অনার্য ভাষাতে পাওয়া যায়, তালে এই শব্দের অনার্ধ। ভাষায় উৎপত্তি 
সম্বদ্ধে আস্থা করবার কারণ বেড়ে যায়। ভাষাতাত্বিকেরা এই বিষয়ে প্রশংসনীয় বিষ্কাবতার সঙ্গে 
নান। খু'টীনাটী আলোচন। ক'রে বা'র করেছেন যে ভারতের আদি যুগের আর্ধ্য ভাষায় বৈদিক সংস্কৃতে 
আর পরবর্তী সংস্কতে, আর প্রাকৃত গুলিতে বিস্তর অনাধ্য শব্ধ গৃহীত হ/রেছে-ত্রাবিড়ভাষ! থেকে 
আর কোল ভাষ। থেকে । ভারতের যা বিশিষ্টত1 এমন অনেক বস্তর নাম, এমন অনেক রীতি বা 
অনুষ্ঠানের নাম, অনার্ধাভাষ! থেকেই সংস্কৃতে গৃহীত-্হয়েছে। “হোম” শক্ষের প্রতিরূপ অঞ্ট আর্া- 
ভাষায় মেলে? বিস্তু 'পৃ্জা” শঙ্খ কেবল ভাব্ুতের সংস্কতেই পাওয়া যার, অন্ত আধ্যতাবায এ কথা 
নেই। ভারতের জ্রাবিড় ভাব! থেকে 'পৃজা” শবের উৎপন্তি হওয়া সম্ভব। ফুল পূজার প্রধান অঙ্গ। 
হোমকে বৈদিক সাহিত্যে 'পশুকণ্ম” বল! হৃলীছে, কারণ হোমে পশু-আলম্ল ধা পণু-বধ প্রধান কাধ্য।' 
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সে হিসেবে পুজাকে 'পুর্প-কম্ বল! যায়। এখন দ্রাৰিড়ভাষাগুলিতে 'পুষ্পবাচক সাধারণ শন্দ হচ্ছে 
পু) আর “কৃ” ধাতুর দ্রাবিড় প্রতিশব হচ্চে 'শেয়, চেয়. বা 'গেয়ঠ| গপু-চেক়ত এইরূপ কোনও 
প্রাচীন দ্রাবিড় সমন্ত-পদ থেকে 'পুজা” শবের উৎপঞ্তি খুবই সম্ভব । পরে *পুজ? ধাতুর হৃষ্টি। 
অবশ্থ এটী শ্বীকার্ধা যে এই কণা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত সত্য নয়। তবে এই রকম নানা বিষয় 
আছে য|৷ থেকে এই সন্দেহটী জাগে, বুঝি আম!দের সভ্যতার বছ অংশ আধাদের কাছ থেকে পাওয়। 
নয়। 

এতট1 কথার অব্তারণ। করা গেল খালি এই ঞ্িনিষটি দেখাবার চেষ্টার) যে, ভাওতবাসীর 
সভ্যতার মূল খুঁজতে গেলে খালি সংস্কৃত ভাষার আর আর্ষোর সুষ্ঠ ভাবরাজোর গ্রাতি লক্ষ্য রাখলেই 
চ'জবে না। অনাধ্য ভাষা, আর তাদের ধর্ম রীতি-নীতির প্রতিও দৃষ্টি রাখৃতে হবে। কোল আর 
দ্রাবিড়, আধ্যদের আস্বার অনেক আগে থেকেই এই দ্েশটী দখল ক'রে ব'সেষ্ছিল, প্রায় সারা দেশট। 
জুড়েই ব'সেছিল। এই কোল মান দ্রাবিড় জাতের লোকেরা কপুরের মতন উড়ে ধায় নি! তারাই 
আর্ধাদের ভাষ। নিয়ে আর আর্শাদের সঙ্গে মনেকট! মিশে গিয়ে আধুনিক ভারতের জাতির সৃষ্টিতে 
সহায়তা কারেছে। যে সব জা"ত হিন্দু জাতের গঠনে সাছাধা কঃরেছে, খালি রক্ত-দানেই যে তাদের 
কাধ্য শেষ হয়েছে ত1 নয়, তাদের মাঁধাত্মিক আর বাস্তব বিশ্বাস ব্লীতি-নীতিও তার! দিয়েছে। 
তাঁরতের সভ্যাতার বৈদিক যুগ একদিকে, আর পরবস্তী হিন্দু আর বৌদ্ধ যুগ আর একদিকে । বৈদ্দিক 
যুগের আর্ধাদের রীতি-নীতি ধর্ম মনে।ভাবের বেশী মিল পাই, ভারতের বানরের প্রাচীন 'আধ্যজাতি- 
গণের সঙ্গে - প্রাচীন পারসীক, শ্রীক, ইটালিক, কেল্টিক জর্মাণিক, শ্লাভ জাতের সঙ্গে। কিন্ত 
ভারতবর্ষে বৈদিক যুগের পরে অনার্ধ্যদের সাহায্যে ষে সভ্যতা আধ্যেরা গড়ে তুললেন যে 
সভ্যতার জগৎ অন্ত ধরণের, সেই হচ্ছে আমাদের হিন্দু সভাত', যার উত্তরাধিকারী আমর!, 
অন্তরূ্থীতায়। গভীর অনুশীলনে, বিশ্বের তাবৎ জ'বের সঙ্গে সহান্থৃভৃতিতে সেবাধর্শে, যে 
জিনিস জগতে অতুলনীয় । আধ্য জগতের চিন্তানেতাদের গৌরব এই যে এদেশে বসবাস 
করবার পর থেকেই তারতবর্ষে আর্ধ্য অর অনার্ধাকে মিলিয়ে তার। এক নোতুন ধর্ম আর 
নোতুন লভ্যত1 গঠন ক'রে তুলেছেন। হিন্দু সভ্যতার উৎপত্তি আর বিকাশ নিগ্ে পুঙ্খনুপুঙ্থ 
আলোচন! এখানে এখন সম্ভব হবে না। তবে তোমাদের এই কথ! বলি; এই যে আমাদের চ'খের 
সামনে সাওতাল সু! ওরাণড গ্রভৃতি তথাকধিত অহিন্ু জাত উচ্ছাস উৎসাহের সঙ্গে হিন্দু গভীর- 
তর ধর্শজীবনে হিন্দুর বৃহত্তর সভ্যতার যোগ দিচ্ছে, সংস্কত ভাষা যার বাছন সেই হিন্দু সভ্যতাকে 
নিজেদের ক/রে নিচ্ছে, এই ঝাপারটা নোতুন নয়। 'এই সব কোল-জাতীয় মুগ আর সাঁওতালদের 
' জর প্রাবিড় জাতীয় ওরাগুদের জ্ঞাতি যার! তিন হাজার খ্যাড়াই হাজার বছর আগে শন্ত সমৃদ্ধ গজার 


হিন্দু-সভ্যতা ১৩৫ 


দেশে বাঁস ক'্রত, আঁর যারা এখনকার পাহাড়ের আর জঙ্গলের কোল আর ওরাও প্রভৃতিদের মতন 
স'্ভাতায় এতটা হীন ছিল, না, বরঞ্চ যার্দের একটা উচ্চ ধরণের সভ্যতার খবর আমরা আজ কাল 
পাচ্ছি, তারাই নবাগত আর্যোর সঙ্গে যোগ দিয়ে আর্যোর ভাষা গ্রহণ করে, আর্ের ধর্শের আর 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজেদের ধর্মের আর অনুষ্ঠানের একটী সমন্থর ক'রে নিয়ে হিন্দু জন-সাধারণে 
পরিণত হ'য়ে গিয়েছিল। এখনকার সাওতাল প্রভৃতির যে বিরাট হিন্দু সমাজদেহের অঙ্গীভূত হতে 
চাইছে, এটী কেবল যুগধর্ম্ের কথা! নয়. এটী ভারতের ইতিহাসের পত্তন থেকে যে সমন্বয়ের আর 
একীকরণের শোত বরে এসেছে তারই ধারা মাত্র । 

খৃষ্রীর প্রথম সহআ্রকের মধোই, ভগবান বুজে পূর্বেই, সুটোমুটা ভাবে আমাদের হিন্দু সভ্যতার 
আধুনিক প্রকাশ এক রকম দীড়িয়ে যায়, হিন্দু জীবনকে তার বিশ্ব-সমন্বয়ের চেষ্টার পথে চালিত করা! 
হয়। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ চিন্ত। যা, তার উপনিষদ, এই সময়ের মধ্যেই রচিত হয়ে যার, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের, 
যথ! উপনিষদের খাষিদের, জৈন তীর্থক্করদের, আর বুদ্ধদেবের উদ্তবও এই যুগে। হিনুর বিশিষ্ট কতক- 
গুলি দার্শনিক মৃতুবাদ এই সময়ের মধোই উড্ভৃত ও স্থপ্রতিঠিত হ'য়ে বায়__বথা ব্রক্ম এবং আত্মা, ও 
কর্ম এবং পুনর্জন্মবাদ , আর আর্ধোর পণ্ডবধবহুল যজ্ঞের পরিবর্থে এই যুগেই জৈন আর বৌদ্ধের 
অহিংস আর জীবদয়, সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে সান্ুভূতি, যা আমাদের ভারতের আমাদের হিন্দুদের এক 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ, ত'-ও সাধারণতঃ গ্রহীত হতে থাকে, পপশুমারণ কর্মদান” ব্রাহ্মণ এই আদর্শ আস্তরিক- 
তার সঙ্গে স্বীকার ক'রে নেন। আধুনিক হিন্দুধর্মের দেবতাঁগণ এই যুগে সম্পূর্ণরূপে প্রকট না 
হ'লেও আন্মতে আন্তে বৈদিক আর্ষের দেবতা ইন্দ্র অগ্নি মরুদ্গণ বরুণ সুর্ধ্য উষ! অস্থি পর্জন্ত পৃষা 
প্রভৃতিদের পাশে স্থান ক'রে নিচ্ছেন,-_ পৌরাণিক বিধুঃ, শী, রুদ্র-শিব, উম এরা নোতুন সৃষ্তিতে 
দেখা দিচ্ছেন; আর্য ব্রাহ্মণের গ্রন্থগুকিতে এ'দের পুজার কথ! বিশেষ কিছু আমরা পাই না, কিন্ত 
হিন্দু সভাতার পত্তনের বুগে এর! যে নানা অবৈদিক দেবত। ও ষক্ষ প্রভৃতি দেবোনিদের সঙ্গে জন- 
সাধারণের কাছ থেকে পৃজ! পেয়ে আস্ছিলেন সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ থাকে ন1!। সমন্বয়ের মূল বাণীটা 
মেনে নেওয়ার পয়বর্তী শতক-পঞ্চের মধ্যে গজমুণ্ড বিস্বরাজ গণেশ প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের আজকাল- 
কার হিন্দুর স্পন্ভি শিব উম বিধুঃ লক ও হিন্দুর ধর্শা-জীবনে গ্রতিষ্ঠা লাভ কঃরলেন। 

এইরূপে একট] বিরাট সমঘয়ের ফলে আমাদের ভারতীয় সভাত1 আর ভারতীয় জীবন পূর্ণতা 
লাভ ক'রলে। তারপর থেকে আমাদের জাতীয় ইতিহাস হচ্ছে এক জতি গৌরবের ইতিহাস। 
ভারতের বাইরে থেক্ষে যে সব জাতি ভারতে এলো,-_পারসীক, গ্রীক, শক, হুণ, ভোট-ব্রক্, শান-_ 
এরা! ভারতীন্ জীবনের অঙ্গীভূত- হ'য়ে গেল। আমর! ছেলেবেলায় ই্কুলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাঠ 
করি, যে, ভারত বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একান্তে অবস্থান ক'রছিল, গারতের সঙ্গে বাইকের 


১৩৬ বীরভূমি 


কোনও জাতের বা দেশের যোগ ছিল না? 11701 870৮ 11) 8৪1১1911010 1501:6101) ) বাইরে 
থেকে বিদেশীর! বার বার ভারতে এসেছে, ভারতবাসীদের জন্ম করেছে, আর এদেশে রাজা হঃয়ে 
বসেছে, আর ভারতবাসীরা তাদের মেনে নিয়েছে । কিন্তু এই ইতিহান সত্য নয়, কাল্পনিক মন-গড়া 
অনুমান-সমষ্টি-মান্র। নান' নূতন তথ্য এখন আমাদের চোখের সামনে উদঘাটিত হ'চ্ছে,.--ভারতের 
বাইরে এশিয়ার নানাদেশে, আফ্রিকায় | মধ্য এশিয়।র মরুদেশের বালুকার জলে, আফানিস্থানের 
বন্ধুর পর্ব্বত গাত্রে, ইন্দোচীনের শাম ক্থোজ চম্পার অরগ্যানীগ্রন্ত মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষে, ইন্দোনে- 
সিয়! ব! দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন কীন্তি আর সেখানকার লোকেদের দৈনিক ন্গীবছে, চীনের আর 
জাপানের ধর্ম -জীবনে আর শিল্প কলায়। এই ইিহান নিলীন আছে। গত পঁচিশ বর ধ'রে লুপ্ত এই 
কথার উদ্ধার চ'লছে, ভারতবালীর পুলক আর বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক নুতন জগৎ উদঘাটিত হচ্ছে। 
আমর! এখন জান্তে পারছি যে বাইরে থেকে মাঝে মাঝে ছৃধর্ধ বিদেশী আঁর্রমপকারী ভারতের 
প্রত্যন্ত দেশ অধিকার ক'বরেছিল বটে, কিন্তু ভারতের সভাতা! তাদের বশ করে ফানুষ ক'রে নিয়েছিল, 
তাদের ভারতীয় সমাজে স্থান দিয়েছিল। আর ভারতবর্ষ প্রায় সার! এসিয়া-ময় সঙ্বর্ষব্যাপী এক দিগ্থিজয় 
ক/রেছিল-_-এই দিগ্রক্জয় পাশব শক্ত নিয়ে হনন আর লুনের অভিযান ছিল না, এই দি্বিজয় ছিল 
ধর্ম-দিখ্বিজয়। “ভারতধর্ম-_অর্থাৎ ভারতের শ্রেষ্ঠ দর্শন চিন্ত। কি ব্রাঙ্মণ্য কি বৌদ্ধ দর্শন আর চিন্তা, 
আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সভ্যতা কলা শিল্প শাসন প্রভৃতি ভারতবর্ষ উদার হৃদয়ে উন্মুক্ত হস্তে 
জগৎকে বিতরপ করেছে । আধ্য আর অনার্ধ। তাদের মৌলিক পার্থক্য আর ভেদবুদ্ধিকে ভূলে গিয়ে 
যখন একাঙগীভূত হয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণ্য-জৈন-বৌদ্ক মতের দ্বার| বৈচিত্রাযুক্ত এক অভিনব স্ুুসভ্য ভাব- 
রাজা আনন করলে, তখন এই কৃতিত্বের উল্লাল প্রকট বা অপ্রকট ভাবে ভারতে চিত্তকে উৎসাছে 
কর্মানন্দে ভরে দেয়, এই উল্লাসের ফলে ভারত তার ভৌগোলিক গণ্ভীর বা'র হ'ল, তার বালী জগৎকে 
শে।নাবার জন্ত ব্যগ্র হ'ল; আর এইরূপে ভারত চিরস্তলের' জন্ত পৃথিবীতে তার স্থান ক'রে নিলে। 
্ী্ট জন্মের পরের প্রথম বর্ষ সহজ্রক এক. হিসাবে ভারত-সভ্যতার সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ, কারণ 
এই যুগের এশিয়ার ইতিহাস হচ্ছে মুখ্যতঃ ভারত সঙ্ভতার প্রচারের ইতিহাস | 14? [706 0)%)]- 
89610 (17009, 6159  015:11597 ), সংস্কতি-কারক তারত-- এই আখ্য1 স্বারা ' একজন ফরাসী 
লেখক এই যুগের ভারতকে অভিহিত করেছেন। ভারতের এই. সভ্যত! প্রচারের ফলে আমরা 
এক বৃহত্তর ভারতের'সথষ্টি আর বন শতাব্দী ধ'খে তার: গৌরবময় ইতিহাস দেখতে পাচ্ছি; ববন্ধীপের 
চন্প কম্বোজ শাঁমের সভ্যত।, প্রাচীন: মধ্য এনিয়ার সভ্যতা,চীনের ও জাপনের আধাংস্মিকতা-ও-শিল-- 
এ সমস্তই, ভারতে নান ধর্ম আর চিত্কার সমন্বয়ের ফল, এই সব দেশে ভারতের কাধ)কারিতা ভারতের 
*মোভাবেরই ফল। 


হিচ্দু-গভ্যত। ১৩৭ 


অত্যধিক সভাতার ফলে সব জাতির মধ্যেই একটা মানসিক আর দৈহিক অবসাদ আসে। 
মুসলমান বিজয়ের পূর্বে ভারতেরও একট! অবসাদ এসেছিল । আর তার জন্ত অন্ত জাতির সম্বন্ধে 
ভারতের একট। সহানুভূতির অভাবও এসেছিলা। প্রার সমগ্র এশিয়ার ধর্ম আর চিস্তা-গুরু 
হওয়ার ফলে ভারতে মুসঙ্গমান জয়ের অল্প পূর্বে বাইরের জাতির সম্বন্ধে একট! অবজ্ঞাও 
ভারতের চিত্তকে কলুধিত কণঝরেছিপ। অন্ত জাতিকে অবজ্ঞার পাপ থেকে অবশ্তঠ কোন 
জাতই যুক্ত নয়। কিন্তু ভারতকে তার জাতীয় মানসিক অবসাদের যুগে এইব্প মনোভাব, 
নোতৃন কিছু শেখবার অনুপযুক্ত ক'রে তুলেছিল। কাজেই যখন আরুবের মরুতে উদ্ভুত নবীন 
ইস্লাম ধর্মী জরাজীর্ণ গ্রীক আর পারসীক জগৎকে আক্রমণ করে জয় করে, বিজিত শ্রীক 
আর পারসীকের সভাতাকে স্বাঙ্গীভূত ক'রে নিয়ে নবীন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মধ্য এশিয়ায় অগ্রসর হ'ল, 
তখন মধা এশিপনার অর্ধ বর্ধর তুর্কের আরব ধর্ম আর গ্রীক ঈরানী সভ্যতার এই নুতন সংমিশ্রণকে 
গ্রহণ ক'রে মুসলমান হল। ঈরানীদর সাহচর্য, নব ধর্ম আর সভাতার গর্বে দৃপ্ত তুর্কেরা যখন 
অত্যধিক-সভ্যত1-ব্যাধিতে অবসন্ন ভারতকে আক্রমণ করে, তখন ভারতের পতন সহজেই ধ'টেছিল। 
তুকাঁদের আক্রমণ আর বিজয় ২ ৩ শতাব্দী উত্তর ভারতে হিন্দুর জীবনে এক প্রবল আঘাত দিয়েছিল। 
কিন্তু ভারতের আত্ম! এই আঘাতে মুচ্ছিত হ'লেও মৃত হয় নি। তার অপুর্ব সমন্থয়শক্তি আবার 
দেখ। দিলে, সম্ঞান-ভাবে নব ভাব-রাজ্য গঠন আবার সুরু ছল। মুসলমান সভ্যতা অর্থাৎ_-পারস্তের 
নুলভ্য মনের সংস্পশে সংস্কৃত ও আমুন নূতন শক্তি আর সৌন্দর্য) মণ্ডিত আরবের মনোভাব-_ভারতের 
মনোভাবের সঙ্গে সহযোগিতা ক'্রতে বাধা হ'ল, আর এই সহযোগিতার ফলে উদ্ভব হ'ল ভারতীর 
সত্যতার এক অভিনব বিকাশ-_ভারতীর মুসলমান সভ্যতা, যার জগৎকে দান হচ্ছে কবীর, আকবর, 
দার] শেকোহ? দিল্লী আগ্রার বাস্ত-শিল্প, তাজমহল, মোতী মস্জিদ; মোগণ চিজ রীতি , খেয়াল 
প্রতভৃতিতে ভারতীয় সঙগগীতের নূতন বিকাশ? নানা নূতন ভারতীয় শিল্প; ভারতের এ্রক্যবিধায়ক 
হিন্দৃস্থানী ভাবা; ভারতের ধর্মচিস্তার সঙ্গে তাই জ্ঞাতি ইস্লাঁমে হুফী চিস্তার অন্তর যোগ? গীত. 
কাব্যের ভিতর দিযে বাঙলার ধর্মাজীবনের যে প্রকাশ হয়েছিল, ঘা থেকে আমর! বৈষণব পদ, বাউল, 
আর রামগ্রসার্দী প্রভৃতি গানের উত্তরাধিকারী হয়েছি, সেই গীত-কাবোর গ্রকাশকে মুসলমান ভাবে 
অগ্প্রাণিত কঃয়ে মারফভী গানের স্যষ্টি। মুসলমান ধর্মের সঙ্গে সংঘাত আর তার সঙ্গে সমন্বয়ের 
চেষ্টা করেন গুরু নানক, তার শিখ ধর্মের উন্মুক্ত ক্বপাণের মতম সর্বাজটিলতাচ্ছেদী একেশ্বরবাদ নিক, 
বা ভারতের জনসাধারণের কাছে নোতুন করে অন্ত তাবে আবার উপনিবদের বাণী শোনাতে পেরেছে । 
এই সব জিনিসের ভিতর দিয়েই ভারতের নবীন যুগেও তার অপূর্ব সমন্থর বৃত্তির গতি আমর দেখ.তৈ, 
পাই। মুসলমান যুগের এই লব জিনিল আমাদের কাছে, এ্রতে)ক হিন্দুর কাছে, আমাদের ভারতীয় 
৬. | এ 


১৩৮ 


সত্যতার অংশ হিসাবে আদরের আর গৌরবের বস্ত। হিন্দুযুগের শ্রেষ্ঠ রিকৃথের চেয়ে আমাদের 
নাড়ীর সঙ্গে এদের যোগ কোনও অংশে কম নয়, সময় ধরলে আর আমাদের জীবনে এদের স্থান ধন্থুলে 


বরঞ্চ অধিকতর নিকটবর্তী, 


মন্তব্য, 


ংবাদ ও বিবিধ 


লেখক কে, জানি না; লেখাটির অর্থ এবং অভি গ্রার়ও সম্যক্রূপে বুঝিণ।ম না) চিঠিখানি 
ডাকে আসিল। ভালই লাগিল, কাজেই নিয়ে ছাপাইর়! দিলাম। লেখকের দেখ! কালে পাওয়। 


যাইবে। 
তিষ্ঠ তিষ্ঠ অগ্রদূত, 
মুক্কাকাশে জলম্ত তারকা, 
হা ছু! মোর অন্তরের সখা! 


ছে মোহন! একি ফোলাছুল--- 


কুম্তাটিকারুদ্ধ দশদিক, 

বন্ধুর পিচ্ছিল পথতল ! 
পথিপাশে ফু'সিছে নাগিনী, 
কোথ) তব বাশির রাগিনী ! 
বে বীর্শীতে কৰিলে উদাসী, 
খুলি সপ্তপুরীহ্বার 
ওএঁকাকিনী বাহিরিয়৷ আলি। 
পবন জানিল সমাচার 
গুহশিরে তারকার দল 


নীরবে করিল হাহাকার ! 
প্ুভাতের আলোকের মাঝ, 
কিরূপ দেখালে হৃ্গিরাজ ! 
ফোথা তব সে উজ্জল আঁখি, 
লুকাইলে ফেলিয়! একাকী! 
কুলের তো৷ কপাটে আগল 
কুলটারে করেছ পাগল, 
ঠাউ, লাই ঠাই নাই আর 
কোথা তব সোগার স্বদেশ, 
দীর্ঘ বা! কবে হবে শেষ? 
বহধিতে পারিন। পদভার 

তথু ছুটি গশ্গাতে তোমার 
ফিরে চাহ, চাহ একবার! 


প্যাহাস্ব প্রতি সমগ্রের ছিতের ভার তাহার নিদি থাকিবার বিধি আমাদের নেশে টঢলিয 


আমিয়াছে.....-জাক্ষণও লেইক্ষাপ শুযরস্থ সেইক্সাপ নিলিগ 


১০০৪৭ “আমি তারতবর্ধের সেই ব্রান্মণ*-__ 


প্রগাভনের সঙ্গে জড়িত হই! “ব্যবসারের পক্ষে লু্টিত হুইগ্া অর্থের প্রঃলাভলে লু -হইয়! যে ত্রান্মপ 


মন্তব্য, সংবাদ ও বিবিধ ১৩৯ 


শূত্রত্বের ফাস গলায় বাধিয়। উদ্বন্ধনে মরিতেছে, গোর! তাহাদিগকে তাঁহার স্বদেশের সজীব পদার্থের 
মধ্যে গণা করিল না। তাহাদিগকে শুড্রের অধম করিয়া দেখিল? কারণ শূত্র আপন শুদ্রত্বের দ্বারাই 
বাচিয়। আছে কিন্ত ইহার। ত্রাক্গপত্ের অভাবে মৃত সুতরাং ইহার! অপবিজ্ঞ, তারতবর্ধ ইহাদের জন্তু 
আজ দবীনভাবে অশৌ6 যাপন করিতেছে 1” __গোঁরা। রবীন্দ্রনাথ। 

১০) "পুরাঁতিনের প্রলয় যঝ্ধের আগুণের শিখার উপরে নুতনের অপরূপ মৃষ্তি দেখবার জন্কই 
পুরুষের সাধনা । রক্তবর্ণ আকাশক্ষেত্রে একট। জ্যেতির্শায় ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। দেখ আমার 
বুকের ভিতরে কে ডমরু বাজাচ্ছে।” --গোর!|। 


ব্রাহ্মণের নিন্দা! 


সরলপ্রাপ, নিষ্ঠাবান্‌, ও শীস্তজ্ঞ ব্রাহ্ণ-পণ্ডিতি অতিশয় ভাল লোক, কিন্তু বর্তমান 
জগতের জটিল ও কুটিল রীতি কিছু জানেন না। তীহাদের প্রতিনিধি সাজিয়া একদল চতুর 
লোক তীহাদের সর্বনাশ করিতেছে । কিন্তু, সরলপ্রাণ, ব্রাঙ্ধপপঞ্ডিত তাহা! ন! বুবিবব! 
আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, আঙ্গকাল পর্বন্রই ব্রাহ্মণের নিন্দ1, কলি, ঘোর কলি, ব্রাঙ্গণের নিন 
কর! কালের রীতি বা 'ফা।শান্‌ হুইরা পড়িল। নিঙ্গা হইতেছে, কিন্ত, আজকাল নহে, স্ুদীর্ঘকাল। 
আর নিন্দা হয় কাহার? প্রকৃত ব্রাঙ্গণের নিন্দ! হয় না, হইবে না এবং হইতে পারে ন1) প্রন্কত 
ব্রাঙ্মণের সম্মান দেশে বাড়িতেছে। তবে, নিন! হয় কাহার? জগ্মগত বা! জাতিগত ব্রঙ্গণ্যের 
প্রতিপত্তিকামী অযোগ্য ব্কিদেরই নিন্দা হইতেছে । এই নিন্দা আধুনিক নছে। পুরাণেও এই 
নি্দা আছে, প্রাচীন সাহিত্যেও এই নিন্দা আছে। ইহা কলির হুল্রক্ষণ নহে। ঘোর 
কলিকালেও সতাযুগের দৃষ্টিও অন্ুভুর কিছু কিছু আছে ব! থাকে, ইহা তাহারই সুলক্ষণ। ব্রাচ্ছণ্রের 
বব্রন্ষণোর নিন্দা! নহে, ত্রাঙ্গণ-মাজেরই নিন্দা! নহে, ব্রাঙ্গপ-নামধারী একদল লোকেরই নিন্ম! হুইরা 
থাকে ।' মহারাষ্ট্রের পনেও এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নিন্দা, বঙ্ধে যবনবিজয়েও এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের 
নিঙ্দা। ইতিহাসংগ্রভৃতি আধুনিক শাস্ত্রের অনুশীলন প্রয়োজন। ইতিহাসও শান, সমাজবিজ্ঞানও 
শান্ত, আধুনিক বলিয়া উপেক্ষনীয় নহে! ব্রাহ্মণ এই সমুন্নত ও সুপবিভ্র কথাটি মূলে 'পারমাধিক'। 
ব্যবহারিক বা এঁহিক জুবিধাতোগের জন্ত যেদিন হইতে এই কথাটির বাধহার আস্ত হইয়াছে, সেই দিন 
হইতে চিনা! আরম হুইয়াছে। 

ধর্স্থানে অধর্দেষ উল তাগুব-নর্তন অনেক দিনই চলিতেছে, তাঙ্ছণ শক্কিহীন, আরিরাও 
এতদিন কিছু করিতে পারেন নাই।. দেশের একাল সাহসী লোক তাহা নিবারণ করিতে চাহে, 


১৪৩ বীরভূমি 


ধর্শস্থানের ও তাহার মালিকের সংশোধন চাছে। দেশের বর্তমান অবস্থায় এই নিবারণ ও সংশোধন 
খুবই কঠিন। দেশের সকল রকম কাজে কয়েকটি দল ক্ববেলই সংগ্রাম করিতেছে, ফাঁজেই দেশের 
কোন কাজ করা খুবই কঠিন। সর্বাপেক্ষা গ্রবল যে দল, তাহা! সর্ববিধ পরিবর্তনের বিরোধী । কারণ 
পরিবর্তন হইলেই গ্রবলতম দল মনে করে তাহার শত্রদলের শক্তি বাঁড়িল, আর মনে করে এইবার 
তাহারও পতন অবস্থস্ভাবী, কাজেই সুবিধাভোগী একদল লোক পরিবর্তন চাহে না। যন্গিই বা পরিবর্তন 
হয়, সে চাহে তাছার দ্বার] হউক, তাহার মতে হউক, অন্তে কেন হম্তক্ষেপ করিবে? ধর্শন্থান যে 
কলুঘিত হইয়াছে, একথা তো! অনেককালই লোকে জানে, এতদিন ব্রাহ্মণের! ক্কিছু করেন নাই, 
করিতে পারেন নাই, আজও কিছু করিবার শক্ষি তাহাদের নাই। সুতরাং ধাহার! ব্রাহ্মণ, তীফারা 
নিশ্চেষ্ট ছিলেন এবং এখনও আছেন। পরিবর্তন-বিরোধী প্রবল দল ব্রাচ্ধণের নামট। পাইলে নিজেদের 
কিছু গ্ুবিধ। করিতে পারে । কয়েকজন ব্রাহ্মণ বদি এই নাম দিয়া গ্রবলদলের সাহাবা করে, তাহ! 
হইলে কি হয়? এই কতিপয় ব্রাঙ্গণের উপস্থিত কিছু পাধিব সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র ব্রাঙ্গাণ- 
সমাজ বৃহ্ত্ধর হিন্দুনমাজে বা আরও বৃহৎ শ্থদেশ-সমাজে নিন্দিত এবং ত্বধিত ন1 হইরা পারে না। 

নিরীহ, দরিদ্র ত্রাঙ্ষণ, তোমার লাটবেলাটে দরকার কি? রাজনীতি একটা শান্ত, এই শান্ত 
যাহার! জানে, এই শাস্ত্রের বিধিবাবস্থানুযায়ী আন্দোলন করার বাহাদের শক্তি আছে, সাহস আছে, 
তাহাদের সঙ্গে তোমাদের বিরোধ করা কেন? লর্ড চেমস্‌ফোর্ড খন লাট ছিলেন, তখন ভারতের 
জাতীয় মহাদভা বা কংগ্রেস, তাহার প্রতি অনাস্থ। প্রকাশ করিলেন। এই অনাস্থা-জ্ঞাপন বৈধ- 
আন্দোলনেরই অঙ্গ, জনসাধারণের ইছা করিবার অধিকার আছে । একজন প্রবল ও ধনী ব্যক্তির 
আহ্বানে নিরীহ ৪ দরিদ্র ত্রঙ্গণের! সত! করিয়া! তাহার প্রতিবাদ করিয়া আমিল। কি বিড়ম্বনা! 
বেচারার1 কি করিল, শতকরা ৯৯'৯ জন তাহ জানে না। নিরীহ ভালমান্থুষদের দীবাখেল।র ছকে 
বসাইয়! এই প্রকারের রাজনীতির থেল' যাঁচার! খেলিতেছে, তাহারা ,গ্রবল ও চতুর) তাহার! যাহা 
করিতেছে তাহ! হিসাব করিয়া জানিয়! বুঝিরাই করিতেছে, সুতরাং তাহাদিগের নিকট আমাদের 
কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু, যাহার! না জানিগ়া এই সব লোকের দ্বার! চালিত হইতেছে, তাহাদিগকে 
এই সব কথা বুঝাইঃ দেওয়! দরকার। | 

ব্রাহ্মণের নামে রাজনীতিক্ষেত&রে কোন কাজ করিতে হইলে টোলে আধুনিক ও প্রাচীন 
রাজনীতি-শান্ত্রের অধ্যাপনা গ্রবন্ধিত কর উচিত। ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকারের 
দাবী ত্রাহ্মণের দিক্‌ হইতে কর! অতিশয় অন্তায় কার্ধ্য)। এই সব কাজের ফল এই কইবে যে হিন্দু 
সমাজে ত্রাক্মণের নামও থাকিবে নাঁ। হয়ত আর হইবে, লক্ষণ সেইরূপ; তবে সিততে সাবধান 


করা ইউচিত। 


মন্তব্য, সংবাদ ও বিবিধ ১৪১ 


বিদেশী রাজার বাবস্থাপক সভা, বড়ই কঠিন, সেখানে আমাদের সম্মান নাই, প্রতিপত্তি নাই। 
তাহাদের রাজনীতি বড়ই কঠিন বিস্তা, তাহাদের পক্ষের লোক, বাগা বাগা তাফিক। দেশের পক্ষে 
সেখানে তাহারাই যাক, যাহার! তাহাদের রাণনীতিশাস্ত্র বোঝে, তাহাদের পক্ষের তাফিকদের নিরন্ত 
করিতে পারে । এ"প্রকারের বিস্তা এবং সাহস যাহাদের আছে, সেধানে বাইবার উপযুক্ত পার 
তাহারাই । কিন্ধ। আমলাতন্ত্র চায় বেশ পোষ-ম।না বোকা-সোঁকা, ধামা-ধরা জনকতক লোক । 
ধর্ম গেল, সমাজ গেল” বণিয়! একটা অকারণ হৈটৈ ভুলিয়া কয়েকজন ব্রাঙ্গণ পাতি দিয়া এই দ্বিতীয় 
প্রকারের প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্ত ঘদি চেষ্ট! করে, তাহাতেও কি নিন্দা হইবে না? কাহার মুখ 
বন্ধ করিবেন? লোকে বলিবে, - সতা হউক, মিথ্যা হউক লোকে বলিতে ছাড়িবে ন।, তোমর। 
তৈলবটের প্রত্যাশায় এই সব অপকর্ম করিতেছ। কাজেই নিন্দ। হইবে। 

আরও কথা আছে; তাহ! এখন থাকুক। 'ব্রাঙ্গণ' হইয়া এসব কাজ করিতে হইত না, 
এ-সব কাঞ্জ ব্রাহ্মণের নছে। ব্রাঙ্গণের কাজ তপন্ত।, জানচর্চা, জ্ঞানবিতরণ হভৃতি। এ-সব কাজ 
ন| করিয়! নবধুগের নবছুগ্ধুগে মাঠিয়। দলাদলির মধ্যে ঢুকি, আধুনিক দলাদলির ময়ল! নমার 
আবর্জান! ঘাটিলে নিম্মাই তে! হুইবে। 

এখন উপায় কি! নিন্দা গুনিলেই অন্তূ্ধী হইয়া ভাবিতে হইবে এই নিন্দা সঙ্গত, কি 
অসঙ্গত 1 যদি অনুমাত্রও সঙ্গতি থাকে, তাহ। হইলে নিন্দকের কথ! মাথ: পাতি! স্বীকার কারতে 
হইবে এবং সংশোধনের জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই .ব্রাক্মণোচিত কাধ্য। সাংসারিক 
প্রতিষোগিতাগ্ন এই নীতির অনুবর্তন অনেকেরই পক্ষে কেবল কঠিন নহে, অসম্ভব বলিয়াই মনে 
হয়। আবকাল, নিজের প্রশংসার ঢককাননাদ অনেকস্থলেই যেন প্রয়োজন বলিয়া! মনে হয়। নিজের 
দোধ গোপন করা, দোষ ধর। পড়িলে কুতর্কের দ্বার) বা মিথাসাক্ষোর দ্বার। তাহ! অগ্রমাণ করা যেন 
প্রয়োজন হুইয়। পড়িয়াছে। 1কন্ত, ইহাকে তো। ব্রাঙ্ছুণোচিত কাধ্য বলা যায়না । নিজের দোষ 
স্বীকার কর ৪ সংশোধনের চেষ্ট। করাই আত্মলাভের পথ, ইহাই ব্রাক্মপোচিত্ব কাধ্য। এই পদ্ধতির 
অনুসরণে বদি সংসারে ক্ষতিগ্রত্ত হইতে হয়, যদি নগণ্য, দরিদ্র ও অবজ্ঞাত হইয়। পড়িয়া! থাকিতে হয়, 
ক্ষতি কি? ব্রাঙ্গণের তাহাই কি শ্রেরঃ নছে? 

বৌদ্ধগ্রন্থে আছে, এক ইপবনে কতকগুলি বুবক গ্রমত্তভাবে আমোদ করিতেছে, আর চোর 
আলিয়া তাহাদের বাহ! কিছু ছিল সব চুরি করিয়া লইয়। গি়্াছে। তাহার! চোর ধরার জন্ত বাস্ত, 
এমন সময়ে মহাত্মা বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত । তিনি তাহাদের বলিলেন, চোয়ের সন্ধান কর। ভাল, ন! 
আত্মার সন্ধান কর! তাল? হদি আত্মার সন্ধান চাও, পথ বলিয়। দিতে পারি। ইহাই ব্রাঙ্ছণের পথ। 
কোন কোন ব্রাঙ্গণ তাহাদের পাখিব অধিকার-রক্ষার জন্য পূর্ববকালে কখন কখন রাজশক্কির সাহাব্য 


১৪২ বীরভূম 
লইয়া সাময়িক নুবিধালাভ করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহাতেই ব্রাঙ্গণের ও হিন্দস্থানের সর্বনাশ 
হইয়াছে। 

ভারতের বা আাঙ্গণের বৈশিষ্ট শদবীনতা _850548% 90%1)019017)6 0 1116 | আশ্চর্য্য 
কথা, ইহা] ইংলগ্ডের ভাবের একেবারে বিপরীত । কিন্তু, কর্াদেবগণ,--বৈবন্বত মন এবং তাহার 
সহকারীগণ, এই ছইটি দেশকে একমুজে গাধিয়াছেন। যতদিন সমগ্র মানবজাতির জন্তু এই 
অস্তমুখীনতার গ্রয়োজন, এই অন্তমুখী-চিস্তা, বতদিন সমগ্র পৃথিবীব্যাপী না হইবে, আর ভারতবর্ষ 
যতদিন এই অত্তূ্থী-চিন্তার সাধন! করিবেন, ততদ্দিনই ভারতের পরমাধু )--আধ্যাত্মবিভার সহিত 
ধাছাদের পরিচয় আছে--তীহার] পৃথিবীর ইতিহাস পড়িয়া এই সব কথ বুঝবিষ্তে পারিতেছেন, 
আমাদেরও বুঝিবার চেষ্ট। কর! আবন্তক। 


নৃতন মাসিকপত্র 

১। . স্র্ফম্ত্ভ্বি--১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাস হইতে এই মাসিকপত্রথানি প্রকাশিত 
হইতেছে । “বঙ্গ-গ্রাস্তীয় মঠাধীশ-সম্মিলন” নামে একটি সমিতি হইস্সাছে, পত্রথানি সেই সমিতির । 
তারকেখ্বরের মোহাস্তের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ন্গ্রবল আন্দোলন হওয়ার পর মঠাধীশ মোহাস্তগণ যে 
আত্মরক্ষার জন্ত সমবেত হুইবেন, ইহা নিতান্তই ম্বাভাবিক। আমব্া এই পত্রের নবম সংখা 
পর্যান্ত পাইয়াছি। এই সম্মিলনের কার্যের ভিতর সংস্কার বা সংশোধনেরও চেষ্টা আছে। ম্ুৃতয়াং 
উদ্দেস্ট সাধু । ব্রাক্ষণ হউন আর মোহান্ত হউন, আর আমলাতন্ত্র হউন, নিজেদের দোষ বুঝিয়! যাহারা 
আত্মশোধন করিবেন, তীহারাই রক্ষা পাইবেন। মোহান্তগণের আত্মশোধন-চেষ্টা প্রশংসনীয় । 

প্রথম কয়েকমাস গ্রীযুক্ত অখিলচন্ত্র সরকার মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। তাহার লিখিত 
কয়েকটি পাগ্ডতাপুর্ণ উচ্চাঙ্গের ভাল ভাল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে! এখন শ্রীগোবিন্দ রামাহুজ দাস 
মোহস্ব, ইহার সম্পাদক । পোঃ সাতবাকুড়া। জেলা মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত। শ্রদ্ধের প্ডিত 
গ্যুক্ত কুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রীমন্তাগবতের “ৰোস্ততি” অনবয়, গ্বামী-টাকা, টাকা ব্যাখ্যা, 
শ্বামী-গ্লোকার্থ ও সুলঙ্সোকার্থ সহ বাহির করিতেছেন। টীকার ব্যাখ্যা খুব সুর হইতেছে। এই 
পঞ্রখানিরি বিশেষদ্ব ইহাতে বাজে গ্রবন্ধ নাই, প্রত্যেক গ্রবন্ধই সারগর্ভ।. অখিল বাবুর প্রবন্ধের 
কথাই নাই। বৈশাখ সংখ্যার ভ্ীপ্রদখনাথ বনু নহাশরের প্ভুবলোৌক-রহস্ত” চৈত্র সংখ্যার জীমহেজ- 
নাথ দান মহীশয়ের "বিশ্বাসের বল”, ভ্রীললিতমোহন রায় সভাশকের ধারাবাহিক প্রবন্ধ "ভীতীরা মাক 
পরিমংংসদেবের আঙ্খলীবনকথা” প্রতৃতি প্রবদ্ধগ্ুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । এই পত্রের লেখকগণ: 


 মন্তবা, সংবাদ ও বিবিধ ১৪৩ 


সকলেই তন্ত্রবিস্তার পারদর্শী,-_'অসার প্রবন্ধ আদে৷ নাই, মফংম্বল হইতে বাহির হয়, গ্রইগুলিই ইহার 
বিশেষত্ব। অগ্রিম বাধিক মুলা সডাক তিন টাকা মাত্। আমরা এই পত্রের ও এই লঙ্ষিলনের 
উদ্নতি কামন! করি। 

বাজল! দেশে যে-সব মঠ আছে, তাহাদের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এই পত্রে কিছু 
কিছু আলোচন থাকিলে ইছ সর্ববাজ-নুন্দর ছইবে বলিয়া! মনে করি। 

২ | ভ্রীঞ্রীনীল্লাজ-হ্মাঞ্গুজী--১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাস হইতে এই 
নুমু্রিত ও পরিচ্ছন্ন পত্রিকাখানি আমর! নিয়মিতরূপে পাইতেছি। . বর্ধমান জেলার ভীপাট ভ্রীখও 
হইতে প্রকাশিত | সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ ঠাকুর শান্ত্রী। বার্ধিক ভিক্ষা! সডাক ২॥* টাক1। 
বাজলার বৈষ্ণব সাধনায় শ্রীথণ্ডের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 'খগ্ডবাসী নরহুরি মুর়ারি সুকুল্দ, 
ইহার! শ্রীগৌরাঙ্গনুলগরকে প্রাণের প্রাণ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের মাধুরীতে বিহ্বল হুইয়! সেই 
আদ্বাদন মানব-জগংকে দিয়া গিয়াছেন। জ্ীখণ্ডের চরণে প্রণাম । পন্রিকাখানির নাম ধুৰ ভাল 
হইয়াছে । বেদের মধুবিদ্তা শ্রীবুন্দাবনে মধুমতী সখী, আর তিনিই গ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় পটল নরহরি 
সরকার ঠাকুর। তাঁহার বংশে এখনও অনেক পণ্ভিত আছেন, সাধু, তক্ত ও ভাবুক আছেন। 
আজ বাঙ্গলা ' দেশে সাহ্ত্যের নামে “মধু” বলিয়। বিষের বাবসায় চলিতেছে, কাজেই খণ্ডবাসীগণ 
'গৌরপ্রেমমধু* বিতরণ করিয়! আমাদিগকে বাচাইবার জন্ত এই যে ব্যবস্থ। করিয়াছেন, ইহাতে আমরা 
উল্লসিত ও আনন্দিত হুইলাম। সম্পাদক মহাশর প্গ্রীতি-সন্গর্ভ”এর মুল ও বজান্ুবাদ বাছির 
করিতেছেন। পত্রিকাখানি খুব ভাল হটতেছে, ভাল জায়গার কাগজ, ভাল লোকের হাতে, ক্রমে 
আরও ভাল হইবে। প্ভ্গৌরাল-প্রিয়-গোঠী” ইহার সহায় হউন। 

৯০০ 0তনম্ধী- চতুর্থ বর্ষ-_কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ১৩৩৪ সালের ফান্তন মাস হইতে 
পুনরায় নিয়মিতভাবে বাহির হইতেছে। আমর! প্রথম চারি সংখা। পাঁইয়াছি। অকিঞ্চনতাবে 
জাজীবন দেশে দেশে ঘুরিয় ধর্মের জী সমাজের জগ্ত অল্পলোকই খা্িয়াছেন, খাটিতেছেন ও খাটিতে 
পারেন। শক্ত যোগেক্জমোহন ঘোষ ভক্তিবিনোদ, তত্বভৃষণ মহাশয় এই শ্রেণীর একজন একনি 
সাধক। প্গোবিন্দ দাসের করা” আর বাঙলার বৈষ্ণব-সাধনার প্রতি কোন কোন গ্রস্থকারের 
অত্যাচার-সন্বদ্ধে যে আন্দোলন, এই যোগেন্্রমোহনই তাহার নেতা । এই কাধের সমগ্র কৃতিত্ব এই 
যোগেন্ছমোহনের প্রাপা। এই কার্য করিতে ভাহাকে যেরূপ কষ্টস্বীকার. করিতে হইয়ান্ধে, ভাহ! 
লাখারণ মাগুষের পক্ষে অসস্ভব। এই পশ্ত্িকাখাদির তিনিই সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী । পোঃ 
্বণগ্রাম, ঢাক! হইতে গ্রকাঁশিত ) অগ্রিম ঘাধিক হৃল্য ২।* মাজ। প্রীগৌরালমহাগ্রভুয় ধর্াকে উদ্ানব- 


ভাবে প্রচার করা, ধর্শকে কেবল মন্দিরের ভিতর অবরুদ্ধ না রাখিয়া! মানবজাতির যাবতীর কল্যাগসুখী 
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5৪88 বীরভূম 
প্রচেষ্টায়, আলোকপাত করির! তাহাদিগকে সঞ্জীবিত ও স্থপথগামী করাই ধর্গ্রচারকের কষ্তবা, 
এইরূপ ধাহারা বিবেচনা করেন তাহারা এই পত্রিকাখানি পাঠ করিয়! আনন্দিত হইবেন । 

*চৈতন্তভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত” “শিক্ষা -সংস্কার” প্রভৃতি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা 
আনন্দিত হইলাম। শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিভ্ভাতৃষণ প্রসৃতি ন্থলেখকগণ নিয়মিত লেখক । এই 
পত্রিকাখানির বছুল প্রচার প্রয়োজন । 

৪। প্পুন্পিক্ষমী_এই নামের ছইখানি পঞ্জিক1 পাইতেছি। একখানির সম্পাদক প্রসি্ধ 
নাট্যকার রাক্স বাহাছুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূম জেলার লাভপুর হইতে প্রচ্ছাশিত। এখানি 
সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিক! | বাধিক মুল্য তিন টাক! ছন্ন আনা । ইহাতে গল্প, কবিস্তা, ছবি, বিজ্ঞাপন 
প্রভৃতি সবই আছে। মফঃম্বল হইতে প্রচারিত এই কাগঙ্গথানির পশ্চাতে অনেকগুলি লেখক ও 
সাহ্ত্যপ্রিয় ব্যক্তি আছেন। সুতরাং ইছার উন্নতি ও স্থাকিত্ব একরূপ নিশ্চিন্ত বলিলেও চলে। 
আমরা! পত্রিকাখানির উন্নতি কামনা করি। গত চৈত্রমাসে এই পত্রিকার ২র বর্ষ ৫ম সংখা 
বাহির হইয়াছে । | 

"এই নামের দ্বিতীয় পত্রিকাখানি অতিশয় ক্ষুদ্র, ময়মনসিং জেলার আইই্ঘরিয়। নামক গ্রামের 
( পোঃ আচমিত1) শ্রীশশিভৃষণ হোম চৌধুরী ইহার সম্পাদক । * এখানি ধর্ম প্রচারিলী। মালিহাটা 
মিবাসী ভীমান্‌ বিভূতিভূষণ ঠাকুর (প্ীনিবাস আচার্ধ্য প্রভুর বংশধর ) বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত; 
তাহারই শিল্কের! এই পত্রিকাখানি বাহির করিতেছেন। সাধু চেষ্টা, সফল হটক। কাগজখানির 
ছাপা ও কাগজ আরও ভাল হওয়া আবশ্তক। রর 


অন্যান্য পত্র ও পান্দ্রিক 


এই মাসিক পত্রিকাগুলি নৃতন। ইছ! ছাড়া, হাবড়া, আন্দুগ হইতে প্রকাশিত “তক্তি”, 
হুগলি, এলাটি হইতে “তক্তিগ্রভা') কুমিল্লা সাধনা, ) *নবন্ধীপ প্ঞ্ীবিষুপ্রিয়া গুগোরাজ” 
হাঁবড়!-_-'সাহিত্য- সংবাদ” ? আসাম, কোকিলামুখ “আধ্যদর্পণ*” কলিকাত1--“তত্ববোধিনী-পত্রিকা, 
“মাতৃমন্দির' “সজ্জীতবিজ্ঞষন গ্ুবেশিক1” নিয়মিঙ্রূপে পাইতেছি। সাধারণ শ্রাহ্ধলমাজের পাক্ষিক 


বাঙ্গালা কাগজ *তত্বকৌমুদী” পাই থাকি। 

সাপ্তাহিক 'হিতবাদী, 'বজবাসী” “মেদিনীপুর হিটৈষী” পঞ্চায়েখ ( ঢাক1), স্থরাজ ( পাবন! ), 
রাজবাড়ি-পত্জিক।”, হিন্দুরঞ্জিক! ( রাজনাহি ), 'মাপদছ-সমাচার” শক্তি (বর্ধমান ), খুলনাবাপী ও 
ইংরাজী সাগাছিক 706 10100121) 11988520667 আসিয়া থাকে। হিম্টুমিশন (পাক্ষিক ) হ্ন্দি 
€(সাগাহিক ), প্রজার কথ! (পাক্ষিক ), আধথিক উন্নতি (মাসিক ) কষিসম্পদ (দানিক) 
'আলিতেছে। 





বীরসভূমি ৯_-৪, শ্রাবণ, ১৩৩৫ 


নিত্যলীলা 


১। ভক্ত, ভগবান্‌, ভক্তি 


কথাট! এমন, যে আমাদের কাহারও তাহা বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু, 
শ্রীভগবান্‌ তাহা নিজেই বলিয়াছেন ;- বনু স্থানে বনু প্রকারে বলিয়াছেন, প্রথম প্রথম 
ইঙ্গিতে ও আভাসে, শেষে স্ুৃস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বলিয়াই 
আমর! বলি এবং বলিয়া আশা পাই ও বলপাই। কথাটা এই-_-০ভস্ডজ্ভ স্বস্ড 
জীভ্ভঞ্গল্লান্লেন্দ্র অন্পেম্কাওড ম্বড়ি ৯ কথাটি বহিরঙ্গ-তত্বের বিচার 
ব! পরিমাপের কথ নহে,--অন্তরজ ও অন্তরতম অনুভবের কথা । 
ভক্তের পুজা যখন শ্রীভগবানের পুজা অপেক্ষা বড়, আর তুমি আমি বখন 
কেবলমাত্র পৃজারহ অধিকারী, তখন তোমার কাছে, আমার কাছে ভক্তই বড়, ভক্তই 
প্রথম সত্য; প্রথমে ভক্ত, তাহার পর ভগবান্‌। “ভক্ত বড়,_-ইহার অর্থ 'ভক্তি” বড়। 
ভক্তি ভক্তের নহে, তক্তই ভক্তির। অতএব, ভক্তিই বড়, ভগবানের অপেক্ষাও বড়, 
ভক্তের অপেক্ষাও বড়। এই ভক্তিই খেলা করিতেন্বেন; এক হাতে তার ভক্ত, আর 
এক হাতে ভগবান্‌,_-এই উভয়কে লইয়! ভক্তিদ্দেবী খেলা! করিতেছেন। তক্তির এই 
খেলার নামই লীলা । ধীহার। ভাগ্যবান্‌, তাহারা এই লীল!। বা ভক্ত'ভগবানে খেলা 
দেখিতেছেন ; কিন্তু বিনি খেলাইতেছেন, উভয়কেই নাচাইতেছেন, তিনি গোপনে 
লুকাইয়া আছেন । ূ 
. এই ভক্তি কি, তাহ! জানি না, তবে জানিতে চাই। কখন তাহাকে জানিতে ব! 
জানিয়া শেষ করিতে পারিব ন1। কিন্তু, খুঁজিব; আর বুঝিব-জানিতে পারিলাম না, 
বুঝিলাম না, পাইলাম ন!। 'পাইলাম না' ইহা বুঝিয়। কাদিব ও পাগল হইব; আর 
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খু'ঁজিব, কেবলই খুঁজিব। অন্য অভিলাষ যত, সকলই ছাড়িয়!, ধর্্মাধর্ম্ম, বেদবিধি, 
ইহকাল পরকাল, তুমি আমি সব ভূলিয়!, খুঁজিব কেবলই খু'ঁজিব, অনন্তকাল কেবলই 
খু'ঁজিব ;-_-ইহাই পথ, সাধন-পথ, ভাগবত-ধর্ম্মের সাধন-পথ, শ্্রীরাধাগোবিন্দ-আরাধনার 
পথ। শ্রীগৌরাঙ্গম্রন্দর এই পথের পথিক হইয়া এই পথে তীছার শ্রীপদাস্ক 
চিরকালের জন্য অস্কিত করিয়! আমার্দিগকে--এই কলির জীবদিগকে, এই পথ দেখাইয়া 
গিয়াছেন। আমরা বুঝিয়াছি, আর পথ নাই-_“নান্যঃ পন্থা বিভাতেহয়নায়” | ইছা ছাড়া 
পথ নাই, আর অন্ত পথ নাই। পথিকের পুরস্কার--পাওয় নয়, 'চাওয়1?; পাওয়া 
নয় “হওয়া”-কাঙ্গাল হওয়া, ভিখারী হওয়া, পাগল হওয়া । তত্তি কি? “অন্য 
ভজনম্চ__শ্রীভগবানের ভজনা, কেবলই ভজন1-_এই ভজনাই শেষ, ইহার আর অগ্য 
কিছু পুরস্কার নাই। ভজনা,-_নিত্যকালব্যাপী ভজনা, শেষহীন ভজন! । 

ভক্তিই বড়, ভক্তিই মূল। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে একটি সম্থন্ধ, এই ভক্তির 
দ্বারাই স্থাপিত হয়। এই সম্বন্ধ অবশ্য নুতন নহে, নিত্য ও চিরপুরাতন ; কিন্তু, বিল্মৃত। 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বলিলে বুঝিতে হইবে, চির-বিরাজিত, অথচ বিস্মৃত,_-এই নিত্য-সম্ন্ধ 
প্রকটিত হয়, ক্রিয়ান্বিত হয় । ইহাও নিত্যের প্রাকট্য। এই ভক্তি যেকেবল ভক্তকে 
মন্ত ও বিহ্বল করেন, তাহা নহে শ্রীভগবান্কেও বিহ্বল করেন, অন্ুরষ্রিত করেন, 
মত্ত করেন। 

কষেরে নাচার গ্রেমা, ভঞ্জেরে নাচায়। 

ভক্তির কার্য অনুরঞ্জন, ধ্বংশও নহে, নব-নির্্মাণগড নহে। ভক্তি রং ধরান্‌। 
তক্তে ষে রং ধরান্‌, তাহা! সকলেই বোঝে, সকলেই জানে, সকলেই দেখে । কিন্তু, 
অসীম এঁখর্যাশালী, অনন্ত ব্রহ্ষাগুপতি, বাকামনের অগোচর অথচ সর্ববাশ্রয়, বিরাট মহান্‌ 
ও স্বপ্রকাশ বলিয়া ধিনি নিখিলবেদে পরিচিত, -ভাহাতেও রং ধরান্‌, তাহাকেও পাগল 
করেন, বিহ্বল করেন, নাচান্‌, কীদান্‌, মাতান্‌! ভদ্রলোকের! বলিবেন---অসম্ভব, অতি 
অসম্ভব, অশান্ত্রীয়, অবৈদিক, অধযৌক্তিক--+এই কথা; ভগবানকে আবার মাতাইবে কে? 
সর্বেবশ্বরের আবার ঈশ্বর, সর্ববনিয়ামকের আবার নিয়ামক ! বাতুলের কথা, অশ্রদ্ধেয়, 
অশ্রোতব্য। | ৃ | 
কিন্ত, ইছাই সত্য । তোমার আমার কথা নহে। ধাহার! দেখিয়াছেন, জানিয়াছেন, 
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বুবিয়াছেন, দেখিয়া জানিয়া বুঝিয়। জগতের গুরু হইয়াছেন, মানবজাতির চিরকালের 
পথপ্রদর্শক হইয়াছেন তাহাদের কথা, হঠাৎ উড়াইয়। দিবেন না। দোহাই ভাই, পায়ে ধরি, 
কথাগুলে হঠাৎ হাসিয় উড়াইয়! দিবেন না। এই কথা বুকের ভিতর লইয়া আমাদের 
সোণার গৌরের এই. সোণার গৌড়দেশ চারিশত বর্ষ ধরিয়া দিনরজনী গুম্রাইতেছে, 
অনির্ববচনীয় মর্্মব্যাথায় নীরৰে কীদিতেছে। এই কথা অবৈদিক নহে, ব্দেগোপ্য। 
বাংলার কাণে, বাংলার প্রাণে এই বেদগোপ্য কথ! গোঁর-নিতাই বলিয়! গিয়াছেন। 
বিস্মিত চকিত বাংল! এই বাণী গশুনিয়াছে। চারিশত বর্ষকাল, বড় হৃঃখে, বড় ছুর্দশায়, 
বড় যাতনায় ও মন্ম্পীড়ায় সোণার বাংলাদেশ, এই বাণী,_-এই মন্মবাণী বুঝিতে ও 
বুঝাইতে চেষ্ট। করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না । এখনও পারে নাই, বুঝিতে ৪ বুঝাইতে, 
কিন্তু, পারিবে । ইহাই বঙ্গের মন্্নকথা, ভারতের সনাতনী বাণীর ইহাই সারাতসার। 
ইহারই নাম প্রেম। প্রাণ দিয়া, সর্ববন্থ দিয়!, দীন হইয়া, রিক্ত ও সর্ববস্াস্ত হইয়৷ বাঙ্গালী 
একথা বুঝিবে ও জগতকে বুঝাইবে। ইহাই বাংলার ব্রত, ইহাই বাংলার পণ, ইহাই 
বাংলার বৈশিষ্ট্য । 


২। প্রেম 


কথাটা! কি? ভ্ভক্তি--০ক্ষন্বতন ভ্ভক্তন্কে ম্বহ্ছে ও্ীভ্ভগ্গ- 
স্বাম্ক্কেও অশ্ন্লক্জিভ্ড হ্কর্ে- বিহ্বল করে, নাচায়, মাতায়, কীদায় । 
ভক্তিদেবী যখন এই কাধ্য করেন, তখন তাঁহার নাম হয় প্রেম বা প্রেমভক্তি । নাম 
নৃতন হউক, কিন্তু বস্ত সেই একই । 'ভক্তিরস্যভজনম্, 'পরানুরক্তিরীশ্বরে” 'কস্মৈচিৎ 
পরমপ্রেমরূপা” ৷ নারদ, শাগ্ডিল্য প্রভৃতি প্রাচীনদের এই সব. কথা, বড় গুঢ়, বড়ই নূতন, 
আজও নূতন, কালও নূতন, নিতুই নৃতন। ০৩রান্ম£ ০৩্রস্মঞ ০ম £ 

প্রেম কি? পরানুরক্তি বা এঁকানস্তিক অনুরাগের পরাকাষ্ঠাই প্রেম। 'মমত্বাতি- 
শয়ান্কিতঃ, অতিশয় মমতাধুক্ত হৃদয়-ভাবের নাম প্রেম। আমি তাহারই, সে আমারই ; 
আমি তাহারই, শুধু তাহারই, আর কাহারে! নই গো আমি আর কাহারও নই, এই 
প্রকারের পাগল-কর! ভাবের নাম প্রেম। এই ভাব বা প্রেম অক্ষুয় ও অমর, কিছুতেই 
তাছার ধবংশ নাই। ধবংশের শত শত কারণ রহিয়াছে, অথচ, ধ্বংশ নাই। প্রেম 


4. ক 


পুরাতন হয় না, কমে না, কেবল নৃতন হয়, আর বাড়িয়া যায়। এই প্রকারের ভাৰ- 
বিশেষের নাম প্রেম । দাসে প্রভুতে, সখায় নখায়, পুত্রে ও পিতামাতায়, কান্তার় ও 
কাস্তে এই প্রেমের বন্ধন হয়। কাজেই দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর,_-এই চারি- 
প্রকারের প্রম। কান্ত ও কাস্তার বা প্রিয় ও প্রেয়সীর প্রেমই সর্বাপেক্ষা নিবিড়। 
আবার এই কান্তা-প্রেম যেখানে একেবারে স্বাধীন ও স্মতঃল্ফু্ত, বাহিরের কোন' কিছুর 
কোনরূপ বাধ্যত্ত।-বন্ধন নাই, সেইখানেই এই প্রেম সর্বেবাচ্চ, সেইখানে ৰা সেই অবস্থায় 
এই €্রাম তাহার পূর্ণতার চরমসীম! প্রাপ্ত হইয়াছে । এই প্রেম প্্রীরাধাকৃষণণের সম্বন্ধ 
ৰা বন্ধন, অথবা এই প্রেমই আীরাধাকৃষ্ণ। জ্ীরাধাকৃ্ের লীলায় এই প্রে্ চির-বিলসিত। 
এই প্রেম মিত্য, এই প্রেম সত্য, এই প্রেমই পরমার্থ। 

কিন্ত, সাধু, সাবধান ! এই প্রেম, তোমার আমার দেহ ইন্দ্রিয়ের স্থখভোগের 
এই মায়িক জগতের নহে । পত্রঙ্জ বিন! ইহছ'র অন্যত্র নাহি বাস» । এখানে, এই “আমার 
আমার বলা জড়-চেতনের ঘন্্ময় গনিতা সংসারে, ইহ! একটি ভাবমাব্র, ধ্যানের বস্ত 
মাত্র, ইন্ড্রিয়গ্রাহা বা দেহভোগ্য একটা বিষয় বা বস্তু নহে। ইহ! অপ্রাকৃত, শুদ্ধ 


ও চিন্বায়। 


৩। প্রেমঘন- জীগৌরাঙ্গ 


আবার এই প্রেম একটি রূপক বা! আধ্যাত্মিক ইন্দ্রজালও নহে। এই প্রেম 
অনুমান নহে, কল্পনা! নহে। ভারতবর্ষ এই প্রেম দেখিয়াছিলেন, স্পঙ্টরূপে দেখিয়া- 
ছিলেন। ইন্ড্রিয়গ্রাহা শ্ুল জগত্ও তত স্পঙ্ট হয় না, তত সর্ব্বেন্দ্িয়াকর্ষক হয় না। 
অতিশয় স্পষ্টরূপে, সমগ্র সত্ব! ও চৈতন্যকে অভিভূত করিয়া এই প্রেম আসিয়া 
গোপনে শ্রীতৃন্দাবনে দেখ! দিয়াছিলেন। তারতের বেদ, ভারতের খষি; নিখিল বেদ 
নহে, নিথিল খধি নহে, জতি ভাগ্যবান বি কতকগুলি, আর অতিভাগ্যবতী শ্রুচতিবিদ্া 
কতকগুলি, এই প্রেমকে দেখিয়াছিলেন, এই প্রেমের সেবা! করিয়াছিলেন, এই প্রেছে 
আজ্মনিবেদন করিয়া, এই প্রেমকে দিজন্ব করিয়ছিলেন। গোপনে-_ অতি গোপনে, 
ীবন্দাবনে! ভারতের সাধনার এই গুগ্তকথ! সেদিন শ্রীবৃন্দাবনেরই লকলে জানিতে 
পারেন নাই। বাছিরের ভারতবর্ষ রাজ)মদে মত্ত ছিল, কেমন করিয়া জাদিবে ? কিন্ত, 
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প্রেম আলিয়াছিলেন, গোপনে-_অতি গোপনে । সে প্রেমের কোমলমধুর সরস পরশ 
বাহার! পাইয়াছিল, তাহারা নীরবে প্রাণের ভিতর যতনে অতিগোপনে তীহ। লুকাইয়। 
রাখিয়াছিল। ব্যস্ত করার জিনিষ নহে, ব্যক্ত হয় না। কিন্ত, একেবারে অব্যক্ত 
যে ছিলেন তাহা নহে-_কিছু কিছু কোন কোন স্থানে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত 
হইয়াছিলেন। | 

বাংলার চরম পরম সৌভাগা, সেই প্রেম চারিণতব্ধ পূর্বের মুদ্তি লইয়৷ আসিয়া- 
ভিলেন__নিজেকে জানাইবার জন্য, নিজেকে বিলাইনার জন্ত | ইহাই শ্ীগৌরাঙ্গ-লীল। । 

ভারতের সনাতন ধর্্দের সকল তব্বই শ্রীগৌরাঙ্গদেব শিখাইয়! ও বিলাইয়! 
গিয়াছেন। তিনি “দর্ববধর্ম্মময় | কলির প্রভাবে মানুষ ধর্ম ভূলিযাছিল, সেই পুরাতন 
ও সনাতন ধর্মকে তিনি ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু, সেই 'সর্বরধর্মমময়। পরম গ্রভূর চরম ও 
গু দান__এই প্রেম _শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম বা নিত্যলীল। ও তাহার সাধন । 

বড় কঠিন কথা । “এ বড় কঠিন ঠাই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই'। একথ! বলিতেই 
ভয় হয়। 'পাঁছে অরপিকে শুনি অনর্থ করয়' । জিনিষটা এমনই যে যাহার! ভাবুক 
ও রসিক নহে, তাহারা ইহার প্রকৃত তত্ব না বুঝিয়! এমনভাবে বুঝিবে যাহাতে অনর্থেরই 
উৎপত্তি হইবে । কিন্তু, কি করিবে? তাই বলিয়! কি চরম ও পরম সত্য অব্যক্তভাবে 
চিরনির্ববামিত হুইয়। থাকিবেন? শাদন যখন একান্তভাবে বাহিরের, তখন তাহাকে 
সম্মান করিয়। আমি যে পদে পদে নিজের কাছে অসম্মানিত হই | এই অসম্মান যে অসহ্। 
কাজেই, শাসন থাকুক, প্রয়োজনমত থাকুক, কিন্তু এই শাসন ভয়ের নহে, লোভের 
নহে -__প্রেমের । কেবল প্রভু নহে, বিভূ এবং প্রিয় বাহিরের শাসনের ক্রীতদাস হইয়া 
কেহই থাকিবে না । বাহিরের শাসন কেন? ভিতর আধার বলিয়া । কিন্তু, চিরকাল 
কি মানব-হৃদয় অন্ধকারেই ডুবিয়। থাকিবে? ভিতরে কি আলো জ্ঁলিবে না? বেদ 
বলিয়াছেন, জাছেন এক তেজোময়, অস্ৃতনর পুরুষ,-_বাহিরেও আছেন, ভিতরেও 
জাছেন। ভিতরে তীছার বাণী বতদিন না শুনিতে পাই, ততদিনই ভয়ে ভয়ে বাহিরের 
শীমন মানি! চলি, ততদিনই বাহিরের অপেক্ষা । কত যুগ কত মহাযুগ কত মন্বন্তর 
গেল চলিয়া । বৈবস্বত মন্বস্তর, অফ্টাবিংগতি দিব্যযুগ, তাহারও চতুর্থপাদ। লামাদের 
এই ব্রক্মা্ডের ধিনি বরক্গা, হারও পরমাযুর অর্ধেক কাটিয়া গেল! বেলা যায়, আজও 


১৫৭, বীরভূমি 
মানবজাতি নিজের ভিতরে আলোক দেখিবে না! আজও কি ণ্ৰাশি বাজিবে না” ? 
কেবল বাহির্টর নহে, “হৃদয়-কুপ্তীবনে* ? 

বাশি বাঙ্তিয়াছে, প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়েই বাজিয়াছে। শ্্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের 
আবির্ভাব, এই কলির-প্রথম সন্ধ্যায় কেন হইয়াছিল । তাহার! হৃদয়ের অন্ধকার ক্ষালন 
করিয়াছিলেন, একটি নির্দিষ্ট বা নির্ববাচিত বা অন্রশৃহীত' দলবিশেষের নহে, সকলের । 
'ছুর্ম্মতি অতি পতিত পাষণ্ডী” সকলের হুৃদয়-শোধন করিয়াছেন, ব! করিগ্ডেছেন। তবে 
আমর ভয় পাই কেন 2 রর 

নিজেরই “হৃদয়কুপ্ত' বনে সেই তেজোময় ও অমুতময় পুরুষকে ফিনি দেখিবেন, 
তাহার বংশীর আহবান যিনি গশুনিবেন. তিনি রাগমার্গের পথিক । এই রাগঙ্ার্গই প্রেমের 
সাধন, এই রাগমার্গ আশ্রয় করিয়াই নিত্যলীলায় প্রবেশ করিতে হইবে । এই রাগমার্ 
বিধিকে ধংশ করে না, সফল করে ও সত্যোপেত করে, মধুর করে ও প্রিয় করে, 
প্রাণময় ও অর্থযুক্ত করে, উদ্দ্বল স্থন্দর স্থগম ও লোভনীয় করে ! 


৪1 নিত্যলীল। 


এই নিত্যলীল! কেবলমাত্র একটি মতবাদ ব! দার্শনিক সিদ্ধাস্তমাত্র নহে। হার 
মধুরভাবের সাধক, ঝাহার! রাগমার্গের পথিক, ইহ। তাহাদের সর্ববকালব্যাপী সমগ্রজীবন- 
ব্যাপী সাধনার বস্তু, ধারণা ও ধ্যানের বস্তু । দেহের ক্রিয়াকে তাহার শেষলীমায় 
কমাইয়। আনিয়া, ইন্দ্রিয় গুলিকে রক্ষা! করিয়া সতেজ করিয়া অপচ বাহিরের বিষয়সমুহ 
হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যান্নত করিয়া, প্রাণকে অচঞ্চল ও শান্ত করিয়া, মনকে উজ্জ্বল 
অথচ প্রসন্ন করিয়৷ সাধক এই 'বুদ্ধিগ্রাহা, শতীন্দ্রিয়', চিদানন্দ রসধামে প্রবেশ করিয়। 
নব নব অভিভ্ঞত1 সংগ্রহ করেন। | 

মানবজাতি আঁধারের মধ্যে পড়িয়। সংগ্রাম করিতেছে, আলোকের জন্য,--মুক্তির 
জন্য। এ সংগ্রামের শেষ নাই, বিরাম নাই। চলিতেছে, চলিতেছে । একদিকে 
থাযিতেছে, আর একদিকে আরম্ভ হইতেছে । একদেশে থামিতেছে, আর একদেশে 
আরম্ত হইতেছে।. কিন্ত, চলিতেছে, সংগ্রাম চলিতেছে। আলোকের জদ্থ, 
মুক্তির জন্ক এই সংগ্রাম। প্রত্যেক জীব চাহে, সেই নিত্য আলোক চাহে, মুক্তি 


নিত্যলীল! | ৬১৫১ 


তাঁহার নাম। জ্রীরাধাকৃফ্ের প্রেম, সেই নিতা আলোক, নিত্য মুক্তি ! কিন্তু, আমাদের 
ংসারের বনু যুগযুগান্তের বন্ধধারণ। ও সংস্কার, আমাদের হৃদয় ও মনের উপর চাপিয়া 
বসিয়! আমাদের ভবসাগরে ডুবাইয়! রাখিয়াছে। ভাসিব মনে করিলেও ভাপিয়৷ উঠিতে 
পারি না, মুক্ত আলোকে উদ্দার বাতাসে মাথ! তুলিয়া ভাসিয়া উঠিতে পারি না। আবার 
অনেক সময়ে অতলেই তলাইয়! স্বপ্ন দেখি যেন ভাসিয়! উঠিয়াছি, কিন্তু তাহ! স্বপ্ন ১ 
অলীক ও ক্ষণস্থায়ী, ভাসিয়! উঠিতে পারি না । কিন্তু, ভাসিয়া উঠিতে হইবে । যত 
ভাসিবে, কৃত্রিম সংস্কারের বন্ধনরজ্জু ছিড়িবে। অন্থর-ম।নুষের লোভের দ্বারা কামের দ্বার! 
যে নঙ্গর স্থদীর্ঘকালে গড়িয়। উঠিয়াছে, স্বার্থ-সন্ধানের কাদার ভিতর যে নঙ্গর শক্ত হইয়। 
পু'তিয়! বসিয়! আঁছে, তাহ তুলিয়া ভাসিয়৷ উঠিতে হুইবে। ভাসিবে ; সমগ্র জগত, 
সমগ্র মানবজাতি আজ ভাসিয়। উঠিবার জন্য, আলোক ও মুক্তির মধ্যে মাথা তুলিয়া 
ঈড়াইবার জন্য ক্রমে ক্রমে সমবেত হইতেছে, “আসিবে, সেদিন আসিবে”। শ্রীরাধা' 
কৃষ্ণের নিতালীলার মন্নকথ! ব্যক্ত হইবে । কারণ, তাহা সত্য. পরমার্থ ; তাহা আলোক, 
তাহা মুক্তি। তোমর! নির্ভীক হও, শ্রীনিত্যানন্দের ভুঙ্কার শুনিয়া নির্ভীক হও; শ্রীরাধা- 
গোবিন্দের নিত্যলীলার মন্দ্নকথ ব্যক্ত হইবে। নিত্যলীলার পরিমল প্রতি জীবের হৃদয়ে 
মনে প্রাণে সঞ্চারিত হইবে । ইহা রাগ্নমার্গের কথা, প্রত্যেক মানবাত্মার বঙ্ধন মোঢচনের 
বার্তা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বার্তী । | 
বিধির প্রয়োজন কে অস্বীকার করিবে? বাহিরের শাসন, শাস্ত্রের ও সমাজের 
শাসন, সদাচার পালন, নিতাকর্ম্মের অনুষ্ঠান, নুশৃঙ্খলিত জীবন, ইহাদের প্রয়োজন কে 
অন্বীকার করিবে? যে অস্বীকার করিবে, সে অন্থুর, সে রাক্ষস, সে দানব, সে পিশাচ, 
সে পশু, সে যথেচ্ছাচার, সে উন্মার্গগামী। কিন্ত, এই বিধি, শাস্ত্র সমাজ, ইহারা কি 
চিরকাল আমার বাহিরে থাকিয়া আমায় ভয় দেখাইয়া, আমায় লোভ দেখাইয়া, আমায় 
পঙ্গু করিয়! রাখবে । প্রভু কি বিভু হইবে না, বাহির কি ভিতর হুইবে না? 
এই সাধন চলিতেছে, সুতরাং ইহার সংবাদ জওয়া আবশ্যক । কেবল আমাদের 
দেশের জিনিষ বলিয়! যে কেবল আঁমাদ্দেরই আবশ্যক তাহা নহে, পৃথিবীর সকল দেশের 
চিন্তাশীল ও তত্বজিজ্ঞান্ু, বিশেষতঃ ধর্্মপ্রিয় সধীবাক্তির ইহার সংবাদ রাখা আবশ্যুক। 
'মনত্তত্ব'-বিস্তার অত্যদ্ভুত উন্নতি. হইতেছে, মনম্তত্বের. সুগভীর বিধানের আলোকে, 


১৫২ বীরভূমি 


অধ্যাতবসাধনার মর্ম নির্ধারিত হইতেছে, কামকলা-তত্বেরও অনুসন্ধান চলিতেছে, সুতরাং 
এই নিত্যলীলার সাধন-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন৷ প্রয়োজন । আজ, মহামানবের মহা- 
মিলনের মহামহোতসবে, সকলে বিশ্বজনীনের অস্েষণ করুন, যিনি বিভু ও বিশ্বজনীন, 
যিনি লর্ববাত্মান্তর্যামী, তিনিই জয়যুক্ত হউন। 
ভীচৈতম্য-চরিতাম্থতের মতানুসারে শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দর তাহার প্রকটলীলার শেষ 

অফ্টাদশ বুসর এই নিত্যলীলার সাধনের শেষসীমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীলম্বরূপ- 
দামোদর আর গ্রীলরামানন্দ রায়, তাহার সাক্ষী । শ্রীরূপ গোন্বামী, প্রীরঘুনাথ দাস, 
প্ীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি এই পথের পথিক । পরবস্তী সময়ে শ্ীত্রীর্িবাস আচার্ধা, 
প্রীনরোত্তম ঠাকুর, প্রীশ্যা মানন্দ, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি এবং তীহাদ্দেরও সকলের 
পূর্বের গ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি এই পথের পথিক । কত নাম লইব ? শ্রীগৌরাঙ্গ- 
স্বন্দরের ধর্ম্মমগুডলীর ইহাই অন্তরঙ্গ সাধন। যদ্দি কেহ বলেন, এই সাধন আধুনিক, 
মাত্র চারিশত বৎসরের । আমরা তাহ! স্বীকার করিতে অক্ষম, কারণ শ্রীগৌরাঙজ-ন্দর 
সন্বস্থো বল] হইয়াছে,--- 

কাগেন বুন্দাবনকে লিবার্া, 

লুপ্তেতি তাং খ্যাপন্গিতুং বিশিষ্য। 

কৃপামৃতেনাভিধিষেচ দেব- 

স্তত্রৈৰ রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ 
স্বরূপ ও শ্রীদনাতন দুই তাই উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। ' সংসারের 
সুখ স্থবিধা সেষুগে বতটা সম্ভব, তাহ! তীহাদের ছিল। শ্রীীগৌরাঙ্গনুম্দরের প্রভাবে 
স্তাহার! সর্ববত্যাগী বৈরাশী হুইলেন। শ্রীগোঁরাঙ্গদেব করুণার অস্থৃতের দ্বারা তাহাদের 
জভি(িক্ত করিলেন, নবজীবন ও নব অনুভব দিলেন । কেন? *্রীবৃন্দাবনের কেলিবার্ত। 
প্রীবৃন্দাবনের গুড় নিত্যলীলার কথ! কালগ্রভাবে লুগ্ড হইয়াছিল, মানুষ তাহার 
অর্থ ও সাধন ভুলিয়। গিয়াছিল। সেই কেলিবার্তার পুনঃপ্রচার প্রয়োজন। শ্রীরূপ ও 
শ্ীসনাতন সেই লীলা জাবার জগৎকে জানাইবার উপযুক্ত পাত্র । সেইজন্য শ্রীগৌরাজ- 
স্বন্দর তীাহান্দের ঘরের দাহির করিয়া বৈরাগ্যপথে লইয়া! আগিলেন । 

এই শ্লোকটি “জ্রীচৈতন্ঠচল্জোদয়' নাটকের, শ্ীচৈতন্ত-চরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে । 


নিত্যলীলা ১৫৩ 


শ্লোকটিতে বল! হইল, শ্রীবৃন্দাবনের কেলিবার্ত) অ।ধুনিক নহে, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরণায় 
শ্রীবপ প্রীদনাতন প্রভৃতি আচাধ্যগণ যে ইহার স্যষ্টিকর্তা, তাহ! নহে । গ্রীবুন্দাঝনের 
এই লীলা ও তাহার সাধন প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল, কালে লোকে তাহ! ভূলিয়। 
গিয়াছিল, এ্ীগৌরাঙ্গদেবের যুগে আবার পুনঃ-গুচারিত হইল । 

ধণ্মজগতে এইরূপই হইয়! থাকে । শ্রীভগবান্‌ জীকৃঞ্ণ ভগবদগীতায় যোগ-সাধনার 
কথা বলিবার সময় অর্জুনকে বলিলেন, অভ্ভুন, আমি তোমাকে কোন নূন কথা বলি নাই, 
এই কথা আমি আদিতে সূর্যাদেবকে বলিয়াছিলাম, সুর্য্যদ্দেব মনুকে, মনু ইক্ষাকুকে 
বলিয়াছিলেন। গুরুশিব্যপরম্পরায় রাজধি-সমাজে এই যোগ, এই বিছ্া ও তাহার 
সাধন প্রচলিত ছিল। বহুকাল পরে এই যোগ নষ্ট হুইয়। গেল, রাঞ্চষিগণ তাহ! ভুলিয়া 
গেলেন। . হে অর্জুন, তুমি আমার ভক্ত ২খা, তুমিই এই বিভা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত 
পাত্র, তোমার মধ্য দিয়াই এই রহ্স্যবিষ্ভ! বা গুগুবিদ্ত। ও তাহার সাধন মানব সমাজে 
পুনর্ববার প্রচারিত হইতে পারে, সেই জন্যই সেই সব পুরাতন গুহাকথা আমি 
'তোমাকে বলিতেছি। 

দ্বাপর যুগের শেষে শ্রীকৃষ্ণ তারতে অবতীর্ণ হইয়। অর্জুনকে নিমিত্ত করিয়া 
যেমন লুগ্ুবিষ্ভার একাংশের পুনঃপ্রঢার করিয়াছিলেন, উদ্ধব ও মৈত্রেয়কে নিমিত্ত করিয়া 
যেমন আর এক অংশ প্রচার করিয়াছিলেন, তেমনি ত্রঙজগোপীদের মধ্য দিয়া আর 
এক অংশও প্রকট করিয়াছিলেন । এই শেষাংশই গুহাতম। এই গুহাতম শষাংশই 
প্রয়োজনের অনুরোধে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া! উপযুক্ত পাত্র-সমুহের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার 
করিয়। পুনর্ববার তিনিই প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং এই বিছ্যা-_শ্রবৃন্দাবনের কে লিবার্তী, 
বা নিত্যলীল৷ ও তাহার সাধন, নূতন নহে। 

ব্রক্মবৈবর্তপুরাণে আছে, ইহা! অনাদিকালসিদ্ধ। ব্রক্মাসংহিতার দ্বারাও তান্বাই 
প্রমাণিত হয়। পল্পপুরাণ, বৃহুদ্বামনপুরাণ প্রসভৃতিতে দেখা ঘায়, অতি প্রাচীন কালে, 
স্রীরামচন্দ্রের গ্রকটলীলার সময়ে অর্থাৎ বৈবন্থত মন্বস্তরের চতুর্বিবংশতি জ্রেতায় অতি- 
প্রাচীন মহধিগণ এই সাধনায় মগ্ন। তীহারা সাধনপিদ্ধ! ব্রজগোপী হুইয়াছিলেন। 
অতএব এই বিস্তা ও তাহার সাধন, নৃতন নহে; আধুনিক নহে , ইহ! অসাদিকাল সিদ্ধ । 

শ্রীরাধাকৃফের নিত্যলীল! হইতেছে, প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ এই লীল! চলিতেছে; 

্ | 
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লীলার বিরাম নাই। বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব ও দানকেলি-কৌমুদী, এই তিনখানি 
নাটকে শ্রীলরূপগোস্বামী মহোদয় নিত্যলীলারও পরিচয় দ্িয়াছেন। ভীহার রচিত একটি 
স্তোত্র আছে, তাহার নাম--“সংক্ষিপ্ত নিত্যলীলা স্মরণমঙ্গল স্তোত্র” । সেই স্তোত্রে 
নিতা-লীল! বণিত! হইয়াছেন । সেই স্তোত্রকে সুত্রক্ূপে অবলম্বন করিয়া, শ্রীপ্রীকৃষ্ণদাস 
কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় “শ্রীগেবিন্দ-লীলামবত* নামক তেইশ সর্গে বিভক্ত স্বৃহত্ গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন। ইন! ছাড়! নিত্য-লীলার আর৪ অনেক গ্রন্থ আছে । যেমন, শ্রীল 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীঠাকুর মহাশয়ের “ভাবনাম্থৃত” 'সংকল্পদ্রম” গ্রভৃতি । বাজ্জাল! পদীবলী- 
স।হিত্যে শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের রচিত, রায়শেখর কৃত, যছুনম্দনদাস-অনুদ্দিত 
অনেক উপকরণ আছে। 

নিতালীলা চলিতেছে । নিত্যসিদ্ধা সখীগণ, ললিতা, বিশাখা, রূপমঞ্জরী, রতি- 
মগ্ারী, অনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি, তাহাদের গণে প্রবিষ্ট অন্যান্থ সখী ও তাহাদের অন্ুগতা 
সবধীগণ, এই নিত্যলীলায় জ্ীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতেছেন! এই সেৰার নাম ৫গম- 
সেন! । শ্রবণ, মঙ্চন, স্মরণ, কীর্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গের ধহাকা যাজন করিতেছেন, এমন 
কি ক্রহ্ষা, শিব, অনন্ত গ্রভৃতিও নিত্যলীলার প্রেমসেবার অধিকারী নহেন। ধাঁহার! 
বিশুদ্ধ মাধূর্যয ভাবের উপাসক, ধাঁহার! ব্রজের মধুর ভাবকেই সর্বেধান্তম বলিয়া! জানিয়াছেন 
এবং একান্তভাবে তাহা আশ্রয় করিয়াছেন, তীাশারাই এই প্রেমসেবা লাভ করিবার 
অধিকারী । একমাত্র প্রগাঢ় লোভের দ্বার ইহ পাওয়া যায়। গুরুদেবের কৃপায় সাধক 
নিজের দেহকে গোপিকা'র দেহের ন্তায় মনে করিয়া মনে মনে হ্ুদৃঢ় চিন্তার" দ্বারা সেবা 
করেন। এই সেবার নাম “মানসী প্রেমসেবা' ৷ ধাহার রাঁগমার্গের উপাসক কেবলমাত্র 
তারাই এই মানসী প্রেমসেবার অধিকারী । সেই উপাসকেরা কি ভাবে প্রতিদিন ও 
প্রতিক্ষণ মনে মনে নিত্যলীল। স্মরণ করিবেন, তাহারই ব্যবস্থা! করার জন্য 'জ্ীগোবিন্দ- 
লীলাম্ৃত' গ্রন্থ রচিত। 

এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে সাধনার প্রাথমিক কথাগুলি বলা 
হইয়াছে । আমর! সেই ্লেকটির আলোচনা করিতেছি । এই গ্লোকটিই শ্রীরূপ গোস্বামী- 
কৃত প্রথম শ্লোক 
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রাধা গ্রাণ-বন্ধোশ্চরণক মপয়োঃ কেশশেষাগ্ভগম্য।!, 

য1 সাধ্য প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢলৌল্যেকলভা|। 

সা স্তাৎ প্রাপ্ত। ষয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমন্ত সেবাং 
ভাব্যাং রাগ।ধবপা্থৈর্বজমনুচরিতং নৈত্যিকং তন্ত নৌমি ॥ 


আরাধার যিনি প্রাণবন্ধু, অথবা শ্রীরাধাই ধাঁহার প্রাণবন্ধু, তাহার চরণক মলযুগলের সেবা 
চলিতেছে । ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত প্রভৃতিরও এই সেবা অগম্য, (তাহার! সর্বদা ভক্ভি- 
সহকারে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, অর্ন, স্মরণ, কীর্তন প্রভৃতি করিয়াও এই গুঢ প্রেমসেবা 
জানিতে পারেন না। কারণ তাহার! শুদ্ধ মাধুর্যের উপাসক নহেন। ব্রহ্গা, শিৰ এবং 
অনন্তদেবও যখন এই প্রেমসেবার অধিকারী নহেন, তখন অন্যে তাহ! জানিবেই বাকি 
প্রকারে, আর তাহার অধিকারই বা পাইবে কি প্রকারে ? কিন্তু তাহাও লোকে 
জানিয়াছে, ও জানিতে পরে । কি প্রকারে, তাহাই বলা হইতেছে । ) ধারা ব্রজ- 
বাসীগণের চরিত্র বা সাধন প্রণালীকে সর্বেবাত্কৃষ্ট বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং প্রগাঁট 
অনুরাগের সহিত সেই চরিত্রেই আসক্ত বা আবিষ্ট হইয়াছেন, তাহারাই ইহা জানিতে 
পারেন, অন্য কেহ কিছুতেই তাহ! জানিতে পারেন না । (এই প্রেমসেব! “গাট-লোল্যৈক- 
লভ্যা”। সান্নিপাতিক পীড়া! হইলে জলের জন্য যেমন অতিরিক্ত আকাখা ও তৃষ্ণা- 
চাঞ্চল্য হয়, এই প্রেমসেবার জন্য ধাহাদের চিত্তে সেইরূপ উৎকণ৷ ও বাগ্রতা হয়, 
তাহারাই এই প্রেমলেবার অধিকারী । ) এই প্রেমসেবা মানসী, নিয়মিতভাবে স্মরণ 
করাই ইহার সাধন। ধাঁহারা রাগমার্গের সাধক তীহারাই ইহার অধিকারী । রাগমার্গের 
পথিকগণের ভাবনার বিষয়ীভূত এই সেব! বর্ণনা! করিবার প্রারস্তে শ্রীকৃষ্ণের দৈননিরন 
ব্রজচরিত্রকে প্রণাম করি। 

এই ষে সাধন পথ, ইহার পথিক হইতে হুইলে শ্রীভগবান্‌্কে শ্রাধা-প্রাণবন্ধুরূপে 
জানিতে হইবে । প্ীভগবানের এই পরিচয় ভারতবর্ষ পাইয়াছে, কিন্তু একদিনে পায় 
নাই। ভারতের ভগছুপাসনার ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলি জানিতে হইবে, মানুষ 
ভগবানকে কত ভাবে কত প্রকারে জানিয়াছে, ক্রমে ক্রমে ভাল করিয়।৷ আরও ভাল 
করিয়!, কাছে আনিয়া আরও কাছে মানিয়া, কাছে আসিয়া আরও কাছে আসিয়া, ভক্ত 
ভগবানের এই অন্তরতম পরিচয় পাইয়াছে। *শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধু”--এই যে পরিচয়, 
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ইহা অন্তরতম পরিচয় । সর্বপ্রথম প্রয়োজন এই পরিচয়ের । তাহার পর প্রয়োজন 
গাঢ় ও একাস্তিক লোভ। ইহাই প্রকৃত ধর্মজীনন লাভের একমাত্র সাধন । দম্্রীরাধা- 
প্রাণবন্ধু” বলিয়া সেই তে'জাময়, অম্বৃতময় পরমপুকষকে জানিলে এই লোভ স্বাভাবিক । 
অন্তরের একান্তিক লোভের দ্বার যে ভগবানের আরাধন1, তাহাই মুখ্য ধর্ম বা মৌলিক 
ধর্ম, নিজের অন্তংতম অনুভব ব! 'প্রঞ্জান” এর উপর ইহার প্রতিষ্ঠা । অগ্ভরূপ ধর্ম বা 
ধর্্মানুষ্ঠান, যাহ! আমরা সচরাচর দেখিতে পাট, তাহা গৌঞ বাহিরের পুরোহিত ঝ»! 
গুরুঠাকুর প্রধানতঃ তাহাদের নিজেদের সুবিধার জন্ ইহ! আমাদের উপর চাপাইয়া দেন, 
পরম্পরাগত কিম্দস্তীর দ্বারা ইহা! প্রাপ্ত এবং অন্ধ অনুকরণের দ্বারা অনুষ্ঠিত এবং 
অভ্যাসের দ্বারা রক্ষিত । * মুখ্য ধর্ম ব৷ একান্তিক লোভের ধর্ম কিরূপ তাহা আীরাধা 
বা শ্্রীগৌরাঙ্গের কথ! যাহারা জানেন তাহারাই জ্ঞানেন। শ্্রীরাধাপ্রাণবন্ধু বলিয়। 
জীভগবানকে জানিতে হইবে এবং শ্রীভগবাঁনের সেবার জন্য গাঢ়রূপে লোভাম্ছিত 
হইতে হইবে। ৃ 

গ্রীচৈশ্ন্চরিতাস্বতে এই প্রেমসেবার অধিকার অতি উত্তমরূপেই বল! হইয়াছে। 
প্রীল রায় রামানন্দ বলিতেছেন, শ্রীকষ্চৈহন্য মহাপ্রভূ শুনিতেছেন। 


রাধারুষ্ের লীল! এই অতি গুট়তর। দাস্তবাৎসল্যাদিভাবের ন! হয় গোচর। 
সবে এক সখীগণের ইন অধিকার। সী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 
সখী-বিন্ু এই লীল। পু নাহি হয়। সথীলীল৷ বিস্তারিয়া সী আস্বাদয় ॥ 
সখী-বিন্থ এই লীলার নাছ অন্টের গতি। সীভাবে তারে যেই করে অনুগতি ॥ 
রাধাকষ্ কুঞ্জসেবা-সাধা সেই পার । সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 


বিভুরপি স্থখরূপঃ স্বপ্রকাশোহপিভাবঃ 

ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃজ্য়োধা খতে স্বাঃ। 

প্রবহতি রসপুষিং চিদ্িভূতীরিবেশঃ 

শ্র়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজঃ 
জীগোবিক্মলীলামৃত ১০।১৭ 
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[. চিদ্বিভূতিরিবেশঃ--চিদ্বিভূতিসমূ বা চিচ্ছক্তির ক্রিয়া ও প্রকাশ ব্যতীত যেমন সর্বব. 
ব্যাপক ঈশ্বরেরও পুতি হয় না, সেইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই ভাব যদিও বিভু (সর্ববব্যাপক 
ও অতিমহান্ ) অতি স্থখরূপ এবং স্বপ্রকাশ, তথাপি সখী ব্যতীত ক্ষণকালের জন্যও 
ইহার রসপুষ্টি হয় না। অতএব, এই সব সখীগণের পদ কোন্‌ রপভ্দ্ত ভক্ত না আশ্রয় 
করিবে ? উত্তর, রসভ্ঞ্ধ হইলেই আশ্রয় করিবে। ] 


সথীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কষ্ণসহ নিঞ্লীলায় নাহি মীর মন ॥ 


কৃষ্ণপহ স্বাধিকার লীলা যে করার । নিতকেলি হৈতে তাছে কোটি সুখপায় ॥ 
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ গ্রেমকল্পলত! : সখীগণ হয় তার পল্লবপুষ্পপাতা ॥ 
কৃষ্ণলীলামূতে যদি লচ্াকে সিঞ্চয়। নিঞ্সেক হইতে পল্লবান্ধের ফাটিনূখ হয় ॥ 


সথাঃ প্রীরাধিকায়৷ ব্রঞ্কুমুদবিধোহলাদিনীনামশক্তেঃ 

সারাংশ প্রেমবন্ল্যাঃ কিসলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ । 

সিক্তায়াং কষ্চলীলামৃতরসনিচরৈরল্পসস্তযা মমুষ্যাং 

জাতোল্লাসাঃ শ্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সম্তি বত্তর চি্ম্‌ ॥ 

শ্গোবিন্মলীলামূত ১০।১৬ 

| ব্রজকুমুদচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনীশক্তির সারাংশের নাম প্রেম, শ্ররাধিকা সেই 
প্রেমবল্লী, সখীগণ তাহার পত্র, পুষ্প ও নবপলপব। স্থৃতরাং সখীগণ শ্রীরাধার স্বতুল্য। 
অত এব, লত! লীলাম্বতরসসমুহে অভিষিক্ত হুইয়া উল্লাসিতা হইলে পত্রপুষ্পাদিতুল্য! 
সখীগণ নিজের পচন অপেক্ষা বে শতশ্ুণে অধিক উল্লামবতী হইয়া! থাকে, তাহা 
আশ্চর্যা নহে । ] 


যদ্ধপি সখীর কৃষ্ণসজমে নাহি মন। তথাপি রাধিকায় বত্বে করায় সঙ্গম॥ 
নান! ছলে কৃষ্ প্রেরি সঙ্গম করায় । আত্মকঞ্চদঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায় ॥ 
অন্টোন্তে বিশুদ্ধ প্রেমে করার রস পৃষ্ট। তা-সভার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥ 
সহজে গোপীর প্রেম নে প্রান্ত কাম। কামক্রীড়াসাম্যে তার কছি কাম নাম ॥ 
প্রৈমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্‌। 
ইতান্ধবাদয়োহপোতং বাঞস্তি ভগবতপ্রিয়াঃ ॥ 
ভক্তিরসা মৃত সিন্ধু 
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[ গোপরামাগণের প্রেমকেই কাম বলা হইয়! থাকে। উদ্ধব।দি ভগবৎপ্রিয়গণ ইহ! 
বাঞ্চ। করিয়া থাকেন | ) 
নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য । কঙ্চস্থথের তাৎপর্য) গোপীভাববর্ধয ॥ 
নিজেন্দ্ি সুখবাঞ্চ। নাঠি গোপিকার। কষে সুখ দিতে করে সঙ্গমবিষ্কার ॥ 
যত্তে সুজাত চরণামুরুহং স্তনেষু 
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু। 
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং শ্থিৎ 
কুর্পাদদিভিত্র মতি ধীর্ভ বদাযুষাং নঃ ॥ 
শ্ীমপ্ভাগবত-+১০1৩১ ১৯ 
] হে প্রিয়, তোমার চরণ কমল, সুজাত কমল, অতএব কোমল, অতি স্বকোমল। তুমি 
প্রিয়, অতএব এ চরণকমল হৃদয়ে স্তনের উপরেই ধারণ করার যোগ্য । কিন্তু, আমর। 
ভয়ে ভয়ে, বড় ধারে ধীরে ধারণ করি, কর্কশ এ বুক, পাছে কে!মল চরণে ব্যথা পায়। 
হায়, হায়, সেই চরণে এখন তুমি বনে বনে ঘুরিতেছ, সুষম পাষাণাদিতে ব্যথ। পাইতেছ। 
আমাদের চিত্ত বড়ই বিভ্রান্ত হইতেছে ;-_তুমি ষে আমাদের -আয়ু--জীবনের জীবন ! ] 


সেই গোপীভাবামূতে যার লোভ হয়। বেদধন্্ন সর্বতাজি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥ 
রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন। সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ 
ব্রজলোকের কোনভাব লঞ' যেই ভজে । ভাবযোগা দেহ পাঞ্। কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥ 
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিধদ্‌ শ্রতিগণ। রাগমার্গে ভঙ্গি পাইল ব্রঞেন্্-ননান ॥ 


নিভূ৬মরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগধুজে। হৃদি ষ 

নুনয় উপাসতে তদরক্লোইপি ষধুঃ ম্মরণাৎ। 

স্্িয় উরগেন্্রভোগভূজদগুবিষক্ত ধিয়ে! 

বয়মপি তে সমাঃ সম্দূশোহজ্বি সরোজনুধাঃ ॥ 

| শ্রীমস্তাগবত ১* ৮৬২৩ 

[ দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ, মরুত (প্রাণ ) মন ও অঙ্গ ( ইন্দ্রিয়গণ ) নিভৃত (সংঘমিত করিয়! 
হৃদয় মধ্যে আপনার “য তন্বের উপাসন! করেন, শক্রগণও ( বিছ্বেষ-বুদ্ধিতে ) স্মরণ করিয়। 
তাহাই লাভ করেন। শ্ত্রীগণ সর্পাকার আপনার ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি হইয়। আপন1,ক 
পরিচ্ছিল্ন বা সীমবদ্ধ বিবেচন! করিয়াও তাহাই প্রাণগু,হয়। আমরা আগতি, আমরাও 
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এঁ স্ত্রাগণ বা গোপীগণের তুল্য হইয়া আপনার পাদপন্ন স্থধ! পাইয়া থাকি । ] এই শ্লেক 


গভীরার্থপুণ । 
'সমদৃশ' শব্দে কহে সেই ভাবে অন্ুগতি। “সম” শব্দে কহে শ্রুতির গোগী দেহপ্রান্তি ॥ 
'অজ্বি পদ্মুন্ুধা” কহে কষ সঙ্গানন্দ। বিধিমার্গে ন পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥ 


নায়ং স্থুখাপো ভগবান্‌ দেহিনাং গোপিকাস্ুতঃ। 
জ্ঞানিনাঞ্চাআভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ 
৪ জ্রীমদ্ভাগবত ১1৯২১ বা ১৬ 
[ পোপীকাস্ত শ্রীভগবান্‌ “দহাভিমানি তাপসাদির, নিবৃত্তাভিমানী আত্মভূত জ্ঞানীর 
স্খলন নহেন। ব্রঞ্জে (ইহ) ( যশোদার দ্বার উপলক্ষিত বাগুসলা সখ্যকান্ত ভাবাশ্রয় 
দ্বারা লত্য যে ভক্তি ) সেই ভক্তিমান্গণের তিনি স্বলভ | 


অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার । রাক্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্জের বিহার ॥ 
সিদ্ধদেহ চিস্তি করে তাহাই সেবন। সথীভাবে পায় রাধাকফ্ের চরণ ॥ 
গোগী-অন্ুগতি-বিনে প্রশ্বধ্যজ্ঞানে। ভজিল্ছে নাহি পায় ব্রজেন্দ্রননদনে॥ 
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল! ভজন। তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্ত্র-নন্দন ॥ 


নারং শ্রয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ গ্রসাদঃ 
শ্বর্মোষিতা নলিনগন্ধরাগং কুতোহ্ন্কাঃ 
রাসোৎসবেহস্ত ভূদগ্ডগৃহীতক- 


বব্ধাশিষাং ব উদগাদ্‌ ব্রজমুন্মরীণাম্‌ ॥ 
| শ্ীমস্তাগবত ১০।৪৭।৫৩। 


[ রাসোতসবে ভুজদণ্ডের দ্বারা কণ্ঠে আলিজিত হইয়! ব্রজ্ন্দরীগণ শ্রীভগবানের যে- 
অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, বক্ষঃস্থলস্মিত একান্তরত। কমলার প্রতিও সেরূপ অনুগ্রহ 
হয় নাই, যে-সকল স্বর্গাঙনার পল্মতুল্য সৌরভ ও কান্তি তাহাদের প্রতিও হয় নাই। 
অতএব অন্যের আর কথা কি ?] 
৫। অষ্টকাল . 

জ্রীরাধাকৃষ্ের এই নিত্যলীলার অপর নাম অষ্টকালীন লীল1। দিনমান অর্থাৎ 
সমগ্র দিনরাত্রি অষ্টভাগে বিভক্ত । এই আট ভাগের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থভাগ প্রত্যেকে 
বার দণ্ড, অবশিষ্টগুলি প্রত্যেকে ছয় দণ্ড। 
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খতুদণ্ড। অমী কিন্তু তৃতীয়ো মাসদণ্ডকো।। 
এই অষ্টকালের নাম এইরূপ) 
নিশাস্তঃ প্রাতঃ পূর্বাহ্থে! মধ্যাহুশ্চাপরাহিকঃ | 
সায়ং প্রদোষে। নজঞ্চেত্যাষ্টোকালঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ 
সকাল ছয়টার সময় যদি সূর্যোদয় ধর! যায়, তাহা হইলে এই অষ্টক।ল এইরূপ 


ঈাড়াইবে। এ রঃ 
১। নিশান্ত- রাত্রি ৫৪ দণ্ডের পর ৬ দণ্ড। রাত্রি ৩টা ৩৬ মিনিটের পর হইতে 
৬টা পর্য।স্ত ৷ 
২। প্রাতঃ-_- সকাল ৬টা হইতে ৮-২৪ পর্যাস্ত। 
৩। পুর্ববাহ্ৃ-_৮-২৪ হইতে ১-১২ পর্য্যস্ত ১২ দণ্ড 
৪1 মধ্যাহ্ছ--১-১২ হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ১২ দণ্ড । 
৫1 অপরাহু-_-৬টা হইতে ৮-২৪ পধ্যন্ত। 
৬। সায়ং_-৮-২৪ হইতে ১০-৪৮ পর্য্যস্ত। 
৭। গুদোষ--১০-৪৮ হইতে ১-১২ পধ্যস্ত । 
৮। নক্ত--১-১ হইতে ৩-৩৬ পধ্যস্ত। 
এই অষ্টকাল। এই অফ্টকালে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কিরূপ লীলা হয় তাহা নিচ্গের 
শ্লোকে বণিত হইয়াছে । 
কুঞ্জাদেগাষ্ঠং নিশান্তে এবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাস্তং 
প্রাতঃ সারঞ্চলীলাং বিহরতি সথিভিঃ সঙ্গমে চারয়ন্‌ গাঃ। 
মধ্যাহে চাথ নক্তং বিলমতি বিপিনে রাধযাদ্ধাপরাছ্ে 
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহাদে। যঃ স কৃফ্োংবতায়ঃ ॥ 
(বিবিধপ্রকারের মধুর বিলাস-শব্যাদিবিশিষ্ট লতাদিদ্বারা আবৃত রম্যস্থানের নাম কুঞ্জ । 
বাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীবর্গহ সেই স্বানে থাকেন। নন্দমহারাজের নিজের মন্দিরের 
নাম গোষ্ঠ।) নিশান্তে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে বান। (প্রথম কাল )। প্রাতঃকালে 
ও সন্ধ্যাকালে গোদোহন ও ভোজনাদি করেন। (দ্বিতীয় ও যষ্ঠটকাল )। পূর্বাহ্ন 
গোচারণ ও সখাদের সহিত বিহার । _( তৃতীয় কাজ )। মধ্যায়ে ও রাতিতে শ্রীরাধার 
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সহিত সাক্ষাশড বিলাস। (চতুর্থ ও অধ্টমকাল )। অপরাহ্থে গোষ্ঠে গ্ত্যাবর্তন | 
(পঞ্চমকাল )। প্রদোষে নুহদগণের সহিত বিহ্ার। ( সপগ্ডমকাল )। শ্লোকের 
শেষে বলিলেন এইরূপ লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। হাই শ্ীকৃষেঃর 
সংক্ষিপ্ত অষ্টকালীন লীল!। 


ক। নিশাস্তলীল। 


দশদিশ নিরমল ভেল পরকাশ। 

সধীগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাস ॥ 

আমে কোকিল ডাকে কদদ্বে মমুত। 

দাড়িন্বে বসিয়া! কীর বগযে মধুর ॥ 

দ্ৰাক্ষাডালে বসি ডাকে কপোত কপোতি। 

তারাগণ সনে লুকায়ল তারাপতি ॥ 

কুমুদিনী-ব্দন তেজল মধুকর। 

কমল নিয়ড়ে আমি মিলছে সত্বর ॥ 

শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর। 

জাগল সকল লোক নাছি মান ডর ॥ 

শেখর শেখরে কহে হাসির! হাসিয়া । 

চোর হৈয়। সাধু পারা রহিল! শুতিয়। ॥ 

শ্রীগোবিন্দলীলাম্ৃত গ্রন্থে প্রথমে একটি শ্লোকে € ১০ম শ্লোকে ) সংক্ষেপে সমগ্র 
লীল! বর্ণন। করিয়। তাহার পর বিস্তারিত বর্ণন। করিয়াছেন। 

রাজ্যাস্তে ভ্রস্তবৃন্দেরিত বহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীরসানী- 
পঠ্ৈহৃস্ৈরপি সুখশয়নাছৃথ্িতৌ। তে সখীভিঃ। 
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ৷ তদাত্বোদিতরতি ললিতে। কক্ৃথটিগীঃ সশক্ষে।। 
রাধাকফে। সভৃঘাবপি নিজ নিজ ধাঙ্লযাগুতল্লৌ শ্ররামি ॥ 


রাক্রি শেষ হইয়া আসিতেছে । বৃন্দাদেবী ত্রস্ত হইয়! পড়িয়াছেন। দিন হইয়া! গেলে শ্রীরাধা- 
কৃষেের নিগুঢ় নিকুগ্তবিলাস লীল! অন্যে জানিয়া ফেলিবে। এই কারণে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে 


জাগাইবার জন্য শুক, সারী প্রভৃতি অসংখ্য প্রাথথীকে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই সব 
ও) নু রি 
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পাখীর কলরবে, আর প্রিয় ও অপ্রিয় নানারূপ কবিতা পাঠের শবে শ্রীরাধা ও গকুফণ 
জগরিত হুইলেন। তাহারা উভয়েই তখন ক্লান্ত, সখীগণ দুর হইতে তাহাদিগকে 
দেখিতেছেন ও আনন্দানুভব করিতেছেন । ককৃখটি নাম! এক বানরী চীৎকার করিতেছে, 
তাহার চীুকারে গ্রীরাধাকৃষ্ণ ভীত। এই অবস্থায় ভ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ কুগ্ত হইতে বাহির 
হইলেন, শ্ীরাধ। ও শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণনয়নে পরস্পর পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিতে চাহিতে 
নিজ নিজ গুহে গমন করিয়া শব্যায় শয়ন ০০০ নিশান্তলীলার ইহাই সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা । ছুইটি প্রাচীন পদ-_ 


১ 


নিশি অবশেষে, জাগি সব সখীগণ, বৃন্দাদেবী মুখ চাই। 
রতিরস আলসে, শুতি রছ হুছ জন, তুরিতহি দেহ জাগাই ॥ 
নি তুরিতহি করহ পয়ান। 
রাই জাগাই, লেহ নিজ মন্দিরে, যব নাহি হোরত বিহান ॥ 
শানী শুক পিক, সকল পক্ষীগণ, সুম্বরে দেহ জাগাই। 
জটিল! আগমন, সবন্থ' মেলি ভাখই, গুনইতে চমকই রাই ॥ 
বৃন্দার ঝচনে সকল পক্ষীগণে, মধুর মধুর করু ভাষ। 
মন্দির নিকট ঝারি লই ঠারহি, হেরত গোবিন্দদাস ॥ 
২ 
কানন দ্েবতি হেরি নিশি অবসান, আদেশিল! দ্বিজকুলে করইতে গান। 
শারী শুকে কহে ছে জাগাহু তুরিতে। 
অরুণ উদয় হেরি নাহি মান ভীতে ॥ 
বানরীগণে পুনঃ করল আদেশ। 
তুরীতে শব্দ কর নিশি অবশেষ ॥ 
শুনইতে ইহ বনদেবতি বোল । 
"কানন ভরিয়! উঠিল মহারোল ॥ 
ছেরইতে এঁছন নিশি পরভাত । 
যাধবদাস শিরে দেই গত ॥ 
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_ কুগ্র হইতে বাহির হইয়া শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ নি নিজ ভবনের দিকে যাইতেছেন--_ 
তাহার বর্ণনা -_. 
পদ আধ চলত, চলত পুনঃ ফিরত, কাতরে নেহারই মুখ । 
একই পরাণ, দে পুনঃ ভিন ভিন, অতএ সে মানিয়ে হুখ ॥ 
তিল এক বিরহ, কলপ করি মানয়ে, গাবয়ে ও পরসঙ্গ। 
ভন রাধামোছন, এঁছন নামগুণ, বাহে নহে ও রস ভঙ্গ ॥ 
কুঞ্জভঙ্গ লীলার বিস্তারিত আস্বাদন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বছ বু কবিতায় পাওয়! 
যায়, তক্তগণ তাহ! আস্বাদন করিবেন। এই লীলার তত্ব কি, গোবিন্দলীলাম্বতেরুএন্িম্মের 





শ্লেকটিতে তাহা বুঝিতে পার! যায়। 2 পরত পা প্‌. | 
নিবর্ত্য বিভ্রমভরং সময়ে স্বধানি : / শত ৮ & 
সুণ্ডেচ্যুতে প্রতিলয়ে শ্রতয়ো যথেশম্‌। 2 পর তু 
লীলাবিতাননিপুণাঃ সগুপাঃ সমীয়ুঃ বারও 


.. সধ্যোহপ্যলক্ষাগতয়ঃ সদনং যথান্বম্‌ ॥ ১/১১৬ পাপী 
অচ্যুতে ব্রচ্মাগুভরং নিবর্ত) প্রতিলয়ে সময়ে ন্বধান্ছি সুপ্তে-ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত। আদিপুরুষ 
ব্রন্মাণ্ডের লীলাবিলাস শেষ করিয়! প্রত্যেক প্রলয়কালে নিজধামে নিদ্রিত হইলে পর, 
লীলাবিতাননিপুণাঃ সগুণাঃ অপক্ষ্যগতয়ঃ শ্রুতয়ঃ যথা ঈশম্‌ সমীয়ুঃ _লীলাবর্ণনায় বিচক্ষণ! 
সত্বরজন্তমোগুণময়ী অলক্ষ)গতি শ্রতিগণ ধেমন সেই পরমপুরুষে লীন হন। সেইরূপ 
রাস ও কুঞ্জাদিলীল! সমাপন করিয়! শ্রীকৃষ্জ নিজ ভবনে গমন কারলে পর শ্রীকৃষ্ণের 
লীল। বিস্তার-কার্ষেয নিপুণা গুণময়ী গোপীগণ অলক্ষ্যগতিতে নিজ নিজ ভবনে 
গমন করিলেন। 

এই শ্লোকের তাৎপর্য্ের কিঞ্চিৎ আলোচনা শুয়োজন। নিশাস্তলীল!র অপর 
নাম বা গ্রচলিত নাম কুঞ্জভঙ্গ। . পদাবলীসাহিত্য বা কীর্তনগানের সাহায্যে এই সব 
লীল! আম্বাদিত হুইয়া থাকেন। কীর্তনগানের একটি কথা, তন্ব-ব্যাখ্যা করিতে নাই। 
কীর্তনগান হৃদয়ের একটি অব্যক্ত ও মধুময় জাগরণ ব। উদ্দীপনা-সঞ্ারের জন্য । তত্ব- 
ব্যাখ্যা করিলেই ইন্দ্রজাল ভ।ঙ্গিয়া বায় । কিন্তু, এখনকার দিনের লোকে তত্বকখাই পছন্দ 
করে। ছুদিক্‌ রক্ষা করিবার জগ্ তত্ব-কথার ইঙ্গিতমাত্র কর! যাইতে পারে। পুর্বের্বর 
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শ্লোকটিতে ঠিক্‌ তাহাই কর! হইয়াছে । আমর1 এই ইজ্িতটুকু ঈষশ স্পষ্ট করার 
চেষ্টা করিতেছি। 
ভগবদগীতার দুইট শ্লোক-_ 
অব্যক্তাদ্‌ বাক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবস্ত।হরাগমে । 
রাত্রাগমে প্রলীরস্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে ॥ 
ভূতগ্রামঃ স এবারং তৃত্বা তৃত্ব। প্রলী়তে । 
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবতাহরাগমে ॥ 
রক্ষার দিন স্্িবৈচিত্র্যের প্রকাশিত অবস্থা, আর ব্রহ্মার রাত্রি অব্যক্ত অবস্থা । দিনের 
উদয়ে অব্যক্ত হইতে সমুদয় বক্ত হয়, আর রাত্রি আমিলে সমুদয় অব্যক্তে লীন হয়। 
এই ব্যাপার চলিতেছে। ক্রমাগত রাত্রি, আর ক্রমাগত দিন । ভূতগ্রাম পুনঃ পুনঃ 
প্রকাশিত হইতেছে আর লীন হইতেছে । রাত্রিকালে অবশ হইয়। লীন ছয়, আর 
দিন আসিলে পুনরায় প্রকাশিত হয়। 
গীতার টীকাকার এই অব্যক্তের অর্থ লইয়া অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন । কেহ 
বলেন অব্যাকৃত অবস্থ। বা! প্রধান, কেহ বলেন ব্রঙ্গার নিদ্রুবস্থা ইত্যাদ। এই সব 
বিচারের কোনই প্রয়োজন নাই। অব্যক্ত আর বাক্ত, আর এই ছুইয়ের সম্বন্ধ, এইটুকু 
বুঝিলেই যথেষ্ট। 
ভগব্দগীতাতে এই শ্লোক ছুটির পরে আছে, এই যে অব্যক্তরূপ কারণ, ইহাই 
শেষ আদি বা সর্ববকারণ কারণ নহে । এই অব্যক্তেরও উপরে একটি ইন্জ্রিয়তীত ও 
অনাদি ব্রন্মভাব আছে। সেই ব্রঙ্মভাবের নাশ নাই। সেই অতীন্দ্রি্ ভাবের জন্ম 
নাই, লয় নাই, তাহাই পরম গতি। তাহা পাইলে মার সংসারে ফিরিয়া তা।সিতে হয় না। 
সেই ভাবই, (শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ) বা! ধামই আমার পরম ধাম। 
পরস্ত্মাত্ত ভাবোহস্কোহবাক্জোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 
ষঃস র্কোধ ভৃতেধু নহৎন্থ ন বিনস্তুতি ॥ 
অবাজোহক্ষর ইতুক্তম্তমাহঃ পরমাং গতিম্‌। 
ষং প্রাপা ন নিবর্তস্তে তকন্ধাদ পরমং মম ॥ 


এই কথা বলিয়৷ জ্ীকষ বলিলেন, 


নিত্যলীল। ১৬৫ 


পুরুষঃ স পরঃ পাথ ভক্ত্যালভ্যত্ত্বনন্তয়। । 
যস্তাত্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্‌ ॥ 


তিনি, ( অর্থাণু যিনি অব্যক্তেরও অব্যক্ত, ) পরমপুরুষ, ভূতসমূহু তাহার মধ্যাবস্থিত, 
ত্রাহা-ছারা এই জগণ্ড ব্যাপ্ত, অনন্য। ভক্তি দ্বার তাহাকে পাওয়! যায়। 

ইহার নাম 'পুরুষবাদ' । ভারতের সাধনায় 'প্রকৃতিবাদ'ও আছে। বৌদ্ধ 
প্রজ্ঞাপারমিতায় তাহার বিশদ বণন। পাওয়। যায়। ছুই মতই সত্য, পুরুষবাদও সত্য, 
প্রকৃতিবাদও সত্য । কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি, এই সব রাত্রির ভেদ। যাহাই 
হউক, পুরুষও আছেন প্রকৃতিও আছেন, প্রীকষ্ণও আছেন, শ্রীরাধাও আছেন, উভয়ে 
একীভূত হইয়। আছেন। তীহারাই জাগিবেন, উঠিবেন, কুঞ্জের বাহিরে যাইবেন, তখন 
আরও সকলে জাগিয়। উঠিবে, কর্ম কোলাহলের মধো শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পৃথক হইবেন । 
বৈচিত্র্যময় কোলাহুলের ছুই প্রান্তে ছুই জন, মধো বাধা, বিপুল ও ভয়ঙ্কর। এই বাধার 
ভিতরেই গোপনে প্রাণের টান। শ্রীরাধা চাহেন শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীকৃষ্ণ চাহেন আ্ীরাধাকে । 
এই প্রণয়, গোপন প্রণয় । 

এইবার সখীদের কথা । শ্রাতিবিদ্ভা এই সখীগণ। ইহারা এই শ্রীরাধগোবিন্দের 
সহিত অভিন্ন ও ভিন্ন । ইঁহারাও নিত্যা, ছিলেন, আছেন, থাকিবেন। ইহারা সবই 
জানেন, ভিতরের কথা । সেই পরম অব্যক্তকে অন্তরে গোপনে রাখিয়া ইহার! বাহিরের 
কোলাহলের মধ্যেও মিশিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু, ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য ব্যক্তকে 
আবার জব্যক্তে লইয়া! যাওয়1, শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন সাধন করা । এই এক কাজ 
তরাহার্দের, আর এক কাজ দলপুষ্টি কর1, এই অব্যক্তের চির গোপনের আপনার জন যদি 
কেহ হইতে ইচ্ছ। করে, তাহাকে পথ দেখাইয়া দলে লওয়া, ইহাও তাহাদের কাজ। 
লীল! চলিতেছে, দলও বাড়িতেছে, জয় হোক্‌ চির অব্যক্তের, জয় হোক চির গোপনের, 
জয় হোক্‌ শ্ীরাধাকৃফ্ের। ব্যক্কের ভিতরেও সেই চির অব্যক্ত ছুজস, পরমপুরুষ, আর 
পরমাপ্রকৃতি, ছুহু &েঁহ! করে অন্বেষণ । ব্যক্ত বিশ্বব্যবস্থার ছুই প্রান্ত দুরে দূরে থাকিয়। 
এক হইতে চাছিতেছে, ব্যক্ত অব্যক্ত হইতে চাহিতেছে। ছুই এক হইতেছে, আবার 
ছুই ছুই হুইতেছে, এক বনু হইতেছে, বু এক হুইডেছে। রাত্রি দিন হইতেছে, 
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দিন রাত্রি হইতেছে। ইহাই নিত্যলীল, ইহাই চরম তন্ব, ইছাই শ্ীরাধ।কৃষ্চের লীল।- 
বিলাস । 


খ। প্রাঞ্ককালের লীলা 


রাধাং নাতবিভূষিতাং ব্রঞ্পর়াহ্তাং সখীভিঃ প্রগে- 

তদেগহে বিছিতান্নপপাকঞচনাং কৃষ্ণা বশেষাশনাং । 

কৃষ্ণ, বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নির্ব'€গোদেহনং 

সুন্নাত কৃতভোজনং সহচরৈস্তধাথ তাঞ্চাশ্রয়ে ॥৪ 
প্রাতঃকালের লীলা । তাং রাধং তং কৃষ্ণঞ্ আশ্রয়ে, সেই রাধাও সেই জ্ীকৃষ্ের আশ্রয় 
গ্রহণ করি । কেমন শ্রীরাধা ? প্রগে, প্রাতঃক।লে, ব্রজপয়া যশোদয়া, যশোদ! কর্তৃক, 
আহৃতাং, ধাহাকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে । আর কেমন? তদেগহে, যশোদার গুনে, 
সখীভিঃ সহ, স্ীগণ সঙ্গে, বিহিতান্ন-পাকরচন!ং, যিনি যথাবিধি অল্নাদ্দি পাক রচনা 
করিয়াছেন। আর কেমন? কৃষ্ঠাবশেষাশন।ম্‌-_বিনি, যে শ্রীরাধা, শ্রীকৃষের ভুক্তাবশেষ 
ভোকঞ্জন করেন, সেই শ্রীরাধাকে প্রণাম করি। আর জ্ীকৃষ কেমন ? বুদ্ধম্‌, অবাপণ্ত- 
ধেনুসদনং, জ।গরিত হইয়! গোগুহে গমন করিয়াছেন। নিবৃটগোদোহনং যথানিয়মে 
গোদাহন কাধ সমাপ্ত করিয়াছেন, স্ুন্সতং, উত্তমরূপে স্মান্ন করিয়াছেন। সহুচরৈঃ 
কৃতভোজনং, স্রহচরগণের সহিত ভোজন করেন, সেই শ্রকুঞ্জচকে আমি বন্দন! করি। 
প্রভাতে সান করিয়! নানারূপ অলঙ্করে ভূষিত! হইয়া! বশোদ| দেবীর আহবানে এ&রাধ। 
সখীগণের সহিত যশোদার গুহে নানাবিধ খাছ্প্রব্য প্রস্তুত করেন, শ্রীকৃষ্ণের ভোজন 
হইলে ভুক্তাবশেষ ভোজন করেন, দেই শ্ীরাধাকে প্রণাম করি। শ্রীকৃষ্ণ প্ররত্যুষে 
আাগরিত হুইয় গোগুছে গমন করিয়া যথানিয়মে গোদোহন করিয়া সখাগণসঙ্গে ভোজন 
করেন, সেই শ্রকৃষ্ণকে প্রণাম করি। 

বৈষ্ণব কবি শ্ীধছুনন্দর দাস শ্রীগোবিন্দলীলাম্বত্ধের অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার 
অনুবাদ এইরূপ । 
রাধ। ন্গাত, বিভূষণ, নান্বাচিত্র বিলেপন, ব্রজেম্বরীর আজ্ঞার পাঙগন। 
সঙ্গে করি সীগণ, গেল! তাহার ভবন, গ্রাতে কৈল কুফর রন্ধন ॥ 


নিত্যুলীল। | | ১৬৭ 


কৃষ্ণচন্ত্র জাগি তথা, গেল! ধেছুশাল যথা, কলা তাহ! গোর্দোহন কাজে । 
সব সথাগণ্‌ মেলা, নানান কৌতুক কলা, পুনঃ আাইল। স্বানবেদি মাঝে ॥ 
তা কৈল স্গান কাম, সঙ্গে নরম সথা যান, তোক্তন কররে রসময়। 
শয়ন হইল তবে, দাসগণ পদ সেবে, নানান কৌতুক 'ভাব চয়॥ 
রাই নিজ সখী সনে, কৃষ্ণের শেষান্নাশনে, ভোজন করিল! বনু রঙ্গে। 
তাহাতে বিশেষ ষত, বিস্তারি কহিব কত, শ্ীগেোবিনলীলামৃতছন্দে ॥ 
প্রাতর্ভোজনের পর শ্রীকৃষ্ণের যে-শয়ন, ঘানার সহিত ক্ষীরোদ-সাগরে অনন্ত-শব্যায় 
শয়নের উপম! দেওয়া হইয়াছে । ইহাও একটি ইঙ্গিত। এই শয়ন তৃতীয় শয়ন। 
মন্বানোদ্ধীতগব্যবিন্দুনিবরৈর্ব্যা কীর্ণরম্যাঙ্গনং 
প্রেমস্সিগ্থজনান্িতং বহুবিধৈরকৈধিচিত্রাস্তরম্‌ | 
ক্ষীযোর্মঃচ্ছিলিতং মুদ। হি বিলসচ্ছষ্যা পন্থপ্ত!চাতং 
শ্বেতহীপমিবালয়ং ব্রজপতের্বীক্ষণাস সানন্দিত! ॥ 
যোগমায়া পৌর্ণমাসী, হার হৃদয়াকাশে প্রেমরূপ পূর্ণশশী নিচ্য বিরাঞ্ষিত, তিনি 
দেখিতেছেন-_ প্রেমন্সিগ্ধজনসমুহে আম্বত বছুপ্রকা,রর রত্তের দ্বারা বিচিত্রিত, মস্থনোচ্ছলিত 
ছুপ্ধব্যাপ্ত নন্দতবন যেন শ্বেতদ্বীপ, তথায় অচ্যুত অনন্ত শব্যায় স্থুনিদ্রিত। ইহাও একটি 


ইঙ্গিত, তত্বের ইঙ্গিত । 


গ। পুর্বাহ্ন 


পূর্ববান্নে ধেনুমিত্রৈবিপিনমনুস্যতং গোষ্ঠলো কানযাতং 

কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিস্যতিকূতে প্রাণ্ততৎকুণ্ডতীরং ৷ 

রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণ কৃতগৃহগমনা মাধ্য়ারকার্চনায়ে 

দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্তযে প্রহিত নিজসখীবর্বনেত্রাং স্মরামি॥ ৫ 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্্রীরাধাকে স্মরণ করি। শ্রীকৃষ্ণ কেমন? পূর্ববাহ্ে ধেনুমিব্রৈবিধিন- 
মনুস্যতং--পুর্ববান্ছে গরুগুলিকে ও সখাগণকে লইয়! যিনি বিপিনে গমন করেন ; 
গোষ্ঠলোকানুষাতং-_-নন্দষশোদাদি গোষ্ঠবালিগণ তাহার পচ্চাথ পশ্চাড গমন করেন। 
আর শরীক কেমন? রাধাপ্তিলোলং, স্ীরাধাকে পাইবার জন্থ সতৃষণ ; আর কেমন? 
প্রাপ্ততৎকুগ্ডতীরম্‌, শ্রীরাধার অভিসারের জন্য খিল রাধাকুষণ্টের তীরে উপস্থিত হয়েন। 


৯৮৮ বীরতৃমি 


'্আর শ্ীরাধা কেমন? কৃষ্ণ আলোক কৃত গৃহগমনাং, শ্রীরুষণকে দর্শন করিয়া গুহে 
গমন করিয়াছেন; আর্যায়া অককার্চনায়ৈ দিষ্টাং, আর্ধা জটিল! কর্তৃক সূর্যযপৃজার জন্য 
প্রেরিত; আর কেমন? শ্রীকষ্ঃপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিত নিজসবীবত্ম নেত্রাং, প্রীকের বার্তার 
জন্য মিগরীধাকে পাঠাইয়! তাহাদের পথের প্রতি ধিনি চাহিয়া র্হিয়াছেন। তাং 
স্মরামি, সেই শ্রীরাধকে শ্মরণ করি। 


ঘ। মধ্যাহ্ন 


মধ্যাহেহন্তোন্তসঙ্গোদিত বিবিধবিকা রাদিভূযাপ্রমুদ্ধো 

বাষ্যোৎকগাতিলোলৌ স্মরমখললিতাস্থাপিনর্মাগুশা তো 

দোলা রণ্যাম্ব বংশীহৃতিরতিমধুপানা কপুজাদিলীলো৷ 

রাধাকৃফৌ সতৃষ্ধকৌ পরিজনঘটয়া সেবামানৌ ম্মরামি 1৬ 
মধ্যাহ্ছে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি। তাহারা কেমন? অন্যোগ্যসঙ্গোদিতবিবিধ- 
বিকারাদিভূষ।প্রমুদ্ধ_-পরস্পরের সঙ্গলাভ করিয়া বিবিধ বিকার অর্থাৎ অষ্ট সান্তিক 
ও সঞ্চ।রি আদি ভাবভূষায় তাহার! উভয়েই অতিশয় মনে!হর হইয়াছেন । আর কেমন? 
বাম্যোৎকাতিলোলো বাম্য ও উতুকণ্টায়, তাহার! উভয়েই অতিশয় সতৃঞ্চ। আর 
কেমন? স্মরমখললিতাগ্যালিনর্ল্মাগ্তশ।তৌ, কন্দরপবজ্জে লঙ্গিতাদি সখীগণের পরিহাস 
বাক্যের দ্বারা উভয়েই সাঁতিশয় স্থখান্ুভব করিতেছেন। আর কেমন? দোলারণ্যান্ু- 

শীহৃতিরতিমধুপানাপুজাদিলীলৌ, দোললীল!, বনলীলা, জললীল!, বংশীচুরি, রমণ, 

মধুপান, সূর্য/পৃজাদি লীলায় ফাহারা তশ্ুপর। আর কেমন? পরিজনবর্গ চির সেবিত 
ও সতৃষ্ণ, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি। 


ঙউ। অপরাহ্ন 


জীরাধাং প্রাগ্তগেহাং নিজরমণকতে ক্লিগুনানোপহারাং। 
লুপ্াতাং রম্যবেশাং প্রিমুখ কমলালো কপূর্ণপ্রমোদাং 
কষ্খ্েবাপরাহে ব্রজমনূচলিতং ধেনুবৃনৈবর়্ত্তৈঃ 
শ্রীরাধালো কতৃপুং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্ট স্মরামি ॥৭ 
অপরাহ্ছে প্রীরধ ও শ্রীকৃঞ্ণকে স্মরণ করি। শ্্ররাধা কেমন? প্রাগুগেহাং গ্রীরাধা 


নিত্যলীল। ১৬৯ 


নিজভবনে গমন করিয়াছেন। স্স।তাং রম্যবেশাং উত্তমরূপে সান করিয়। রমণীয় বেশ 
পরিধান করিয়াছেন। নিজরমণকৃতে ক্রিগুনানোপহারাং--নিজের রমণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য 
যশোদার আদেশে কর্পুরকেলি অস্থৃতকেলি প্রভৃতি নানাবিধ উপহার প্রস্তুত করিলেন । 
আর কেমন? প্রিয়যুখকমলালো কপূর্ণপ্রমোদাং_-বন হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্টে 
আমিতেছেন তখন সেই প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের যুখকমল দর্শন করিয়া পুর্ণ প্রমোদ হইয়াছেন । 
শ্রীকঞ্চ কেমন 1? ধেনুবৃন্দৈবয়স্তৈশ্চ সহ-_ব্রজমনুচলিতং--গোগণ ও সখাগণসঙ্গে 
ব্রজে আগমন করিতেছেন । আর কেমন? শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পথে শ্রীরাধাকে দর্শন 
করিয়া অতিশয় তৃপ্ত হইয়াছেন। আর কেমন? পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং-_ 
শ্রীনন্দাদি পিতৃগণের মহিত মিলিত, যশোদাদি মাতৃগণ কর্তৃক স্নানাদি দ্বারা মাড্জিত । 


চ। সায়ং 


সায়ং রাধাং স্বসথা। নিজরমণরূতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং 

সখ্যানীতেশ-শেষাশন মুদদিতহৃদাং তাঞ্ তঞ্চ ব্রজেন্দুং । 

স্ন্নাতং রমাবেশং গৃহমন্থজননীলালিতং গ্রাপ্তগোষ্ঠং 

নিরবাচোহশ্রালিদোহং স্বগৃহমনুপুনভূকিবস্তং স্মরামি 1৮ 
সাঁয়ংকালে তাং রাধাং তঞ্যব্রজেন্দুং স্মরামি। প্রীরাধা কেমন? স্বসখ্যা, নিজ সখীর 
দ্বারা, নিজরমণকৃতে, নিজরমণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য, প্রেষিতানেকভোজ্যাং অনেক প্রকারের 
খাগ্াদ্রব্য প্রেরণ করিতেছেন । সখানীতেশশেষাশনমুদ্িতহৃদাং-_সখীগণ কর্তৃক আনীত 
স্রীক্ের ভোজন শেষ ভোজন করিয়। তাহার হৃদয় প্রফুল্লিত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ কেমন ? 
সুন্সাত, রম্যবেশ ; খৃহমনুজননীলালিতং, গৃহমধ্যে জননী কর্তৃক সংলালিত ; প্রাণ্ডগোষ্ঠং, 
গোষ্ঠগত ; নির্ব হাঃ সমান্ডীকৃতঃ, উত্লালেগোশ্রেণ্যাদোছে। দোহনং যেন তং- গোদোহুন- 
ক্রিয়া শেষ ক্ষরিয়! স্থগৃহমনুপ্ণুনভুক্তবস্তং--গুহে আসিয়! ভোঞ্জন করিতেছেন । 


ছ। প্রদোষ 


রাধাং সালীগণাক্তামসিতসিত নিশ! যোগ্যবেশাং প্রদোষে 
দত বৃন্গোপদেশাদভিস্যত বমুনাতীর কল্লাগকুঙজাং। 


১৭ৎ বীরভূমি 


কষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিছ্তত গুণিকলালো কনং নিদ্ধমান্রা 

যত্বাদানীয় সংশারিতমথ নিভৃতং প্রাগ্ডকুঞ্জং স্মরামি ॥৯ 
প্রদোষে শ্রীরাধাকৃষ্জকে স্মরণ করি । শ্্রীরাধা কেমন ? সালীগণাং _-সখীগণমণ্ডিতা : 
অপিতসি তনিশাযোগ্যবেশাং-_কৃষ্ণপক্ষ ও. শুক্রপক্ষের উপযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও শুরুবর্ণ বস্ত্র 
রচিত বেশ ধারণ করিয়াছেন; বৃন্দে'পদেশ।ত-_বুন্দাদেবীর উপদেশ অনুসারে । দৃত্যা, 
দুতীর সছিত:; অভিস্যত যমুনাতীরকল্প।গকুঞ্জাং, যমুনাতীরবর্তী কল্পরক্ষশোভিত কুঞ্জে 
অভিসার করিয়াঞ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ কেমন ? সভায়াং গোপৈঃ সহ, গোঁপসকলের সহিত 
সনামধ্যে, বিহিতগুণিকলালোকনং, গুণিজনের কৌশল দর্শন করিয়া; স্সিগ্ধমাত্র। যত্বাৎ 
আনীয় সংশায়িতম্-স্সেহময়ী জননী কর্তৃক সযত্বে আনীত হইয়া শয্যাপরি শায়িত; 
তাহার পর, নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং, গোপনে সঙ্কেতকুঞ্জে উপস্থিত । 


জ। নক্ত 


তাবুথকৌলবসঙ্গৌ বছপরিচরণৈবৃন্দিয়া রাধামানো 

প্রেষ্ঠালীভিলসস্কো বিপিনবিহরণৈর্গান রাসাদিলাত্তৈঃ। 

নানালীলানিতাস্ত গ্রথয়িসভচরীবৃন্দসংসেবামানো 

রাধারুফ৷ নিশায়াং সুকুন্ুমশয়নে প্রাগ্তনিষ্্রৌ ম্মরামি 8১০ 
নিশায় অর্থাৎ রাত্রির দ্বাদশ দণ্ডের পর শ্রীরাধাকৃষ্কে স্মরণ করি। কেমন তাহারা ? 
তে। উত্কৌ--মিলনের জন্য উভয়েই উৎন্থক । তাহার পর, ল্ষসন্গৌ__তাহার পর 
মিলিত। প্ররেষ্ঠালীভিঃ সহ বৃন্দয়া বু পরিচরণৈঃ রাধামানৌ, সখীগণসহ বৃন্দাকর্তৃক 
ব্‌ প্রকার সেবার দ্বারা আরাধ্যমান। বিপিনবিহরণৈর্গানরাস।দিলাসন্যৈঃ নানালীল। 
নিতান্ত, বনবিহার, গান, রাস নৃত্য প্রভৃতি লীলার দ্বারা অতিশয় শ্রান্ত এবং প্রগঞ্ি-: 
সহচরীবৃন্দ সংঘেব/মানো, প্রথয়ি সহচরীবৃন্দ কর্তৃক উত্তমরূপে সেবিত এবং স্ুকুন্ু মশয়নে 
প্রাগুনিজ্ৌ--উত্তম পুষ্পশষ্যায় উভয়েই নিজ্রামগ্ন। 


তিনটি কবিতা 


পরিব্রাজক ভিক্ষু ভু্রীষ্বল্্বল্দম্বাজ্নল্দ ভ্ত্ঈজ্গল্্রী রচিত গান ও 
কবিতা খণ্ড খণ্ড কাগজে মুদ্রিত হইয়া! নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বিতরিত হইতেছে । এই গান ও কবিতা 
আমরাও পাইতেছি। নিম়্ে তাহার তিনটি মুদ্রিত হইল । 


মিলন-গীতি । 
( সুর-__রামপ্রসাদী ) 


আয়রে ছুটে বিশ্ববাসী, গৌর নিতাই তোদের ডাকে, 
মোহের কুহুক স্বপনজজালে জড়াস্‌ না আর জীবনটাকে ! 
গোলোক হ'তে প্রেমের আলোক ঝরছে রে এই গৌড়দেশে, 
ভক্তি-কমল ফুটুল ভূমে ভজ-ভ্ুমর জোট্ন! এসে ! 

য! ছিলনা! কোন কালে তীর্থে ক্ষেত্রে কোন খানে, 
অসম্ভব সম্ভব হেথা গৌর নিতাইর প্রেমের টানে! 
ভূলোক হ'ল গোলোকপুরী, মুক্তি হাসে মায়ার পাশে, 
মিথা। জগৎ সত্য লাগে কর্ম কাদে প্রেমের ফাঁসে! 

মুচি হল শুভ্রশুচি যবন পেল ব্রাঙ্গণতা। 

শুদ্র সে গোস্বামী হ'ল পতিত পেল পাবনত! ! 

ধনী সে দরিদ্র হ'ল সব বিলিয়ে প্রেমের হাটে, 

দরিদ্র সে লক্ষপতি প্রেমধনে এই ন'দের বাটে! 
করিস্নে ভাই দলাদলি স্থার্থে অর্থে রেষারেধি, 

তার নামে নব গলাগলি তার প্রেমে সব মেশামেশি ! 
বিশ্বেসবাই একের সেবক বতই বলুক অন্ত কথা, 

দিক্‌ না গালি ফাটাক্‌ মাথ| কদিন ক'র্বে বিরুদ্ধত1! 
নিতাই বলে ক।দে যায়, গৌর যাদের পরাগ রতন, 

হোক্‌ ন! ভায়া পরের দলে তারাও মোদের মনের মতন ! 


১৭২ 


মোর! 


তারাই 


বীরভূমি 


বল্বে বল হরেকুষ্* নিতাই গৌর শ্টাম কি রাধা, 

গৌর বিষুপ্রিয়াই বল, আমর! তাতে দেই না বাধা! 
তিলক কর বটপঞ্র কিন্ব। নৃপুর টাপার কলি, 

পরবে পর ধুতিচাদর ডোর কপীন কি নামাবলী! 

গৃহস্থ হও কি বৈরাগী ব্রহ্মচারী ব! সন্ন্যাসী, 

খুজে নেব বুঝে নেব কে কতট। প্রেমপিপাসী ! 

চেন ঘড়ি কি চসম| টেরি “হ্থাট* “কোট, "টাই" পরে থাক, 
দেখব কে কতটা! প্রেমে নিতাই গৌর বলে ডাক ! 

যার দলে রও যাইবা কর নাইক মোদের জানাজানি, 
আমর! ষে ভাই প্রেমের কাঙ্গাল প্রেমটা খুজি ষোল আনি! 
ভেদ করিনা কোন দলে গব দলেতে আস্ব যাব, 

সবার দ্বারে আচল পেতে প্রেম-ফল কুড়িয়ে খাব! 
পরিব্রাজক ভণে শুভক্ষণে বিশ্ব-ভুবন প্রেমে ভাসে, 

গৌর নিতাইর চরণতলে ভাইকে ডাকি ভাইয়ের পাশে! 


প্রেমভূমি 


- কর্মী কেহ জ্ঞানী কেহ কেউ বা যোগে নির্িমেষ 

* সঞ্ধার সের! প্রেমের ভূমি সে শুধু এই বঙ্গদেশ 

“চিরস্তনী গ্রেমের লীগা এই দেশেতে মৃষ্তিমান্‌ 

"নিশার বানী বধূর হাসি পথিক গাহে প্রেমের গান! 
শঙ্কা! করি শঙ্করেরে বৌদ্ধ দেখেও বুদ্ধি লীন 
চাই না মোর! ফল্ত যোগীর ভেক্কী বাজী লক্ষ্যহীন 
ভোগের' ভোগার নিত্য যারা বুন্ছে বসে কর্ধ্ফাস 
প্রভাস কূলে কুরুক্ষেত্রে তারাও হথের নম্দদাস 
দেশটা! যাদের রুক্ষ রুঠ। জগৎ তাদের মিথ্যা লাগে 
চক্ষু মুদে সর্বনেশে ফঙ্গী ফাঁকির কাষান দাগে 


তিনটি কবিতা ৃ ১৭৩ 


মোদের দেশ যে শোভায় ভর] রসের ঝরা স্বপ্রয়েশ 
হেথা প্রেমের গুরু গৌর নিতাই প্রেমভূমি এ বঙ্গ দেশ ! 
ঠাকুর মোদের রসিক প্রেমিক মানববেশী জগন্নাথ 
সেব্য তিনি সেবক মোর! সাধন মোদের দিবস রাত। 
ম1 হয়ে তীয় বাধছি মোরা সধ্যে যে তীর স্কান্ধে উঠি 
প্রেমের জোরে চরণ পরে মাথার চূড়া পড়াই লুটিঃ 
কোন্‌ না অসীম হোন্‌ না মছান্‌ নাইক মোদের ভয়ের লেশ 
আমর যে তার প্রেমের সেবক (প্রমভূমি এ বঙ্গদেশে ! 
কর্ম মোদের ধর্খে বাধা ভক্তি প্রেমের সাধনপথ 
প্রেম-যোগেরই যোগী মোর! অন্ত যোগে দণ্ডবৎ। 
মায়াবাদদের ধোকার টাটি চাইন। জ্ঞানে অভেদবাদ 
ভেদাভেদের ধার ধারি না মিটাই মোর! প্রেমের সাধ। 
মুণ্ডর মেরে জগৎটারে চাইন! মোর! কর্‌্তে ধূলি 
বোধাবোধ হীন নির্বাণেতে প্রেমের লীল। যাইন! ভুলি। 
ঠাকুর মোদের প্রেমের কাঙ্জাল আমর! তারি নিতাজন 
রূপে রূসে গন্ধে ভরা জগৎ মোদের বুন্দাবন। 
মোদের বর্গ মানববেশী নয় নিরাকার নির্বিশেষ 
গ্রেম-পিপাসী সাকার মোরা প্রেমভূমি এ বঙগদেশ ! 


৬ রীপিডি ০ 







নব বৃন্দাবন 


লুপ্ত কোথ। দ্বাপরলীল! গুপ্ডে করে দিন যাপন 
নন্দম্থতের রজতূমি বঙ্গ নবীন বৃন্দাবন! 
রসের নদী ভাবের ফেনা প্রেমের পলি গড়ল মাটি 

. জড়ের বেশে মরের দেশে অতীন্দ্িয়ের রূপটি খাটি। 
চিঞ্জেও তার মুস্তি গড়া। সঙ্গীতে তার সম্ভাষণ 
কাবো ধেওয়। প্রাণের হাওয়ায় কাপছে পারুল চম্পাবন। 


১৭৪ 


হেথা 


ভেখো 


তাই 


বীরভূমি 


ব্যক্ত হ'ল গুপ্ত গহন সুল্ম পেল সঞ্জীবন 

নন্দন্ুতের রজভূমি বঙ্গ নবীন বৃন্দাবন ! 

কদমভলায় স্নানের খাটে বাশীর গান আর মলয় হাওয়া 
বনের ফাঁকে কলসী কাখে নবীন বধূর জল্কে যাওয়া! | 
জলদমেছর গগনতলে তমালবনের শ্যামল ছটা 

কুঙ্গুম ফোট। কুগ্রবনে শুকশারীকার ঘন্দ ঘট1। 
র+খালসথার আকুল আরাব নিত্য নিঝুম সন্ধ্যাবেল! 
রূপের হাটে পল্লীবাটে মধুর ফেরৎ-গোষ্ঠ মেল] । 
দহের জলে সাপের ফণা বটের তণে শিঙ্গার করা 
কুল-মজান প্রেমের দায়ে গুম্রে শুধু মর্মে মর1। 

নদীর জলে নৌকোবিলাস গাছের তলে পূর্ববরাগ 
মাঠের পথে পসারিণীর কোমল পানের কম্প্রদাগ-_ 
কল্পনা মব সত্যি হ'ল সাধক পেলে সাধ্য ধন 
নন্দন্থুতের রঙ্গভূমি বঙ্গ নবীন বৃন্দাবন ! 

লুপ্ত কোথ| দ্বাপরলীলা গুপ্ডে করে দিন যাঁপন 
কোথার হরি কোথার প্যারী শু সাধের বৃন্দাবন। 
মনের হঃথে হতাশ বুকে পালিয়ে এল ৃর্য্যন্থতা 

সঙ্গে এল বুন্দাদেবী অঙ্গে খহুর গুচ্ছ-যুতা। 

কোকিল তানে ভ্রমর গানে মুচ্ছ1 গেল পুষ্পবাণ 

ব্রজের ধনী ব্রজের বধূ বঙ্গে হ'ল মু্তিমান্‌। 

রঙ্গ দেখে গঙ্গা পড়ে কৈলাশপতির জটটি ছিড়ি 
সাগর-পাশে পদ্মা হাসে মেঘ ছায়াতে অঙ্গ ঘিরি। 

গুপ্ত খেল! খেল্ছে হেথ! ঘ্বাপর যুগের র-ভূমি 
ভাবছে সবে, “চোরের ঠাকুর' ও লুকোচোর কই গে! ভুমি” 
কৃষ্ণ-বরণ গৌর ক'রে কাদ্‌লে। বৃন্দারণা-ধন 
ননন্থতের রঙ্গভূমি বঙ্গ নবীন বৃন্নাবন। 


ধন্মের ঘরে সিদ 


আজকাল ধন্রের নামে সমগ্রা ভারত তোলপাড় হইতেছে, একদিকে হিচ্দ্ু_ 
অন্যদিকে মুসলমান, ধন্মের জন্য প্রাণবিসঙ্ভ্ূন করিতেছে ও ভাই ভাই লড়াই করিয়। 
গৃহাঁবচ্ছেদ উপস্থিত করিয়াছে । কোথাও শান্তি নাই। কিন্ত এই ধন্ম কি? ধর্ম 
অর্থেকি কেবল আচার ব্যবহার এবং মন্দিরে ও মসজিদে যাইয়া আড্ডা দেওয়া! ও 
পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তা করা? মন্দিরে ও মসজিদে না যাইলে কি ধর্মমচচ্চা হয় না? 
ধাহারা বনে ও জঙ্গলে বাস করেন, াহার। সহরতলিতে আসিতে পান না, তাহাদের কি 
ভগবানের আরাধন! হয় না? ভগবান কি একজ(নর হাতে চা'ল কল] খাইয়া ও অন্থের 
হাতে রক্ত খাইয়া, একজনের হাতে ছাগের রক্ত খাইয়া ও অন্তের হাতে গরুর রক্ত খাইয়! 
স্ববী হন? একজনের পুজার সময় বাজনাবাগ্ভ ভালবাসেন ও অন্যের পুজার সময় 
বাজন! বাজিলে কানে আঙ্গুল দেন? একজনের নিকট নানামুদ্তিতে আবির্ভাব? অন্যের 
নিকট নিরাকার সাধনে তুষ্ট? একজনের ঘরে ঘরে প্রতিমাপুজার বিধি ও অন্যের 
শূন্যস্থানে একযোগে উপাসনার বিধি । একজন অনেক সময় অন্যের উপর পুজার ভার 
দিয়। নিশ্চিন্ত থাকিয়া দেবারাধন। করেন। অন্যজন কেবল ঘরেই তাহার আরাধন! করিয়। 
তু । একজন প্রতিম। গড়িয়৷ তাহাতে ভগবানের আাবাহন, পুজা ও পরে বিসর্জন 
করেন, অন্যে তাহা না করিয়া সর্বত্র সর্বরভাবে তাহার অধিষ্ঠান জানিয়া, সকল জীব 
জন্ততেই তাহার আরাধনা করেন! একজন গাছপালা পুজিয়! তুষ্ট, অন্যজনে ভাবে 
মগ্ন হইয়া তাহার ভাবনা করিয়। তুষ্ট । কু বা সূর্যা, অগ্নি, পৃথিবী, জল বায়ু, আকাশ 
গো, অতিথি, নিজ আত্ম! ও সকলের আত্মাকে পুজ! করেন। যদি এই সব তাৰেই 
ভগবানের পুজ! হয়, তবে বৃথ। আড়ম্বরের আয়োজন কেন? কেনই বা তেেষাদ্বেষী? 
কেনই বা রক্তারক্তি? ঈশ্বরের নামে ছাগবলি, মহিষবলি, পাঁঠাবলি, মেষবলি, পায়র1- 
বলি, হানবলি কেন? নিজেদের উহা প্রয়োজন হয়, ষেইভাবে কাক্গ করিবে কি ভাল 
হয় না? ভগবাদের নামে বলি দিয়া ভগবানকে কেন রক্তপিপান্ সাজান 2 ভিনি ত 


১৭৬ বীরভূমি 


জীব-সকলকে পরস্পরের ভক্ষ্য করিয়াছেন- উদ্ভিদ জঙ্গমের ভক্ষ্য, ছোটজীব বড় জীবের 
ভক্ষ্য, তবে কেন নিজ স্থার্থসাধন জন্ ভগবানের নাম কলুষিত কর1? মাংসাসীর পক্ষে 
মাংসভক্ষণে দোষ নাই, যাহার শরীর যেরূপভাবে গঠিত, তাহার শরীর সেইরূপ উপাদানে 
রক্ষিত, তবে কেন নিজের জন্য ঈশ্বরের নামে কলঙ্ক ? আবার ধর্ট্দের নাম করিয়া উপাস্য 
দেবতা প্রতিম।র ভিতর ধন সঞ্চয় করা ? উহাতে কি প্রতিমার মর্ধ্যাদা থাকে 1-_না 
সেবকের উহাতে ভক্তি হয়, না অন্যঠে উহাকে অপরের দেবতা বলিয়! সম্মান করিতে 
পারে? সোমনাথের মন্দিরের বার বার আক্রমণ ও লুন কি এ প্ররস্তিমার ভিতর ধন- 
সঞ্চয় জন্যই হয় নাই? দোষ কাহার? আক্রমণকারীর ?-_না যাহাল্পা পুজার প্রতি 
মাকে ধনাগার করেন ? যেখানে সেখানে প্রতিম। স্থ(পন করিয়া উহ্থাকে জাগ্রত রক্তখেকে। 
ঠাকুর বলিয়! লোকের মনে আশঙ্কা জাগাইয়! তাহার শাস্তির জন্য পুজা গ্রহণ কি কর্তব্য ? 
শীতল! ও কালীর মুর্তি আবালবুদ্ধ বনিতার ভয়ের কারণ নয় কি? এই ভগুামির জন্যই 
কি কাল। পাহাড়ের আবির্ভাব হয় নাই? অকালে বোধন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের দ্বার! 
আশ্থিনমাসে তুর্গাপুজার যে বিধি, তাহ! কি শাস্ত্রসঙগত ? বাল্সিকী রামায়ণে ৩? এ পুজার 
উল্লেখও নাই । উহা! রামের কীর্তি নয়, উহ! বাঙ্জালীরই কীন্তি। তাহার প্রমাণ, উত্তর 
পশ্চিমদেশই রামের ভক্ত, উহার! প্রতি আশ্বিনমাসে রামলীল অভিনয় করে। উহাতে 
রামের বন গমন হইতে ভরত মিলন অবধি স্মস্ত লীলাই অভিনীত হয়। কিন্তু তাহার 
মধ্যে ছুর্গ।পুঙ্ম! নাই, বা! সেতৃবন্ধে রামেশ্বরের বাগলিঙ্গ বসাইবারও ব্যবস্থা! নাই। যদি 
উহ! প্রকৃত ন! হয়, তবে উহার স্থষ্টি কি ধর্মের ঘরে নি দেওয়! নয়? সতা বটে, এ 
পুজায় পূর্বে বাঙ্গালীর হৃদয়ের অনেক আকাঙক্ষা পুর্ণ হইত, কিন্ত এখন কৈ? সে 
ভাব হত" দেখ! যায় না। এখন উহ ধশ্মের নামে ভক্তের অর্থ শোষণ নয় কি? সন্ন্যাসী 
সাজিয়৷ কামিনী-কাঞ্চন বর্জন করিলাম বলিয়, গৈরিক বসন পরিয়! মঠ স্থাপন দ্বারা ধন- 
সঞ্চয় ও নৃতনধরণের সংসার পাতা কি ধর্মের ঘরে স্দি নয়? আবার কোথাও বৈরাগী 
হুইয়! সেবাদাসীর দাসামুদাস হওয়া কি ধর্ট্দের ঘরে সিদ নয়? আর সকলকে শান্ত্রপাঠে 
বঞ্চিত করিয়া তাহাদের মূর্খ করিয়! কতকগুলি উপকথার দ্বারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন 
কি এরূপ দি দেওয়! নয়? গুরু সাজিয়া শিষ্যের মুর্খস্বসাধন ও ধনাপহরণ বিধি কি 
ধর্টের ঘরে সিঁদ দেওয়া! নয়? সকলকে শুক্র করিয়া তাহাদের পৃজ। ও শ্রান্ধাদিতে 


ধর্মের ঘরে সি ১৭৭ 


পালনের বিধি বন্ধ করিয়া আমান্পের নৈবেস্ঠাদ্দির ব্যবস্থ! কি ধর্মের ঘরে দিদ দেওয়া নয় ? 
্রচ্মজ্ ব্রাক্মণ না হইলে পিতৃশ্রাদ্ধ হয় না, তাচার স্থলে কুশের ব্রাহ্মণ করিয়! গাঁট্রী 
বাঁধা কি ধর্মের ঘরে সিঁদ নয়? ব্রহ্ষজ্ ব্রাহ্মণের অভাবে মনুতে যে ব্রাহ্মণের টি 
বিধি আছে, তাহা অবলম্বন হয় না কেন? 
ধর্ণ্মের ঘরে এত রকমে পিঁদ কাটিলে, আর সে ঘরে কি কিছু থাকে? তাই এখন 
সকলেই ধর্মের নামে পলায়ন করেন ও ধর্মা-ধবজীকে দেখিলে দিদেল বলিয়া ভীত হুন। 
এ দোষ কার? ভক্তের ?-__না সিদেলের? অবশ্য একটী শান্ত্রবাক্যের উপর নির্ভর 
করিয়া এই সব করা হয়। যথা-_ ব্রাহ্মণের বৃত্তি যান, এখন যাজনের থলের ভিতর 
হাতী সাঁদ করিতে পারিলেই মজা । তাই প্রেতশ্রান্ধে অগ্রে ও পশ্চাতে সামান্) দান 
পতিত অগ্রদানীকে দিয়! মধ্যে ষোড়শদানটার ব্যবস্থ। কি এ পিঁদের বিধি নয়? ধর্মের 
ঘরে সিদদেলদের দ্বারা কি সমাজ রক্ষা হয়? না তাহাদিগকে কেহ নেতা বলিয়া মানিতে 
চায়? যাহারা সমাজ-রক্ষক হইতে চান, লোকের শিক্ষক হইতে চান, যাহারা প্রকৃত 
সম্মান পাইতে চান, তাহাদের ত অগ্রে সিদকাঠিটা ছাড়া প্রয়োজন । কাণেফোকা গুরুগিরি 
ত্যাগ করিয়! বৈদিক আচাধ্যের পদ গ্রহণ করা কর্তব্য কেবল রঘুনন্দনের পুরাপ-তন্ত্রের 
বচন সঙ্কলিত নব্য স্মৃতিটিকে কালের স্মৃতি না করিয়া মনুুর স্মৃতি আনিয়! আলোচনা করা 
উচিত। তাহা হইলেই পুর্ববসম্মান আসিবে, দেশে শান্তি স্থাপিত হইবে। আর পুরুষরা 
মেয়েদের বারবিলাসিনী না সাজা ইয়া, তাহাদের নিজ নিজ সহধন্মিণী করিবেন। আর 
নারীর! দাসীত্ব হইতে যুস্ত হুইয়! দ্বেবীত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, ইহা কি সম্মানের নয়? 
মাত! ভগিনীকে দাসী সাজাইয়া, শান্দ্রাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের পঞ্চযজ্ঞ 
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, কেবল পাকশালার মালিক করিলেই মাতৃমর্য্যাদা রক্ষা! হয় না, 
তাহাদের সহ্ধর্ট্িণীস্থানে বসানো হয় না, তবে যাহারা নিজে পাঁচক ক্রাহ্ধণ বা চাকুরে 
ব্রাহ্মণ তাহাদের সহধশ্মিণীকে কেবল রা্ধুনী বা দাসী সাজাইলে ঝড় দোষের হয় না। 
কারণ-_তাহাদের ঘরে ত' পঞ্চ হয় না, তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের জন্য প্রকৃতভাবেই 
রন্ধন করিয়া তাহাদের সহধর্পিণী হন। নতুবা ব্রক্ষজ্ ত্রাক্মণের পত্বীকে, বীরের পত্বীকে 
বণিকের পত্বীকে পাচিক! করিলে কি তাহাদিগকে সহ্ধর্ণিণীত্ব হইতে পতিত করা হয় না? 
আমর! এখন পুজুরে ব্রাঙ্গাণ হইয়াছি। ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য হুইয়াছি, প্রজাপীড়নে বেশ 


১৭৮ বীরতৃমি 


পটু হইয়াছি ও ব্যবসায় বাণিজ্যে ভেজাল চালাইয়। বেশ আয়ের ব্যবস্থা করিতে শিখিয়াচি। 
কাজেই ধর্্মপত়ীকে কেবল রান্ধুনী সাঙ্গাইলে কিছু ত' সাশ্রয় হয়, তাহ! করিব না কেন ? 
যেখানে স্বার্থ প্রবল, সেখানে স্থার্থসাধনই বিধি বলিয়া গণা হয় । ইহ কি ধর্দ্মের ঘরে 
শিঁদ নয়? আর কত বলিব? কাশীর কালতৈরব কি কাশীর দিদেলের নিবৃত্তির বিধি 
করিবেন ! যতদিন না আমরা এই মিদেলদের হাত হইতে পরিভ্রাণ পাইব, ততদিন 
আমাদের নিস্তার নাই। এই সিঁদেলদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই ইউরোপে 
রোমান ক্যাথলিকদের পরিবর্তে প্রোটেস্টেপ্টের আবির্ভাব । টার্কিতে খেলাপতের 
প্রাধান্য নাশ এবং এই জন্যই হিন্দুস্থানে ব্রাঙ্গণ ও অব্রাক্ষণে লড়াই বাঁধিয়াছে। এই 
লড়াইয়ের ফল কি তাহা নিশ্চিত। এই লড়াইয়ে বাম্নামী ধ্বংস হুইয়! সনাতন আর্মা- 
বণধর্ম্দের প্রতিষ্ঠা অবশ্যস্তাবী। অতএব সকল বীরপুরুষেরই এই যুজ্ধে যোগদান করা 
উচিত। পিদেলদের হাত হইতে পরিভ্র।গণ পাইতেই হইবে । * (ত্রিশুল ) 





মন্তব্য, সংবাদ ও বিবিধ 
দেশকম্মী শরৎকুমার 


দেশের কাজের জন্ত সংগৃহীত অর্থের হিসাব না দেওয়ার জন্ট, প্রবীণ ও নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক পত্র 
'সময়' কয়েকজন ভদ্রলোকের সুতীব্র নিন্দা কত্িয়াছেন। “সময়” পন্ধ আমর] পাই না। অন্ত কাগজে 
উহ! পুনমুপ্রিত হুইক্নাছে, দেখিলাম। এ তালিকার বরিশালের দেশকর্মা শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ 
মহাশয়ের কথাও ইঙ্গিতে বল। হইয়াছে । বল! হইয়াছে-__"পাবনায় হিন্দুরক্ষার জন্ত টাদ। তুলিয়া! লইয়া 
যেমন এক ভঙ্ বৃন্দাবনে সঙ্জটাসী হইয়া বসিয়াছে।” শরৎকুমারকে আমর! জানি, কাঙ্জেই এই 
অংশটুকু পড়িয়া ব্যথিত হইল!ম এবং এ-সন্বন্কে হু-একটি কথ গ্রকাশ্তভাবে বল! আবষ্টক বলিয়! মনে 


* আমরা এখন.আর “জিশুল* পাই ন!। প্রবন্ধটি “বীরতৃম বার্তাম্ম় পুনমু্রিত হইয়াছিল। 
আমর! সেখান হইতে পাইলাম । খআশা করি পঝিশুল” আসিবে, আখাত করিতে নহে, স্বক্ষা করিতে । 


প্ক্ষাশক, বীরভূমি। 


মন্তবা, সংবাদ ও বিবিধ ১৭৯ 


করিলাম। শরৎকুমার এক সময়ে বরিশাল ব্রক্মমোহন বিভ্ভালয়ে শিক্ষক ছিলেন__অঙল্প বেতনের দরিজ্ 
শিক্ষক। সেই কর্ন তিনি পরিত্যাগ করেন। শুনিয়াছি, কোনও ব্যাপারে ধন্বুদ্ধির প্রেরণায় তিনি 
এই কর্ম পরিত্যাগ করেন। তাহার পর কিছুদিন নির্জন সাধনা। তিনি নিত্যধামগত জ্ঞানানন্দ 
অবধৃত (অন্ত নাম ব৷ সাংসারিক নাম নিতাগোপাল ) মহাশয়ের একঙন শিষ্য । এই অবধূত 
মহাশয়কে কেন্দ্র করিয়া নবন্বীপে কিছুদিন একট! ভাবোন্মাদের স্থষ্টি হইয়াছিল, ভক্তগণ অবধৃত 
মহাশগনকে শ্গৌরাঙ্গ বলিয়া! ঘোষণ। করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের বিবরণ সংগৃহীত হওয়া 
আবহ্াক। শরৎকুমারের সছিত আমাদের যখন পরিচয়, তখন তিনি বরিশাল সহরে একটি কুটিরে 
বান করিয়া নিভৃতে পড়াশুনা করিতেছেন। বার্গফোর 0৮9৮6159 14৮০18610]. ও পড়েন, বৈষ্ণব 
কবিতা] বা শ্রীমস্তাগবতও পড়েন। “বংশীধবনি” বা এই প্রকারের বিষয় লইয়া! বক্তৃতা করেন। 
ইহার পর তিনি আসিলেন কলিকাতায় । কলিকাতায় নানাস্থানে বন্তৃত। হইত, উত্তরপাড়াতেও 
বন্তৃত! হুইয়াছিল। কর্লিকাতার বক্তৃতায় বেশ লোকসমাগম হইত, বরিশাল হুহতে কতকগুলি বন্ধু 
ব৷ সহকম্তাও সঙ্গে আসিয়াছিশেন। এই সময়ে তিনি শ্রীযুক্ত রাজেন্্রলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গ 
করিতেন, গ্রীমতী বেশাস্তের 47019)0 18007 গ্রন্থ পড়িতেন। তাহার ইচ্ছা ছিল থিয়সফিক্যাল্‌ 
সোসাইটির কর্্ী হইতে, এবং এজন্ত চেষ্টাও করিতেছিলেন । এই. সমগ্জে অসহযোগ আন্দোলনের 
প্লাবন আদিল। বরিশালের শ্রীধুক্ত সরলকুমার দত্ত প্রভৃতি শরৎকুমারকে বরিশালে লইয়া গেলেন, 
আর শরৎকুমার অসহযোগ আন্দোলনে ঝাপাইয়। পড়িলেন। শরৎকুমারের বক্তৃতায় বরিশালে খুব 
উত্তেজনা জাগিয়। উঠিল। অম্ৃতবাজার পত্রিকায় বরিশালের খবরে শরৎকুমার সন্বন্ধে লেখ। হইত 
1176 061675659 90806186 01 0810060 0009 ইহার পর বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলন, 
যাহাতে বিপিন পালকে দল বাধিয্৷ নিগৃহীত কর! হয় এবং যাহার পর নিরুপ।য় পাল মহাশর ইংলিশ- 
মানের সহিত বন্ধুত! করেন। এই সন্মিলনে শরৎকুমার দেশের বাগী রাজনীতিক দেশনায় কগণের 
মধ্যে একজন হুইয়া পড়েন। তাহার পর শরওকুমারের কারাবাস। বরিশালের কর্মাগণ ফটোগ্রাফ, 
রাওয়া, শোভাযাজ! করা প্রভৃতি কোনরূপ অনুষ্ঠানের ত্রুটি করেন নাই। অসহযোগী-শিবিরে দলাদলি 
হইল, শরৎকুমার দেশবন্ধুর দল ছাড়িয়া অপর দলে বা পরিবর্তন বিরোধীর দলে আমিলেন। তিনি 
নানাস্থানে বন্তৃভা করিলেন, পতিতা নারীগণের উদ্ধারের জন্ত চেষ্ট! করিতে লাগিলেন । এ-বিবয়ে 
মছাত্ব! গান্ধীর সহিত তাহার মতভেদ হইল। এইবার তিনি “উজ্জল ভারত, নাম দিয় সাগাহিক 
কাগজ বাছির করিলেন। যশোরের প্রাদেশিক সম্মিলনকে সাফলামণ্ডিত করার জন্কঙ শরৎকুমার 
[বশেষ পরিশ্রম কারয়াছিলেন। . 

পারদার হিন্দুরক্ষার ফেব্যাপারের জন্ত শরৎকুমারের নিন্ব। হইয়াছে, আমাদের মনে হর, তাহ! 


১৮৬ বীরভূমি 


একটি স্ুবৃহৎ তামাস! ব! গ্রহসন। বাছাদের লৌকসান হওয়ার মতে! কোনে! কিছু নাই, এই প্রকায়ের 
আন্দোলনজীবি লোকের পক্ষেই এইরূপ ব্যাপারের পরিকল্পন! সম্ভব । ব্যাপারখান! এই । কৃবিক্ষে ৪ 
হিন্দুদের হাত ছাড়া! হইয়! মুসলমানের অধিকারে গিয়াছে, এই সব কৃষিক্ষেত্রের উদ্ধার সাধন আবশ্তক। 
টাকা চাই আর পাঁচশত যুবক চাই। এই জন্তু একট1 আন্দোলন, হইল। মনে হয়, গ্রীযুক্ত 
স্তামন্দ্দর চক্রবর্তী মহাশয়ই ইহার কর্ণধার ছিলেন, শরৎবাবু বক্তৃতা করিতেন, কাছিতেন এবং বক্তৃতার 
শেষে ধুলায় গড়াগড়ি দিতেন। পয়সা কড়ি কত কি উঠিয়াছিল জানি না, কিন্তু ব্যাপারটা একট! 
বিরাট আকাশ-কুন্ুম মাত্ত। যদি কিছু পয়সা উঠিয়া! থাকে, তাহ হইলে জাহ। যে খুবই সামান্ত, 
তাহাতে সঙ্গেহ নাই। সরকার বাহাছুরের যেমন এমন কতকগুলি লোকছিতষফষর বিভাগ আছে, 
যাহার মঞ্জুরি টাক! সরঞ্জামিতেই ফুরাইয়! যায়, কাজ করিবার জন্ত কিছু থাকে না, পূর্বের যে- 
আন্দোলনের কথা বল! হুইল, তাহাতেও প্রায় তাহাই হয়। বক্তৃতার হলের ভাগ, বিজ্ঞাপন-ছাপাই, 
প্রাাকার্ড টাঙ্গানোতেই থরচ, বাকি কিছু নেতাদের গাড়ীভাড়ায় দিলেই, জমা ও খরচ মিলিয়। যায় । 

“গৌরাঙ্গ গোঠী” নাম দিয়! শরতকুমার একটি মণ্ডলী গঠনের চেষ্ট। করেন, নবদ্বীপে কয়েকদিন 
বক্তৃতা করেন, কিন্তু টাক! কোথায়, মান্য কোথায়? শরৎকুমার সন্গআাসী হইলেন, স্ত্রীপু্র পড়িয়া 
থাকিল, শরৎকুমার বৃন্দাবনে তপন্তা আরম্ভ করিলেন। ্ 

নবদীপের শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহোদয় শরৎকুমারের একজন স্থহ্বং। তিনি তাহার 
'উরবিষুপ্রিয়া” পত্রিকায় শরৎকুমারের পরিবার রক্ষার জন্য প্রকাশ্তীভাবে ভিক্ষা করিয়৷ থাকেন। 

শরৎকুমার একজন ভাবুক, ধর্শরাজ্যের লোক, তাহাকে সাংলারিক লোক বলিয় মনে হুয় না। 
যে-সব মানুষ কেবল ধর্মরাজ্যেরই মানুষ, কর্মরাজোর নহে, তাহাদের সহিত সংসারের সক্ষম মানুষদের 
মিল হয়না । তাহার। অসাধারণ ও খেয়ালি )-_-6%09])6101)%1, 80087)6710 এই সব লোকের প্রায়ই 
তাবোচ্ছাস খুব বেশী হয়--০? 95%81680. 21070610108] 861)811)11169, আবার কখন কখন বাধির 
মতে! একট! বিষত! আসিয়। অস্তর্জীবন অধিকার করে) মনম্তত্ববিৎগণ যাহাকে 1560 199% বলে, 
এই সব লোক প্রায়ই তাহা দ্বারা আক্রান্ত হয়, কাজেই সংসারে দশজন লোকের সঙ্গে মিলিয়৷ মিশির়! 
চলিতে পারে ন। দেবদর্শন স্বপ্রাদেশ প্রভৃতি যে-শ্রেণীর লোকের হয়, ডাক্তারের! যানাকে 176010010 
বলেন, শরৎকুমার সেই শ্রেণীর লোক । ক্ষেত্র অনুকুল হইলে ধর্শরাঁজে এই শ্রেণীর লোকেরাই উচ্চন্থানের 
অধিকারী। শরৎকুমার এই শ্রেণীর পোক। তাহার বিস্ত', বুদ্ধি, বিবেচন! সম্বন্ধে যিনি যাহ! 
বলিবেন বলুন, কিন্ত ভণ্ড আর অর্থলিগ্প্‌ এই হইটি কথা বলিবেন না। হুইতে পারে শরৎকুমারের 
জীবনের তুল, রাজনীতির দলে মেশা। বোধ হয়, তাহার এই বিভাগের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল, 
সেইজক্ত তীছার জীবন-দেবত! বা গুরুদেব তাঁহাকে রাজনীতির আবর্তে ফেলিয়! দয়াছিলেন। হইতে 


মন্তব্য, সংবাদ ও বিবিধ ১৮১ 


পারে, উচ্চাকাঙ্ষ। ছিল, ঠিক্‌ স্বার্থমুলক উচ্চাকাজ্ফ। নহে, পরার্থমূলক ব! দেশসেবাসুলক উচ্চাকাজ্! 
ছিল, তাহার তাড়নায় অন্ধভাবে রান্নীতিক আন্দোলনে ঝাপাইয়! পড়িয়াছিলেন। যাহা হই! 
গিয়াছে, তাহ! ভাল কি মনা, কাহারও বলিবার অধিকার নাই। তবে তাহার দ্বারা যে অনেক কাজ 
হইয়াছে, রাজনীতিক বক্তৃতামঞ্চে একট নূতন ভাবুকতার রসোম্মাদ যে শরতকুমার দিয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ট্বঞ্জবশান্ত্রে যাহাকে বিজাতীয়াশয়” লোক বলে, তাহাদের সঙ্গ করায় শরৎ- 
কুমারের যেমন একদিকে কিছু ক্ষতি হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি তিনি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ 
করিয়াছেন। এখন তিনি গ্রীবৃন্দাবনে, অনুমান হয় তপন্ত! করিতেছেন । দেশের লোকে বাহার! 
তাহাকে জানে, তাহার! এখনও তাহার আশা রাখে । ম্ৃতরাং না জানিয়! তাহার নিন্ম! করিলে 
অপরাধ হুইবে। ্‌ 


উবুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য 


আমাদের দেশে বাচার। আচাধা বা ধর্দোপদেশক তাহারা অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা ধর্মমতত্ব- 
আলোচনার আধুনিক ও সমুযত পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইলে দেশের বড়ই উপকার হয়। এই 
পদ্ধতি প্রীতিহ্থাসিক, তুলনামূলক ও ক্রমবিকাশবারদের বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। 1718691160- 
0017)10919615 2170 19015610109 

শগৌরাঙগদেবের ধর্মে দুইটি সাধনধার! দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে এই ছুইটি ধার! 
বিরোধী । এই ভ্ুইটির মধ্যে একটি সতা, আর একটি কতকগুলি অধিকারী ব্যক্তির অধিকার-রক্ষার 
গ্রচে্টা-গ্রস্থত। বুদ্ধদেব বিধুঃর নবম অবতার, বৌদ্বভাবাপন্ন জনসাধারণই বঙ্গে এবং উড়িস্যায় 
্ীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কাজেই বৌদ্ধধর্মের মৌলিক তত্বগুলির আলোকে 
ীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্্নের আলোচনা করিলে ভাল হয়। 

একদল লোক সমাজে প্রবল ও প্রধান হইয়া অত্যাচার ও অবিচার করিত, ভগ্ামি করিস! 
ধর্শরাজো একচেটির। অধিকারের দাবি করিত, বৌদ্ধধর্ম তাহারই গ্রতিবাদ। যাজকতস্ত্রের কবল 
হইতে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের মুক্তিবিধান করিয়াছিল। অঙ্ধ-শান্্রবাদ বা বেধবাদের পরিবর্তে বৌদ্ধধর্ 
জনসাধারণকে যুক্তিবাদে (1%6102091197) ) অভ্যস্ত করিয়াছিল। দেবতাকে ব! দেবতা-রক্ষক 
মোহাস্ত বা পুরোহিতকে উৎকোচের দ্বার! তুষ্ট করিয়! দ্বর্গে যাইতে হইবে, এই কুসংস্কারের ঘারা 
ভারতবর্ষ যে-সময়ে মৃতপ্রায়, বুদ্ধদেব সেই যুগে আসিয়া! ঘোষণা করেন-_মানুষের মুক্তি তাহার নিজের 
হাতে, দেছ ও মনের পবিত্রতার দ্বার, সংযম ও পরার্থপরতার দ্বার! প্রত্যেক মানুষই মুক্তি-লাতের 
অধিকারী।, | | 


১৮২ রতি 


গীতার ধর্মও ঠিক ইহাই। শ্রীচৈতভভাগবভ-গ্রস্থ ভাল করিয়! পড়িলে বুঝিতে পারা যার 
শ্গৌরাঙগদেবের ধর্ম ও ঠিক এই ভিত্বির উপরেই প্রতিষ্ঠিত্ত | ধর্ম, বৃদ্ধ, সংঘ, বৌদ্ধধর্মের এই ত্রিরত্ধ। 
জীটৈতন্ততাগবতের প্রথমেই এই 'সংঘ* | 
আস্তে শ্রীচৈতন্ত-প্রিয় গোত্তির চরণে। 
অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড পরণামে ॥ | 
ধর্ম ও কৃষ্ণ) একই কথা, বিশ্বের মুল ধর্ম, ধন্মই প্রেম, প্রেমই কৃষচ। 1০ -1,0%8, ধর্ধকে যিনি 
জানিয়াছেন, জানিয়। ধর্মের সহিত ধিনি এক হইয়াছেন, তিনিই বুদ্ধ। আর শ্রারুঞ্ণকে যিনি জানিয়া- 
ছেন তিনি স্্ীক্লষ্তচৈতন্ত। এই বুদ্ধকে ধাহারা জগতে প্রাতিঠিত করার জন্ত, ক্ষ! করার জন্ত এক তাবদ্ধ 
ও সাধনরত তাহাদের মণ্ডলীর নাম সংঘ। প্রথম সংঘ, তাহার পর বুদ্ধ, তাহার পর ধর্ম । প্রীরুষ- 
চৈতন্টকে রক্ষা করার জন্ত সংঘ স্থাপনা করিলেন শ্রীনিত্যানন্দ, তাহার পর শ্রীল নরোত্তম। এই 
কারণে টল নরোত্তম বাঁপলেন-__ 
ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোরে টি 
প্রাণ মোর বুগলকিশোর। 
প্রেষই সতা, প্রেমই জ্ঞান, গ্রেমই আনন্দ । সত্যজ্ঞানাননঘন শ্রীকৃষ্ণের বাক্তাবস্থাই 'যুগল- 
/কশোর+ ভ্ীরাধাকৃষ, এই ষুগল-পিরীতিই গ্রয়োজন। বুদ্ধদেবের সহিত প্ীগৌরাঙের তুলনামুলক 
"আলোচনাই এখন সর্বপ্রথম প্রয়োজন। বাঙ্গালার টবষ্ণবধর্মে ষে ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে তাহ। দুর 
করিবার ইহাই প্রথম উপায় । 


চণ্ডীদাঁস ও শ্রীগৌরাঙ্গ 


চন্ভীগান বীজ, শ্রীগৌরাজ অস্কুর। পীত্ভিত ও বিচ্ছিন্ন বঙ্গদেশ কাতরে কাধিতেছে, সেই 
প্রেমবুঙ্গ আর কতদূর ! যাহার ফল অমৃত ! ইহাই ৰাঙ্গালার মর্দাকথা বা সাধনা । চণ্তীদাস যাহ 
বাক্ত করিয়াছেন, তাঁচ। ইন্িরাতীত। চণ্ডীদাস মন্র্র্ট। খষি। | 
গুন, রজকিনী রামি। 
ও ছুটি চরণ শীতল জানির। শরণ লইন্ু আমি ॥ 
তুমি বেদবাদিনী, হয়ের ঘরণী, ভুমি সে নয়নের তার।। 
তোমার ভজনে ভ্রিসন্ক]-যাজনে, ভুমি সে গলার হার! ॥ 
রঙ্জকিনী-রূপ কিশোরী-শ্বরূপ, কামগন্ধ নাছি তায়। 
রঞ্জকিনী প্রেম, নিকবিত হেম, বড়, চণ্তীদাসে গায়॥ 


মন্তব্য, সংবাদ ও বিবিধ ১৮৩ 


চণ্ডীদাস লাঞ্ছিত | আমন্তাশক্তি নিভার প্রেরণায় বাণুলির বাবস্থায় এই উপযুক্ত আঁধারের মধ্য 
দিয়া যে গ্রেম জগতে দেখ! দিয়াছিলেন, গীগৌর়াঙ্গই সেই প্রেম। 
পিরীতি পিরীতি, সব জন কহে, পিস্নীতি সহজ কথ! । 
বিরিখের ফল, নত পিরীতি, নাহি মিলে যথা তথা ॥ 
পিতীতি সাধিল ষে। 
পিরীতি-রতন লভিল যে জন বড় ভাগ্যবান সে ॥ 
পিরীতি লাগিয়া, আপন ভূলিয়, পরেতে মিশিতে পারে। 
পরকে আপন করিতে পালে পিরীতি মিলয়ে তারে ॥ 
পিরীতি-সাধন, বড়ই কঠিন, কছে দ্বিজ চণ্তীদাস। 
ছই ঘুচাইয়া, এক অঙ্গ হও, থাকিলে পিরীতি আশ 
এই গ্ীতিই পঞ্চম পুরুষযার্থ। এই প্রীতির সাধনার হবার! 'নবসংঘ* গঠন করিতে হইবে। 
বুদ্ধদেব শ্রীগৌয়াঙ্জে পরিণতি লাভ করিবেন। 


এ  গ্রন্থ-পরিচয় 


১। বল্ল ম্বালী- প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ষে শ্রীহট জেলার শতক গ্রামে, 
কাশুপ-গোত্রীয় রাটীক়্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশে সিদ্ধ মহাপুরুষ ঠাকুর বাণীনাথের আবির্ভাব হয়। তাহার 
ই স্ত্রীর গর্ভজাত ছুই পুত্র অনাথ ও রাজেন্দ্র । গ্রীহট্র জেলার আথানগিরির গোন্বামী-বংশ, অনাথের 
বংশধর ; আর উক্ত জেলার দিনারপুর, চৌর়ালিশ, চাউতলী ও ভান্ুগাছের গোস্বামীবংশ রাজেন্দ্র 
বংশ। এই গোস্বামীগণের অনেক শিষ্য আছে? ঠাকুর বাণীনাথ শতকগ্রামে যে ত্তুলগাছের নীচে 
বসিয়া লাধন করিতেন, সেই সিদ্ধ তেঁতুলগাছ এখনও আছে, মাধী শুরু! ষীতে ঠাকুরের জন্মতিথি- 
উপলক্ষে সেখানে এখনও বিরাট মহোৎসব হইয়া থাকে । 

প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে রঘুনাথ রায় কানুনগে৷ নামক জনৈক বৈষ্ণৰ সাধক ঠাকুরবানীর 
বংশধর পরমানন্দ গোদ্বামীর নিকট ঠাকুরের জীবন-কাহিনী অবগত হুইর! ্ীবাণী-চকিত্র-চিন্তারত” 
নামে একখানি পঞ্তগ্রন্থ রচনা করেন । এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই পুথি 
অবলম্বনে ভ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য কর্তৃক লিখিত। 

ঠাকুর বাণীমাথ উদারমতাঁবলম্ী ছিলেন, আল্ল1 শ্রী, কোরাণ পুরাণ সমৃষ্টিতে দেখিতেন। 
মুসলমানের! তীহাকে নানারূপে পরীক্ষা! করিয়াছিলেন, তিনি তাহার অলৌকিক লক্তিবলে কেবল 
যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহ নহে মুললমানগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন । কুলজ1 সাহিত্য" 


১৮৪ বীরড়ূমি 


মন্দির, পোঃ নর্তন, শ্ঁহট্ট হইতে গ্রস্থথানি প্রকাশিত, উত্তমরূপে মুদ্রিত, কয়েকখানি চিত্রও আছে, 
ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, মূল্য ছয় আনা । “্বানী-চরিব্র-চিস্তারত্ব" গ্রস্থথানি মুদ্রিত হওয়া আবন্ঠক । 

২। হসম্কজ্রঞণাঞ্ী- কবিতা পুস্তক-_শ্রীকালাচাদ দালাল বিরচিত। শাস্তিপুর, নদীর! । 
প্রেম'নিকেতন হইতে শ্রচিদানন্দ দালাল কর্তৃক প্রকাশিত। মুল্য চারি আন] মান্র। কাঁবর 
'মন্বাণী* নামক পুস্তক-সম্বন্ধে আমর] বলিয়াছিলাম---”এই পুস্তকের কবিতাগুলির ভাষ! যেমন স্বচ্ছ ও 
নির্মল, ভাবও তেমনি পবিভ্র। প্রত্যেক কবিতাই ভক্তিরসপূর্ণ ও উদার ভাবের উদ্দীপক ।» এই 
গ্রন্থখানি আরও ভাল লাগিল । ভাবে ও ভাষায় কোনরূপ কৃত্রিমতা বা অস্পষ্টতা নাই । “শাস্তিপুর- 
গ্রাম” *শাস্তিপুরে শ্রীঅ্বৈত”, “কাল বিপধ্যয়* প্রস্ততি কবিত। অতীব মধুর ও উপভোগ্য । লেখক 
যে একজন স্থকবি, এই গ্রন্থের দ্বার তাহ! সুপ্রমাপিত হইয়াছে। 

৩। স্পাভ্িি্টুন ও উ্রীইৈশ- পূর্বোক্ত পুস্তকের তিনটি কবিতা 
পৃথকৃভাবে মুদ্রিত। মুলা এক আনা মাত, স্থুপাঠা ও সুন্দর । 

৪ | হ্াত্ঞা্জীন্ল ভিি_ প্রথম থণ্ড--অন্ুবাদক শ্রীষতীন্্রনাথ রায় ও 
শ্কালীকুমার মিত্র। মুল্য আট আন! মাত্র। প্রাপ্তিস্থান কোন্নগর, হুগলি। মহাত্বাজি এক সময়ে 
দক্ষিণ আফ্রিকার ডার্ব্বাগ বন্দর হইতে ১২ মাইল দুরে অবস্থিত “ফিণিক্স্‌্* নামক পল্লীতে ভারতীয়- 
গণের একটি পল্লীবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই পল্লীবাসে প্রত্যেককেই দরিদ্রের স্তায় জীবন 
যাপন করিতে হইত। মাসে ৪৫ টাকার অধিক কেহ গ্রহণ করিতে পারিত না। ব্যবদায়ে লাভ 
হইলে সকলে তাহার সমান অংশ পাইত। প্রত্যেককে গৃহ নিম্দাণের জন্ত বিন! সুদে টাক দেওয়া 
হইত, চাষের জমি দেওয়! হইত। এইখান হইতেই তাহার বিখাত সংবাদপত্র “ইতিয়ান্‌ ওপিনিয়ন্‌” 
বাহির হইত: মহাত্মাজি যখন এই কার্যে লিগু, সেই সময়ে তাহার পুত্র মণিলালকে যে-সব প্র 
লিখিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে সেই পত্রগুলি গ্রাঞ্জলভাষায় অনুদিত হুইয়াছে। “আত্মানুসন্ধান', ধধর্মাজীবন 
গঠন, 'বাল্য-বিবাহ” প্রভৃতি অনেক বিষয়েই মহাত্বার মত এই সব পত্রে পাওয়! যাইবে। মহাত্াজীর 
জীবনের তপস্ত। যে কিরূপ কঠোর এই গ্রন্থে তাহারও বেশ পরিচয় পাওয়! যাইবে। থৃষীর ধর্মগ্রন্থের 
ব্যাখ্যায় মহাত্মাজীর পা1গ্ডিত্য ও শান্রার্থের অন্থভব কিরূপ আশ্চর্যজনক এই গ্রন্থপাঠে তাহা বুঝিতে 
পার! যাইবে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার প্রার্থনীয়। ইহার দ্বিতীয় থণ্ড সত্বর বাহির হইবে। 

«| কেল্িক্রে ভ্যাস্লাম্ঞ্প শ্ীমধুহ্দন আচাধ্য কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ-গ্রণীত। 
বালিয়াটি, ঢাক!, হুইতে শ্রীহীরালাল সাহু! গ্রকাশক । মূল্য দশ আন! মাত্র। বালিয়াটি-গ্রামে একটি 
শীর!মরু্ণ সেবাশ্রম আছে, আবার তাহার .সন্গুখে নবহধীপ-মায়াপুরের একটি আশ্রমণ্ড আছে। উভয়ের 
মধ্যে মতভেদ তে! আছেই, গ্রাম্য দলাদলিও আছে। এই গ্রন্থের যিনি লেখক তিনি সেবাশ্রমের প্রধান 
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বর্শা । পুস্বকখানি স্ুলিখিত। ভারতের ও পশ্চিম দেশের ধরে জনসেবার স্থান কোথায়, এবং 
উভয় দেশের জনসেবাবিষয়ক ধারণায় প্রভেদ কি, গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন। একটি অধ্যায়ের 
নাম *বৈষ্ব-সম্প্রদায় ও দরিদ্র-সেবা”। এই অধ্যায়ে বর্তমান সমগ্নের গৃহতাগী বৈষুবগণের জন- 
সেবার ওদাসীন্ভ দেখিহ গ্রন্থকার বিশেষ ছঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আমর) গ্রন্থঝারের মতের 
অনুমোদন করি । 

গ্রন্থকার ভারতীর শাস্ত্র ও সমাজ-ব্যবস্থ।-সন্বন্ধেও যেমন সুপগ্ডিত ; বর্তমান প্রতীচোর সামাবাদ, 
সম'জতস্ত্রবাদ, শ্রমিক-আন্দোলন প্রভৃতির সহিত তিনি সেইরূপ স্ুপরিচিত। কাজেই গ্রন্থখানি 
বেশ ভাল হইয়াছে । মফঃম্বলের সেবাশ্রম হইতে এই প্রকারের গ্রন্থ প্রচার পললীঞীবনের উন্নতির 
পরিচায়ক । ন্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা! ও উপদেশ গ্রাম্জীবনেও প্রবেশ করিতেছে, ইহা খুব আশার 
কথা সন্দেহ নাই। 

৬। শু5৩ 90199755550 0155555 ০ [85085- ভী। রাধিক! মোহন অধিকারী । এই 
ইংরাজী পুস্তকথানিও 'বালিয়াটি' হইতে প্রকাশিত। মুল্য চারি আনা । দেশের অনুন্নত শ্রেণীর 
উন্নয়নের আবশ্ত কতা এই গ্রন্থে গ্রদশিত হুইয়াছে। ইংরাজী ১৯১৫ অবে গ্রন্থকার ভারতরক্ষা আইনে 
বন্দী হইয়াছিলেন, সেই বন্দীদশায় তিনি [17100150 200 [001060001091911)5 ( ছিন্দুধন্ম ও অস্পৃ- 
শ্তত1 ) এবং এই গ্রস্থথানি লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থ ছুইথানি তিনি বাঙ্গালাতেও লিখিতে পারেন। 

৭। ল্বজ্ম্মান্ন ৩লহ্মাত্েজেন্ল ইউ ভিন্বশ্রস্ভ-_-হীভাগবতচন্দ্র দাশ, বি, এল- 
প্রনীত। মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত, মুল্য এক টাকা। 

কত যুগ যুগাস্তের,কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কত শত শত গ্রন্থ শান্তনা পরিচিত হইয়া! আমাদের 
এই হিন্নু-সমাঁজে চলিতেছে । শাস্ত্ব্রাশি এক গহন বন। এই ছূর্ভেন্ভ গহনে বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকী- 
চিন্তার রশ্টি প্রবেশ করাহইতে হইবে। বাহার! শান্ত্র-বাবসারী তাহাদের অক্ষমত! প্রমাণিত হুইয়াছে__ 
সুতরাং শক্তিশালী ও শান্তজ্ঞ নব নব কন্মীর প্রয়োজন । নতুবা, এই শাস্ত্র ও এই শান্ত্র-শাসিত সমাজ 
বিপধ্যস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । এই গ্রন্থের যিনি লেখক, তিনিও ব্রাহ্গণ-সন্তান ১ শান্ত্র-ব্যবসায়ী নহে 
কিন্তু শান্ত্র্জ। বেদ, পুরাণ, স্থতি প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থ অবলম্বন করিয়। সত্য ত্তেত1 দ্বাপর ও কলি এই 
চারি যুগের শৃঙ্খলাবন্ধ সামাঞ্জিক ইতিহাস রচনা করিগাছেন। এই গ্রন্থথানি চিন্তাশীল হিন্দুমাত্রেরই 
বত্পূর্ব্বক গড়া উচিত ) বাহার! শাস্ত্রের দোহাই দিয় থাকেন, কিন্তু এরতিহাসিক তুলনাসূলক পদ্ধতিতে 
শান্্রালোচনা করেন নাই, জড়ম্বভাব ও তীরুভা-প্রযুক্ক প্রচলিত সংক্কারকেই শান্ত্রের দোহাই দিয়! 
চলেন, তাঙকাদের এই শ্রেনীর গ্রন্থ পাঠ করিতে বাধা কর উচিত। এই গ্রন্থ পড়িলে আমায়ের 
অনেক কুসংস্কার দূরগত হইবে, নিজেদের দোষগুণ বুঝিতে পারিব এবং জাষাদের সমাজের ও ধর্দোর 
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উন্নতিপথ কোন্‌ দিকে তাহাও অবধারণ করিতে পারিব। এই গ্রস্থখানি আমাদের সমাজ-বিজ্ঞানের 
গ্রন্থ । হিন্দু-সমাজ-বিজ্ঞান নামের বাজে গ্রন্থ আমর! দেখিয়াছি--কিন্ত এ-প্রকারের সমাজতথ্থের গ্রন্থ 
আমর! পূর্বে দেখি নাই। এই গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলির বহুল গ্রচারের জন্ সংঘবন্ধ চেষ্রী প্রয়োজন । 

৮1 0হলম্বক্ষেন্ল আছকম্্প- শ্রীরাধিকামোহন অধিকারী-প্রসীত। বালিয়াটি 
পোঃ ঢাক1। মুল্য চারি আন মাত্র । এই গ্রস্থকারের প্দকিদ্র নারায়ণ* নামক গ্রন্থের আমরা 
সমালোচনা ও প্রশংসা! করিয়াছি। এই গ্রন্থখানিও বেশ ভাল কইয়াছে। দৌষ, ছাপা ভূল; আর 
ক্রটি, মহাত্ম। গান্ধীর কথ! উদ্ধত হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজীর অনুবাদ করা হয় নাই। ইংরাজী অংশ- 
গুলির স্বপ্রাঞজল ও সুবোধ অন্রবাদ আবশ্তক। 

৯। ০৩রছেসন্র ইসাল্কুন্ল এ্রীঞ্ীল্লাক্র- প্রভৃপাদ প্রীবিভূতিতৃষণ 
গোস্বামী-প্রণীত | শ্রধাম নবদ্বীপ “জয় জয় মহাগ্রভূর মঠ" হইতে প্রকাশিত, মুল্য চারি আনা! মাত্র। 
গ্রন্থকার একজন স্মপরিচিত ধর্ম প্রচারক এবং গনিবাস আচার্ষা প্রভুর বংশধর.। বাগ্ী ও স্থুলেখক 
সমাজ-সংস্কারক শ্ীদদিগীন্্রনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাহার কথাই 
আমাদেরও কথখ!। তিনি লিখিয়াছেন--“এই পতিত দেশে, পতিত সমাজে পতিত-পাঁবন শ্রীগৌরাঙ্গের 
আদর্শে যাহাতে প্রকৃত মানুষ, প্রকৃত ভজ্ঞ গড়িতে পারে তজ্জন্ত তাহার (গ্রন্থকারের ) প্রাণ ব্যাকুল। 
সার! বাড়াল! তুরিয় ঘুবিয়। তিনি মহা প্রভূর কথ! প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। * * * গৌর- 
ভক্ষগণ ইহা পাঠে বিমল আনন্দ লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই ; ভন্জগণের প্রাণেও নুতন চিন্তা, 
কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনার সার করিবে |” 

১০1 জী ভ্ন্লাঞান্লহমপ-কক থাম শ্ীধতীন্ত্রনাথ রায় ও ভ্রীকালীকুমার 
মির-সন্কলিত। কোরগর, পোঃ হুগলী । মূল্য আট আন! মাত্র।  ভ্ঞ্টীরাধারমণ চরণ দাস বাবাকী 
মহাশয়ের জীবন-চরিত-গ্রস্থ হইতে এই উপদেশগুলি সন্কলিত হইয়াছে । নাম-মাহাজ্তা, গুরুতত্ব, কৃপা 
সাধন, গৌরাঙ্গ-ভজন প্রভৃতি বৈষ্বগণের ভ্ঞাতব্য অনেক প্রসঙ্গ আছে। “ভঙ্গ নিতাউ গৌর রাধে 
শাম, জপ হবে কষ হরে বাম” এই নামের অর্থও এই গ্রন্থে আছে। আমর! নিম্নে তাহা উদ্ধৃত 
করিলাম। ক 
*. প্র্রজে যেমন--"্রজবাসীর কোন এক ভাব লইরা ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া কষ পা 
ব্রজে 8” নবন্ীপেও সেইরূপ---"গৌরগণের আমন্ুগত্যে ভজে যেই জন। অনায়াসে পার সেই গৌগা- 
চপ ॥” গ্রীগৌরাঙদেব যেষন ভাবমিধি, শ্ীনিতাইচাদও সেইক্গপ সকল ভাবের আশ্রয়। আবার, 
ক্ীগৌরাজ যেদম সকল রসের আকর। জীনিতাইঠাদও. সেইরাপ সফল রসের খরু। বৃদ্ধাবনধাস ঠাকুর 
বজেছেন-. . .  ... | 4? রঃ ... 
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নিতাই নাগর, রসের সাগর, সকল রসের গুরু । 
যে যাগ! চায়, লেই তাহ! পায়, বাঞ্চ। কল্প তরু ॥ 

কাজেই যে-ভাবের বা যে-রমের উপানক হউক না কেন, একমাত্র নিতাইকে আশ্রয় করলেই সেই- 
ভাবে ও সেইরসে শ্রীগৌরাঙগদেবকে লাভ কর্তে পার্বেন। গ্রীগৌরাঙ্গ বিষ এবং নিতাই আশ্রয়। 
“ভজ নিতাই গৌর” অর্থাৎ ষর্দ মানবক্ষন্ম নফল করতে চাও, তবে নিতাইঠাদকে মাশ্রয় করে 
শ্ীগৌরাঙ্গের ভজন! কর অর্থাৎ দেব কর। নিতাই প্রেমর্দাতা। আগে প্রেমধন না পেলে কি দিয়ে 
গৌরাঙ্গের সেবা! কর্বে? গৌরাঙ্গঠান প্রেমের কাঙাল --ধন, মান, কুলের কাঙাল ত নন। তাই 
মহাজনগণ বলেছেন-_ 

গৌরাঙ্গ পাইতে যদি থাকে অভিলাষ । 

একাস্ত ভাবেতে হও নিতাানন্দ দাস॥ 

মুখেও যে জন বলে মুঞ্ি নিত্যানন্দ দাস। 

নিশ্চন্ন দেখিবে গোরার শ্বরূপ প্রকাশ ॥ 
এইরূপ নিতাইর কৃপায় যেমন গৌরাঙ্গ পাইলাম, অমনি আদেশ হল-_“ভজ রাধেশ্তাম” উপার়-+"জপ 
হরে কৃষ্ণ হরে রাম”। তারপর মহাপ্রভু নিজমুথে বলেছেন-_পজনম ধরিয়া হেলায় শ্রদ্ধায় যেলয় 
নিতাইর নাম। আমি বিকাই তাবে দেখাই যুগল রাধাশ্তাম ॥৮ তবেই দেখ, গৌরাঙ্গ লাত হলে 
রাধাগোবিন্। প্রাপ্তির জন্ত অন্ত €কোন সাধন ভঙ্গরন না কর্লেও নিজ নিজ হৃদয়ের ভাবানুসারে সেই 
গৌরাঙগই রাধাস্তামকে মিলিয়ে দেবেন। আরও দেখ প্নিতাই গৌর রাধেশ্তাম। হরে কৃষ্ণ হরে 
রাম।৮” জ্রপ করবার ব্যবস্থাই দেওয়! হয়েছে । জগতে কোনে লোক যদি সামান্ড উপকার করে বৰ 
কিছু দের, লোকে আজীবন তার প্রশংসা করে থাকে । আর ধার কৃপায় গোলোকের গোপনীয় চির- 
অনপিত ধন অনায়াসে লাভ করলে, আগে তাঁকে ন ভজে--তার গুগগান না ক'রে; অপরের গুণ 
গাইলে নেমকহারামি হয় নাকি? অতএব সর্বাগ্রে নিতাই-গৌর ভজ, কোন অভাব থাকৃৰে না। 
পরিশেষে দেখ, এই মন্ত্র শ্বপ্রকাশ--বালকেও অতি সহজে উচ্চারণ করতে পারে। কলির প্রভাবে 
জীবসকলের জিহ্বাস্র জড়তা এসেছে? সুতরাং সর্বাগ্রে গ্রীনিত্যানন-পদাশ্রয় পূর্বক তার কপালাভ 
করতে না পার্লে নাম উচ্চারণের শক্তি মান্য কোথায় পাবে? তাই দেশকালপাজ জন্থযায়ী এঁই 
নামের বাবস্থা হয়েছে ।” এই গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠার একটি উপন্দেশ আছে, তাহ! সংশঙধিত এবং লহজেই 
কদধিত হইতে পারে। 

৬৯ £ শগীতকল হ্ভাস্লা +০-২. ফিতে ভহন্ছে- গম ও পঞ্চনর গরক্ক। 

উশটীন্রকুমার ঘোষ 'প্রনীত। প্রকাশক গজাঞডতোব দিত, ১০১ জেজান হ্রীট, ক্েছুণ। সুল্য ৪ ও 
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১২। গ্রন্থকার ইন্জিনিয়ারের কাজ করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবন কখ। আছে। 
তিনি দুঃখের সহিত অনেঞ্চ সংগ্রাম করিয়াছেন, অনেক ছুঃসাকসিক কর্ম করিয়াছেন, দুর্গম গরদেশে 
আনল ও ঝবস্তসাবী মৃত্যুর হুন্তে অনেকবার রক্ষা পাইয়াছেন। এই গ্রকারের অভিজ্ঞত! বর্তমান 
বাঙ্গালীর বৈচিত্তাহীন জীবনে খুবই কম ঘটে। আলোচ্য গ্রন্থের অনেক কবিতাই গ্রস্থকারের নিজের 
ভীবনের় অভিজ্ঞতা । এই সব অভিজ্ঞতার মুল্য খুব বেশী। গ্রন্থকার পেশাদার সাহ্িতিক নছেন; 
আড়ন্বরহীন সরল শিশু, নিঞ্জের শ্বাভাবিক ভাষায় প্রাণের কথ! বাক্ধ করিয়াছেন । মরমী ও দরদী 
হইক়| বিশ্বাস-সহুকারে গ্রন্থ ছইখা'নি ষিনি পড়িবেন, তিনিই গ্রস্থকারকে আপনার জন বলিয়া ভাল 
বাঁসিবেন। গ্রন্থকার একজন কৃষ্ উপাসক, বৃন্দীবন-চজ্জ তাহার প্রাণের দেবতা । তিনি তীভার 
দেবতাকে খুব কাছে পাইয়াছেন, খুব আপনার করিয়৷ পাইয়াছে। গ্রন্থকার ভাগাবান্‌। 
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ভীগৌরাজদেবকে কেন্দ্র করিয়! বঙ্গে ও উৎকলে যে ধর্মমগ্ুলী গড়িয়া! উঠিয়াছে, সেই মণ্ডলীর 
এখম শৈশবাবস্থ। বলিলেও অতুযক্তি হয় না। চারিশত বৎসর একটি ধর্মমগুলীর জীবনে বেশি দিন 
নহে। এই মণ্ডুলীতে এখনও নানাক্বপ মতভেদ চলিতেছে, এমন কি মৌলিক ব্যাপার লইয়াও মতভেদ 
আছে। এই মণ্ডলীর অধিকাংশ আচার্ধ্যই স্বীকার করেন এই মণ্ডলী মধব-সম্প্রদায়ের শাখা! । রী, 
রঙ্গ, রুদ্র ও সনক, বৈষ্বদের এই চারিটি মূল সম্প্রদায় । ইহার মধ্যে ব্রহ্ম সপ্প্রদায়েরই অন্ত নাম মধব- 
সম্প্রদায় । মধ্বাচাধোর নামানুসারে এই নাম হইয়াছে । কটক হইতে একজন ভক্ত গ্ীরাধারষণ বনু 
মহাশয় কয়েকটি সংস্কত গ্লোক ছাপাইয়৷ বিলি করিতেছেন । আমর! অনেকদিন পূর্বে এই কাগজ 
পাইর়াদি। তাহাতে তিনি দেখাইতেছেন, গ্রীগৌরাজদেবের মগ্ুলীকে মধ্ব-সম্প্রদায়ের শাখা! বল! 
চলে না; গ্টগৌরাজ দেবই একজন সম্প্রদার়-প্রবর্তক ; তাচার মণ্ডলী প্রাচীন চারি সম্প্রদায় হইতে 
পৃথক একটি নূতন সম্প্রদায়। তিনি যে-সব যুক্ধি দিয়াছেন তাহা অসঙ্গত নহে। তাহার যুক্তিগুলি 
এইকপ। 

১। চারি সম্প্রদায়ের যে চারিজন প্রবর্তক, গ্রীগৌরাঙ্গদেব সেই চারিজনেরই 'ভর্তাঃ সুতরাং 
তিনি আবার ইহাদের অনুগত হইবেন কেন? 

২। মধ্ব-সম্প্রদায়ের সাধা পঞ্চবিধ। মুক্তি, সাধন কর্দার্পপ, শান্ত্র মহাভারত, ইষ্ট দ্বারকাপতি, 
ভান্য মধ্বভাষ্য, বাদ হৈতবাদ। গ্ীগৌরাঙগের ধর্মমণ্ডলীর সাধ্য প্ীরুষ্গ্রেম, সাধন প্রীরুষকীর্তন, 
গান গ্ীমস্তাগবত, ই গ্রীনন্দনন্দন, ভাস্ত গোবিন্দভাম্ঘ, বাদ অচিস্তা-ভেদ।ডেদ। সুতরাং ছয়টি তক্ষেই 


পপ্রতেদ, গুতরাং ইছাদের অল্জালী-সন্বন্ধ হইতে পারে ন।। 
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৩। প্রীগৌরাঙজদেব বদি মধ্বসম্প্রদায়ের মতই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতেন তাহা! হইলে তত্ববাদী- 
গণের সহিত বিচার করিয়! তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন কেন? 

এ-সম্বন্ধে আমাদের আপাততঃ কিছুই বলিবার নাই। আচার্ধ্যগণ চিন্তা করিবেন। আমর! 
জানি ভবিষ্যতে মানুষের ধর্শজীবন মণ্ডলীর দ্বার! শাসিত হইবে ন!, প্রত্যেক মানুষের ধর্ম তাহার নিজের 
বাক্তিগত ব্যাপার হইবে । 

পূর্বের কথাগুলি ধিনি প্রচার করিতেছেন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালর়ের একজন এম্‌ এ। 
কিছুদিন সাব. ডেপুটি কালেক্টরী কার্ধা করিয়াছিলেন । কোনও কারণে সেই চাকুরী যায়। তিনি 
শ্ীমৎ রাধারমণ চরণদ্দাস বাবাজী মহাশয়ের একজন শিষ্য । কটকে রাসবিহারী মঠ বলিয়া! ষে মঠ 
আছে, নবন্বীপের বাবাজীদের অপমারিত করিয়া তিনিই এখন সেই মঠের অধাক্ষ। চরণদাস বাবাজী 
মহোদয়ের অন্ত শিষ্য রামদাদ বাবাজীর ইনি বিরোধী, উড়িষ্যার শিষ্য লইয়া ইহাদের মধ্যে প্রতি- 
যোগিতা। রাধার বাবুর! উড়িয়। বাঙজাশী। হান পূর্বে আর একখানি কাগজ ছাপাইয়! প্রতিপাদন 
করিয়াছিলেন যে শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশক শ্র/গৌরাঙ্গলীলার পঞ্চতত্বের সমষ্টি। চরণদ!স 
বাবাজী মচাশয়ের নামে ইনি দীক্ষাদান করেন, উড়িষ্যায় ইছার অনেক শিষ্য আছে। 

ীবিষুদাস কবীন্দ্র 

“বীরভূমি'তে এই গোম্বামী-পরিবার সন্বপ্ধে কম্েকটি কথা বাহির হইয়াছিল। সম্প্রুতি 'ভক্তি- 
গ্রভ।” কাগজে ভ্ীভোলানাৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, আমর! 
তাছ! আদরপূর্ব্বক পত্রস্থ করিলাম । এই প্রসঙ্গে একটি আনন্দের কথ! প্রক্কাশ করিতেছি । বৈষব- 
পত্রিক। “ভক্তি-প্রভ।”র সম্পাদক মহাশয় তাহার বৈষ্ণব ইতিহাসে কবীন্ত্র পরিবার সম্থুন্ধে ভ্রাস্ত বিবরণ 
বাহির করিয়াছিলেন। তীহার দোষ নাই, রিজ্লি সাহেবেরই ইহা! ভূল। সরকারী কাজ ফেমনভাবে 
হয়, রিভ্লি সাহেবের কাজ সেইভাবেই হইয়াছিল, কোন বাজে লোকের মুখে একট! কিছু শুনিয়া 
কোন আমল! তাচা লিখিয় দিয়াছিল। বৈষ্ণব পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এই ভুলের কথ! জানিতে 
পারিয়! ভুল শ্বীকার করিয়াছেন এবং ভক্তি-গ্রতা' পত্রিকায় যথার্থ বিবরণ বাহির করিয়! বৈষ্ণবোচিত 
মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন। পন্রিকা-জগতে ও আমাদের সাহিতা-জগতে এরপ দৃষ্টান্ত বিরল। বৈষ্ণব 
আদর্শের জয় হউক। 

ব্ণবর্ণ দ্বিভূজঞ্চ ধ্যানাবিষ্টং ছিনেব্রকং | 
: গীচৈতন্ডপ্রিয়ং-বন্দে বিষুংদাস-ক বীন্দ্রকং ॥ 

পৃত-সলিল| ভাগীরথী তীরে নবকা বিষুঃপুর গ্রামে আম্থমানিক ১৪৯২ শকের জোষ্ঠ মাসের দশ্হর 
তিথিতে প্রীবৃন্মাবন লীলার জ্ীচম্পকলতা সখীর যুখের গ্রীমপিকুণুল! সথী ্রীল বিষুদদাস কবীজ্ ঠাকুর 


১৪৯৬ বীরভূমি 


নামে আবিভূতি হন।. ইনি শ্রগৌরাঙ্গ লীলায় ৬৪ মহান্তের একজন, সুতরাং গৌড়ীয় বৈষওব- 
সম্প্রদায়ের প্রণমা। এই নল! বিষুপুর গ্রাম এক্ষণে গঞ্গাগর্ডে নিহিত। ইহার পিতার নাম 
্সদাশিব গুণাকর, এবং মাতার নান রসবতী। সধাশিব দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কারস্থ বংশে জন্মগ্রহণ 
' করিয়াছিলেন। চিত্রপুরের দে বংশ, কাণ্ডপ গোত্র, ৭ ঘরের মধো সৎ-মৌলিক। 

গ্রীল বিষু্দাস কবীন্ত্র পরম সুন্দর পুরুষ ছিলেন। তিনি বালাকাল হইতে বিনরী, সত্যবাদী 
€ হব্িভক্তিপঃ্নারণ ছিলেন । সাধারণতঃ বালক বালিকার! প্রথমে 'মা', “মা” «বাশঞ্বা০, দা”) “দা 
প্রভৃতি কথা বলিতে শিখে, কিন্তু বিষুদ্দাস গ্রপমে “হায়” “হরি বুলি বলিতে শিখিয়াছিলেন বলিয় 
গ্রবাদ আছে। ফুলিয়। গ্রামের শ্ীমধু পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ, সাংখা, স্ৃতি, তত্র, পুরাণ, বেদাস্ত, 
ভক্কি-শান্ত্র প্রভৃতি পাঠ শেষ করিয়! লাধা-সাধন-তত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্ত ভিনি ব্যাকুল হইয়। 
উঠিলেন। সেই সময় একদিন-_ ৃ 


“নিশিষোগে নিদ্রাবেশে দেখেন স্বপন । সাধা সাধন শিখে নিমাঞ্ের পাশে ॥ 
সম্মুখেতে ব্রঙ্ষচারী আছেন একজন ॥ নবদ্বীপ ধামে বাস উ্শন্ঠীনন্দন। 
তিনি যেন সম্বোধন) কছে বিষু্দাসে। [তিনি কম্সিবেন তব সন্দেহ তঞ্জন ॥ 


নিদ্রাভঙ্গে বিষুণদাস নিজ অধ্যাপক শুমধু পাঁওতের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রতযাগমন 
করিলেন এবং বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মাতার নিকট শ্ধাম নবদ্বীপে যাইবার ইচ্ছ। জ্ঞাপন কারলেন। 
তখন তাহার পিতামাতা তাহাকে [ববাহ কারর। পুন্র মুখ দেঁখিয়। পরে নবদ্বীপ হাইতে অন্থমতি 
করলেন। প্রত্যক্ষ দেবত। মাত। পিতার অন্মত্যান্নসারে কুলীন গ্রামের বন্থ রাখালানন্দের এক বংশ- 
সম্ভৃত সৃুর্যাদান বন্ুর রস্তাবতী নানা সুন্বরা কণ্ঠার পাপিগ্রহণ কারলেন। বিবাহেন্ন অ্জদিন পরে 
বিষাদের মাতাপিত। স্বধামে গমন কাঁঞজেল। মাতা(পঙাকজ পারলোৌকিক কাধ শেষ করিয়। পত্বী 
রস্তাবতীকে পিভৃভবনে পাঠাহয়। ধি॥। বিধুগদদ জন্মভূমির [নিকট বিধান গ্রহণপুর্বক ধাম নবদ্বংপ।- 
(ভিমুখে ছুঁচিলেন এবং লবন্ীপে ।গয়। রসগাক মহাতাব শগোরাল-নুন্দরের পাহত মিলিত হ্ইয়। তাপিত 
প্রাণ শীতল করিলেন। মহাগ্রভু গৌরাঙ্গ (বিধুদদাসকে শুরাধা গোবন্দ নাম প্রদান করিয়া 


ৰলিলেন £-_ ্‌ 
পধন্দ অর্থ কাম মোক্ষ অভিলাষ ছাড় । শ্রবণ মনন আর “্মরণ কার্তন। 
ঝলিতে শিখহ মুখে মুকুন্দ মুরারি ॥ প্রভৃতি আছঙ্ষে শাস্ত্রে নবধা ভজন ॥ 


শথাহি শ্রীনাগবতে ৭ম স্বন্ধে ৫ম অধ্যায়ে _- 
“শ্রুবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ ন্মরণঃ পাগসেবনম্। 
অর্চনং বদানং দান্তং সখামাত্ব-নিবেদনম্‌ ॥” ইত্যাদি । 


মস্তব্য, সংবাদ ও বিবিধি ১৯১ 


এই নববিধা ভ'ক্ক নবদ্ধীপ ধামে। গৌরাজ আমার পরাগ গৌরাঙ্গ স্মরণ। 
দর্শে ম্পর্শে ধ্যানে ব| লইলে যার নামে ॥ .... গৌরাঙ্গ পদেতে মম জীবন মরণ ॥ 
স্বার্থের সাধা হয় সাধে প্রেম ধনে। গৌর-ভক্ত সবে মোরে কর করুণা । 
ভক্তি আর প্রেম শিখ সে সাধা সাধনে ॥ হৃদয়েশ প্রীগৌরাঙগ মম উপাসনা ॥* 
গতিহীন গড জাতি যেযেলোক আছ্ছে। এরূপেতে কিছুদিন নবন্ধীপে থাকি । 
প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হয়ে বাহু তুলে নাচে ॥ ভক্তি শাস্ত্র গৃঢ় তত লইলেন শিখি ॥ 
শীমুখেতে বিষুখদাস শ্রবণ করিয়া । নাম গান গ্রেমভাব বাঁড়িতে লাগিল। 
“আমার গৌরাজ* বলি উঠেন কীদিয়া | দৈম্ততা দাস্তত। অঙগভূষণ হুইল ॥৮ 


উহার পর কিছুদিন নবন্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, বাস্তু ঘোষ, শিবানন্ 
প্রভৃতি গ্ীগোৌরাঙ্গগণের সঙ্গে নাম-সংকীর্তন করিয়। মহা প্রভুর অনুমতি লইয়া নিজ জন্মভূমি বিষুপুর 
গমন করিলেন । কিছুদিন বিষু্পুরে পত্বী রস্তাবতীর সহিত সংসার ধর্ম পালন করিলেন রস্তাবতীর গর্ডে 
বিষুদাসের এক পুত্র হইল। বিষুঙদাস পুজের নাম রাখিলেন প্রীরাধাবল্পভ। নিজ পত্বী ও পুত্রকে 
দীক্ষা প্রদান করিস! মহা প্রভূ যখন সন্নাস গ্রহণ করিয়। নীলাচলে গমন করিলেন, তাহার কিছুদিন 
পরেই বিষু্দাসও পত্বী পুত্র রক্ষার ভার গ্রীহরির উপর প্রদান করিয়া নীলাচল গমন করিলেন এবং 
তথায় বাঁস করিতে লাগিলেন ; যথ :__ 

“নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষুগদাস। এ সভার সঙ্গে প্রভূর নীলাচলে বাস ॥” 
কোন সময়ে বিষুদদাস নীলাচলে ক্ষনৈক দিগ্বিগ়ী পঞ্ডিতকে শান্বব্চারে পরাজয় করিয়! মহাপ্রভু 
কর্তৃক “কবীন্দত্র” উপাধি প্রাপ্ত হন। মা গ্রভূর আদেশে ইনি নীলাচল হইতে পূর্ববঙ্গের ঢাক। জেলার 
অন্তর্গত সানোর। গ্রামে আসিয়! পত্বী ও পুত্রের সহিত বাস করেন এবং বনু শিষ্যকে দীক্ষা গ্রদান পূর্বক 
ভ্ীগৌরাঙগ, নিত্যাননা, বুন্দাবনচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপীবগ্লভ শ্রীবিগ্রহ সেব। প্রতিষ্ঠা করেন । পরে 
ইহার বংশধরগণ তথায় আরও অনেক সেবা! প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এক্ষণে-তথায় আটটা সেব! বর্তমান 
আছেন। কথিত আছে কোন সময়ে একজন পাষণ্ড শুক্র, বিষুঃদাস কবীন্্রকে নিন্দের স্তায় একজন 
সামান্ত শুদ্র জ্ঞান করিয়া! তাহার সহিত অনেক বাদান্থবাদ করিতে করিতে তাহার সহিত একাসনে 
উপবেশন করিয়! কথীন্ত্রের শিষ্কগণকে বলেন, তোমাদের গুরুকে আমারই ন্থার় ষজ্ঞনত্র-হীন শুদ্র মনে 
করি, তাহাকে গ্রণাম ব| ভক্তি করিব কিসের জন্তু? এই কথ! গুনিবামাত্র বিষুদাস নখ ভ্বার! বক্ষঃ 
বিদীর্ণ করিয়া বক্ষের মধো গ্বর্ণের যজ্জহুজ দেখাইলেন। অমনি সেই মুহূর্তে সেই পাষণ্ড শুত্রের রুধির 
বমন হইতে আরম্ভ হয, পরে বিষুদাসের পদে গ্রণত হইয়! ক্ষমা প্রার্থনা করিয়। মুক্তি লাভ 'করেন। 
এইরূপে পূর্ববঙ্গের হিংসুক, নিশ্দুক, পাব্তী-প্রতির বত লোক ছিল সকলকে উদ্ধার করিয়া পত্ধী, 
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পুর ও শিষ্যগণের উপর সেবার ভার অর্পণ করিয়1 শ্ীধাম বৃন্দাবন গমন করেন এবং গোবিন্মবাগে 
মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীযুগল-সেব৷ স্থাপন পূর্ব্বক বাস করেন । বৃন্দাবন যাইবার সমগ্র বিষুদাস প্রিয়পুক্র 
রাধাবল্লভকে অনুমর্তিঃকীরিয়। যান যে যেন প্রত্যেক বৎসর পঞ্চম দোল উৎসবে একশত খাহাক্ন ভোগ 
প্রদান করিয়া! সকলে মিলিয়, সেই প্রসাদ গ্রহণ করা হয়। আজ পর্ধাস্ত উক্ত মহামহোতৎসব সানোরার 


. 


বিখ]াত ক্ষবীন্ত্র বংশধরগণ কর্তৃক মহাসমারোহে সম্পাদত হইয়া! থাকে। | 

ইহারা কারস্থ কুলোভূত গোস্বামী হইলেও পুল বিষুরদাস কবীন্দ্র ঠাকুষ্টধর সময় হইতে বহু 
লোককে দীক্ষ। দান ককিয়া আসিতেছেন। আজকালও এই বংশের প্রায় পাশ হাজার শষ্য 
আছেন। বিষুদদাস আনুমানিক ১৪৭২ শকের মাঁঘী গুরু সপ্তমী তিথিতে ভীধাম বৃন্দাবনে দেহ রক্ষা 
করেন। ইহার তিরোভাবের পর ইঙ্ার বংশধরগণ তাহার মুস্তি গ্রতিষ্ঠ করেন, উক্ত শ্রীমুর্তির সেব। 
এখন স!নোর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত অ!ছেন। মুস্তিটা স্থৃব-নির্শিত। কবীন্দজ্ের মৃত্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নিক্ন- 
লিখিত প্রবাদ প্রচলিত আছে-__ 

তাহার দেহরক্ষার পর তাহার পত্বী রস্তাবতী ন্বপ্রাদেশ প্রাপ্ত হন ষে বুল্মাবনে গোবিন্দবাগে 
তাহার সমাধির মধ্যে তাহার স্থবর্ণময় মুর্তি আছে, পুঞ্জ রাধাবল্লভকে পাঠাইয়া সেই সমাধি হইতে ওক্ত 
মৃন্তি উত্তোণন পুর্র্বক সানোরায় ণইয়া গিয়া তাহার প্রতিষ্ঠিত জ্রীগৌরাজ সৃষ্তির পার্থ যেন স্থাপন করা 
ধয়। তদনুসারে এই মৃত্তি শ্ীবুন্দাবন হইতে আনিয়া সানরায় প্রতিষ্ঠিত হইগ্মাছে। কথিত আছে হে 
:৬০।৭* রৎসর পুর্বে এই বংশের পৃণচন্ত্র মহাস্ত নামক কবীন্দ্র ঠাকুরের জনৈক ভক্তের বিদেশে. মৃত্যু 
হওয়ায় এ মূর্তির অঙ্গ হইতে অনবরত ধর্ম নির্গত হইতে থাকে $ তৎপরে এ মৃত দেহ বিদেশ হইতে 
নৌকাষোগে বাড়ীতে আন! হইলে মুর্তি-গান্র হইতে তন্ন পড়া বন্ধ হয়। : 


এই ঝশের আউলির়। আশানন্দ ঠাকুর অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন! ইনিও বক্ষঃস্থল 
বিদীর্ণ করিয়া সাধারণকে সোণার পৈতা দেখাইয়াছিলেন বলিয়। প্রবাদ আছে। ইনি কাচা মানকচু 
চিবাইয়! খাইতেন এবং এক সময়ে মুশিদাবাদের নবাবের নিকট বিষ ভক্ষণ করিয়! নিজের অলৌকিক 
শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। এই বংশের শীতলাদ, নবীনাদ ও নিমাইচাদ মহাস্ত সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। 
ইহারা যাহাকে যাহ! বলিতেন তাহাই ফলিত। 

-. কেহ কেহ বিষুদাস কৰীন্দ্র-পরিবারকে লম্প্রদায়-বর্জিত বলির! থাকেন, কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণব 
্রন্থাদিতে ইহাদের কোন দোষ .দখ। যায় লা। গ্রাচৈতন্চরিতামুত, শ্ীচৈতন্য-সঙলীত, ভক্তিরতাকর, 
গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, ভোগমাল।, সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীল বিষুদাস কবীন্ত্র ঠাকুরকে ৬৪ 
মহাস্ত মধো গণনা কর! হইপনাছে। কবীন্ত্র পরিবার সম্প্রদায়-বর্জিত নহেন $ সম্প্রদায়-বর্জিত “ক গীজ্” 
নামে পরিচিত একটী উপসম্প্রদায় আছে বলিয়! শুন! বায়) তাহাদের সহিত এপরিবায়ের কোন 
সংশ্রব নাই ।” 
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মহাঁশক্তির আরাধন। 


১। ভাব ও বস্ত 


মননশক্তি বা চিন্তাশস্তি আছে বলিয়াই মানুষ মানুষ । মননশক্তি না থাকিলেই 
মানুষ পশু । মননশস্তির অনুশীলনই মানুষের ধর্ম । “মননেন হি জীবতি”। এই 
মনন ঝ| চিন্তা যেমন আর্ত হওয়! অমনি মানুষের মনের লমক্ষে দুইটি পথ খুলিয়। গিয়াছে। 
এই যে ছুইটি পথ, ইহাদের নাম ভাবের পথ আর বস্তুর পথ। ভাব আর বস্তু, ছুইদিকে 
এই ছুইটি জিনিস, আর, মানুষের মন,--এই ছুইয়ের মধ্যে ঘড়ির দোলকবন্ত্রের ্ায় 
দোলায়িত। প্রাচীনের! ভাবকে বলিয়াছেন সঃ আর বন্তকে বলিয়াছেন অসৎ; ভাবকে 
বলিয়াছেন চিৎ, বস্তকে বলিয়াছেন অচিত বা জড়; ভাবকে বলিয়াছেন জ্কাতা, আর 
বন্তকে বলিয়াছেন জ্ঞেয় ; আবার কখন ভাবকে বলিয়াছেন চৈতন্তা, বস্তুকে বলিয়াছেন 
মায়।। এই সব মত ধাঁহার। প্রচার করিয়াছেন, তাহার! “ভাবসত্যবাদী' । 

*বস্ত্ুসত্যবাদঃ বলিয়াও একটা মত আছে। এই মতের আচার্যঃগণ ভাবকে ঝ 
চৈতন্কে প্রাধান্য দিতে অনিচ্ছুক, এই জন্য তীহাদিগকে জড়বাদীও বলে। তাহারা 
বূলেন, ভাব ঝা! চিন্তা একটা! গৌণ পদার্থ, একট। “অন্য” সামগ্রী। বস্ত্র ধর্ম, গতি, 
'মিশ্রাণ ও পরিবর্তন; বন্র এই গতি, শরণ ও পরিবর্তন হইতেই ভাবের উত্তব ও পুষ্তি। 
ভাবের নিজের কোনরূপ শ্বতন্ত্রতা নাই । যাহার! ভাবকে “ম্ব-তন্ত্র' বা “নিরপেক্ষ” মনে 
করে, তাহারা কল্পনাকেই সত্য মনে করে। ইহাই 'বস্ত-সত্য-বাদ' । 

চরম পন্থী পবস্ত-সত্য-বাদীস. বেমন ভাবের ন্থাতন্ত্য অন্ধীকার করেন, চরমপন্থী 
'ভাব-সত্য-বাদী” ঠিক্‌ সেইরূপ: বন্তর গ্বাতন্্য অস্বীকার .করেম)-_বস্তর সন্বাই অস্বীকার 
করেন। চিম্তাজগতে এই দুই চরমপথ। 'মানুষের মন কিন্ত ্রমপচ্ছায় বিচরণ করিতে 
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চাহে না। কাজেই এই ছুই মতের নানাপ্রকারের সন্ধি, রফ। বা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয় 
যায়। দর্শনশান্ত্রের পাঠকগণ তাহা জানেন। সামগ্তস্ত যখন হইল, তখন উভয়পক্ষই 
স্বীকার করিলেন ভাব ছাড়া বস্তু নাই, বন্ত্ ছাড়া ভাব নাই ; জড় ছাড়! চেতন নাই, চেতন- 
ছাড়। জড় নাই; ইহার চির-সাপেক্ষ, চির অবিচ্ছেন্য ; ইহাদের পৃ বকরিয়। দেখাই 
একটা ফাঁকা কল্পনা । বিরোধ মিটিয়া৷ গেল সত্য, কিন্তু বিরোধের স্মৃতি থাকিল। উভয়- 
পক্ষই বলিতেছেন চৈতন্ত ছাড়া মায়! নাই, মায়! ছাড়া চৈতন্য নাই; কিন্ত একপক্ষ 
বলিলেন 'চৈতন্তোপহিতা মায়া আর একপক্ষ বলিলেন “মায়োপছিত চেতন ৷ % 


২। পুরুষ ও প্রকৃতি 


আমাদের দেশে অতীব প্রাচীনকাল হইতেই পুরুষ আর প্রকৃতি, এই ছুইটি কথা 
ব| তত্ব প্রচারিত হুইয়াছে। ভাব আর বস্ত্র কথা, যাহা বল] হইল, তাহার সহিত এই 
পুরুষ-প্রকৃতির ষে সম্থন্ধ রহিয়াছে, এই ভাব ও বস্তব হইতেই যে পুরুষ-প্রকৃতির চিস্ত! বা 
ধারণ। উদ্ভুত, তাহাতে দন্দেহ করার কোনই সঙ্গত কারণ” নাই। ধাঁহার! “ভাবসত্যবাদী' 
তাহার! পুরুষের উপাসক, আর ধীহার! “বস্তুসত্যবাদী” তাহার। প্রকৃতির উপাসক। পুরুষ- 
উপাসকদিগের আদিম-মন্ত্র খথেদের পুরুষসূক্ত, আর প্রকৃতি উপাসকদ্দিগের আদিম মন্ত্র 
এ বেদেরই দেবীসূক্ত। ঝণেদই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীনশাস্ত্র। পুরুষের উপাসন! 
ও প্রকৃতি-উপাসনার মধ্যে বিরোধ ছিল, ক্রমে ভ্রমে তাহার নিস্পত্তি হুইয়াছে। নিস্পত্তির 
প্রমাণ- আমর! প্রায় সকলেই যুগলের উপাসক-_-হুরগৌরী, লক্গনী-নারায়ণ, সীতারাম, 
রাধাকৃষ | : 
পুরুষ ও প্রকৃতির তত্ব ভাল করিয়া ভাব! দ্রক!র। যাহ!র! ভাবে না ও বোঝে 
না, কেবল কথ! লইয়া আর বাহিরের স্থল লইয়! দলের সিপাই হুইয়! কলছ করে, তাহারা, 


-* জ্রীগৌরাঙদেবের জন্গস্থান নবদ্ীপ। প্রাচীনতম গ্রন্থে “মান়াপুর+ এর নাম নাই। 
শ্রীগৌরালদেব সন্ন্যাসী হইলে তাহার নাম হইল শ্রীরুষ্চৈতন্ত,--সংক্ষেপে জ্চৈতন্ত । পরবর্তী 
চরিতাখ্যায়কের! বলিলেন নবধ্ধীপের যে দ্বীপে গ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম হয়, সে-বীপের নাম অস্তর্থীপ, আর 
এ দ্বীপের বা! কুত্রগ্রাদের যে পল্লীতে জন্ম হয় তাহার নাম 'মারাপুর+। মার কি চৈতক্কোপহিত! 
চুইলেন, ন! চৈতত্ত মারোপহিত হইলেন ! ভাবিবার কথা |! হু বি 
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বড়ই করুণার পাত্র। তাহাদিগকে যদি অল্প একটু ভাবাইতে পারা যায় তাহা! হইলে 
শাস্তি ও মিলনকামী জগতের বড়ই উপকার হয়। 

প্রথম দেখ! যাউক, ভাব আর বস্তু, এই যে দুইটি জিনিস, ইহার! কি? ইহার! 
কি প্রকারে মানুষের. মনন-ক্রিয়া জাগাইয়! দেয়। আমাদের মনে হয় এবং আমরা 
দেখিতেছি বলিয়াই মনে হয়, আমাদের বাহিরে অগণ্য অসংখ্য বস্ত রহিয়াছে, আর সেই 
সব বস্তুর মধ্যে নানাপ্রকারের ব্যাপার অবিরাম গতিতে চলিতেছে । সূর্য্য আছে-_প্রভাত, 
মধ্যাহ্ন, সন্ধা! ও রাত্রি আছে; শীত গ্রীক্ষ বর্ষা আছে। চন্দ্র আছে-_-অমাবস্তা, পুিম। 
ও অন্যান্য তিথি আছে, চন্দ্রের ক্ষয় বৃদ্ধি আছে। আবার নক্ষত্র আছে, মেঘ আছে, চন্দ্র- 
সূর্য্য গ্রহণ আছে, মেঘে বিদ্যুত আছে, বজ্ আছে। মাঝে মাঝে ধুমকেতু আছে, 
গ্রহগণের স্থান-পরিবর্তন আছে । এক আকাশেরই ব্যাপার কত! এই আকাশ পিতা, 
ম।থার উপর আছেন, ইহার কত লীলা, নিতাই নব নব লীল।। তাহার পর পৃথিবী, ভূমি, 
অদিতি, ইনি মাতা। তর, লতা, ফুল, ফল, পাহাড়, নদী, মরুভূমি, প্রজ্রবণ, জীবজন্ত 
কত,__সীম!'নাই, সংখ্যা নাই । আবার জন্ম আছে, স্বৃতুত আছে, বাল্য, কৈশোর, যৌবন 
ও বাদ্ধক্য আছে,--নখদুঃখ ও রোগশোক আছে। এই যে সুখ ছুঃখ, ইহার! কিন্তু ভাব, 
বস্তর দ্বার! নিয়মিত হইলেও ইহার! বস্তু নহে ভাব, উহ মনের ধন । এই মনের ভিতর 
একটা! খুব বড় জিনিস আছে, তাহার নাম স্বপ্ন । এই স্বপ্লে আসিয়াই মানুষের মন এক 
অভিনব জগতে প্রবেশ করিল। স্বপ্র কি? প্রাচীনতম কাল হইতে আরস্ত করিয়া 
আজ পধ্যস্ত এই স্বপ্র-সন্বন্ধে মানুষ কতই না ভাবিয়ছে, কত কথাই না বলিয়াছে! কিন্তু, 
শেষকথা কেহই জানে না। মরণের চিন্তা, সকলের অপেক্ষা বড় চিন্তা । মানুষের 
মন এই মরণের চিন্তাকে কিছুতেই এড়াইতে পারে না। স্বপ্রের অনুভব, আর স্মৃতি, এই 
দুইয়ের সাহায্যে মরণের চিন্ত। মানুষের মনকে ভাবরাঙ্জ্যে ঠেলিয়া লইয়! চলিল, এক 
নিত্য ও পরমার্থের আশায় আকুল করিয়া তুলিল। যে-মরিয় যায়, সে একেবারে চলিয়! 
যায় মা, ফুরাইয়াও যায় না, স্বপ্নে তাহার সহিত দেখ! হয়। এই সব চিন্ত। নিতান্তই 
স্বাভাবিক । এই সব চিন্তার সোপানশ্রেনী বাহিয় মানুষ অন্তর্জগতে ব। ভাবরাক্যে প্রবেশ 
করিতেছে । |... 
এই প্রকারে ছুইটি.জগৎ, বাহিরের ইঞ্জিয়গ্রাছ স্কুল জগৎ জার ভিতরের কাতীন্তরিয় 


২৪৪ বীরড়ূমি 
সূন্মজগত্,__ম।নুষের মননক্রিয়ার ব্ষয়ীভূত হুইল। কিন্ত, তাহার! চিরদিন পৃথক হুইয়া, 
পরস্পর বিরোধী হইয়! থাকিল না। মানুষ দেখিল তাহাদের মধ্যে একটা মেলামেশা 
' চলিতেছে, বস্তু চলিতেছে ভাবে, আর ভাব আসিতেছে বস্তুতে । এই ভাব ও বস্তর মধো 
বিরোধ আছে, বৈষম্য আছে, কিন্ক্য এই বিরোধ ও বৈষম্য মিলনের জন্কই আছে। এই 
ভাব আর বস্তই পুরুষ ও প্রকৃতি । সর্বত্রই এই ছুইয়ের খেলা, বিরোধ করিয়া পুনরায় 
মিলন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কর! । পুরুষ অঙ্গ, প্রকৃতি প্রধান হইলেও জব্ক্ত। একজন 
অসঙ্গ, আর একজন অব্যক্ত, সুতরাং কেহই কিছু নহেন। পুরুষের সন্সিধানবশে অব্যক্ত 
ব্যক্ত হইলেন, প্রকৃতি বা উপাদান-কারণ হুইয়া নিত্যই নব নব কার্ধ্য-্থষ্টির অধিকারিণী 
হইলেন ; আর পুরুষ, প্রকৃতিতে ও তাহার প্রতোক কার্ধো নিজের প্রতিবিদ্ব নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন । এইবার পুরুষ হইলেন ভোক্তা, আর প্রকৃতি ক্ষুজিতা হইয়! বহুরূপা 
হইয়। পুরুষের ভোগবিধান করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি পুরুষের এই মিলনের নামই 
লীলা, ইহাই প্রকট বিশ্ব । বাহিরে ধঈড়াইয়। নিলিপ্ত হইয়া দেখিবেন, তবেই লীলাদর্শন 
হইবে, নতুবা! বাঁধনে জড়াইয়া হাবুডুবু খাইবেন। - « 

এখন প্রশ্ন উঠিল, কে কাহাকে নাচায়? প্রকৃতি নাচান্‌ পুরুষকে, ন! পুরুষ 
নাচান্‌ প্রকৃতিকে ? শুকমারীর ঘন্ব আরম্ত হইল। শুক বলেন পুরুষ বড়, আমার 
কৃষ্ণ বড় ; সারী তাহ! মানিবে না, সারী বলে আমর রাধাই বড় । এই দ্বন্দ্বেরও শেষ 
হইল। লীলাবাদী দেখিলেন পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অনাদি ( ০০-6620791 2170 
00-6%150501) বেশ কথা, মার গোল নাই। 


৩। মায়। 


'মাযান্ত প্রকৃতিং বিদ্ধি' মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া! জানিবে। যাহ! কিছু হইয়াছে, 
হইতেছে বা হইবে, সবই মায়ার খেলা । অতএব মায়ার কথ! আর একটু ভাঁবা ষাউক। 
“মায়া” এই কথাটি আমাদের শাস্ত্রে নানাম্থানে নান অর্থে ব্যবহৃত হুইয়াছে। জঘটন-ঘটন- 
পীয়সী শক্তির নাম মায়া । যাহ! হুইবার নহে তাহাও হুয়। কি করিয়! হইল, কেন হইল, 
তাহা বুঝি না, কিন্তু একট! কিছু হইল। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিলাম, ইহার কারণ 
সায়া এ বড় মজার কথা। 'অজ্ঞেয়' বলিয়া একটা জিনিস রহিয়াহ্ে--অনেক.'অজেয়। 
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ওত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেজন্য অজ্ঞেয়ের রাজ) কমে নাই, বরং ধেন বাড়িয়াই চলিতেছে, 
স্থতরাং মায়ার দোহাই ন! দিয়া মানুষের আর অন্য কোন উপায় নাই। 

'মায়া' বলিতে “বিষয়-বিসদৃশ-প্রতীতি-সাধনী শক্তি” বুঝায় ৷ একট! বিষয় বা বস্তুকে, 
আর একট! কিছু বলিয়া,-_-তাহ! যাঁছ! নহে তাহাকে তাহ! বলিয়া, আমার মনে হইতেছে। 
_যে-শক্তির দ্বারা এইরূপ মনে হয় তাহার নামমায়।। এই মায়! পরমেশ্বরের শত্তি। 
পরমেশ্বর বা মহেশ্বর মায়ী ব! মায়ার অধীশ্বর, ইহাও বেদের বা উপনিষদের কথ|। 
একটা রাজ্য রহিয়াছে, এই রাজ্য চির-অজ্ঞেয়ের রাজ্য ; মানুষের জ্ঞানের আলোক, 
মানুষের শক্তির প্রভাব, এই রাজা ভেদ করিতে একেবারেই অক্ষম । এই 
রাজ্যের পুরোদেশে আদিলে মানুষের উন্নত মস্তক ভয়ে বিস্ময়ে ও সন্ত্রমে আপনিই 
নত হইয়া! লুটাইয়! পড়ে, দেখানে শুধুই পুজ। ও স্ভৃতিগান, বন্দনা ও আত্মনিবেদন। 
শ্রীমন্তাগবতের তৃতীয় ক্কদ্ধে মায়াকে “সংঘ্রষট, শক্তি সদসদাত্মিকা” বল! হইয়াছে । ইহ! 
নারদের কথা । এখানে মায়াকে অসশ বল! হয় নাই, মায়।তে সু ও গ্রাস উভয়ই অছে। 
স্বতরাং ইহা বিরোধভগ্রনের কথা । মায়! সত ও অসৎ, উভয়াত্সিকা । মায়াকে জানিলে 
সৎ ও অসৎ, এতদুভয়ের মিলন ও সম্বন্ধ অর্থাৎ লীল! বুঝা যাইবে। শ্রীমন্তাগবতের 
মতে এই মায়। সংদ্রষ্টা পরমেশ্বরের শক্তি-_-,সংদ্রষ্ট,ঃ শক্তিই, । “তন্মীয়া ফলরূপেণ 
ভ্বিধ/ সমভবৎ” 

আনন্দচিদ্ঘনন্বামী গ্রভুং প্রকৃতিরূপধূক্‌। 
প্রতিক বা শক্তিকে যেন শক্তিমান ব! পুরুষ হইতে পৃথক মনে ন! করি। যিনি 
আনন্দ চিদঘনস্ামী প্রভু, তিনিই প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত হইয়/ছেন। ইহ! শৈবাগমের কথা । 

নারদীয় পুরাণে আছে-_ 

ষথ। হুরির্গগদ্াপী তন্তশক্কিস্তথানঘ। 

দাহশক্কি যথাঙ্গারে স্বাশ্রয়ং ব্যাপা তিষ্ঠতি ॥ 
অঙ্গারে দাহশস্তি আছে, কখন ব্যস্ত কখন অবাক্ত। সমগ্র অঙ্গারকে ব্যাণ্ড করিয়াই 
এই দাকুশক্তি আছে। হরি যেমন জগদ্বাগী-তীহার শক্তিও ঠিক তক্রুপ ( ০০-৪2729], 
০0০-9315661) )। 


“মায়ার আরও অর্থ আছে।. আমামের' সাধনগাঙ্জ বুঝিতে হইলে এই সব অর্থ 


২৪৪ | বীরভূমি 
জান! আবশ্যক । “মাতি ঈশ্বরমপি বশীকরোতি ইতি মায়া । ইশ্বরকেও ধিনি বশীভূর্ত 
করেন, তিনিই মায়।। ্রীমন্তাগবতে আছে, গোপিকার প্রেমের খণে গোপীজনবল্লত 
শ্রক্জ চির-খণী। “গোপীন্ত প্রকৃতিং বিদ্ধি”-_-গোপী বলিতে প্রকৃতিকেই বুঝায় বা প্রকৃতির 
অবস্থাবিশেষ বা প্রকাশবিশেষ বুঝায় । “মীয়তে জ্ছায়তে পরমেশ্বরোইনয়া” যে-শক্তির 
ছারা পরমেশ্বরকে জানা যায়, তাহাই মায়া। গোপীর বা শ্রীরাধার কৃপাতেই শ্রীকৃষ্ণকে 
জান! যায়। মায়ার কার্য, সঙ স্থিতি ও লয় । এই গুলি পরমেশ্বরেক্প তটন্ছ লক্ষণ । 
তটম্থ লক্ষণের ত্বারাই গ্ীভগবানের প্রথম পরিচয় পাওয়। যায়, স্বরূপ লক্ষণ অনেক দূরের 
বা অনেক পরের কথ! । 
আগমে আছে-_- 

'অবাঞ্জং ন চ ব্যক্ত স্ডাত প্ররুতা জ্ঞার়তে ফবম্‌। 

তশ্মাৎ প্রকতিযোগেন জাগতে নানতথা কচিৎ ॥ 

বিনা ঘটত্ব-যোগেন প্রত্যক্ষো! নানাথ! ঘটঃ ॥ 
প্রকৃতির দারাই অব্যক্ত ব্যক্ত হুইয়াছেন। ঘটত্বের যোগ ব্যতীত যেমন ঘটের জ্ঞ।ন হয় 


ন1, পেইরূপ। 
81 শাক্ত ও বৈষ্ণব 


আমাদের দেশে দুইটি ঝড় বড় সম্প্রদায় রহিয়াছে, শাক্ত ও বৈষ্ণব। এই দুইটি 

পথ বা দুইটি মত সত্য লত্য দুইটি পৃথক্‌ পথ নছে। ছুইটি পথ যে এক, তাহা অল্লায়াসেই 
বুঝিতে পারা যায়। বৈষ্ণব তাহার অভীষ্ট পরমদেবতাঁকে বলেন, “বিষুঃ” আর শান্ত তাহার 
অভীষ্ট পরমদেবতাকে বলেন *ত্বং বৈষণবী শক্তি» তুমি মা বৈষ্ুৰী শক্তি | - তত্ববিৎ 
বলেন, শক্তি ও শক্তিমানে কোনই ভেদ নাই, তাহার! 'একাত্মানৌ” ;, শক্তি ও শক্তিমান্‌ 
এক আত্মা অর্থাৎ সর্ববতোভাবেই এক। মহামায়ার পুজা আসিতেছে, আসন্ন, আমরা 
সকলে মিলিয় প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া সমস্বরে বলি-_ 

স্বং বৈধবীশক্কিরনন্ত বীধ্যা 

বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মারা | 

সম্মোক্কিতং দেবি সমঘ্মেত- 

বং টব প্রসঙ্গ] তৃথি মুক্ষিহেতুঃ ॥ 
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পালনশক্তি, সম্মোছিনীশক্তি ও মুক্তিদাতৃত্বশক্তি, এই ত্রিবিধশক্তিই তোম!তে আছে। 
তুমি বিষু-সন্থন্ধিনী শক্তি, অনন্তবীর্যয! অর্থাৎ দুরত্ায়া বা অপার । গীতাতেও শ্রীভগবাণ্‌ 
বলিয়াছেন_-“দৈবী হোষা গুণময়ী মম মানা দুরত্যয়া৮। তুমিই বিশ্বের বীজ অর্থাৎ 
সমবায়ি কারণ । ্প্রকৃতির্ব্যোপাদানম্” | নারদীয় পুরাণে বল! হুইয়াছে, “ভাবাভাব- 
স্বরূপ!” অর্থাৎ কার্ধ্যকারণরূপ!। তুমি পরমা-_“পরমং ঈশ্বরং মাতি কর্তৃভোক্তৃভাবেন 
বশয়তি” ঈশ্বরকেও কর্তা ও ভোক্তা! করিয়া বশীভূত করিয়াছে। কারণ--“ল জীশো 
য্ষশে মায়! স জীবো যস্তয়ার্দিতঃ*। জীবেও মায়! আছেন, ঈশ্বরেও মায়া আছেন। 
প্রভেদ, ঈশ্বরের মায়া ঈশ্বরের অধীন আর জীৰ, মায়ার শাসনাধীন। তুমি মা মায়া, 
তোমার ছার! সমুদয় জগণ্ড সন্মোহিত হইয়া রহিয়াছে, আবার তুমি প্রসঙ্না হইলে মুক্তিলাভ 
হয়, তোমার প্রসন্নতাই মুক্তির হেতু । % 

শঙ্খচক্রগদাশার্গ গৃহীতপরমাযুধে। 

প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারার়ণি নমোহস্ততে ॥ 
তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা, শাঙ্ ( শৃঙগময় মুগ্িযুক্ত খড়গ ) প্রভৃতি আয়ুধধারিণী, বৈষ্ণবী শক্তি- 
রূপিণী নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম করি। 


* মুলে 'ভূবি' অর্থাৎ এই 'তুণোকে' এই কথাটি আছে। . প্রাচীন টাকাকার গোপাল চক্রবর্থা 
মহাশয় এই কথাটির ব্যাখ্যায় যাহ! বলিয়াছেন, উপাসক ব1 সাধক মাত্রেরই তাহ! মনে রাখ! প্রয়োজন । 
“তীর্থাদিদেশবিশেষাগ্রহ পরিহারায়োক্তমৃ। ত্বর়ি গ্রসঙ্নায়াং যন্ত্র কুত্রাপি স্থিতন্য মুক্তির্ভবতি। তছ্‌ক্তং, 
বিভাময়ো বঃ সূ নিত্যমুক্ত ইতি।” আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের একটা ভয়ানক হূর্বালতা 
ব| অজ্ঞানতা আছে। তাহার! মনে করে, আর ব্যবসায়ী বাজকতন্ত্র নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য 
তাহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দেয় যে মুক্তিলাভ করিতে হইলে তীর্থে বা স্থানবিশেষে যাইতে হুইবে। 
প্রকৃত কথা, ইহ! সত্য নছে। মা জগদদ্বাকে জানিয়! তাহার গ্রস্নতা লাভ করাই প্রক্োজন। 
মহামায়ার ইচ্ছ! কি, মানুষ তাহ! বুঝিতে পারে। মায়ের ইচ্ছা বুঝিয়া সেই ইচ্ছায় াত্দসমর্পণ করিঝা 
সেই ইচ্ছার অনুবর্তন করাই মায়ের প্রয়ঙ্গতা-লাভ ৷ এই প্রসঙ্গত! যিনি ভাত করিয়াছেন, তিনিই 
“বিভাময়'। এই গ্রসন্নগত। বিনি লাভ করিতে পারেন নাই, যিনি মাকে জানেন না, মাকেও তাবেন 
না, মাকে খোঁজেন না, যিনি কেবল এই 'জামি”টাফে লইঙ়্াই আছেন, ভিনি.'অবিভ্ভাময়” । যিনি 
খিস্ভামর' তিনি মু, বার বিনি “আঅবিষ্ভামঃ' ভিনি বছধ,)-:আর এব মহামায়াই বিভা ও জবিষ্কা 
এই উর সুন্তি ধরি! লীল| কষ্ধিতেছেন। তিমি ধখন বিস্তারপিনী, তখনই তিমি,যৌধযার1। 


| 


২৪৮ 'বীরভৃমি 


আরও ভাল করিয়া চিন্তা করুন। ভগবান্‌ বিষুট বা নারায়ণ বা কৃষ্ণ, বরাহমুত্তি 
ধারণ করিয়! আসিয়াছিলেন। 
বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগা 
শশিনি কফলক্ক-কলেব নিমগ্র!। 
কেশবধূত-শৃকররূপ, জয় জগদীশ হরে। অয়দেব। 
হে কেশব, হে বরাহরূপধারিণ্ সর্বলোকধাত্রী এই ধরণী তোমার শুভ্রষ্থস্তের অগ্রভাগে 
চন্দ্রমগুলের কলঙ্করেখার ন্যায় লগ্ন হইয়। অবস্থিত। হে জগদীশ, হে হরে, তুমি জয়- 
যুক্ত হও। 
আবার চগ্তী বলিতেছেন-__ 
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংস্্োদ্বতবনুন্ধরে । 
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোহস্ততে ॥ চণ্ী। 
উগ্র ও ভীষণ চক্র ধারণ করিয়াছ, দস্তের দ্বার] পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছ, নারায়ণি, 
কল্যাণি, মা তুমি বরাহর্ুপিণী, তোমায় প্রণাম করি। * | 
বিষুঃ, নারায়ণ ব| কৃষ্ণ আমিলেন, নৃসিংহরূপে। 
তৰ করক্মলবরে নখমন্ভুতশৃর্জম্‌ 
দলিত-হিরপাকশিপু-তমু-ভূলম্‌। 
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ 
হে কেশব, হে নরসিংহরূপধারিণ॥ তোমার শ্রেষ্ঠ করকমলে ( কেশরের ন্যায়.) অদ্ভুতশৃ 
বা অগ্রভাগযুক্ত নখর হিরণ্যকশিপুর দেহরূপ ভূঙ্গকে বিদলিত করিয়াছে ; হে জগদীশ, 
হে হরে তুমি জয়যুক্ত হও। 


পর এ এ ও সাঃ পপ পাপা. পপ 


* সিদ্ধ ' কবি জয়দেষের দশাবতার-গ্ডোত্র ও শ্রীগ্ীমার্কগডেয়-চণ্ডী হইতে যে ছুইটি শ্লোক উদ্ধৃত 
হইল, এই হুইটি প্লোকের মর্দাধধারণ করিয়া! আপনারা কি মনে কয়েন? আপনারা অর্থাৎশাক্ষ ও 
বৈষবেরা, ধাহারা এখনও বিরোধ" করিতেছেন ও ভাবিতেছেন ' আমাদের তগবান্‌ পৃথক্‌, শান্তর পৃথক্‌, 
পরমার্থ পৃথক্‌ কাজেই জাচারও পৃথকৃ। আপনার।, ধাহার। কেবল গণ্ভী বাধিতেছেন, আপনার! কি 
বলেন? “আপনা! কি' বলিখেন, বৈর্বের ঠাকুর বরাহ কইলেন দেখিয়া শাকের কাঁদিতে লাগিল, 
বলিতে লীগিগ-ম। বৈষবের! জিতিয়। গেল! ছা না কি কয়েন? ভক সন্তানদের টি কঙ্ার গত 
বারাহীরপে্জাসিলেন!? টু ভডিরত ০ ॥ 067 
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চণ্ডী বলিতেছেন, 
বৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হস্কং দৈত্যান্‌ কতো দ্কমে | 
ব্রিলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোহস্তকতে ॥ 
মা, তুমি অতি ভয়ঙ্কর নৃসিংহমুদ্তি ধারণ করিয়া দৈত্যকুলকে বিনাশ করিতে উদ্যত 
হুইয়াছিলে, তূমি ব্রেলক্যব্রাণকারিণী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার । 
এই নারায়ণীর বন্দন। আজ প্রয়োন। নারায়ণ ও নারায়ণী একই তন্ব, বরাহ ও 
বারাহী একই তত্ব, একই বস্তু, নৃসিংহ ও নারসিংহীও ঠিক তাহাই । একজন পুরুষের 
ভূমি হইতে দেখিয়াছেন, একজন প্রকৃতির দিক্‌ হইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু, বন্দু এক, 
তব এক, সাধনও এক । এই একাঙ্জান প্রথম প্রয়োজন। এঁক্যের ভূমিতে চিন্তকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যাবতীয় প্রভেদ ও পার্থক্যকে এ এক্যের আলোকে বুঝিয়া লইন্ডে 
হুউবে। তাহা হইলেই আমরা 'অ।মাদের সনাতনধান্্মর মহিমা! ও বৈশিষ্টা বুঝিতে 
পারিব। 


৫ | শারদীয়া পু! 


শর খাতু শাপিয়াছে। বর্ধার অবসানে শরত আঙ্িয়াছে। শরতের প্রভাতের 
হুরিদ্রোভ রবিকরে, শরতের শিশিরসিক্ত বিকশিত শেফলি কুস্থমে কত অভীতের ও 
সুদুরের সুখস্মৃতি সুপ হৃদয়ে নবীন বেশে জাগিয়া ও ভাসিয়া উঠিতেছে। ভারতবাসী 
বেদপন্থীসমাঞ্জের প্রত্যেক নরনারীর প্রাণ মন নাচিয়া উঠিতেছে। 'মা আসিতেছেন, 
ম! আসিতেছেন'-_সকলেই প্রস্তুত হইতেছে, প্রতীক্ষা করিতেছে । “মা আসিতেছে? । 
আগমনীর গানের স্থুর বাঙ্গালার বাতাসে ভানিয়৷ উঠিয়াছে। এ এক মধুর স্বপ্ন । 
মেনকার মাতৃহৃদয়ে জাগিয়া এই স্বপ্ন হৃদয়ে হৃদয়ে সংক্রমিত ও সঞ্চারিত হইতেছে। 
নন্দন বা নন্দিনী,_-আমাদের এই মত্ত্যবাসী নরনারীর আনন্দাংশ । আমাদের সেই 
আনন্দ, সেই নন্দিনী,-ছিলেন, আমাদেরই গৃহাঙ্গন আলোকিত করিয়া তাহার মধুর মধুর 
রুল্গুর ঝুনুর চরণ মুপুর-ধ্বনিতে আমাদের তপ্ত হৃদয়ে দিব্যজাগরণ ছড়াইয়। দিয়া, তাহার 
উচ্ছল হাসির জ্যোত্সায় ব্ামাদিগকে মন্ত ও বিহ্বল করিয়া,--তিনি ছিলেন, 
আমাদের আপনার হইয়া ছিলেন। আমাদের নয়নে তখন ছিল কেবল তীহারই রূপ, সেই 
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নন্দিনীর রূপ, অতুল ও অনুপ । নাসিকায় ছিল সুধু গন্ধ, সেই নন্দিনীর চিদানন্দময় অপূর্ব 
মনোহর গন্ধ। রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে, আমাদের পঞ্চেন্দ্িয় পুর্ণ করিয়া, কৌতুকে 
নৃত্যে হাস্তে আমাদের প্রাণ মন ও হৃদয় সফল করিয়া,_-তিনি ছিলেন। তাহাকে 
লটুয়া আমরা পণ হুইয়াছিলাম, ধন্য হইয়াছিলাম। জানি না সে কবেকার কথা, কোন্‌ 
সত্যবুগে রও পুর্বেবের কথা. সে বুঝি কালেরও জন্ম হওয়ার আগের কথা । কবেকার 
কথ! জানি না, সত্য কি স্বপ্ন, তাহাও জানি না; কিন্তু জানি তিনি--ছিলেন, কন্যা রূপে 
ছিলেন, তিনি মাতৃরূপে ছিলেন; একাধারে কন্যা ও মাতৃরূপে ছিলেন, আমার জীবনের 
সর্বব-স্যরূপেই ছিলেন। সে যেন' এক নিদ্রো, সুগভীর নিদ্রা, সে যেন এক সমাধির 
রসাবেশ। তাহার পর হঠাত জাগিলম,:সয়ন খুলিয়া চাহিয়! দেখিলাম, সে নাই,-- 
আমার প্রাণের নন্দিনী নাই। কোথা কোন্‌ স্থদ্ুরের কৈলাসের গোপনের দেবতা আসিয়। 
তাহাকে বিষাহু করিয়া লইয়! গিয়াছে, আমার সেই প্রাণের নন্দিন্টীকে । আমিই তো 
দিয়াডি, জামাতা বলিয়া পুজ| করি! আমিই তো আমার গণের নন্দিনীকে দান 
করিয়াছি । সে চলিয়া গিয়াছে। স্মৃতিটুকু অন্তরে রাখিয়া, সার! বরষ ধরি বসিয়! 
আছি। হেমন্ত ও শীচ গেল, তবু সে আসিল'না। বসন্তের ফোটাফুলে মলয় বাতাসে 
কোকিলের কুহুরোলে ভ্রমরগুঞ্জনে প্রাণে কতই ন। আশ! জাগিল, ভাবলাম এইবার সে 
আদিবে-_আমার প্রাণের নন্দিনী আসিবে! কুঞ্রে কুঞ্জে ফুল ফুটিল, কৃত বিচিত্র বর্ণের ; 
কত পাখী সারাদিন তরুশাখায় বিয়া কত নব নব রাগ রাগিনী আলাপ করিল, ভাবিলাম 
স্েত্ামিবে। সে যে না আসিলে,ল_বিফল হুইবে ফোটি। ফুল 7 কে তুলিবৈ, কে গাথিবে 
মালা, কেন্জীরিবে গলে? কত বুকভর! আশা লইয়! কীদিয়া কাদিয়৷ দিন গণিলাম। 
প্রভাতে ভাবিলাম সঙ্্র্য/য় অসিটব, সন্ধ্যায় ভাবিলাম নিশীথে,-তধু জে গাপিল ন!। বসস্ত 
আমার বিফল হুইয়! গেল ।সঞরিফল হইল চন্দ্রালোক, আমার বিফল হুইল" ফে।টা- 
ফুল, আমার সোহাগের নিধি উমা,"ক্রমার প্রাণের নন্দিনী আসিল ন। | ' কোকিল 
জ্রমর গ্লেল চলিয়া, কুস্থম পড়িল ঝরিয়া, মলয় হুইল, দাহুময়,, সূর্যয হইলেন ক্ষিপ্ত, নিদাঘের 
তণ্তবায়ু শু ধুলি উড়াইয়! হাহারোলে উন্মাদের প্রায় দিগ্দদিগান্তে ছুটিল, তবু দে আসিল 
না। তবে আর আিরে না.নে, গিয়াছে চিরদিনের তরে গিয়াছে”্চ'আমিই তে! তাহাকে 
দিয়াছি, দত্ত ধনে স্বত্ব নাই, চিপ্নকাঁজের জন্য সে চলিয়া গিয়াছে । বর্ষায় গিরাশারআধারে 
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প্রাণ ভরিয়! গেল ; বেদনার নঞ্জধবনি, কি নির্মম, কি কঠোর ! মেঘে মেঘে একেবারে 
ছেয়ে গেছে নীলাঁকাশ, নিভে গেছে, রবি শশি তারা-_-.আলো। নাই, হাসি নাই, পথ নাই, 
কেবলই কর্দম। আর দৃষ্টি চলে না। শুধু বারিধারা,_-আকাশে ও নয়নে। আর 
আসিবে না, আমার প্রাণের উম! আর আসিবে না। 

বর্ষার নিরাশার অন্ধকার কারাগার, শরতের কোমল মৃদুল হাসির পরশে অবগ্রা 
ভাঙ্গিয় গেল। শর আমিলেন, নবীন আশ! লইয়। আসিলেন। নিন্মল আকাশতল, 
মেঘ নাই, মোটে মেঘ নাই। নিম্মল সরসী জল, প্রস্ফ,টিত শতদল, কুমুদ কহলার। মা 
আমসিবেন, উমা আসিবেন। শর আসিয়াছে । শরতের শিশিরসিক্ত শেফালি-গন্ধ- 
নন্দিত মৃদুল শীতল মশনিলের শ্বাসে শ্বাসে কে যেন জপিতেছে, “বাধিকশরগুকালীন 
শ্রীতগবদ্দূগাঁপুঙ্গা কর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবস্তোহ ক্রবস্থ৮। প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন 
অতীব কাতরে কীদিয়া কাদিয়া বলিতেছে-_“বলুন বলুন মাপনারা, ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্ধণের৷ 
“পুণ্যাহং, পুণ্যাহং পুণ্য।হং” । মাপনার! বলুন খদ্ধি হউক, সিদ্ধি হউক। শরৎ আসিয়াছে, 
মৃতদেহে নব প্রাণের উল্লাসতরক্ জাগিয়াছে। প্রাণের নন্দিনী আসিবে আমার, আমার 
হারানিধি আদিবে, আমার প্রাণের উমা হররম! আসিবে । উষায় স্বপ্প দেখিয়া কাপিয়া 
কাদিয়া জাগিয়৷ উঠিয়াছেন গিরিজ।য়া মা! মেনকা, শুনিতেছেন যেন উমা আমিতেছে, গৌরী 
আলিতেছে, সঙ্গে তাহার কত কি আসিতেছে, নিখিল বিশ্ব আসিতেছে, _গিরিরাজ, 
অচল পাধাণ..উঠ একবার জ।গ, একবার. অভ্যর্থনা কর সকলের--আমার উম! আসিতেছে, 
আমার গৌরী আসিতেছে! .এই শারদীয় মহাপুজ!, কলিষুগের মহামহোহুনন, এই 
মহাযজ্ঞ। 
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প্রাণকে উদ্বার কর, এ শরতের মুক্ত, সথনিষ্দল আকাশের মতো । অতীতের 
কোন দ্বাগ যেন ন! লাগিয়া থাকে । নুতন হও, নূতন হও। ববর্ধ৷ চলিয়া গিয়াছে, 
শরতে ধরিত্রীর নবজন্ম হইল, অতীতের ব্যথা, গ্লানি, ছন্ব 'ছুঃখ, ক্লেশ, নিঃশেষে মুছিফ। 
ফেল, নূতন হও, নূতন হও। শরৎ আসিয়াছে,_-চির ন্বীনের ,বার্তী. লইয়া, শরৎ 
আদিয়াছে 'তারণ্যান্বৃতধারা”য় স্ম(ন করাইয়! তোমাদের চির নবীন ও চির কিশে!র করিবার 
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জন্য । তোমরা করণ হও, করুণ হও। শর মদপিয়াছে, তোমাদিগকে 
কারণ্যাম্বৃতধারায় স্নান করাইতে। তোমরা সুন্দর হও, সুন্দর হও। নবীন 
হইয়া করুণ হইয়! সুন্দর হও। তোমাদের লাবণ। উচ্ছসিত হউক, ছড়াইয়। পড়,ক। 
শরণ আসিয়াছে, তোমাদ্িগকে লাবণ্যামৃতধারায় সান করাইতে। আজ আবার রোগ- 
, কাতর প্রাণের ভিতর কৈশোরের খেলাঘরের আশাভরা মোহনমধুর ন্বপ্নরাশি জাগিয়া 
উঠিল। ম! আমিতেছে, উম! আসিতেছে," গৌরী আসিতেছে । প্রস্তুত হও, অভ্যর্থনা 
কর, বোধন কর। 

বাছিরে ধাহাকে খুঁজিতেছ, ধাহার আগমনের জন্য কাতরে তৃথ্িত প্রাণে প্রতীক্ষা 
করিতেছ, সে যে গাছে,--.ভিতরেই আছে--মুলাধারে কুলকুগুলিনীরূপে " ঘুমাইয়া জাছে 
সে, তাহাকে জাগাও, প্রবুদ্ধ কর, উদ্ধদ্ধ কর। কাছাকে জাগাইবে ?-সে যে জগদন্ব 
জগন্ধাত্রী, সে যে বিশ্বেশবরী। আজ শুভ-শরতের পুণ্যদিনে বিশ্বব্বক্ষমূলে ন্বস্তিবাচন 
করিয়া সংকল্প করিয়। বিশ্বকে জাগ।ইতে চাই: বিশ্ব যে আমার, আমি যে বিশ্বের, 
সে কথাটা ভুলিয়। গিয়াছ্ি, তাই মরিয়াছি, বন্ধ হইয়াছি! জাগ(ও নিখিল-বিশ্ব, জগ।ও 
বিশ্বদ্দেবতা, নিজের প্রাণের ভিহরে জাগাও। আত্ম প্রাণের সহিত বিশ্বপ্রাণের একাত্মত! 
সাধিত-না হইলে সেই নিশ্বেশ্বরী জগস্ধান্রী আসিবেন কোথায় ? 

সর্বদেবসমন্থিত দর্বতীর্থোন্তবৰ ঝরি, আমার এই ক্ষুদ্র ঘটে বিরাজিত,__আমাকৈ 
ক্ষুত্ধ তাবিও না। আমি আজ “মহুতে৷ মহীয়ান্”--কারণ আমার মা! আসিতেছে । মা, 
গণসহ তোমার নিখিল বিশ্ব লইয়া! আমার এই ঘটে বিরাজ কর। ঘটে আসিলেন,-_ | 
হৃদয়ে আসিবেন, পীঠম্যাস কর। হৃদপীঠ প্রস্তুত করিয়। মহামায়ার আসন প্রস্তুত কর। 
সকলই আছে ; যাহ! প্রয়োজন, শামার মায়ের জন্য যাহ! প্রয়োজন, ক্রক্মাবিদ্যা-স্বরূপিণী 
হৈমবতী উমার জন্য যাঁহা প্রয়োজন সবই আছে, এই হৃদয়েই আছে। আধারশক্কি 
আছে, প্রকৃতি অনন্তর পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্র, শ্েতত্বীপ, মণিমগ্প, কল্পাবৃক্ষ, মণিবেদি ক, 
রত্ুসিংহাসন সবই সাছে ; মানুষ তোমার হৃদয়পীঠে সবই আঁছে। ভাব কিছু তে। 
নাই । কিন্তু হৃদয় যে অন্ধকার হইয়া মরিয়া রহিয়াছে । হদয়ের কপাট খুলিয়া ফেল, 
আস্ক শরতের হাসির আলো,--হৃদয় মধ্যে আনুক, অবাধে বিপুলবেগে আম্বক, হাদয়ে 
সফলই আছে। অনন্ত আগে, পল্লা আছে, সুর্ধামগ্ডল, সোমমগ্ডল, বহিমগ্ডল, সত্ব, রজঃ, . 


মহাশক্তির আরাঁধন। | ২৫৩ 


তমঃ, আত্মা, অস্তরাত্ম!। জ্ঞানাজ্সা, পরমাত্মা, সনই হয়ে আছে, জাগাও হৃদয় জাগ।ও। 
হৃ্পল্সের অষ্ট কেশরে প্রভা, মায়া, জয়া, সৃন্ষমা বিশুদ্ধা, নন্দিনী, ন্ুপ্রভা, বিজয়া _ 
সকলই আছেন, আর সকলের ধিনি প্রাণ, সকল যিনি সফলতা ও পূর্ণতা. সেই সর্ববসিদ্ধি- 
দর়িনী লাছেন, বজ্র ম্যায় যাহার নখ ও দংগ্রা, সেই মহাপিংহের সিংহাসনে সেই সর্বব- 
সিদ্িদায়িনী আছেন। তাহাকে জাগাও | 

পৃজ! কর ভিতরে । পীঠন্য।স করিয়া হৃদয়পন্ে ত্রাহাকে বসাইয়া পুজা করিতেছি । 
পূজার উপকরণ বাহিরে সজ্জিত, কিন্তু বাহির এখন কিছুই নহে। ভিতরের দ্বারাই বাহির 
সতা হয়। ভিতরে ভাবরূপে পুজার উপকরণ সবই আছে, অন্বেষণ করিয়া বাহির কর, 
জগদদ্থার শ্রীচরণে সমর্পণ কর। কুগুলিনী-পাত্রে জল আছে, তাহাই পাস্, মায়ের চরণে 
পান্ভদান কর, মনোরূপ অর্ঘ্য, সহত্রদল কমল হইতে অস্থৃত-ক্ষরণ হইতেছে, সেই অম্বৃতই 
আচমনীয়, চতুবিবংশতি তন গন্ধ, অহিংস! প্রভৃতি গুণ পুষ্প, প্রাণবায়ু ধৃপ, তেজস্তত্বদীপ, 
স্থধারসসাগর নৈবেছা, আকাশ চামর, সূর্যয দর্পণ, চন্দ্র ছত্র, অনাহতধবনি ঘণ্ট| ৷ 
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* পুঁজ! করি কাহার? অনাত্মের পুজা করিলে মানুষের অধঃপতন হয়। আমার ভিতরে, 
আমার আত্মতত্বের অন্তূর্ত হইয়! যাহ! আমার ভিতরে নাই, যদ্দি ভয় বা লোভের দ্বারা চাপিত হইয়! 
তাহার পুজা করি, তাহা হইলে আমার অধঃপতন ও সর্বনাশ অব্ঠস্তাবী। শ্রীদস্তাগবতে ইন্্যজজ 
রহিত করার সময় শক্কষ্ বনিয়াছিলেন, 'অঞ্জস! যেন বর্ভেত তদ্দেবান্ত হি দৈবতম্”। আমি কেমন 
বেতাল! ও বেন্ুর1 হইয়। গিয়াছি । দেহ, ইন্জির, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত প্রভৃতি বাহাদের 

আমি আমার বলিয়। মনে করি, আমি জানি না ইহার কে, ইহারা আমার কতথানি আপনার । 

আমিই ঝ! কোথার, তাহাও আমি জানি না। এইটুকু কেবল জানি, আর বড় দুঃখে এইটুকুই সর্বদা 

অন্ধ করি, যে আমার ভিতর সামঞ্জন্ড নাই, কেবল বিরোধ ও বৈষম্য । এই বৈষমোর দ্বারা আমি 

পীড়িত ও অপ্রকৃতিস্থ। আমি গ্ররুতিস্থ হইতে চাই, আমি সামঞ্জন্ত চাই। যাহার দ্বার! আমার 

ভিতরে এই সমঞ্জহ্ত ও শান্তি আসে, তাহাই আমার দেবত1 ) অথব! ধাহার দ্বারা আমি প্রর্কৃতিস্থ হইতে 

পারি, স্ব প্রকৃতিতে রমমাণ হইতে পারি, তিনিই আমার দেবতা । কে আমায় বুঝাইয়! দিবে, আমার 

জীবন-দেবতা কে? জদ্মে জগ্মে অন্বেষণ চলিতেছে, জানিয়! ব1 না জানিয়। ; কবে আবার দেখ! হবে 

আমার, আমার জীবনদেবতার সঙ্গে? 'গীরধ শ্ীমস্তাগবতে এই দেবতার কথাই বলিয়াছেন। এই 

জীবনদেবতার পৃজ। ন! করির! যে কোদ দেবতার ৮৪ কৰিলে পাপ হইবে, তাহাও টক হিাদির | 
বঙিয়াছের। 
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হৃৎপদ্মম্সনং দস্তাৎ সহআরচ্যুতামৃটতঃ | 

পাস্তং চরণয়োর্দ্তান্মনত্বধ্যং, প্রক লয়ে ॥ 

আচামমম্বতেনৈব ম্নানীয়ং তেন চ স্থৃতম্। | 

আকাশতত্বং বস্ত্রং স্তাদ্‌গন্ধঃ স্যাৎ ক্ষিতিতত্বকঃ ॥ 

[চত্তং প্রকল্পযেৎ পুম্পং ধূপং প্রাণং প্রকল্পয়েৎ। 

তেজজ্তত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেস্তং স্তাৎ স্ধান্ুধিং ॥ 

অনাহত ধবনির্থন্ট। বায়ুতত্বঞ্চ চামরম্। 

সহআারং ভবেচ্ছহত্রং শব তত্ব গীতকম্‌। 

নৃত্যমিক্দ্রিযকর্দাণি পুজামিখং গ্রকলয়েৎ ॥ 
মানস-পুজার এই প্রকারের আরও ব্যবস্থা আছে। প্রথমে প্রয়োজন এই মানসপুজ। | 
মানসপুজ! না হইলে বাহপুজ্*প্রাণহীন আড়প্বর মাত্র। মা আসিতেছেন, আমাদের প্রাণ- 
মন প্রস্তুত হউক, এই মানস-পুজার জন্য, তবেই মায়ের আগমন সত্য হইবে, শারদীয় 
মহাপুজ1 সফল হুইবে। 

হৃত্পঞ্মমধ্যে তেজোময় দেবতার রূপ চিন্তা করিয়া*মানসোপচারে পুজা করার পর, 

ধিনি অস্তরতম,__অন্তরের অন্তরে অন্তর্ধামীরূপে ধিনি চিরবিরাজিত তাহাকে উত্তমরূপে 
উদ্বদ্ধ করার পর, তিনি বাহিরে প্রকট হইবেন। বিশেধার্ধ্যস্থাপন! করুন। অন্তরে 
যাহা দেখিয়াছেন, অন্তরে যাহার পুক্ষা করিয়াছেন, এইবার ক্রমে ক্রমে বাহিরেও তাহ! 
দেখুন, বাহিরে তাহাকে দেখিয়া তাহার পুজা করুন। এইট প্রকারে বাহির মন্তরময় 
হউক, অন্তরের ও বাহিরের চিরদিনের ছন্দের অবসান হউক, ভবের ভিতর ভাবের বিজয় 
প্রাতিষ্ঠিত হউক । বাহিরেও বহিমগ্ডল, গম্ধপুস্পের দ্বারা! তাহার পুজা করুন। নহি- 
মগুল, সূর্যযমণ্ডল, সোমমগুল বাহিরেও আঙ্কেন। এইবার ভিতরের সেই পরমার্থবন্তকে 
দক্ষিণ নাসিকাপথে বাহিরে আনিতে হইবে। ইহারই নাম. পূজা, প্রথমে কিক তাহার 
পর বাহিরে । ৫ পা 

রাবণন্ত বধার্থার রামন্তানগগ্রহায় চ। 

_ কালে ব্রচ্ণা বোধে। দেব্যাত্বরি কতা পুরা ॥ 
অহমপ্যার্থিনে হষ্ঠ্যা বোধয়ামি সুরেস্ীম্‌। 
ধর্দার্থকামমোক্ষায় বরদা ভব শোভনে ॥ 
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_ পুজাং গৃহাণ স্থমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিন্তে। 
শক্রেণাপি চ সন্েধা প্রাপ্ত বাজাং আরালয়ে ॥ 
তম্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি বিভূতিরাজ্য প্রতিপত্তি-হেতে?ঃ। 
যখৈব রামেণ হতে! দশান্তস্তখৈব শত্রন্‌ বিনিপাতয়ামি ॥ 

হুর্গে দেবী সমাগচ্ছ সান্লিধামিহ কল্পর। 

ষজ্ঞভাগান্‌ গৃষ্ঠাণ ত্বমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ ॥ 

ছুর্গে দেবী জগন্মাতর্জগন্ধিত বর প্রদে | 

শারদধীয়োৎসবার্থং ত্বাং বোধয়ামি সুরেশ্বরি ॥ 

দেবি চগ্ডাত্মিকে চঙ্ডি চগ্ডবিগ্রহকারিণি। 

বিশ্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি যথান্ুথম্‌ ॥ 
কোন্‌ স্থদু« অভীতের কথা । এখনও তাহার স্মৃতি রক্কটিছে। রাম রাবণের যুদ্ধ । 
কোথায় রাক্ষসপুরে নর-নারায়ণ, অধন্মের বিনাশের জন্য উপস্থিত । সেদিন বেদপতি 
ব্রহ্মা! অকাল-বোধন করিয়াছিলেন, মহামায়ার শারদীয় পূ! প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। সেই 
স্মৃতি এখনও রহিরাছে। সেই স্মৃতি ততদ্দিনই থাকিবে বতদিন অধন্ম আছে, আর যত- 
দিন আমাদিগকে এই অধর্ষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে হুইবে। যাহার! যুদ্ধ করিবে না, রণে 
ভঙ্গ দরিয়া পলায়ন করাকেই যাচার! ধাণ্পিকত। বলিয়া মনে করে, সেই সব ভীরু কাপুরুষেরা 
মনুব্যত্ব-বিবঞ্জিত, তাহার! জড়, তাহার! পশু, শুতুর্গার তত্ব তাহারা বুঝিবে না। কিন্তু, 
আমাদিগকে বুঝিতে হইবে ও বুঝাইতে হুইবে, এই শ্রীছ্র্গাকি ? তাই ব্রচ্মার অকাল- 
বোধন। এখনও রাবণ আছে, এখনও আছে সীতাহরণ, স্থতরাং আজও প্রয়োজন 
শ্রীহূর্গাপুজার। তবে সত্য এবং প্রাণময় পুজা চাই, সুধু বাহাড়ম্বরের আত্মবঞ্চনা আর 
চলিবে না। শাক্ত হও, আর বৈষ্ণব হও, ভাবুক হও আর কন্মী হও, সংসার-সংগ্রামে 
যখন আসিয়। পড়িয়াছ, তখন “যুধ্য্ব বিগতজ্বরঃ” অর্বববিধ অবসাদ পরিহার করিয়1 যুদ্ধ 
কর, ক্লৈধ্য পরিত্যাগ কর, এই ক্রলেবা পরিত্যাগ করাই শ্রীহর্গার পৃজ।। শক্তির 
প্রয়োজনই প্রথম, আগে শক্তি, তাহার পর ভক্তি । শক্তিহীন ভীরুরা ভক্তির নামে 
কেধল একটা কল্পনাময় হুংস্বগ্ন দেখে, আর ক্রমে ক্রমে পশুত্বে ও জড়ত্বে অবনমিত হয়। 
বিভূতি চাই, রাজ্য চাই, প্রতিপত্তি চাই। কি বলিতে? ইহা! সকাম কর্ম। নিজের 
জন্য চাহিলেই সকাম কর্ম; কিন্তু বিভূতি রাজ্য প্রতিপত্তি চাহছিলে তাহা যে নিজের জন্যই 


২৫৬ বীরভূমি 


চাঁওয়! হইল, একথ! তোমায় কে বলিল? যাহ! চাই, তাহ শ্রীভগবানের জন্য চাই, 
তাহার সেবার জন্য চাই, জগতের সকলের কল্যাণ সাধনের জন্য চাই। চাওয়া যে 
প্রয়োজন, পাওয়াও যে প্রয়োঞ্জন। এই চাওয়া! ও পাওয়ার মধ্য দিয়াই জীবনের ক্রম- 
বিকাশ হইতেছে, মানুষ বাড়িয়। উঠিতেছে, প্রাণে বা শক্তিতে বাড়িয়া উঠিতেছে, জঙ্ত।নে 
বাড়িয়া উঠিতেছে, প্রেমে বাড়িয়া! উঠিতেছে। এই ঝাড়িয়। উঠাই সচ্চিদানন্দের আরাধনা, 
অস্ফুট সচ্চিদানন্দ জীবের ক্রমে ক্রমে প্রক্ষ,ট হওয়া । অতএব চাও এবং লও, আর 
বাড়িয়। বাঁড়িয়। উঠ, ইহাই পথ-_নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয়ের পথ । 


৭1 জ্রীহুর্গ ও শ্রীরাধ। 


ধর্মশীল লোক ধণ্মাচরণ করে কেন?2 ধন্মজীবনের উদ্দেশ্য কি? এবিষয়ে 
আমাদের মধ্যে কে।নরূপ মতভেদ নাই, মততভেদের কোনরূপ কারণও নাই । এ বিশ্ব 
চরাচরে যাহা কিছু আছে সকলই এক মহাশক্তির খেল! । আমরা প্রতোকেই সেই 
মহাশক্তির । সেই মহাশক্তি কেমন, মার্কগেের চণ্ডী তাহা অতি উত্তমরূপেই বুঝাইয়াছেন। 
এই বিশ্বের স্ষ্টিই হইত না, প্রকাশই হইত ন1। ব্রন্ষ! চেষ্টা করিয়াও প|রিতেন না, 
কিন্তু পারিয়াছেন, চেষ্টা করিয়াই পারিয়াছেন। এই চেষ্টাই সাধনা! ও তপস্তা। । জ্ঞান- 
পুর্ববক কৃতকর্ম্মই তপস্য! | বিশ্বব্বস্থার মূলতত্ব জানিতে ও বুঝিতে হইবে । সেই মুল 
তন্বই মহাশক্তি, আস্ভাশত্তি । সেই তত্ব বুঝিয়া তাহার ন্সানুকৃল্য লাভ করিতে হইবে, 
ইঙ্ছাই সাধন, ইহাই তপস্যা! | ব্রক্ষা তপন্যা' করিয়ছিলেন। নিজের জীবনের মুল 
কোথায়, সেই জীনন-মুলের মূলে আবার কিছু আছে কিনা, ব্রক্মাকে এতদূর বুঝিতে 
হইয়াছিল, তাই তিনি সৃষ্টিকর্তা, ভাই তিনি বেদ্পতি। 
ব্রঙ্মার দিনের নম কল্প। এই কল্পের অস্তে ভগবান্-ধিনি 
উৎপততিং গ্রলরঞেব ভূতানামাগতিং গতিং। 
বেত্তি বিস্তামবিভাঞ্চ স বাচ্য। ভগরানিতি ॥ 
ভূষ্চসমুছের আগতি ও গতি, উৎপত্তি ও প্রলয়, বিভা! ও. অৰিা, যিনি জানেন তিনিই 
তগবান। সেই তগবান্‌ অবশ্য প্রভু, তিনি যাহ! করেন স্বেচ্ছায় করেন, বাধ্য হইয়া 
করেন না। শ্রভগবানের প্রকৃতিতে যে বাধ্যত দেখা বায়, তাহা তাহার নিজেরই ইচ্ছার 
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বাধাতা, অন্য কিছু সেখানে নাই, স্থতরাং অন্য কোন কিছুর বাধাত1ও সেখানে নাই । 
কল্লান্তে সেই প্রভূ ভগবান্‌ যিনি বিশ্বের পালন কাধ্য বিধু, তিনি তামপী শক্তিকে 
, আহ্বান করেন। এই তামসী শক্তিই যোগনিদ্র! ॥ মানুষ যেমন গায়ে কাপড় ঢাক দিয়া 
নিদ্রা! যায়, ভগবান্‌ বিষুঃও সেইরূপ, সাধারণ মানুষের ম্যায় মোহপরবশ হইয়া নচ্ষে, 
লীলায় যোগনিদ্রোকে আশ্রয় করিয়া! অনস্ত শব্যায় নিদ্রগত । তখন প্রলয়ের কাল, কেবল 
প্রলয়সাগরের জলরাশি. আর কিছুঠ নাই। ব্রহ্মার জন্ম বা জাগরণ হইয়াছে, বিষু্র 
নাভিকমলে,-_ প্রলয়-সাগর-জলে তিনি ভাসিতেছেন । আর ছুইজন অন্থর, মধু ও কৈটভ, 
বিষুর কণ্ণমুলে ইহাদের উৎপত্তি, ইহার] বেদবিলোগী, ইহার! দুইজনে ব্রজ্জাকে হত্যা 
করিতে উদ্ভত। ভগবান্‌ বিষুণর জাগরণ আ'শ্যক, নারায়ণ না জাগিলে ব্রহ্মা নিরুপায় । 
কেমন করিয়। জাগিবেন নারায়ণ ? তিনি যোগনিদ্র।কে লীলায় বরণ করিষ়াছেন, তাহাকে 
ডাকাডাকি কর! অকাবণ। কাজেই ব্রল্ম! যোগনিদ্রার বন্দনা করিতেছেন । এই বন্দনায় 
মহাশক্তির তত্ব কি তাহ! জানিতে পারা যায় এই মহাশক্তিই বিশ্বেশ্বরী ও জগন্ধাত্রী, 
ইনিই স্থিতি 'ও সংহারক।রিণী। 
বিস্যপ্টো শ্য্টিরূপ। ত্বং স্থিতিরূপ1 চ পাঁলনে। 
তথা! সংহৃতিবপাস্তে জগতোহ্ন্ জগম্ময়ে ॥ 

স্যগ্িক।লে স্যগ্রিরূপা, পালনে স্ফিতিরূপা, অস্তে সংহাররূপা, তিনি জগন্মযী। তিনিই 
সর্ববন্থরূপা, বিদ্যা মেধা স্মৃতিও তিনি, আবার মোহও তিনি। 

আমর! এই মহাশক্তির, কিন্ত, সে কথ! ভুলিয়া গিয়াছি। আবার, 'আমি তোমার 
বলিয়। সেই মহাশক্তির শরণাগত হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য, আর যে ধন্মই যাজন করি না 
কেন, সমুদয় ধন্মযাজনার ইহাই একমাত্র লক্ষ্য । 

আমাদের এই ভারতের সাধকের এই মহাশক্তিকে দুইটি পথে ছুইটি ভাবে 
পাইয়াছেন। এইজন্য মানবের আরাধনাই ভ্বিবিধ। দেবপুজা আর ভক্তপুজ্া, পুজ! ছুই 
প্রকার এশ্বর্্যকামী বা পুষ্টিকামী দেবগণের উপাসনা! করেন। এক এক দেবতার 
যথারীতি উপাসনা করিলে এক এক প্রকারের শক্তি ও এশ্বর্যা অর্জন কর! ষায়। মানুষ 
দেবপুজা! করে, এশর্যঙাভ করে। ক্রমে ক্রমে মানুষ যখন আর দেবগণকে পৃণ্থক্রূপে 
দেখে না, যখন দেখে সমুদয় দেব এক পরমৈম্্যমন়ী মনহাদেবীর ভিল্স ভিন্ন বিভৃতিমারর, 

ঙ 
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তখন সেই সাধক হুর্গা বা চণ্ডিকারূপে মগাশক্তির সাক্ষাশ্ুকার লাভ করেন। শ্রীতুরগ। 
“নিঃশেবদেবগণশক্তিসমুহমুর্তি” । 
মার্কগ্ডেয় চণ্তীর ছিতীয় চরিত্রে বল! হইয়াছে, দেবগণের দেহ হইতে তেজ বাহির 
হইল, সেই তেজ একত্র মিলিত হইলে একটি নারীমুণ্তি গড়িয়া উঠিল। এই 
নারীধৃত্তিই শ্ররীতুর্গা, সিংহবাহিনী, মহিযান্থরনাশিনী। শিবের তেজ তাহার মুখ, 
বমের তেজ কেশ. বিষুরর তেজ বাহু. চন্দ্রের তেজ স্তনযুগল, ইল্জ্ের তেজ মধ্যদেশ, 
বরুণের তেজ জঙঘা ও উরু, পৃথিবীর তেজ নিতম্ব, ব্র্মার তেজ চরণযুগল, সূর্য্যের তেজ 
চরণের অঙ্গুলি, অফ্টবস্থর তেজ করের অঙ্গুলি, কুবেরের তেজ নাসিকা প্রজাপতির তেজ 
দস্তসমুহ, অগ্নির তেঞ্জ ত্রিনয়ন, সন্ধ্যার তেজ জ্রযুগল, বায়ুর তেজ শ্রুবণযুগল | তাহা 
হইলে এই সিংহবাহিনী শ্রীহ্র্গ' কে? 
সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুত্তবা 
মানবজাতি যুগ যুগ ধরিয়া! ঘত দেবতার পু! করিয়াছে, সেই সব দেবতা মিথ্যা 
কল্পনাও নহে, আর পরস্পরবিরোধীও নহে। এক মহাদেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে এই 
দেবগণকে বুঝিতে হইবে । এই দেবী সর্ববায়ুধধারিণী। যত দেবতার যত অন্ত্র যত 
দেবতার যত ভূষণ মানবজাতি দেখিয়া্ধে, সমুদয় অস্ত্রের ও আয়ুধের সার দিয়া দেবগণ এই 
মহাদেবীর পৃজ! করিয়াছিলেন। চগ্ীর দ্বিতীয় চরিত্রে মহাদ্দেবীর এইরূপ বর্ণনা । 
চণ্তীর তৃতীয় চরিত দেখা যায়, যুদ্ধস্থলে অসংখ্য দেবী মস্থুরগণকে বধ করিতেছেন। 
হংসধুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষমুত্রক মণ্ডলুং। | 
আয়াতা ব্রহ্গণঃ শঙ্তিত্রঙ্গাণী সাভিধীয়তে ॥ 
অক্ষমালা ও কমগুলু ধারণ করিয়া, হংসধুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী 


আসিলেন। 

মাহেম্বরী বৃযারূঢ়। ভ্রিশুলবরধারিণী । 

মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণ! ॥ 
মহাসর্পেৰ বলয় এবং চন্দ্ররেখার দ্বার! বিভৃষিত! হইয়া, ত্রিশূল হস্তে বুষে আরোহণ করিয়া 
মাহেশ্বরী আসিলেন। 

কৌমারী শক্তিহস্ত। চ ময়ূরবরবাহন! । 

যোক্ক,মত্যা যযৌ দৈত্যান্িকা গুহক্ষপিনী ॥ 
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হস্তে শক্তি, ময়ুরে আরোহণ, গুহরূপিণী অর্থাৎ কার্তিকেয়ের শ্যায় আকৃতি সম্পন্না 
কৌমারী দেবী দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আমিলেন। 
তৈব বৈষ্ঃবীশক্তি গুরুড়োপরি সংস্থিত! | 
শঙ্চক্রগদা শার্গ থড়গহস্তাত্যুপাষযো। ॥ 
শব্ধ, চক্র, গা, ধনু ও খড়গ হস্তে গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়! বৈষবী শক্তি আদিলেন। 
ষক্তবারাহ: তুলং রূপং ঘা বিজ্রতো৷ হরেঃ। 
শক্তিঃ সাপ্যাধাযৌ। তত্র বারাহীং বিভ্রুতে! তনুম্‌ ॥ 
নারসিংহী নৃসিংহস্ত বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ ! 
প্রাপ্ত। তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্টনক্ষব্রসংহতিঃ ॥ 
বজ্জহস্ত! তৈবৈস্ত্রী গজরাজোপরিস্থিত1। 
প্রাপ্ত। সহম্রনয়না খ। শক্রস্ততৈব স! ॥ 
অতুলনীয় যঞ্জবরাহরূপ ধারণ করিয়| বারাহী আসিলেন, কেশররাজির আঘাতে নক্ষত্র-মণ্ডল 
উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে নৃসিংহদেবের ন্যায় মুত্তিধারিণী নারসিংহী আসিলেন। এরাবতে 
আরোহণ করিয়া ব্জ্রহস্তে ইন্দ্রশক্তি এন্দ্রী আসিলেন, তিনি ইন্দ্রের ন্যায় সত্ব নয়ন! । 
অগণ্য ও অসংখ্য দেবীমুত্তি যুদ্ধ করিতেছেন, অনুর বিনাশ করিতেছেন । শুঁস্ত অন্মুর, 
তিনি এই বনু দেবীমুণ্তির ভিতর এঁক্য দেখিতে পাইলেন না, এই বনু বহু দেবশক্তি থে 
একই মহাশক্তি বা আগ্ভাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন মু্তিমাত্র তাহ! বুঝিলেন না, কাজেই শ্রীুর্গাকে 
বলিলেন__ 
বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা ছুর্ণে গর্বমাবহ। 
অন্তাসাং বলমাশ্রিত্য যুধাসে যাতিমানিনী ॥ 
দুর্গে, বলগর্বেব তুমি বড় উদ্ধত হুইয়াছ। গর্বব করিও না, তুমি পরের বল আশায় করিয়! 
যুদ্ধ করিতেছ। 
শুস্তান্ুরের এই কথার উত্তরে মহাদেবী বলিলেন-__ 
এটকবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়! ক মমপর1। 
পশ্টেত। ছৃষ্ট মযোব বিশস্ত্যো। মন্িভূতয়ঃ ॥ 
হে ছু, এই জগতে আমি ছাড়! আর দ্বিতীয় কে আছে? আমি একাই। এই সব 
দেবীদুত্তি, ইহার)আীনার বিভূতি, ইহার আমাতেই প্রবেপ করিবে। 


২৬৬. বীরভূম্ি 


ততঃ সমন্তা স্ত1 দেব্যো! বক্গানী প্রমুখ লয়ম্‌। 
তন্ত। দেব্যান্তনৌ জগ্ম,রেটকবাসীত্তদান্থিক! ॥ 

সেই এ্রমস্ত ব্রাহ্মণী প্রভৃতি দেবী বাঁ শক্তি সেই দেবীশরীণে লীন হইলেন, তখন একমাত্র 
দেবীই বিরাজ করিতে লাগিলেন। 

ইহাই শ্রীহূর্গার তত্ব । মহাশক্তির এই এক প্রকারের প্রকাশ । ইহাকে এশবরয 
বলিতে পারেন। 

ভারশুবর্ষের সাধকগণ মহাশক্তির আর এক মুর্তি দেখিয়াছেন, তীহার নাম প্রীরাধা। 
শ্রীহুর্গ| যেমন “নিঃশেষদেবগণশক্তি-সমুহমুন্তি”, সেইরূপ শ্রীরাধ। *নিঃশেষভক্তগণভাব- 
সমুহমু্তি*। মহাশক্তির পরিচয়-লাভের ছুইটি পথ, একপথ দেবতাদের মধ্য দিয়া, আর 
একপথ ভক্তগণের মধ্য দিয়া! ভক্তগণের অনুভব ও আশ্বাদনের মধ্য দিয়! ধাহারা 
চলয়াছেন, তাহারা দেখিয়াছেন, অনন্ত কালের যত ভক্ত ভীহাদ্ের যত অনুভব, আস্বাদন 
ও অভিজ্ঞতা, তণসমুদয়ের খিনি সমগ্রিরূপা তিনি শ্রীরাধ। । ভারতের অধ্যাত্মসাধনায় 
মহাশক্তি ছুই মুণ্তিতে প্রকাশিত হ$য়।ছেন- শ্রীতুর্গ। ও উীরাধা। 

এখন প্রশ্ন এই, আমরা একেরই উপাসনা করিব, কিম্বা উভয়েরই উপাসন। 
করিব। এই প্রশ্মের স্থুমীমাংস। নিতান্তই প্রায়াজন। ধণ্মজীবনের প্রথম ও প্রধান 
কথা আত্মনির্ধারণ। জড়ধন্মী ও পশুধন্মী মানুষ আত্মনিদ্ধারণ কাহাঁকে বলে জানে না, 
তাহার নিজের "প্রকৃতি কি তাহা জানে না। তাহাদের ধর্ম অন্য লোকে নির্ধারণ করিয়া 
দেয়, আর তাহার! অন্ধভাবে সেই ধর্মের চনুবর্তন করে। এই প্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠানে 
মানুষের কোনই উপকার হয় না, ঈপকার হয়, মানুষের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের পথ, 
হয় রুদ্ধ হইয্1 বায়, নতুব! শবাঞ্চনীয় বিকৃতি প্রাণ্ড হয়: 

যিনি নিজের' প্রকৃতির সন্ধান পাইয়াছেন তিনি হয় শ্রীরাধাকে নতুব! শ্রীহ্র্গাকে 
আশ্রয় করিবেন। ধিনি রীদুর্গকে আশ্রয় করিবেন তিনি কম্্ী, মার ধিনি শ্রীরাধাকে 
আশ্রয় করিবেন তিনি ভাবুক । এই দুই পথ, কর্মের পথ ব। এশরো্যের পথ, আর জ্ঞানের 
পথ, বা মাধুর্ধ্যর পথ। সাধনতত্বের মূলের খবর যাহার পায় নাই, দলবদ্ধ সম্প্রদায়ের 
স্বার্থাভিসন্ধি যাঁহাদিগকে অন্ধ করিয়াছে, তাহার! হয়ত চীগুকার করিয়া পিল উঠিবে, 
জ্ঞানের কথা বলিলেন, ভক্তির কথা কৈ 1 উত্তর, ভক্তি যে এক এঁরা 





মহাশর্তির আরাধন। ২৬১ 


একটি বিশেষ প্রকারের পরিসক্ক বা পরিণ-প্রাপ্ত অবস্যার নামই ভক্তি । প্রাচীন 
আচার্য্যর! ইহ। দেখাইয়া দিয়াছেন! এই ভক্তি প্রথমে জ্ভান-মিশ্রা, তাহার পর জঞঞান 
শূহ্যা, নিও)ণা, অৈতুকী; তাহার পর প্রেম বা প্রেমভক্তি ; তাহার পর ন্রেহ, মাঁন, 
প্রণয়, রাগ, শন্ুরাগ, ভাব ও 'মহাভাব। (প্রেমের এই সপ্তভূমিক, মহ্াভাব ইহার 
পরাকা্ঠ।, আর শ্ীরাধাই মহাভাব-ম্বরূপিনী । 

জ্ঞানের সঙ্গেই যেমন ভক্তিকে গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ যে।গকে হয় কর্মের 
সহিত লইতে হইবে, নতুবা গীঠার মতে বলিতে হইবে, সবই যোগ । জ্ঞানও যে!গ, 
ভক্তিও যোগ, কর্্মও যোগ। যাহাই হউক, ছুই পথ--কন্মীত্র পথ আন ভাবুকের পথ। 
কিন্ত, কর্মীর পথ বলিতে যে-দাধন পথ বুঝায় তাহ। যে ভাবুকতা-বিহীন,_-তাহ। নহে। 
কর্মের পথে নিরাপদে চলিতে হইলে ভাবের প্রয়োজজন। ভাব ন! থাকিলে কর্মে রস 
থাকিবে না, জীবন শুকাইয়। যাইবে । মাবার ভাবের পথে চলিতে হইলে কর্মের 
প্রয়োজন; নিয়মিত, নুশৃঙ্খলিত ও ম্থবিবোচত কর্মের প্রয়োজন; কম্্ না থাকিলে 
তাবুকতা অন্ধতার দুঃন্সপ্পে অধঃপতিত হইবে । তাহা হইলে 'কর্ম্মের পথ” কথার অর্থ 
কণ্মপ্রধান পথ; 'ভাবুকতার পথ” কথার আর্থ ভাবুকতা-প্রধান পথ, কিন্তু চাই, দুইই 
চাই-_-ভাবও চাই কম্মও চাই। একজন বলিবেন আমি কম্ম চাই. কিন্তু কর্মের জন্য 
নহে, ভাবের বিফ!শের জন্, ভাবের বিলাসের জন্য, ভাবের পুষ্টির জন্য, ভাবের শৃঙ্খলা 
ও নিশ্ঠয়তাএ জন্য, ভানের গভীরতা! ও সম্িককতার জন্য। জার এক জন সলিতেছেন, 
আমি ভাব চাই, কিন্ত ভাবের জন্য নহে কম্মের জন্য ; কন্মের গ্রাণময়তা ও সরদতার 
জন্য | কর্ম্মন্থ মুল, কর্ম্মই শেষ--“নিয়তং কুরু কনম্ম ত্বং” 

প্রাচীনকালের ভাললোকের! এই প্রকারের কণ৷ বলিয়াছেন । কাহারা বলিয়াছেন? 
সতাবর্শা ও সতনিষ্ঠ জাল লোকেরা বলিয়াছেন। আর অন্ধ অথবা! মিথ্যাব্যবসায়ী 
্বার্থপরেরা বলিক্সাচে, কর্ম্দ আর ভাব, কিছুযুতই ইহারা মিলিবে না, ইহাদের মধ্যে 
চিরপিরোধ, সন্ধির সম্তাবন! মোটেক্ট নাট । - এখন আমর! যে নবীন জগতে বাস 
করিতেন্ি) নবমুগের  মামুথ আমরা, আমরা, নর়লীলার উপাসক--তভগনব! মনবভায় সফল 
হারা; আৰ.মানবতা, ভগবন্বায় সফল হইয়াছে । এই নদীর তীরে. গোল্ঠে ও কুঞ্জে, 
কিশোরুকিলোরীরদৈলা, ঘরে। ভাঙ্াদের নীরব প্রেমের ন্তস্বপ্পে মানবে ও. ভগবালে 


হ৬হ বীরভূমি 


মহামিলন হইয়াছে-_স্ৃতর।ং তোমরা বল কর্্দও চাই ভাবও চাই, এ নরলীল। পূর্ণ 
করার জন্য । আমরা প্রীরাধাও চাই, শ্রীতুর্গাও চাই । যাবতীয় প্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী শ্রীহূর্গ! । শ্রীহুর্গাই যোগমায়া, কাত্যায়নী, পোর্ণমাসী, বৃন্দা, লীলাশক্তি, সবই ইনি । 
এশ্্য্যহথীন মাধুর্য বড়ই নিন্দনীয়, নারদ খাঁষ বলিয়। গিয়াছেন ; আর মাধুধ্যহীন এশ্বধ্য 
বড় নিষ্ঠ,র, বড় কর্কশ, একেবারে অসহনীয়, তাহাতে। সকলেই জানে । অতএব 
চাই--শ্হুর্গাও চাই, শ্ারাধাও চাই । 

আজ শুভ শরতে তোমাদের অন্তরে বাহিরে শ্রীহুর্গ অসিতেছ্ছেন। ইহার পর 
আসিবেন, লন্মনী, তাহার পর কালী, তাহার পর আসিবেন জগজ্জাত্রী, তাহার পর 
রাসপুণিমায় আসিবেন শ্রীরাধা_-এই প্রকারে তোমাদের মহ্থাশক্তি আরাধনা 
সফল হুউক। 


৮।॥ নবপরিক1 ও মহাস্সান 


শ।রদীয়। মহাপুজা, এই দুর্গোৎসব মহাশক্তির পুজা,। আমাদের এই ভারতীয় আধ্য 
জাতির চিত্তে এই মহাশক্তির চিন্তা! বা ধারণ হঠা একদিনে জাগে নাই। মা মহামায় 
আসিয়াছেন, আমাদের খষিদের হৃদয়ে আসিয়াছেন, ভক্তগণের পুজায় আসিয়াছেন, জন- 
সাধারণের উত্সবে আনিয়াছেন। কিন্ত্বুয একদিনে অকস্মাৎ তান আসেন নাই, তিনি 
আসিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে ক্রমে । আজ (ক শুনিতে ও জানিতে ইচ্ছ। হয় না, কিগ্রকারে 
ক্রমে ক্রমে তিনি আমিলেন ? তাহার এই ক্রামক প্রকাশ, তাহার আবির্ভাবের এই 
ক্রমগুলি পণ্ডিতের অনুসন্ধানের বিষয়, সাধকের ধ্যানের বিষয় । মায়ের পূজায় দেখ! যায় 
ভারতের জানের যাবতীয় বিভ।গ, ভারতের যাবতীয় শান্স, ভারতের যে।গী খধি ও ভক্ত- 
গণের যাবতীয় অভিভভ্তত1, সবই একত্র হইয়াছে। বেদ পুরাণ তন্ত্র, সাংখ্য যোগ বেদাস্ত-- 
 মহামায়ার মহাপুজায় সকলকেই দেখিতে পাই । কবে, স্থদুর অতীতে স্বারোচিষ মন্থস্তরে 
সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য, মেধস্‌ মুনির নিকট আছ্ভাশক্তি মহামায়ার লীল! আনুপুবিবক 
শুনিয়াছিলেন। তাহারা উভয়েই মহামায়ার পৃজ! করিয়াছিলেন। দেবীসুক্ত জপ 
করিয়া, নদীভীরে দেবীর স্ৃগ্নরী মুস্তি নিন্দা করিয়! পুষ্প, ধু ও হোমের. দ্বার) পুজা 
করিয়াছিলেন। তিন বশসর এই প্রকারে পুঙ্গ! করার ফলে জগন্ধাী: চণ্ডিকা তাহাদের 


মহাশক্তির আরাধন! ২৬৩ 


দর্শনদান করিলেন। স্থরথরাজ। পাইলেন নিষ্ষণ্টক গাজ্য, আর বৈশ্য পাইলেন জ্ঞান। 
শুনিতে পাওয়া যায় রাক্ষলপতি রাবণ মহামায়ার পুজ। করিতেন, চৈত্রমাসে বসন্তকালে 
রাবণের পুঞ্জা হইত, আর এই মহামায়ার কৃপাতেই রাবণ দেবজয়ী হুইয়াছিলেন । 
ভগবান রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য অকালে অর্থাৎ শরূত মহাদেবীর পূজা করেন। 
শ্রীরামচন্দ্রের সেই ব্যবস্থামুসারেই আমাদের এই শারদীয়া মহাপুজ। 
এই পুজার প্রথম জিনিস বিল্ববুক্ষ ! এই বিল্ববৃক্ষে মহাদেব ও মহাদেবী 

বাস করেন। 

মেরুমন্দরকৈল!স হিমবচ্ছিখরে গিরৌ.। 

জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ তবমস্থিকায়াঃ সদ প্রশ্নঃ ॥ 

শ্ীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফল শ্রীনিকেতন। 

নেতব্যোহসি ময়াগচ্ছ পুজা দুর্গান্বরূপতঃ ॥ 

শ্রকলোহসি মহাভাগ সদ] ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ 

চণ্ডিকারোপণার্থায় ত্বামহং বরে প্রভো ॥ 


কত যুগ যুগন্তের, কত মুখছুঃখময় সংগ্র!মের স্মৃতি বহন করিয়া আমরা আজ এই 
মহা'মায়ার পুজা করিতেছি । চারিদিকে অগণিত বুক্ষহ/তা, ইহাদের কাহার ভিতরে কত 
কি আছে, তাহা মানবজাতি এখনও সম্পূর্ণরূপে গানে না, কিন্তু জানার প্রয়োজন। 
কাহার দ্বার কখন্‌ কি প্রকারের উপকার হইয়াছে, এখনও কত উপকার হইতেছে তাহাও 
মানুষ জানে না । মানুষ একদিন দুর্ববল ছিল, জীবন-সংগ্রামে পশু রাক্ষস ও পিশাচের 
দ্বারা, ভূত প্রেত ও বেতালের দ্বার, বিবিধ প্রকারের প্রাকতিক বিপধ্যয়ের দ্বার! মানুষ 
সর্বদাই বিব্রত ও.বিপন্ন হইত । কিন্তু, মানুষ ধ্বংশ হয় নাই, ক্রমে ক্রমে ক্রমে মানুষ 
বিজয়লাভ করিয়াছে, পশু রাক্ষস পিশাচ বেতাল প্রভৃতিকে পরাস্ত করিয়৷ দেবতারও 
উপরে নিজের গৌরবের লিংহাসন লাভ করিয়াছে, এই মানুষই সাধনার দ্বারা মনু হইয়াছে, 
ইন্দ্র হইয়াছে, ব্রচ্মাপদ লাভ করিয়াছে, নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছে । কি করিয়া ইহ! 
হুইল 1. চণ্ডী বলিলেন, “মহামায়ামুভাবেন” মহ্থামায়ার কৃপায় এই অসম্ভব সম্ভব 
হইয়াছে, এখনও কত কি হুইবে। মহামায়ার এই কৃপা লা করিতে মানুষ যাহাদের 
সাহারা পাইয়াছে, আজ মানুষ তাহাদের পুজা করিবে । তাই বিষের পুজা, বিষবৃক্ষের 


২৬৪ বীরভূমি. 


পুজা । কোথায় “মরু, কোথায় মন্দর, কোথায় কৈপাস, কোথায় হিমাচল? এই সব 
পর্বতের শিখরে শিখরে মানবজাতি কত যুগধুগান্তর গুহায় গুহায় পরিভ্রমণ করিয়াছে ! 
কোথায় ব্ীশৈলশিখর, কে তাহা জানে ? সেই সব স্থানে জগজ্জননী অন্বিকার প্রিয় এই 
জ্রীকল বা বিল্ব। মাতার ন্যায় এই শ্রীফলবৃক্ষ আমাদের কল্যাণ করিয়াছেন, ইনি 
শ্ীনিকেতন--লম্ষমীর বসতি স্থান, সৌন্দর্য্যের লীলাস্থল। এই শ্রাফলবৃক্ষ শস্করেরও 


প্রিয়, কাজেই শঙ্করীর পুজায় শ্রীকলের পুজা । 
বিন্ববুক্ষ মহাভাগ সদ! ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ | 


গুহীত্ব। তব শাখাঞ্চ ছুর্গাপুঞ্জাং করোমাহং ॥ 

শাখাচ্ছেপোভ্তবং ছুঃখং ন চ কাধাং ত্বয়। প্রভে1 | 

দেবৈগূরহীত্বা তে শাখাং কৃতা পুজেতি বিশ্রুতিঃ ॥ 

আগচ্ছ চপ্ডিকে দেবী সর্বকল্যাণ হেতবে । 

পৃ্জাং গৃহাণ সুসুখি নমন্তে শঙ্করগ্িয়ে ॥ 

দেবি চগ্ডাম্মিকে চগ্ডি চগ্ুবিগ্রহকারিণি। 

বিহবশাখাং সমাশ্রিতা তিষ্ঠ দেবী যথান্তবথম্‌ ॥ 
দেবতর! বিল্বশাখা গ্রহণ করিয়াই মহামায়!র পুজ। করিয়াছিলেন, আমরাও আজ চগ্ডিকাকে 
আহ্বান করিতেছি, ভিনি আপিলে, তিনি কৃপ। করিলে আমার সর্বববিধ কলাণ হইবে, 
তিনি ব)ঠীত তাহার কৃপা-বাতীত আমাদের কোনই আশ! নাই, সেইজন্যই বিল্বশাখা, 
[বল্বকল ও বিল্ব-পত্রের প্রয়েজন। | ৃ 

নবপত্তি কার তত্বও এই প্রকারে বুঝিতে হইবে। সুঙ্গন অনুতন্শক্কির প্রয়োজন । 
বৃক্ষ পতার ভিতর যে-প্রাণে« ক্রিয়া হইতেছে, বিশ্বপ্রাণের যে থে বিভূতি ভিন্ন ভিন্ন 
বৃক্ষ ও লতার মধ্য দিয়! ক্রিয়। করিতেছে, নিজের প্রাণকে জাগাইয়! তাহা বুঝিতে কুইবে 
এবং সেই প্রভাব গ্রহণ করিতে হইবে । এই প্রকারেই আমর! নিখিলের প্রাণের সহিত 
একাত্মত| লাভ করিয়া মহ।মায়ার আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করিব । 
স্বরনায়িক। ব্রল্মাণী বিষুঃ্র বক্ষঃস্বালে বাস করেন, কলদীগরুতে তিনি বিরাজিত। 

'কচ্চি ভুর্গারূপা, সেখানে কালিকা আছেন। 'হররূপ! হরিদ্রা শঙ্করের প্রিয়, সেখানে 
দুর্গার পুঙ্জা করিতে হয়; এই হরিদ্রা রুদ্রপে আমাদের শান্তি দান করেন । ঈহযন্তী- 
বৃক্ষে কাণ্তিকী, এই জয়ন্তী জয়রূপা। শ্রীফলবৃক্ষে শিবাব পুঁজ! করিতে হয়, ইনি জয় 


মহাশক্তির আরাধনা ২৬৫ 


বদ্ধন। দাড়িম্ববৃক্ষে রক্তদন্তিক! শক্তি, ইনি পাপ ও ক্ষুধা নাশ করেন। অশোকে 
শোকরহিতা শক্তি, এই শক্তি শোকনাশিনী। মানবুঙ্গে চামুগ্ডাশক্তি, তিনি মান দান 
করেন। ধাম্যবৃক্ষে মহালন্গনীশক্তি, ইনি সকলের প্রাণদ।য়িনী। মহাশক্তির এই নয় 
প্রকার মুণ্ডি, নয় প্রকারের বৃক্ষে বিরাঁজিত, নয়টি দ্রব্যের দ্বার! নয় জনের পুজা । এই 
নয়টি বৃক্ষকে অপরাঙ্গিতা লতার দ্বারা একত্রে বন্ধন করিতে হয়। আমরা চাই বিজয়] । 
মহাম।য়ার সন্তাঁনসম্ভতিগণ, নিজেদের ভুলিয়। গিয়াছে, আবার তাহারা সংগ্রাম করিয়! 
বিল্য় লাভ করিবে । 
অ্রক্ষাণী, কাঁলিকা, দুর্গা, কান্তিকী, শিবা, রক্তদস্তিকা, শোকরহিতা, চামুণ্ডা, 
মহালক্ষমী, এই নবশক্তি বা নবুর্গা । চন্দনমিশ্রিত উষ্ণজল, পুস্পজল, বাপীজল, শিশির- 
ভাল, সর্বেবীষধিজল, পঞ্চকষায়জল, স্থুগন্ধিজল, কপূরিজল ও 'গঙ্গাজলের দ্বারা কদলী কচ্চী, 
হরিদ্রো, জয়ন্তি, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মান ও ধান এই নয়টি বুক্ষকে সান করাইয়! 
অপরাঞ্জিতা লতায় নবপত্রিকা বন্ধন কর। 
ভারতের যত পুণ্যনদ, যত পুণ্যনদ্ী, আজ এশুভ শরতে সকলেরই আহবান, আজ 
সকলে আস্বন। কেবল ভারতের নহে, স্বর্গের মন্দাকিনী আসন্ন, পাতাল হইতে ভোগবতী 
আম্মন, সকলে আসিয়! মহামায়ার স্নানের ব্যবস্থা করুন। 
আত্রেয়ী ভারতী গঞ্জ যমুন! চ সরস্বতী । 
সরযৃগগ্কী পুণ্য! শ্বেতগঙ্গ। চ কৌশিকী ॥ 
ভোগবতী চ পাতালে দ্বর্গে মন্দাকিনী তথা । 
সর্ববাঃ সুমনসে! ভূত্ব। ভজাটরঃ নাপরস্ত তাঃ। 
দেবতারা! আস্থন, ধর্মের পতীগণ আন্মন, আদিত্য চন্দ্র ও অন্যান্ত গ্রহগণ আহ্বন, আজ্গ 
সকলের মহামিলন, সকলেই এই শুভকর্দ্দে যোগদান করুন, ইহাই মহামায়ার পৃজ। 
স্থরাস্বামতিসিঞ্চস্ত ব্রহ্মা বিষুঃমহেষ্খরাঃ। 
বাস্থুদেবো জগন্নাথস্কখ। সন্বর্ষণঃ প্রভূঃ ॥ 
গ্রছায়শ্চানিরুদ্ধস্চ ভবন্ত বিজয়ায় তে। 
আখথগুলোহঝিভগবান্‌ মে! বৈ নৈর্থ তত্তখ।। 
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধাক্ষস্তখাশিবঃ | 
বন্ধণ সহিতঃ শেষে দিকৃপালাঃ পাস্ধ তে সদা ॥ 


২৬৬ বীদ্ভূমি 


কীর্তিলপ্্রীধূতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। 

বুদ্ধিলজ্জ! বপুঃ কাস্তিঃ শান্তিস্তপ্টিশ্চ মাতরঃ ॥ 

এতা স্বামভিসিঞ্ত্ ধর্্মপত্বাঃসমাগতাঃ । 

আদিত্যশ্চন্দ্রম) ভৌমে! বুধজীবসিতার্কজাঃ | 

গ্রহান্বামভিসিঞ্চস্ত রাহুঃ কেতুশ্চ তপিতাঃ ॥ 

দেবদানবগন্ধর্র্বা ফক্ষরাক্ষলপরগাঃ | 

খাষয়ে। মুনয়ো গাবেো দেবমাতর এব চ। 

দেবপত্ব্যো ধরব! নাগ। দৈত্যাশ্চীন্প সরসাং গণাঃ | 

অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজানে বাহনানি চ। 

ওষধানি চ রত্বানি কালন্তাবয়বাশ্চ ষে। 

সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদ নদ1ঃ। 

এতে ত্বামভিসিঞ্চন্ত ধর্মমকা মার্থসিছয়ে ॥ 

সিদ্ধভৈরব শোপাস্ত। যে নদ। ভূবি সংস্থিতা। 

সর্ব সুমনসে! ভূত্ব। ভূঙ্গারৈঃ স্গাপয়ন্ত তে ॥ 

কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগশ্চ অক্ষয়ে! বটসংস্ঞাকঃ। 

গোদাবনী বিয়দৃগঙ্গ। নম্্দা মণিকধিক! ॥ 

সর্বাণোতানি তীর্থানি ভূঙ্গারৈঃ নাপর়স্ত তে। 

তক্ষকাস্তাশ্চ যে নাগাঃ পাতালতলবা সিনঃ। 

সর্ব স্থুমনসো তূত্বা! ভূঙগারৈঃ স্সাপয়ন্ত তে। 

ছর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ভী বারাহী কার্তিকী তথা। 

হরসিদ্ধা তথ! কালী ইন্দ্রানী বৈষবী তথ!। 

ভন্ত্রকানী বিশালাক্ষী ভৈরবী সর্বরূপিণী। 

এতাঃ স্থমনসে তৃত্বা তৃঙ্জাৈঃ স্বাপয়স্ত তাঃ ॥ 
ন্লাতা স্থডূষিতা জগন্মাতা নবছুর্গা আসিলেন। পুজামণ্ডপ আলে! করিয়া মা বসিলেন। 
দশদিকে দশকর, ত্রিকালে ভ্রিনয়ন, জগদম্বা আলিলেন। মা যখন আসিয়াছেন, তখন 
আর আসিতে কেহই বাকি নাই, সকলেই আসিয়াছেন, নিখিল ব্রঙ্গাণ্ড আজ আমার, আমি 
আজ নিখিল ব্রহ্ষাণ্ডের ৷ : এস, ম, আমার গুঁছে অষ্টশক্তি সহ, আমি যে শক্ষিহীন, বড় 
কষ্টে বড় নিরুপায় হইয়া পড়িয়া আছি। জীবনে কেবলি বিফলতা, সিদ্ধির কষগ্যু: কামন! 


উতৎসৰ ২৬৭ 
যে প্রাণে নাই তাহা নহে, কামন।র দাছে ভে।গের পিপাপায় নীরবে গ্রুড়িয়া মরিতেছি, 
সাধ মিটাইবার শক্তি নাই । বৰঞ্চক হুইয়! পড়িয়াছে এই জাতি ও এই দেশ। অক্ষমতা 
স্বীকার করিতে লজ্জা! বোধ করে, তাই নিক্কামতার ছল্মবেশ পড়িয়া! জগণকে ও নিজেকে 
বঞ্চন। করে। এখন উপায়? সিদ্ধিলাত আর মিদ্ধিলাভের উপায় শক্তিপূজ্জা। তাই 
বলিতেছি মা, এস, অষ্টশক্তিসহ আমার গৃহে এস। 

আগচ্ছ মদ্গৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শাক্তভিঃ সহ। 
পুজাং গৃহাণ ঝ্রিিধবৎ সর্বকল্যাণকারিণি ॥ 
এসেছি ভগবত্যন্ব শত্রক্ষয়জয় প্রদে । 
ভাক্কতঃ পুজয়ামি ত্বাং নবহূর্গে সুরাচ্চিতে ॥ 
হুর্গে দেব সমাগচ্ছ সানিধ্যমিহ কল্পয়। 
যন্জরভাগান্‌ গৃাণ ত্বমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ ॥ 


উৎসব 


এ ষে দুরে বাশি বাজ্ছে, ধীরগন্তীর উদাত্ত নগরে! বাঁশির আহবান, মিলনের 
স্থর ব্যোম ভরপুর করে দিয়েছে। কত কাল পরে, কত যুগ পরে, আজ পুরব আকাশ 
অরুণ রাগের প্রথম পরশ পেয়ে আকুল হয়ে উঠেছে ;--সে আকুলত৷। ফুটেছে তার বুকের 
পরে, পরতে পরতে, বিচিত্র রডের খেলায় । আনন্দের দাড়া পড়ে গেছে, জলে স্কুলে 
বনানীতে ;--সে আনন্দের হিল্লোলে, চারিদ্দিক ব্যাকুল করে তুলেছে । এতটুকু সঙ্কেতে, 
যেন সমস্ত।বিশ্ব আজ তাগুব নৃত্যে মেতে উঠবে । এত যুগ ধরে, জীধারের মাঝে যে 
পুজা, সম্র্ধানা, আরাধন! চল্ছিল, আঞ সেই ব্রত উদ্যাপনের দিন। প্রথম যেদিন বিশ্ব 


২৬৮ বাঁরভূমি 


নিয়ন্তার কোমল পরশের মাঝে এই বিশ্ব গড়ে উঠেছিল, সেইদিন সে সাধনা সুর হয়েছিল, 
হুদয়ের অতি নিভৃত কোণে, নীরবে শাস্তিপুণ আনন্দের সাধনা-_সেই সাধনা আজ পুর্ণ 
হবে। আজ সার্থক এ দিন, সার্থক এ জীবন, সার্থক এ সাধনা ! 

বিপুল পুলকে যমুনার উল ভ্রোতে কল্লোল উঠেছে । বুন্দাননে সখীর্দের মধ্যে 
অভিসারের আয়োজন । ব্রজে আজ উত্সব । প্রতি কুঞ্জের ভিতরে বাহিরে উৎসবের 
আয়োজন স্থুর হয়েছে। ব্রজাঙ্গনার চিত্ত, ঝড়ের পুর্ব্বের মতই শাস্ত--কিস্ত্র ভিতরে যে 
ঝড় উঠেছে, তা কঞ্জন বুঝ্ছে। প্রতি পল প্রতি মুহূর্ত সখীদের কাঞ্ছে যেন যুগ বলে 
প্রতীতি হচ্ছে। বাঁশির স্থরের আহ্বানের কাতরতাও ক্রমেই বেড়ে উঠছে। সংপারের মধ্যে 
অঙ্গ ডুবিয়ে সখীর! পঞ্চ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ সকলকে দৃততী করে খবর আন্তে পাঠাচ্ছেন। মনের 
মধ্যে আর কোনও চিস্ত। নাই । কিন্তু বাহিরে কোন ভাবের আভাস বা প্রকাশ হচ্ছে 
না। কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে পরস্পরের চোখের সলাজ বক্র চাহনি, দে নিভৃত হৃদয়ের 
কোণের গোপনের কথ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। প্রেমের রীতিই এই ! 

বাশি বাজ্ছেই। ক্রমে ঘনীভূত সন্ধার ছায়ায় সংসার মলিন হয়ে উঠল। সেই 
আধ আলো আধ ছায়ায় পূর্ণচন্দ্রের পৃতভ কিরণজাল, মাঝে বাঁশির মোহন তান, আরও 
মধুর আরও করুণ হয়ে উঠল। প্রতি কুঞ্জে অভিসারের সাড়া জাগল। হঠাত কুহকমন্তরে 
সমস্ত প্রকৃতি পরম পুরুষের তরে আকুল হয়ে উঠল। তার বুকের ভিতরে প্রাণশ্বাস 
আনন্দে সমস্তটাকে হিল্লোলিত করে তুললে । আনন্দ, আনন্দ, বনে, আনন্দ, জলে 
আনন্দ, স্থলে আনন্দ, পাতায় আনন্দ, ফুলে আনন্দ, বায়ুতে আনন্দ, নভস্তলে আনন্দ, 
একটা যেন আনন্দের ঘৃর্ণী উঠল। এ যে শ্ঠামন্থন্দর ত্রিভঙ্গমুরারি পীতধড়া বাঁকাচুড়া, 
এঁ ষে প্রাণ-গোবিন্দ, এ যে আমার দয়িত। চারিদিকে সখীর! কুপ্ত হতে, ফুলের সাজে 
অলক!1 তিলকা ভালে লয়ে, যমুনার কুলে কেলিকদম্বমূলে চিরন্ন্দরকে ঘিরে দড়িয়েছেন। 
মধু. মধু$ মধু। মধু সে রাসবিহার__ মধু সে কেলি, সে আনন্দ সে মাধূর্যা, 
সে অঙগস্পর্শ, গে চুম্বন, সে আলিঙ্গন, সে মিলন ;' অপূর্বব, অদ্ভুত, অভিনব সে। সে 
কিন্তু আবার নিত্য সত্য, চিরন্তন সে। সেই রাসস্থলীতে ব্রক্মাগ্ডের সব রস ০৪ আজ, 


প্রেমানন্দমুত্তি আজ সেখানে। 
ব্রজকুলবালার! লজ্জা মান ভয় কালার পায়ে সমর্পন করে নামবিফর করেছে। 


উত্সব ২৬৯ 


ক্রমে রস প্রবাহে সব ডুবে গেল । সর্বনাশ হোল-_প্রেমের বন্যায় তুমি আমি প্রভেদ 
কোথায়, তলিয়ে গেল। যত গোপী তত কৃষ্ণ। প্রতি সখী রালমগুলমধ্যবর্তী 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করছেন। যেন এই বিরাট প্রকৃতি তার অঙ্গে লয় পেয়েছে। 
ভাবের তরঙ্গ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, পুলকের বান ডাকিল। তার পর নৃত্য। সেই 
শ্রীরাসম গুলীতে যত গোপী তত কৃষ্ণ, নৃত্য করছেন। অপুর্ন লাস্ত, অপুর্ব অঙ্গভঙ্গী, 
অপূর্বব গতি, অপূর্বৰ রীতিতে পূর্ণ । বিশ্বব্রক্ষাণ্ড, সেই নৃত্যে মেতে উঠল। পায়ের 
নীচে বাস্থকী কাপল; মহাদেবের রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ছুলে উঠলো । মাথার জটার 
উপর ফণী গর্জে উঠল। ব্রক্ষা! চতুরানন, দশানন, শতানন, সহত্র!নন, অযুতানন, কত 
কোটা কল্লের ব্রহ্মারা নৃতো মাতলেন, ইন্দ্র নাচল বরুণ নাচ্ল, ষক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর 
স্বর্গের দেবতার সকলেই নিজেকে সেই পুলকের উচ্ছাসে হারিয়ে ফেল্ল। স্যর 
জঙ্গম, মর্ত/ পাতাল সব সেই নাচে মেতে গেল। আনন্দের উচ্ফাসে বিরাটকে ছেয়ে 
ফেলল । একটা প্রেমানন্দের ঘূর্ণী স্থ্টি হোল সেই রাসমণ্ডল হতে। সেই ঘূর্ণী 
পরিব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বকে উতলা করে তুলল। বসন্তের মৃদু দখিন বাতাসে এমনই ঘুর্ণী 
বাত্যার উদ্ভব হয় বটে ! 

ললিতের আলাপে পাখির! যখন উষার বন্দন৷ গান স্ুরু করেছে তখন সখীর! 
পরস্পর সম্বিত গেয়ে রাগ-অলস নেত্রে চেয়ে বল্ছেন-_-একি ব্যাপার ? মনের মাঝে 
তখন 9, গত নিশার আনন্দের স্থরের রেশ অনুরনিত হচ্ছে। 

তার মাঝে জাগরণর্রিষ্ট নিপ্রা-জড়িত অথচ পুলকে উচ্ছুসত সহাস্য মুখে তার! 
পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছেন, সখি গত নিশায় কি স্মপন দেখিলাম । বাঁশির স্থর 
তখনও দুর হতে তেসে আসছে । তখনও প্রত্যেকের মনের মধ্যে আনন্দের 
লহুর উঠছে। | 

বাশি এখনও বাজছে । আমিও সকলকে জি্াসা করি, ওগো এটা কি স্বপন- 
কাহিনী, না আমার চিন্তাক্লিষ্ট মনের কল্পনা ? অথবা! কাতর প্রাণের আশ্বাসবাণী। 

বিশ্ব যেন ডেকে বলছে-_রে ধিশ্বাসি, এ তোরই প্রাণের রাসমগ্ডপে প্রাণ- 


গেোবিন্দেরই কথা। 
| বৈষ্ন চরণাত্িত--নুধীরকুমার সিংহ। 


প্রাণান্বেষণ 


দিনগাত্রি বাঁশী বাজছে-_বীশি বেজে চলেছ্ছে। বড় বিরামহীন বাশি ! সকাল- 
বেলায় বাজে, সকালহেলার আলো বাতাসের সঙ্গে স্থুর মিলিয়ে জাগরণের স্বরে ।-- 
জাগে কে ?- কেও তো জাগে না.--বিফল বাঁশি--বিরাম-বিহীন বেজেই চলে। 

দৈনিক কোলাহলের মধ্যে প্রাণ ডুবে যায়__বাশির স্বর আর কানে পৌঁছোয় 
না-_ওরে বাঁশ যে গেয়ে গেয়ে সারা হল! তৃষ্ঠাতে যে বাশির ক করুণ হ”য়ে আসে! 

- নয়া খুঁজে সেবাশি বাজায় তা পেল কৈ ?_প্রাণ খুঁজে সে সারা হল 
প্রাণ তো পেল না! 

এমনি করেই প্রাণ খোজা, তার কাজ। মাঠের গোধন হারিয়ে গেছে তার-_তারই 
জিনিষ তাই সে খুজে মরে। বাঁশি বাজায়__বাঁশির স্বরে য্দিই ছুটে আসে। রাখালের 
বাশির ধ্বনি সব গোধনেই চেনে। ব্যাকুল প্রাণে তাই তো খুঁজেই চলে-_-বীশির যে 
তার শ্রান্তি ক্লান্তি নাই-_-আরাম বিরাম নাই ! অবোধ গাভী তাই কি কভু বোঝে 1-_ 
নইলে সে কি যার ধন তার হাতে না দেয় ধরা! পদে পদে বিপদ,-_আপদ বালাই জ্ঞান 
থাক্‌তে কেও কি কোথাও আপন মাথায় নেয় 1**.***কায়রে অবোধ গাভী! 

বড়ই করুণ বাঁশি । দিন যে চলে বায়-_তবুও তো সে গায়! পাখী আপন 
কুলায় পানে ধায়, কনকরবি পাল তুলে তার আপন লোকে যায়,_-ঘগ্ছাড়ার আপন 
ঘরে ঢোকে--কাজের থে.ক সবাই ছাড়া পায়!-_-ওরে বাশর গুধু শান্তি, বিরাম নাই-_- 
বিশ্ব ভ'রে ছড়িয়ে পড়ে করুণ তার এ গন। নদী জেতে কেবল কাতরতা-_বাতাসেতে 
কেবল ভাসে ব্যথা! 1--ওরে এখনে! কি কানের মাঝে পশেনি এ সুর 1-_-কাছের বাশি 
এখনো কি ঠেকৃছে বহুদুর ? 

চায় সে শুধুই গ্রাণ_বিফল হয়েও গেয়েই চলে গান। তার প্রাণ-চাওয়! এ গান 
আকাশ বাতাস বেড়ায় বুকে নিয়ে। তোর অজান৷ এ দখ! তোকে জানে বলেই কর্‌ছে 
ডাকাডাকি ! পরমসখ। সেই তো শুধু তোর--তোর্‌ চোঁখে, আধার ঘোর-_নইলে এমন 


প্রাণা। স্থষণ ্‌ ২৭১ 


্বার্থহার! পাগলপারা বন্ধুরে তূই দিবসনিশি দিস্রে ব্যপার খোচা! !__তবুও গাহে বাঁশি, 
তবুও ডাকাডাকি ! 
***০০৭ সব সখাতেই আপন সখার হৃদয়খানি চায় ;-_ এমনি নিদয় তুই তোর পরম 
সখা এত ডাকেও সারাও না তোর পায়! | 
সর নর 
কৃষ্ণ আবার কে 1-বাশি আবার কি2 বাজায়বা সেকেন? ***** 
বিশ্ব জনের প্রাণ খুঁজে যে মরে, কৃষ্ণ রে সেই তোর! বশির স্বরে করছে ডাকা- 
ডাকি! প্রাণ-চ!ওয়ায় লার প্রাণ-না-পাওয়ায় বাজছে যে তার বাঁশি-_-কেবল অহনিশি | 
্ স লট 
অনেকদিনের কথ1। বুন্দাবনের কথা । 
প্রাণ খুঁজে নে বাশি বাজায় 
প্রাণ তে! নাহি পায়-- 


হতাশ হয়ে বাজছিল তার বাশি,--বিফলতাই পড়ছিল তার মনে !__- 


হঠাশ দেখা রাধার সে প্রাণ 
আঁধার যমুনায় । 


কতকালের তৃপ্তি আজ তৃপু বুঝি হল। আনন্দে তাঁর হৃদয় গেল ভ'রে। ক্লান্তি বুঝি 
শান্তি পেল” আজ !-..--"বাঁশির নুরে উঠল ফুটে পুণিমার এ টাদ। বিশ্ব ভ'রে ছড়িয়ে 
গেল অরূপ-রূপের লীলা-_অপুর্র্ব এ বাঁশির সুরের ফাদ! টার্দের হাসি উঠল তখন 
ফুটে-_-যমুন! তা পরাণ ভ'রে হেসে নেচে আপন মাঝে নিল' সকল লুটে! দখিন-হাওয়া 
জ্যোৎস্না হিয়ায় করল অধীর অধির-_পাপিয়া আজ গেয়ে গেল--তৃপ্ত হল আঁখি" ! 
পুরোনে। এই জগণ্টা আাজ পড়ল মোহন সাজ, 
বুকের মাঝে উঠল জ'মে শাস্তি, প্রেম, আর লাজ! 
ব্যাকুলতার সমাপ্তি ষে সবার মধুরতম ! বহুদিনের বু আশা।--হৃদয়তলের গোপন 
ভাষা--নির্ঝরিণীর মতন যে আজ ভাঙল” পাষাণ-কারা-_চলল' ছুটে যুগল-প্রেমের ধার! । 
কৃষসথার ক্লাস্ত বাশি শান্ত হল এ-_রাধাসখির ভরাগাঙ্‌ আজ নাচল তাখৈ থৈ! 


২৭২ ্‌ বীরভূমি 
আক্তকে রাধার হায় 
বুকের বলন গেল খুলে, 
আজকে রাধা হায়-_ 
চাইলে সলাজ নয়ন তুলে, 
আজকে রাধা” 
ঘরের কথা গেল ভূলে, 
ছুটল চোখে জল 
বহুদিনের বুকের আশা-_ 
আজকে তাহার পেল" ভাষা, 
আজকে যে তার-- 
জ্যোতসা এল আধার-নাশ। 
ভরল হৃদয়-তল । 
কানের ভিতর দিয়। মরমমাঝে পশ্ল' বাঁশির স্থুর ।..-ঢাকৃনা-খোলা সকল-ভোল! প্রাণট৷ 
যে তাই সে--হৃদয়েশের চরণতলে বিলিয়ে দিল" রে ! 
আজ-_ পুণিমার এই মধুর ক্ষণে 
কদম-তলে বৃন্দাবনে 
গাঢ়-প্রেমের আলিঙ্গনে 
দুজনে বিহবল ! 
আজকে রাধা 
কৃষ্ণবধুর পায়ের তলে সকল মধু তার 
এক নিমেষেই বিলিয়ে দিতে চাইল' বারেবার ! 
কৃষ্ণবধুর আনন্দের আজ 
নাইরে সীম! নাই-_. 
প্রাণ পেয়েছে সে-_- 
প্রাণ যে এবার প্রাণ পেল তার 
আনন্দ উছলায় ! 


অভিভাবণ ২৭৩ 


এই হার আনন্দেতে আজি স্বর্গমরত উঠল নেচে...এঁ পরমানন্দে বরণ করে নে। 


কৃষ্ণসখার ব্যাকুল ডাকে দেঁরে সারা দে।--বিশ্ব উঠুক ছুলে-_ধন্ সফল হোক্‌--এযমন 
হয়েছিল-_- | 


পুণ্য গোকুল ঝুলন দোলে 
রাসের সে লীলায়। 
বৈষ্চবচরণাশরিত-_-শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ 


স্বল্লিস্পীতেল হিল্জুমহহাতভ্ভান্সপ অন্থিত্েস্পত্লে 
সভাপতি--পপ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
অভিভাষণ 


৩৪ 
যে বিরাট পুরুষের অঙ্গ হইতে আমর। সকলে উৎপন্ন হইয়াছি, আমাদের সকলের আদিপুরুষ 

সেই পরব্রহ্মকে কোটি কোটি প্রথাম। লোকোত্তর-শক্তিসম্পন্ন আমাদের পুর্বজগণকেও আমাদের 
কোটি কোটি প্রণাম । 

“জীণ। তরিঃ সরিদিয়ং চ গভীরনীর! 

নক্রাকুল। বহতি বাযুরতি প্রচণ্ডঃ। 

তাধ্যাঃ স্থিয়শ্চ শিশবশ্চ তখৈব বৃদ্ধা- 

স্তৎক ধা রভুজফোবলমাশ্রয়ামঃ ॥৮ 
ভগবান শুক্রাচাধ্য বলিয়াছেন, "জগতে কফেছই অযোগা নহেন, কিন্ত যোজকই ম্ুহল্লভ।” 
একট! প্রকাণ্ড এঞ্জিনের একটা ক্ষুদ্র স্কুপের উপধোগিত। তাহার বড় চাকা হইতে কম নহে। উপযুক্ত 
স্থানে জ্ুপ সংযুক্ত হইলে সে অদ্ভুত, কার্য সম্পন্ন করিয়। থাকে । কেহ আমর! হীন নহি, কেহ আমরা 

৫ 


২৭৪ .. বীরভূমি 


ছোট নছি। এই সংযোজনার জন্ত কেহ জ্জুপকে ধন্তবাদ দেন না, সমস্ত ধরন্ঠবাদের পাত্র কাঁরুকর-_ 
সংযোজক। আমার ভালমন্দের দায়ী আপনারা । এই যোজনা জন্তঠ আমি আপনাদের কাছে 
বিনয্ের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । 
১ 

সকল প্রকার রোগের মধ্যে ক্ষয়রোগ দভ্রশ্চিকিৎস্ত, মারাতআমক ও ক্লেশপ্রদ। আমাদের 
হিন্ুসমাজে এই দারুণ বোগ প্রবেশ করিয়াছে । ইহার প্রভাবে দিনে দিনে আমর! ক্ষীণ হইতেছি, 
দুর্বল হইতেছি, মৃতাসুখের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছি। ক্ষয় নানারূপে দেখা দিয়াছে, ইহ! 
রোধ করিবার জন্ত সংস্কারের প্ররোজন। যথায় সংস্কার নিপুণতার সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তথায় জীবনী- 
শক্তি স্থপ্রতিঠিত হয়, তথায় জীবনীশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে । ক্ষয় প্বভাবধশ্-_ক্ষঃরূপ দারুণ আপৎ 
দুর করিবার জন্ত অতি গ্রাচীন্কাল হইতে ব্রাহ্মণ বর্ণচতুষ্টর় মিলিত হইয়৷ কাধ্য করিয়াছিলেন, তাই 
আমাদের সমাজ ন্থুদীর্ঘজীবি। আমাদের সম্মুথে জল-বুদৃবুদের স্তায় কত জাতির উদ্ভব ও পতন হুইল, 
তাহার ইয়ত্তা! নাই। 

অতি প্রাচীনকাল হইতে দেশবাসীকে “ব্রাঙ্মণ আপদ হইতে উদ্ধার করিয়! আসিতেছে । ব্রাহ্ধণ 
উপলক্ষমাত্র । বর্ণচতুষ্টয়ের মিলিত কার্ষের উপর জাতির সমস্ত গৌরব নির্ভর করে । এ মিলনের 
ভিত্তি সামা। যে স্থ!নে সামা, তথায় সুখ শাস্তি, নিরোগিতা। তাই শ্রীভগবান্‌ পার্থসারথি 
বলিয়াছেন, প্ৰাহাদের মন সামো অবস্থিত, তাহারা ইহলোকে অবস্থান করিয়। স্বর্গ বিজয় করিয়া 
থাঁকেন।” আমাদের বর্তমান অবস্থা--বৈষমোর উত্তম উদাহরণ । হূঃখ, দৈন্ক, দারিদ্রা বৈষমোর ফণ। 
সকল পাপের বড় পাপ পরাধীনত1--এই পরাধীনত। বৈষম্যের নিদারুণ পরিণাম। 

* ক 

সামা স্বর্গায়। এই সামো যখন আমর! অবস্থিত ছিলাম তখন আমাদের মাহিঘ্য, নমঃশূর্র 
আদি পরিচালিত নৌবাহিনী পৃথিবীর সর্ধত্র গমন করিয়াছিল। আপনাদের ভুজবলে ভারতের 
বাহিরে বিশাল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। যবদীপে মজপছিত অর্থাৎ বিব-স।আজ্য হিন্দুর ভুজবল ও 
নৈতিক বলের উত্তম উদাহরণ। কাম্বোজে “নিত্যদ্দান পয়ঃসিক্তকর* ভববর্ধম। প্রভৃতির “অভ্রংলিহ 
মন্দির”, “আরোগ্যশালা” ; কুর্য্যবর্া প্রভৃতির নিশ্মিত আঙ্কোরের কথ! চিরদিন বিস্ময়ের সহিত কীর্তিত 
হইবে। ইহার কারুকার্ধ্য দেখিয়া যুরোপীয়রাও সন্মোছিত হন। কাম্বোজ রাজন্তবর্গের সভায় 
ভারতীয় বুধমণ্ডলী ও কারুকরগণ সতকৃত হইতেন, নান! ধনরত্ব দ্বার! তাহার! প্রপুঙ্গিত হইতেন। 
যাভায় সিংঞী-বুয়োবুডোর প্রদ্থানন প্রভৃতির অদ্ভুত কারুকার্ধ্য হিন্দুর উত্তম, একত।, কষ্টসহিষুঃতা, 
তন্সর়ত। প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচন্র প্রদান করিয়া থাকে । তাহার! যে কৃতিত্ব 'দেখাইয়াছেন, জগতের 
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ইতিহাসে তাহ! নিতান্ত স্থবুলত নহে । আবার যদি আমরা সমদৃষ্টিসম্পন্প হই, আবার যদি সকলে 
একতাবদ্ধ হই, আবার বদি সকলে চরিত্রবান্‌ হই, তাহ! হইলে অচিরকালের মধ্যে আমর! আমাদের 
পূর্বব-সমৃদ্ধি পুনঃ প্রাপ্ত হইব, তাহাতে কিছুমাজ সনেহ নাই। ইহা কবি-কল্পনা নছে-_বাস্তব কথ!। 
কিছু দিন আগে আমাদের কীর্তিনারায়ণ আদি বীরপুরুষগণ ফেরঙগ, মগ ও যবন-বল-গর্ব্ব খর্ব করিয়া- 
ছিলেন। সাম্য সকল শক্তির আধার, ইনার অভাবে আমর! শক্তিহীন, দ্বণিত, ধিকুত ও ভতসিত 
হইয়া থাকি । 

সামা একতা আনয়ন করে--একতার বলে মানুষ শত্রুর অজেয় হয়। এক জন মহিলা-কবি 
বলিয়াছেন,-- 

“্ধরমের ডাকে, চরণোপস্ভব, শীপ্র করি” আসি মিলল সবে। 
সগর-সম্তানে উদ্ধারিতে আহ চরণোত্তবা যেরূপে ধাবে ॥৮ 

দেশবালীর হূর্ণতি দূর করিবার জন্য চরপোপ্ভব হউন অথবা! মাননোত্তবই ইষ্ট হউন, সকলকে 

মিণিত হইয়া জাতির দারুণ ক্ষয়ঝোগ দূর করিতে হইবে। 
রঃ ৎ 

যেজাতি প্রাপণিজগতের আর্তি দেখিয়! অভিভূত হইয়াছিলেন, জীবসমূহের ছুঃখ দূর করিবার 
জন্ত ধাহারা শনস্ত-সাধারণ চেষ্ট। করিয়াছিলেন, মনুষ্য ত দুরের কথা, পণ্ড, পক্ষী, এমন কি, উত্তিদেরও 
রোগোর জন্ত যথাসাধা প্রযত্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরদিগের মধ্যে এখন অন্পৃশ্ত রোগ 
উপস্থিত হইয়াছে! ধাছারা কামনা করিতেন, “আম রাজ্য চাহি না-দ্বর্গ চাহি না-_-মোক্ষেরও 
কামন। করি না-_কিন্ত হঃখতপ্ত প্রাণীদের আত্তি দূর করাই আমার একমাত্র কামনা ।” এরূপ পবিত্র 
কামনা জগতের আর কেহ করিতে সমর্থ হন নাই। ধাহাদের পূর্ব্বজদ্িগের হৃদয় এরূপ উদার ছিল, 
তাহাদের বংশধরদের মধ্যে এরূপ সঙ্কীর্ণত।, ক্ষুদ্রতা, অন্ুদার ভাব কেন উপস্থিত হইল? ম্পর্শাম্পর্শ 
রুগ্নের জন্ত,-__ছুঃস্থের জন্ত । দেশ-কাল-পান্ব অনুসারে সময় সময় মানুষ অন্পৃশ্ত হইতে পারে, 
কিন্তু হাহা সকল সময়ের জন্ত নহে। অতুযুৎ্কট অন্পৃষ্ঠতা! আমাদের জাতীয় আভুদয়ের পরিপন্থী । 
আমানের অজ্ঞতা, "আমাদের দরিপ্রতা, আমাদের সহানুভৃতিশৃণ্ত ত1 এই প্অগ্ুত” বোগকে বাড়াই 
তুলিয়াছে। যে দিকে দেখি, সেই দিকে ই দেখিতে পাই, আমরা গ্রভগবানের পবিত্র আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি 
অবছেল! করিম্নাছি, আমরা ভগবান্-ক্রোহী হইয়াছি। যদি সামো আমাদের আস্থা থাকিত, তাহ! 
হইলে আমর! দারুণ ছুরবস্থায় আপতিত হইতাম না। আমাদের বিরাট অজ্ঞতার কথ ভাবিয়া দুঃখে 
অভিভূত হইয়া পড়ি । যে সময় আমাদের অঙ্গস্বব্ূপ--আমাদের ভিত্তিম্বরূপ- আমাদের গ্রাণন্বয়ূপ 
“অছু'তেরা* অন্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, সে সময় সে আমাদের নিকট হইতে সম্মানপ্রাণ্ড হইয়া থাকে । 
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গত মোপলা-বিদ্বোছের পর হিন্দুদের হছুরবস্থা দেখিবার জন্ত আমি মালাবার অঞ্চলে গমন 
করিয়াছিলাম। তথা যে সকল অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, আমর! হিন্দুরা অর্পকালের 
মধ্যে তাহা ভুলিয়া ধাই ও ভুলিয়া গিয়াছি। একটি ক্ষুদ্র ঘটনা! আমি আপনাদের নিকট উল্লেখ 
করিব। এক জন খিয়--সে ধেশে অন্পৃষ্ত (আমাদের দেশের শিউলী ) আত্মরক্ষার জন্ত যথেই লড়াই, 
করিয়াছিল । মোপল! কর্তৃক পরাজিত হইয়া সে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্ত ধর্ম 
রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। সে মুসলমান হইয়া ঘোরতর বিক্রমে হিন্দু ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত 
হুইয়াছিল। আমর! তাহাকে দ্বণ! করিয়। কাণাপাহাড় নামে অভিহিত করিয়া থাকি। ভারতের 
সর্বত্র এইরূপ কালাপাহাড়ের সংখা। থে দেখিতে পাওয়া! ষায়। যাহাতে গ্লেশে কালাপাহাড়ের 
আবির্ভ।ব ন! হয়, তাহার জগ্ভ আমর| কি করিয়াছি? উত্তরে গুনিতে পাইব, কিছুই করি নাই, 
প্রভ্যুত যাহাতে কালাপাহাড়ের দল বৃদ্ধি পায়, তাহাই আমর! করিয়া! আসিতেছি। 

আর একটি ক্ষুদ্র ঘটন! বিবৃত করিব, ইহা! জীবিত ব্যক্তির কথা। মছাভাগ শিবানী দুর্গম 
রায়গঙ্ড দুর্গ নির্মাণ করিয়! ছুর্ণের ভুর্থমতম প্রদেশে পতাকা উত্তোলনের জন্য বীরবুন্দকে আদেশ 
করেন। ধিনি ইহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন, হিনি টাকার পুটুলী আর সর্ববজনন্পৃহণীয় শিবাজীর 
আলিঙ্গন লাভে সমর্থ হইবেন। যখন এই ছুরহ কার্ধা সম্পন্ন কক্রিতে কেহ অগ্রসর হইল না, তখন 
এক জন মহাড় করযোদ়ে দুর হইতে কহিল, প্প্রভু যদি আল্ঞ। করেন, তাহা হইলে এ সেবক একবার 
চেষ্টা করে।” গুণদশী শিবাজী সাদরে মঞ্চাড়ের বাক্য অনুমোর্ধন করেন। মহাড় সকলের সম্মুথে 
ছুর্গের হুর্গমতম প্রদেশ দিয়া উপরে আরোহণ করিয়া পতাক1] উড্ডীন করে। উপর হইতে 
প্রত্যাগমনের পর শিবাজী অস্পৃহ্ঠ মহাড়কে ধন আর সকল ধনের শ্রেঠ ধন--সকলের আকাজ্িত 
ধন আলিঙ্গন প্রদান করিয়। মহাড়কে ধন্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি গো-্রাঙ্ষণ আর বর্ণাশ্রমধর্ম 
রক্ষা করিয়াছিলেন। শিবাজী জানিতেন, জগতে কেহই অযোগ্য নহেন। তিনি দীর্ঘদৃিসম্পর 
যোজক ছিলেন। শিবা্ী এই অষ্ুতদের সহায়তায় নান! প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এক 
বিশালশক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডচ5, পর্ত,গীজ, ইংরাঁজ প্রভৃতির ভীতি ও 
শাস্তিগ্রদ হইয়াছিলেন। জলে ও স্থলে সর্বত্র সামোর বৰিজয়বৈজয়ন্তী উড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
এরূপ উদার উদাহরণ আমাদের সম্মুখে থাকিতে যদি জাতির কল্যাণের জন্ত আমর! অন্ধের ন্তায় 
অবস্থান করিঃ তাহা হইলে আমাধের মঙ্গল কোথায়? 

১] 

শুদ্ধি বর্তমান হিন্দু সমাজের জীবন-মরণের প্রশ্ন । এ প্রশ্ন বছকাল হইতে আমাদের 

সমাজে আলোচিত হইয়া আসিতেছে । অতি পুরাকালে জুকেশী আদি রাক্ষদগণ ব্রাহ্মণগণের সদাচার 
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দেখিয়া ব্রাহ্মণভক্ত হইয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ ভারতীয় সভ্যতা-বিস্তারের জন্ত দেশদেশাস্তরে গমন ন| 
করিয়া পৈতৃক গৃহে গৌরবের সহিত সকল শাস্ত্র অধাপনা করিলেও ঠিনি গ্রামাজন বপিয়া উপেক্ষার 
পাত্র হইহেন। বেদব্যাস বলেন-_ 
“অপি চ জ্ঞানসম্পপ্নঃ সর্বান্‌ বেদান্‌ পিতৃগৃছে। 
শ্লাঘামাণ ইবাধীয়াৎ গ্রাম্য ইতোব তং বিছুঃ ॥* 
ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর সর্বত্র গমন করিয়! ভারতীয় সভ্যত প্রচার কারয়াছিলেন। রাক্ষদরাজ স্থুকে শী, 
ব্রাঙ্মণ-অনুষ্ঠিত ধর্ম প্রঙ্জাগণকে গ্রহণ করিবার জন্ত আজ্ঞ! গরদান করেন। কবে তিনি গ্রজাগণকে 
এই আজ্ঞ। প্রদান করেন, তাহা! আমর! জানি না, কিন্তু ত্রয়োদশী তিখিতে যে আজ্ঞ। দিয়াছিলেন, 
তাহা মামরা অবগত আছি। | 
“ততঃ সুকেশী দেবর্ষে গত্ব। পুরমন্তুত্তমম্‌ | 
সমাহ্য়াব্রবীৎ সর্ববান্‌ রাক্ষসান্‌ ধান্মিকং বচঃ ॥ 
আহংস1 সভ্যমন্তেয়ঃ শৌচমিক্রি়সংযমঃ | 
দানং দয়! চ ক্ষান্তিশ্ ব্রহ্মচর্ধ্যমমানিত। ॥ 
শুভ! সত্য চ মধুর! বাঙ্‌ নিত্যং সংক্রিয়ারতিঃ | 
সদাচারনিষেবিত্বং পরলোক গ্রদায়কাঃ ॥ 
ইতাচুমু নয়ে৷ মহং ধর্মমাগ্ধং পুরাতনম্‌ । 
সোহহমাজ্ঞাপয়ে সর্ববান্‌ ক্রিয়তামবিকল্পতঃ ॥ 
ততঃ স্ুকেশিবচনাতৎ সর্ব এব নিশাচবাঃ। 
ত্রয়োদশাংশতো! ধর্ং চক্মুদদিতমানসাঃ ॥ 
ই হইল পৌরাণিক কথ!। 
অনেক গ্রীক ভারতীয় সংসর্গের ফলে ভারতীক় ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা! আমরা শিলালেখ 
পাঠে অবগত হইয়া থাকি । | 
ভারতের ধনরত্বের লোভে বছু জাতি আমাদের দেশে পদার্পণ করিয়।ছেন। তাহাদের মধ্যে 
কুষণরা মনেক দিন প্রবল-প্রভাপের সহিত পাজত্ব করেন। ইহছাদিগের মধ্য _ 
পহড়্-ভুফ্ক-কনিফষাখ্যান্্রত্তত্ৈব পাধিখাঃ। 
স বিহারন্ত নির্দাত। জুফ্কে! ভুফপুরস্ত যঃ ॥ 
তে তুরুক্ান্বয়োডুতা অপি পুণ্যাশ্রয়! নৃপাঃ। 
গুডলেআ্রাদিদেশেধু মঠ চৈতাদি চক্রিরে 8” 


২৭৮ বীরভূমি 
শুদ্ধির গ্রভাবে হু, জুক্ক, কণিফ প্রভৃতি রাজার! ভারতীয় ধর্ম অবলম্বন করি! বছু বিহার--মঠ-_ 
চৈত্য নিম্মাণ করিয়াছিলেন । এই বংশে বাস্দেবের আবির্ভাব ভ্ইয়াছিল। তাহার নামই শুদ্ধির 
মঠিমা চিরকাল স্মরণ করাইয়া দিবে। 

প্রচীনকালে গান্ধীর দেশের দীর্ঘদর্শী ব্রাহ্মণের! শুদ্ধি-কাধ্যে খুব নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন। 
পুরাণপাঠে আমর! অবগত হই, *মিশ্রদেশবাঁসীরা কাশুপ-গোত্রীয়দের অনুশাসনে শাসিত 
ভইতেন 1” ূ ৃ 

বৌদ্ধধর্ম প্রচারকের! দূরতর পদেশে গমন করিয়। বৌদ্ধধর্ম প্রচার কারয়াছিলেন, তাহা 
আপনাদের সুবিদিত কথা । 

জাপানের প্রাচীন রাজধানী নারাতে এক জন বৌদ্বধশ্-প্রচারক ব্রাহ্মণ বহু দন অবস্থান করিয়। 
ধর্ম গ্রচার করেন। সে সময়ের জাপানাধিপতি মঠস্থাপনের জন্থ জারগীর প্রধান করেন। জাপান- 
বারা এখনও ভক্তির পহিত সে কথা কীর্তন কারয়। থাকেন । 

এক জন তরদ্বাজগোত্রীয় মৌনী ব্রাহ্মণের ধর্ম প্রচারের অপূর্ধ্ব কাহিনী আপনাদের কাছে উল্লেখ 
করিবার লোত সংবরণ করিতে পারিলাম না। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বের তিনি চীনদেশে গমন 
করেন, তথায় তিনি একটি স্থান নির্ববাচন করিয়া সাধন-ভঙ্নে নিরপ্ত থাকিতেন। এই অদ্ভুত পুরুষের 
অদ্ভুত্ত কথ! কালক্রমে আটের কর্ণগোচর হয় ! সআাটু ভারদ্বাজকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য 
যথেষ্ট চেষ্টা করেন। শিষয়বিরক্ত ব্রাহ্মণ তাহার আশ্রম পরিতাগে অস্বীকৃত হইলে-_সআটু ভিক্ষুক 
ব্রাহ্মণকে দর্শন করিতে গমন করেন। তিনি বছ সৈগ্ত ও বিদ্বানগণ সহ সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে গমন 
করেন। সম্রাট কুটিরদ্বারে উপস্থিত হইলেও ভারদ্বাজের কোনরূপ নিয়মভঙ্গ হইল ন]। 

কমললে!চন ভারন্বাঞ্জ কুটিরত্বারে যথাসময়ে উপস্থিত হইলে, সম্রাট তাহার পুঁজ! করিয়। কিছু 
উপদেশ প্রদান করিবার ক্ষন্ত প্রার্থনা করেন। ভিন্তিনিরীক্ষক, ভারতীয় পণ্ডিত কমলঞোঁচন--টীন 
ও জাপানীগ্রন্থে বণিত লাক্ষণিক নামধুস্ত ভারদ্বাজ এরূপ তন্ম়তা, এরূপ একাগ্রতা, এপ ভক্তি ও 
অসাধারণ শক্তির সহিত তাহার আরাধা গ্রন্থ প্রদক্ষিণ করেন যে, সম্রাট সমন্ত জনগণ সহ ভারদঘাজের 
শিল্তত্ব গ্রহণ? করেন। এরূপ ভাবে ধন্ধ- প্রচার পৃথিবীর ধর্ম- গ্রচারের ইতিহাসে অতুলনীয় । 

আপনার! হুণ মিহিরকুলের নামের সহিত পরিচিত আছেন। এরূপ ভীমকর্্া রাজ! পৃথিবীতে 
অতি অল্পই উৎপপ্ন হইয়াছেন । তাঠার কথায় ইতিহাস বলেন £-_ 

“দিবারাত্রং হত প্রাণিস$অ্পরিবারিতঃ | 
যোহভৃডূপালবেতালে! বিলাসভবনেঘপি ॥” 
এরূপ ঘোর নৃশংস রাঁজাও দীর্ঘদর্শা গান্ধার দেশীয় ব্রাহ্মণের গ্রতাবে আর্বাধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
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তখন প্ভিন্দু নাম আমর] পপাণ্ড হই নাই। তক্ষপিলার বিশ্ববিদ্তালয় এই গান্ধার দেশে ঃ পাণিনি 
প্রভৃতি মনীধিগণ 'এই বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্র । কাশ্মীরের রাজধারী শ্রীনগরে, মিহিরকুল, মিহিরেশ্বর নামে 
শিব স্থাপন কারয়াছিলেন। 

“হোলাড়ায়াং স (মহিরপুরাখ্যং পৃথুপত্তনম্‌। 

অগ্রহারঞ্্গৃহিরে গান্ধার। ব্রাহ্মণাস্ততঃ ॥* 

মিহরকুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, আর গান্ধারদেশের ব্রাহ্মণগণ তাহার প্রদত্ত 
অগ্রহাএসকন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উদ্ার-প্রক্কৃতির ব্রাহ্মণের প্রভাবে হণ, শক গ্রতৃতি আধ্য 
আচার গ্রহণ কারয়াছিণেন। ব্রাহ্মণের! যদ আগ্রঠ্রে সহিত শুদ্ধিকাধ) চালন? কন্গিতিন, তাহ! 
হইলে আৰ পাঞ্জাবের জনসংখা! অন্ব্ধপে দর্শিত হইত। 

মহা রাষ্টীয়র। যখন হিন্দু সাত্রাঙ্গ স্থাপন করেন, সে সময়ও তাহাদের মধো শুদ্ধি-প্রশ্ন উঠিয়াছিল। 
দীর্ঘদশী অনাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রাঁমশাস্ত্রী, পর্তগীজ-পীড়িত .পরধন্্মীবলম্বী হিন্দুগণকে প্রায়শ্চিত্ত 
করাইর। স্বজাতির মধে লইবার বাবস্থা (দক্াছিলেন। যেজাতি পুভ্র-কন্তাকে রক্ষ। কারত্ে অসমর্থ 
হইয়] শুদ্ধিপ পরিবর্তে তাহাদিগকে পার্ত্যাগ করে, সে ক্লীব জাতির কথনও মঙ্গল হইতে পারে না। 
সংকীর্ণতা ও ক্লীবত্ব পরিত্যাগ করিয়া জাততকে রক্ষা করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হউন । 

(বুল জনসংখ্য। জাতির আস্তত্বণক্ষার সহামতা কারিয়! থাকে । অনেক জাতি নানাসদ্‌গুণ- 
সম্পন্ন হংয়াও জনসংখ্যার স্বপ্নতার জণ্ত পৃৃথবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহ! ইতিহাস-পাঠে অবগত 
হই। প্রচাব্ককে অন্ুদ্বেগকর হইতে হইবে_-অপণি যেরূপ অনুদ্ধেগকর হ্ইয় পুষ্পকে অধীন কিয়! 
পুষপরস সংগ্রহ ক্রয়। থাকে । প্রচারককে এহ প্রাচীন ভারতীয় প্রথ৷ অবলম্বন কগিয়! ধশ্ম প্রচার 
কাঃতে হবে । তাহ। হুহণে [তান সফপতা লাভ করিবেন। 

€ 

শিক্ষা অভাব । এধেশের অবহা এক [দন এক্প ছিণ, যখন এ দেপের রাজ। ইুক্তকণ্ঠের 
বণ। ৩ন, “আমার দেশে আবিদ্ধান্‌ নাই।” সকণেই আপন অ।পন [বস্তায় স্থপর্ডিত হইতেন। 
আমাদ্দের লৌহকারগণ এরূপ লৌহ গ্রস্তত করিতেন, আত প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবার বাজারে 
সম্মানের সাহত তাহ! শ্রেষ্ট স্থান অধিকার কারয়াছিল। এইরূপ বস্ত্রশিল্পে-_-রঙ্গের কাধ্যে--নৌনিম্মাণ 
ও চালনায়- ভাস্কর কাধ্যে-স্থাপত্য ও ক্ষাবজ্ঞানে দেশের কারুকরগণ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন 
কাঁরয়াছেন। এখন দেশ, কাল ও অবস্থা অস্ুসারে দেশবাসীকে শিক্ষা দিতে হইবে। আবার 
গুভদীন আদপবে। পুরাকালে ব্রাঙ্গণর৷ সকল বিষয়েই তাহাদের অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। কারুকরগণ তাহাদের শিক্ষায় দীক্ষিত হই ভারতের গৌরববৃ'ন্ধ করিয়াছেন। 
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কৃষিকার্ধো ভারতের অধিকাংশ ব্ক্ধি জীবিক! নির্ববা করিয়া থাকেন। রাজধি জনক কৃষি- 
কাধ্য করিতেন। বর্তমান সময়ে ক্ষেত্র অকধিত অবস্থায় পতিত থাকিলে আমর! লাগল চালন। 
করি না। অভাবে মৃহ্ামুখে পতিত হইব, তাছাও স্বীকার, তথাপি কৃষিকার্ধয করিব না; আমাদের 
এ অজ্ঞতা, কুসংস্কার দূর ন। করিলে আমাদের গৃহ ধন-ধান্তে পরিপূর্ণ হইবে না। এ কুসংস্কার দূর 
করিবার জন্ত আমাদের সকলকে সচেষ্ট হইতে হইবে। এক সময় কাশ্ীরে অনাবুষ্টি হইয়াছিল। 
মহারাজ! রণবীর সিং রাঞ্জকুমারগণকে লাঙ্গল-চাললায় নিধুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত রাঁজ- 
কুমারগণ যে পধ্যস্ত না বারিবর্ষণ হইয়াছিল, সে পথ্যস্ত কর্ষপ-কাধ্যে নিধুক্ত ছিঙ্লেন। প্রচুর বারি- 
বর্ষণের সহিত রাজকুমারর! শ্রাস্তি লাভ করেন। অলদ ও বচনসর্বন্ব হইলে নেতৃত্বপদ সুদৃঢ় রাখ 
সম্ভবপর হয় ন1। 
ঙ 
আমর! রুগ্ন, অলস ও বিলাপী হইয়াছি। আগস্ত মহাপাপ বলিয়া পরিগাণত হইয়াছে। 
অনলসের কাছে লক্ষ্মীর দ্বার অনর্থগ---অনলস ব্যক্তি সর্বদাই উপকরণসম্পন্ন ) অনলস কখন নিজেকে 
অসহায়, একাকী, ছূর্ব্বল, অসমর্থ বিবেচন। করেন না। যে কোন কঠিনতম কার্ধা উপস্থিত হউক ন! 
কেন, তিনি বিচলিত হইয়! অভীষ্ট কার্য সম্পন্ন করিয়! থাকেন+ বাধ! প্রাপ্ত হইলে তীঞার শক্তি 
সহত্রগুণে বন্ধিত হয়। হে ভগবন্! দেশের যুবকগণকে সদ্গুণমণ্ডত করুন,_-ধেন তাহাদের 
বিশাল হৃদয়ে ক্ষুদ্রতা, সন্কীর্ণতা, আবিলতা গ্রবেশলাভ করিতে ন1 সমর্থ হয়। তাহাব্রাই দেশের 
আশা-ভরস1, গৌরব। প্রাচীন শিলালেখের সহিত আমি বলিব, “অন্ুরাগধুক্ত ভইম়্াও যেন শক্র 
তোমার পৃষ্ঠদেশ, আর পরন্ত্রী তোমার বক্ষঃস্থল দর্শন করিতে সমর্থ না হয়।” নূতন হিন্দু, জগতে 
নূতন যুগ আনয়নে সহায়ক হউক । হৃদয়ে ও বাছুতে অলৌকিক শক্তি আন্ুুক। ইহার সাধনায় 
তোমরা নিষুক্ত হও। | 
মাতৃজাতি। আমাদের ভারতীর সভ্যত্তার বিস্তারপক্ষে মাতৃ-জাতির প্রত কম ছিল 
ন1। সময় উপস্থিত হইলে তাহারা অকাতরে স্বামি-পুত্র দেশের কল্যাণ-কল্পে উৎসর্গ করিতে 
পশ্চাৎপদ্দ হইতেন না। তাহাদের কুন্ুম-কোমল হৃদয় তখন বস্ত্র অপেক্ষা কঠোরতা ধারণ করিত। 
এক সময় অনুর প্রপীড়িত ভারতীক্প সভ্যতাবিস্তারের জন্ত গ্রযত্বনীল মুনিকে রক্ষা করিতে গিয়া এক 
রাজকুমার নিহত হুইয়াছিলেন। রাজ এই নিদারুণ সংবাদ মহারাণীকে প্রদান করেন। তখন তিনি 
যাহা বলিয়াছিলেন, তাহ! অধঃপতিত আমাদের হাদয়ে সুবর্ণ অক্ষরে, অস্কিত থাকা উচিত। মহারানী 
বলেন--“হে রাজন! মুনি-পরিআ্রাণকালে আমার পুত্র নিহত হইয়াছে শুনিয়া আজ আমি যেরূপ সুখী 
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হইয়াছি, আমি আমর মাতা-ভগিনী হবার! সেরূপ সুখ প্রাপ্ত হই নাই। যাহার! শোচনীয় বাদ্ধবগণের 
জন্ত ব্যাধিক্লিষ্ট হইয়া অতি দুঃখে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মৃতুামুখে পতিত হয়, তাহাদিগের 
জননী বৃথ! পুজ্রের জননী । যাহার! গো-ছ্বিজ-রক্ষণ-সংগ্রামে নির্ভয়চিত্তে ঘুদ্ধ করিতে করিতে শম্তক্ষু 
হইয়৷ বিপন্ন হয়, তাহারাই পৃথিবীতে মানুষ বলিয়। পরিগণিত হইয়া থাকে । প্রার্থী, মিত্র এবং শক্রগণ 
যাহার নিকট পরাম্মুখ হয় না, তাহার স্বারাই পিতা! পুক্রবান্‌ আর মাত! বীরপ্রসবিনী বলির খ্যাতি 
লাভ করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের গর্ভরলেশ তখনই সফলতা লাভ করে, যখন পুর সমরবিজন্লী হইয়া 
গৃহে প্রত্যাগমন করেন অথব| যুদ্ধস্থলে বীরগতি 'প্রাণ্ত হন।” 
“ন মে মাত্রা ন মে স্বশ্না প্রাপ্ত! প্রীতির্পেদ্বণী। 
শ্রত্বা মুনিপরিআজাণে হতং পুজং যথা! ময়া॥ 
শোচতাং বান্ধবানাং যে নিশ্বসস্তোহতিহুঃখিতাঃ। 
অিয়ন্তে ব্যাধিন৷ ক্রিষ্টান্তেষাং মাত বৃথা প্রজ| ॥ 
সংগ্রামে বুধ্যমানা যেহভীতা গোদ্ধিজ রক্ষণে। 
কুঞ্জ শস্ত্ৈবিপদ্ান্তে ত এব ভূবি মানবাঃ ॥ 
অর্ধিনাং মিত্রবর্গন্ত বিদ্বিষাঞ্চ পরাজ্মুখম্‌। 
যে৷ ন যাতি পিত তেন পুক্রী মাত! চ বীরস্থঃ॥ 
গর্ভরেশঃ স্্িয়ে। মন্তে সাফলং ভজতে তদ1। 
বদারিবিজন্ী ব। স্তাৎ সংগ্রামে বা! হতঃ স্থৃতঃ ॥ 
ভারতের এক ক মহীরসী মহিলা প্রার্থন করিতেন, ভারতের কোন রমনী যেন ক্রোধহীন, উৎসাহ- 
বিহীন, নিঁবী্ঝ।, অরিনন্দন পুত্র প্রসব ন| করেন। 
“নিরমর্ষং নিকুৎসাহং নিবীর্যযং অরিনন্দনম্। 
মান্ম সীমস্তিনী কাচিৎ জয়ে পুত্রমীদশম্‌ ॥” 
মাতার! এরূপ ভাবে শিক্ষিত হইতেন বলিয়! তাহাদের পুভ্রেরাও জাতির গৌরব বর্ধন করিতে 
সমর্থ হইতেন। ” 
এরূপ ভাবে শিক্ষিত যুবকরাও গ্রতিজ্ঞ ক র্িত-. 
“এব ছি'মে রণগতন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
রক্ষ্যস্তি বস রিপবে। জঘনং হরানাম্‌। 
যুদ্ধেযু ভাগাচপলেষু ন মে প্রতিজ্ঞ 
দৈবং বদিচ্ছতি জয়ং পরাজছং চ ॥ 


২৮২ বীরভূমি 


হিন্দু নারীর হৃদয় হইতে এ পবিত্র ধার এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, অল্প 'চেষ্টাতেই এই গ্রস্প্ত 
অবস্থা তিরোছিত হইবে। 

পারস্ত, তুরস্ক, আফগানস্থান সকলেই জড়তা! পরিত্যাগ করিতেছেন বা করিয়াছেন, পৃথিবীর 
সর্বত্র নবধুগের সাড়। পরিলক্ষিত হইতেছে-_সে দেশেও এই জাগরণের পরিপন্থী মোল্লাঙাতীয় 
পুরুষেরা, তাহার! শক্তিহীন হইতেছেন-_-আমাদের সমাজে ও আমাদের অন্নে পরিপু্ এরূপ মোল্লা- 
জাতীয় পুরুষের অভাব নাই। দেশের লোক বিরান, এই সকল কুপমপুফের গ্রভাঁব দেশে 
আর নাই। 

৮ 

কানু বিনা যেরূপ গান নাই, সেইরূপ সংগঠন ব্যতীত হিন্দুসভাই হুইতে পারে না। পতিত 
জাতির অভ্যুদয় সংগঠন ব্যতীত হইতে পারে না। সমাজকে স্ুশ্রীসম্পর করিতে হইবে--সমা্জের 
যাহ! কিছু বিরূপতা, তাহা দুর করিতে হইবে । সমাজের সকলে যেন একতস্ত্রীতে আবদ্ধ থাকে । 
কন্াকুমারীতেই হউক ব! কোহাটেই হউক, হিন্দু পীড়িত হইলে যাহাতে সমগ্র দেশের সকল হিন্দু পীড়া 
বোধ করেন, সেই ভাব আনয়ন করিতে-হইবে । এ ভাব তখনই আমিবে-_যখন হিন্দু হিন্দুকে মমত্ব- 
বুদ্ধিতে দেখিবে। যখন আমর! পণু-পঙ্গীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি,,তখন দেখিতে পাই, তাহারা পরস্পর 
সহান্গভূতিসম্পন্ন । একট। কাক যদি শক্র কর্তৃক আক্রান্ত হয় অথবা তাহার পুক্র-কন্তা অপহৃত হয়, 
সে সময়ের দৃশ্ত ত আপনার অন্ুর্দিন প্রত্যক্ষ করিয়া! থাকেন। কাকের শবে সকল কাক সমন্ত কাধ্য 
পরিত্যাগ করিয়া একন্র হয়। চঞু ও নখ দরিয়া আক্রমণকারীকে বিব্রত ও উত্যক্জ করিয়া থাকে । 
আক্রমণকারী তথন বাধ্য হইয়! সৃ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া থাকে । এদৃহ্ত আমর! সকল সময় প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । এক জন হিন্দু বিপন্ন হইলে যাহাতে সমস্ত হিন্দুসমাজ বাখিত হয়, বিস্ষুন্ধ হয়, তাহার 
সাহাযোর জন্ত অগ্রসর হয়, সেইরূপ শিক্ষায় দীক্ষিত হইতে হইবে। এরূপ হইলে বুঝিতে হুইবে, 
হিন্দুসমাজে প্রাণ আসিয়াছে শক্তি আসিয়াছে । 

নী 

| অতি প্রাচীনকাল হইতে শাস্ত্র আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, “কখন মানুষের স্তরতি করিও 
না” আত্মপ্রবঞ্চন! না করিয়৷ বলুন দেখি, আমর! কয় জন সে অনুশাসন পালন করি? শান্তর 
বলেন, "পরের ভূমিতে পিতৃগণের শ্রা্ধক্রিয়! করিও ন1।” বলুন দেখি, আমরা কয় জন শাস্রের সে 
আদেশ পালন করিতে সমর্থ হই ? শাস্ত্র বলেন, পমনেচ্ছ রাজ্যে বাস করিও না।” আমি জিজ্ঞাসা 
করি, আমদের মুত তথাকথিত হিন্দু ইহার কি উত্তর দিবেন? শান্তর বলেন, “পরাধীন ব্যক্তি নিত্য 
স্মতকগ্রন্ত।” অগ্ুচির দ্বার! কি কোন কার্ধ) হইতে পারে? বখন হিন্দু জীবিত ছিল, চাটুকারের 
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জাতিতে পরিণত হয় নাই, তখন ইহার বাক্যের মুলা ছিল। হিন্দুর দেশ যখন হিন্দুর ছিল, তখন 
ইহাদের অনুষ্ঠিত ধর্মরকার্ধা ফপপ্রদ হইত। নদীর তটে বাহার বাস, পরের ভূমিতে যাহার অবস্থান, 
সেই নিত্য উদ্বিগ্ন ব্যক্তির শাস্তি কোথায়? ব্রাহ্মণ! তোমার সে তপন্তার বল--আর সে ধনুর্ব্বাণ 
কোথায়? যাহার দ্বার! ভুমি জগতে শাস্তিস্থাপন করিতে। ব্রাদ্ধণ! তুমি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে 
তখন তোমার এক হস্তে দণ্ড ও অপর হস্তে কমণ্ডলু অবস্থান করিত-_উভভয়ই শাস্তির প্রতীক ছিল। 
আবার আবশ্তক হইলে ঢাঁল-তরবারি গ্রহণ করিয়া! জগতের অশান্তি দূর করিতে । তোমার সে 
মধুরতাপুর্ণ উগ্র ৃষ্তি কোথায়? আমার দৃঢ় ধারণা, তোমর] সমদর্শী হইলে, তোমর। নিজেদের শক্তির 
সহিত পরিচিত হইলে স্বরাজসংস্থাপনে সমর্থ হইবে। তাই বলি, এই মুচ্ছিত জাতির ঠৈতষ্সম্পাদনের 
পরিপন্থী হইও না । এখন বর্ণ ও নাই, আশ্রম নাই। শ্বরাজাসিদ্ধির পর বর্ণাশ্রমধন্মের ব্যবস্থা 
করিও । 

১৩ 
জগতে আমাদের বড় অনুকূল সমন্ন উপস্থিত হুইয়াছে। শ্বাস প্রবাহিত হুইবার উপক্রম 
হইয়াছে । এ সুযোগ যদ আমরা গ্রহণ না করি, তাহা হইলে কি আমর বিপৎসমুদ্র পার হইতে 
সমর্থ হইব? পারম্ত, আফগানিস্থান প্রভাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশবাসীও জাগরিত হইয়াছে । ভগবান্‌ 
বুদ্ধদেবের চরণাশ্রিত চীন চু ছাড়িয়া এখন মুওু লইয়া! খেলা করিতেছে। তাহার হুক্কারে গগন-পবন 
ধরণী কম্পিত হইবার উপক্রম হইগাছে। স্বার্থাসদ্ধির জন্ত পশ্চিমদেশবাসীর] "সমর পরিহার” করিবার 
জন্ত সচেষ্ট হইয়াছেন.। ক্ষেত্র কর্ষিত হইতেছে, বিশ্ববাসী “সমর-পরিহার” “পমর পরিহার” মন্ত্রের সিত 
পরিচিত হইয়া বাস্তবিকই ভাহারা মমর-পারছারের ভক্ত হইয়! পড়িবে। তখন সমগ্র পৃথবীর মানব- 
শক্তি সমর পরিত্যাগ করিয়! সত্য সতাই জগতে সাম্যের রাজা প্রতিষ্ঠিত করিবে । 
এই শুভদ্দিনের জঙ্ক প্রস্তত হইতে হইবে, বহুদিনের নিপীড়িত হিন্দু তুমি, তোমার আধাত্মিক 
রাজোর ত্যক্ত সিংহাসন অধিকারের জন্ত গ্রস্তত হও। শুদ্ধির অন্ত সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর-- 
অন্পৃশ্ততা পরিতাগ করিয়া নিজেদের শক্তিকে স্দৃঢ় কর-_সংগঠনের দ্বারা অরাতিগণের অপরাজেয় 
হও। আর যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুত্র সংস্কারের প্রয়োজন, তাহ! দেশ, কাল, পাত্র বুবিস্ত! করিতে হইবে। 
উপাসনা ঘার! মানসিক শক্তিসম্পন্ন হইতে হুইবে। নিক্পমিত ব্যায়াম দ্বার! স্ত্ী-পুরুষ উভয়কে শারীরিক 
শাক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে। 'ভোঙ্গন-সংযম দ্বার! উভয় শক্তি সুনিয়ন্ত্রত করিতে হইবে। ভোজনাদি- 
ংঘমের ফলে রোমক ও পারসিকর! পুরাকাধে জগতে জেয হয়াছিল। গোপালন করিতে হইবে, 
ইহার ফলে জাতির নই স্বাস্থা বিদুরিত হুইবে। 
স্বরাজ বা মুক্কি গ্রতোক হিন্দুর ঈন্সিত বিষয়। এ জন্ত, চরিত্রবান হইতে হইবে, নিজের 
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মহিমা বিরাজিত হইতে হইবে। তবে আমরা শ্বরাজের অধিকারী হইব । ভ্রষ্টচরিত্র ইহ! আনয়ন 
করিতে সমর্থ হয় না। স্বরাজ আমাদের ধ্যান ধারণার বিষয় হউক। স্বরাজ আমাদের জাগরণে 
চিন্তার বিষয় হউক, স্বরাজই আমাদের সকল অভীষ্টপৃরণের সহায়ক হইবে । ইহার গ্রাণ্থিতে নানা 
বিশ্ব আছে। দৃঢ়বত হইতে হইবে। কবি যথার্থ বলিয়াছেন $-_ 
রতৈর্মহা হৈ্ততুষুর্ন দেবা ন ভেজিরে ভীমবিষেগ ভীতিম্‌। 
স্থধাং বিনা ন প্রষষৌ বিরামং ন ঈপ্গিতার্থাৎ বিরমস্ত বীরাঃ ॥ 
তবে আমর! শ্বরাজলাভে সমর্থ হইব। 
১১ 

শেষ কথা বা সর্ধপ্রধান কথা। কোন্‌ শক্তির প্রভাবে এই দারুণ ছূর্দশাতেও আমর! 
নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষ! করিতে সমর্থ হইয়াছি ? তাহার সহিত আমাদের পরিচিত হইতে হইবে । নানা- 
প্রকার বিপ্লব, নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থা, নানাপ্রকার লোমহর্ণ অত্যাচাৰ সহা করিয়াও কোন্‌ 
শক্তির প্রভাবে মুমূর্ষু সম অবস্থাতে ও সন্ত্রচিত্তে নিজেদের অনৃষ্টের উপর নিভ'র করিয়! থাকি? এই 
সহনশীলতার জন্ত- এই উদ্ভম-হীনতার জন্ত ইহলোকসর্বস্ব ব্যক্তিদের কাছে অনেক সময় আমরা 
উপহসিত হই থাকি । গত পাবনা-বিপ্লবের সময় আমার জাতির” প্রতী কম্বরূপ, সাহা! জাতির একজন 
অবস্থাপন্ ব্যক্তিকে যখন উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া! “কলম।” পড়াইবার ব্যবস্থ। হইতেছিল, সে 
সময় পুলিস অকল্মাৎ উপস্থিত হুইয়। তাহার উদ্ধার-সাধন করে। সেদময় তিনি “সবই কে্টর ইচ্ছ।” 
বলির! শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। যে জাতি বিষম বিপদেও চিত্তের স্থের্ধ্যব্চু'িত হয় না-_ভগবানে 
সমন্ত অর্পণ করিয়া অবিরুতব্দনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, সে জাতির অস্তিত্ব কখন পৃথিবী হইতে 
[বিলুপ্ত হইতে পারে না। 

আমার জাতির ইহাই হইল প্রাণ--ইহাই আমার আত্ম! । এই প্রাণের সহিত পরিচিত হইতে 
₹ইবে--এই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে। ইহাই আমাদের জাতির বিশিই্টতা। হে 
ভগবান! যেন আমর! এই বিশি্টত! হইতে বঞ্চিত না হই । ৃ 

তাই অমর সাধক বপিয়াছেন + 


লব্ধ বিদ্ধ রাজমান্ঠা ততঃ কিং 
গ্রাণ্ড। সম্পৎ গ্রাভবানো ততঃ কিম্‌। 
যুদ্ধে শক্রনিজিতো৷ বা ততঃ কিং 
যেন স্থাত্মা নৈব সাক্ষাৎকতোহভুৎ ॥ 


মন্তব্য, সংবাদ ও বিবিধ ২৮৫ 


তৃপেক্তত্বং প্রাপ্তসুর্বাং ততঃ কিং 

দেবেন্্রত্বং সংভৃতং বা ততঃ কিম্। 

পরাপ্তশ্চার পক্ষিবৎ খে ততঃ কিং 

যেন স্বাত্ম! নৈব সাক্ষাৎকতোহ্ভূৎ ॥ 
ভক্তদের জয় হউক-_হিন্দুর জয় হউক !*% 


দিপা 
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* সন ১৯৩৩৫ সাল ১৬ই, ১৭ই ভান্র এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল । 


মন্তবা, সংবাদ ও বিবিধ 
২৩।|। জম-সংশো ধন 


.. পদকল়্তর”, অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী” প্রভৃতি গ্রন্থের সুযোগ) ও সু প্রসিদ্ধ সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়, আমাদের “নিত্যলীল!” নামক গ্রন্থের একটি প্রয়োজনীয় অশ্ুদ্ধি 
সংশোধন করিয়! দিয়াছেন। সেজন্ত কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিতেছি । শ্রদ্ধেয় সতীশ বাবু যাহ! লিখিয়- 
ছেন, তাহাই ঠিক্‌, তাহার পত্রখানি নিম্নে মুদ্রিত হইল, পাঠকগণ সংশোধন করিয়া লইবেন। | 

“বীরভূমি পত্রিকার শ্রাবণের সংখ্যায় “নিত্যলীলা” শীর্ষক প্রবন্ধের ১৫৯ ও ১৬০ পৃষ্ঠায় 
অঠ্ঠকালের যে সময় ও পরিমাণ নির্দেশ কর! হইয়াছে, তাহাতে কিছু ভূল ও অসঙ্গতি আছে। নিষ়্ে 
উহ প্রদর্শিত হইল ।-_ 

(১) গ্রবন্ধ-লেখক পনিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্বাহ ইত্যাদি অষ্টকালের নাম নির্দেশক শ্লোক ও 
“্থতু-দণ্ডা অমী কিন্তু তৃতীয়ৌ মাস-দণ্ডকৌ” এই পরিমাণ নির্দেশক স্লৌকার্দ উর্ধ্‌ত করিয়া 
তৃতীয় পদের অর্থে তৃতীয়” ও চতুর্থ অর্থাৎ নিশাস্ত হইতে গণনায় ৩য় ও ৪র্থ অর্থাৎ পূর্বাহ্ণ ও 
মধ্যাহ্ম কাল বুঝি! এ কাল দুইটার পরিমাণ প্রতোকে ১২ দণ্ড ও বাকি কালগুলির পরিমাণ প্রত্যেকে 
৬ দণ্ড ধরিয়া লওয়ায় অ্টকালের অন্তর্গত ৫ম অর্থাৎ অপরাহ্ণ কাল সন্ধ্য! ছাড়িয়া, সন্ধা হইতে ৬ দওড 
রাত্রি পর্যন্ত ব্যাপী এরং ৬ অর্থাৎ সায়ং কাল ৬ দণ্ড রাত্রি হইতে রাত্রি ১২ দণ্ড পর্য্যন্ত ব্যাপী হওয়ায়, 
'অপরাহ' ও “সায় কাল-বয়ের সময়-নিদ্দেশ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও শাস্ত্রীয় সংজ্ঞার বিরুদ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছে। ইহার একমাত্র সুমীমাংসা (২) দফায় লিখিত হইল। | 
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(২) শাস্ত্রে শনশাস্তঃ প্রাতঃ” ইত্যাদি বীরভূমির উদ্ধত শ্লোকের অব্যবহিষ্উ পরে এবং 

“খাতু দণ্ড” ইত্যাদি পুর্ববোন্ত প্লোকার্দের পূর্বে এই অতি গ্রায়োজনীয় শ্লোকার্ঘ দৃষ্ট হয়, বখ।-_ 

“চত্বারোহ্ন্ছি প্রাতরাস্ 

এষ1ং শেষ! নিশি স্বৃতাঃ ॥* 
অর্থাৎ নিশাস্ত, প্রাতঃ, পূর্বহূ, মধ্যাহ, অপরাহ্ণ, সায়ং, গ্রদোষ ও নক্ত-_-এই অষ্টকালের মধ্যে প্রাতঃ 
প্রভৃতি চারিটি কাল অর্থাৎ ১। প্রাতঃ ২। পুর্বাহ্‌, ৩। মধ্যাহ্ন ও ৪। অপরাহু-_-এই চাব্রিটি 
কাল দিবার এবং সাস্ং প্রভৃতি চারিটি কাল অর্থাৎ ১। সারং,২। প্রদোঘ, ৩। নক্ত ও ৪। 
নিশাস্ত-_এই চারিটি কাল রাত্রির অন্তর্গত। শাস্ত্রকার “তৃতীয়ৌ” পদের দ্বারা "নিশাস্ত হইতে গণণাঃ 
আটটা কালের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ কাল অর্থাৎ পূর্বাহ্ণ ও মধ্যাহ্ন কাল বুঝান নাই,-- তিনি প্ভৃতীয়ে” 
পদের পূর্বোক্ত দিবা ও রান্রির পৃথক্‌ পৃথক্‌ কাল চতুষ্টয়ের মধ্যে ছইটী তৃতীক অর্থাৎ দিবার তৃতীয় 
( অর্থাৎ “মধ্যাহ্ন ) এবং রাত্রির তৃতীক্ন ( অর্থাৎ 'নক্ত* ) কাল দুইটীকে বুঝাইস্বাছেন। শ্বতাবতঃই 
দিবা মধ্যাহ্ ও নক্ত অর্থাৎ মধ্য-রাজ কালদ্বয় প্রাতঃ পূর্বাহ প্রত্থতি হইতে সুদীর্ঘ গ্রতীত হয়; সুতরাং 
প্র হুইটী কালের পরিমাণ ১২ দণ্ড ও বাকি সমস্ত কালের পারমাণ৬ দণ্ড নির্দেশ কর! খুব সঙ্গত হইয়াছে 
এব এইরূপ কালবিভাগ দ্বারা অপরাহূ-কালটা রাত্রি ভাগে থতিত ন। হওয়ায় গরত্যক্ষ বিরোধ ঝা 
অস্বাভাবিকত1 ঘটে নাই । 

(৩) “নিশাস্ত” কালটা রাত্রির শেষ ভাগে পতিত হইলেও-_কি জন্ত অষ্ট-কালীয় লীলার 
বর্ণনা, উহ! হইতেই আরস্ত কর! হয়-_-এই অনালোচিত ও হুর্বোধ্য (বিষয়ের আলোঁচন। এখানে বাহুল্য 
য়ে প্রদশিত হইল না। মৎসম্পাদিত পদকল্পতরুর ( বজীয় সাহিতা পরিষৎ সংস্করণ ) ৪র্থ খণ্ডের 
১৩৭ পৃষ্ঠার পাদ-টাকায় উহার আলোচন। দ্রষ্টব্য ।” 


২৪। বীরভূম-বিবরণ 


ছইজন সুপরিচিত ও গ্রতিভাসম্পন্ন বৈষণব-পদ্দকর্তী চক্রশেখর ও শশিশেখর। ইহাদের পরিচয় 
এতদিন জানা ছিল না। “বীরভূম-বিবরণ” গ্রন্থের ভূতীক় ভাগে এ-সমন্ধে সঠিক সংবাদ সংগৃহীত 
হুইয়াছে।. ইহার ছুই সভোদর, কাদড়ার মঙ্গল ঠাকুরের বংশধর | প্রাধে জয় রাজপুত্রি, মম জীবন- 
দক্নিতে” এই পদটি কাহার? যুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মছাশয় বলিয়্াছিলেন বদনের, আর *বীরভূম- 
বিবরণ-সঙ্কলয়িত! শ্রীযুক্ত হরেকুষ মুখোপাধ্যার মহাশয় বলিয়াছিলেন ইহ! শশিশেখরের | বলগীক্- 
সাঞ্ছিতা-পরিষদের মাসিক সভায় বাদানুবাদ হইয়াছিল, পরিষং-পঞ্জিকার প্রবন্ধও বাহির হুইয়াছিল। 
"ভক্তিগ্রভা” পঞ্িকায় “্নারিকা-রত্বমালা” নামক এক অগপ্রকাশিতপূর্বা গ্রন্থ গ্রকাশিত হইতেছে, 


মন্তব্য, সংবাদ ও বাবধ ২৮৭ 


শ্রীযুক্ত সতীশচ্রী রায় মহাশয় এ গ্রস্থের- সম্পাদক, ভূমিকায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন, ত্র পদটি 
শশিশেখরের । অনেকে জিদ করিয়া ্বীকার করেন না। এই শ্বীকারোক্তিতে আমরা আননিত 
হইপাম। “বীরভূম-বিবরণ' গ্রন্থে সাহিত্যের, সমাজের এবং রাজনীতির ইতিহাসের অনেক নূতন সংবাদ 
আছে । এই সব সংবাদ একত্র করিয়া একখানি পৃথক্গ্স্থ করা প্রয়োজন এবং সেই গ্রন্থধানির 
যাহাতে ভালরূপ গুচার হয় তাহারও ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন । 


২৫। সাহায্য-প্রার্থনা 


মুশিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গ থানার অধীন নপুখুর গ্রামে ৬ডুম্নীতলা নামক একটি দেবতার 
স্থান আছে। বনু দূর দেশ হইতে বন্ধা৷ মৃতবৎস1 হিন্দুমুসলমান রমণীগণ সন্তানের জন্ম ও জীবিত 
কামনায় এ স্থানে ৬ডুম্নীমাতার অর্চনা করিবার নিমিত্ত আসিয়া! উপস্থিত হুইয়! থাকেন। বঙ্গে 
ডোমন ডূম্নী নামক যত নরনারী আছেন তাহারা সকলেই এই ডূম্নীমাতার মানস পুন্ধ পুত্রী। 
৬ডুম্নীতল! দেশবাসীর এইরূপ প্রয্নোজনীয় স্থান হইলেও যাত্রীগণ তথায় আপিয়া অসাধারণ কষ্টভোগ 
করিয়! থাকেন। দেবতার স্থানে গৃহাদির কোন ব্যবস্থা ন! থাকায় সহপ! বড় বৃষ্টি প্রভৃতি উপস্থিত 
হইলে যাত্রীগণের বিপদের আর সীমা থাকে না, এই লব অন্বিধ! নিবারণ-করে স্থানীয় শিক্ষিত 
যুবকগণ ১৩৩১ সালে ৬ডুম্নীতল! 'আশ্রম-সংস্কার-সমিতি” নামক একটা সমিতির প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন 
এবং সেই সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে আশ্রমের পার্বর্তী প্রায় ৭/* বিঘা একখথণ্ড জমি ক্রয় করা 
হইয়াছে, ও আশ্রমের সীমানাতুক্ত সমস্ত জমি কাটাতারের বেড়ার দ্বার! ঘেরা হুইয়াছে। ১৩৩১ সাল 
হইতে এ পরাস্ত আশ্রমে মন্দিরার্দি কয়েক্টী নির্মিত হইয়াছে। সেবকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া 
এই কার্যের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন । মালদহ জেলার বুলবুলচণ্ডীর জমিদার ভ্ীযুক্ত বাবু 
রাজেন্দ্রনারায়ণ রান্দ এই কাধ্যেত উপযোগীতা অনুভব করিয়া ১৩৩২ সালে ৫**২ শত টাকা ও 
লালগোলার মহারাজ! গ্রীযুক্ত যোগেন্ত্রনারায়ণ রায় সি, আই, ই বাহাছুর ১৩৩৩ সালে ৫€**. শত টাকা 
স।হাষ্য দান করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থান হইতে সেবকগণ আরও প্রায় ৫০*২ শত টাক। সাহাষা গ্রাণ্ত 
হইয়াছেন এখনও প্রায় ৪৯৯০২ সহশ্র টাকার কমে আরন্ধ কার্যা শেষ হইবে ন!। 

এই দেবস্থানটি অতীব প্রাচীন ও স্ুগ্রসিদ্ধ। বহু দুরব্থী স্থান হইতে হিন্দু নরনারী অপত্য 
কামনার অথবা! কামনাসিদ্ধির পৃজ! দিবার জন্ত সর্বদাই এই স্থানে আসিয়! থাকেন। ধর্মপ্রাণ হিন্ু- 
মাব্রেরই এই কার্ধে; সাহাষয করা উচিত । যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, নিয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন। 


প্রীঅরদাগ্রসাদ লাহিড়ি, নপুখুর, বেলডাঙ্গ। পোঃ, সুশিদাবাদ। 





অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী 


১৭__চক্দ্রসখী 


[ এই অজ্ঞাতনাম! প্রাচীন বৈষ্বপদকর্তার, আমর] মাত্র একটি পঞ্ধ প্রাপ্ত হুইয়াছি।-_ 
ইহার কোন পরিচয় অবগত হইতে পায়ি নাই ] 
শমন ওর রমণ মোহে ভূললরে প্রিয়সথি 
কি করি উপায় বুদ্ধি বলনা । 
এহ দিবস যামিনী হাম টৈছে নিরবাহব 
এতহ ছুথে হতহু জীউ গেলন! ॥ 
শ্তাম গুণধাম হম পরবাসে হাম পামরী 
এ মু” দরশাওব কোন লাজে ৷ 
এ ছুথ হেরি করুণ! করি বিদরে যদি বন্ুমতী 
তবন্ছু হাম পৈঠি তছু মাঝে ॥ 
প্রিয়াকি গুঢ় গরবে হাম কবহু ধরণীতলে 
_ তৃণহি করি কাকে! নাই গণনা । 
অবন্থ মুঝে এছে গতি কা হোল রে সথী 
সোছি অভিশাপ মুঝে ফলন! ॥ 
পুন কি ব্রজরাজন্ত আওব ব্রজমণ্ডলে 
কোই নাই কহুত ঝুটবাণী। 
_ উজ্জ সথী চতুরী যদি যাওএ মধুরাপুরী 
আগওব কিন! আওয়বে হরি জানি ॥ 


জীশিবরতন মিত্র 


বীরভূমি ৯--৭, কাণ্তিক, ১৩৩৫। 


নারদের শ্রীরাধা দর্শন 


১। প্রারস্তে একটি অনুরোধ 


দেবাদিদেৰ মহাদেবকে' মহামায়া দেবী ভগবতী একদিন বলিলেন, ছে সর্ববভঙ, 
হে করুণাময়, 'মহামোহনরপী' শরীক গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, আপনার 
নিকটগসেই কথ। শুনিতে ইচ্ছা করি। পল্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে আছে, দেবীর অনুরোধে 
মহাদেব এই. গুহা কথা 'দেবীর নিকট বলিয়াছিলেন ! এই কথা. শ্রীবৃন্দাবনেরও রহস্যা- 
কথা, -শিবদ্বর্গার ন্যায় পতিপত্বীর মধ্যে নিভৃতে ইহার আলোচন! হুইয়াছিল.। পতি 
মহাদেব বক্তা, আর পত্বী মহাদেবী শ্রোতা । মহাদেব মহাদেবার ম্যায় পতিপত্বীর ইহ 
আলোচনার বিষয়, অনুভবের বিষয়, আম্বাদনের বিষয় । কালের প্রভাবে বা শ্রীভগ- 
বানের ইচ্ছায় বা কৃপা, এই গুপ্ত কথ। জন সাধারণের নিকট ব্যক্ত হইয়াছে! ব্যক্ত 
হইয়া ভালও হইয়াছে, মন্দও হইয়াছে । সংসারের যাবতীয় ব্যাপারেই এইরূপ হইয়! 
থাকে, ভালও হয়, মন্দও হয়, ইহাতে বিস্ময়ের বা দুঃখের কোন কারণ নাই। যাহার 
সবার সর্ববাপেক্ষা বেশী ভাল হয়, তাহার দ্বারাই সর্ববাপেক্ষ। বেশী মন্দও হইয়া! থাকে। 
যেমন সর্পবিষ, অগ্নি, মন্ত্র তেজস্কর ওষখ, যোগসাধন। প্রভৃতি ! মন্দ হয়, মন্দ হইয়াছে 
বা মন্দ ছইতেও পারে বৰলিয়াই কোন জিনিসকে বাব্যাপারকে মন্দ বলাধায় না, ন৷ 
জানিয় ব্যবহার করিলে ভাল জিনিসেও মন্দ হয়। . “জ্ীরাধার কথা” এই প্রকারের 
একটি জিনিস। ভারতের অধ্যাস্মসাধনার রাজ্যে এ পধ্যস্ত বত বিদ্যা, মন্ত্র ও রহস্য 
আবিষ্কত ব৷ প্রচারিত হুইয়!ছে, “ভ্রীরাধা" তাহার মধ্যে সর্বেরাত্তম, ইহাই একশ্রেণীর 
শাস্্কার, সাধু, সিদ্ধ ও সাধকের অভিমত। আবার, বর্তমান কালে এমন অনেক ভাল 
লোকও আছেন যাহার! রাধার নাম একেবারেই সছিতে পারেন না, শ্ীকৃষেের কথায় 


২৯০ বীরডূমি 


তাহাদের তত বেশী আপত্তি হয় 5 নাই. বরং কিছু কিছু অনুরাগ শাছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে 
যখন শ্রীরাধারমণ বা! শ্রীরাধাকান্ত বল! যায়, তখন তাহারা একেবারেই অসহিষুঃ হুইয়। 
পড়েন, অথচ, বর্তমান যুগে, বর্তমান যুগের উপযোগী আকারে শ্রীরাধা-সম্মন্ধে তেমন 
আলোচনাও যে খুব বেশী হইয়াছে তাহা নহে। ম্তৃতরাং এসম্বন্দে তাড়াতাড়ি কোনরূপ 
মন্তব্য প্রকাশ করিবেন ন।, ইহাই ছামাদের অনুরোধ । 

বৃহদ্ারণাক উপনিষদে এক স্থামিস্ত্রীর কথোপকথন আছে। নামী যাজ্জবন্থা 
ধধি, আর স্ত্রী মৈত্রেয়ী, উভয়েই তখন পরিণতবয়ন্ক, তাহাদের গাহন্থ্যজীবন শেষ হইয়াছে, 
তখন তাহাদের বাণপ্রস্থের সময়। সেই সময়ে প্রেমের তত্ব লইয়া, সংসারের মানবের 
এই ভালরাসাব।সির ভিতরের গুপ্ত কথাটা! কি তাহাই লইয়! ত্ীহাঙ্ষের মধ্যে আলোচনা 
হইয়াছিল। এই আলোচনায় মানবের জীবনের যে সমস্ত মৌলিক গুগুকথ! বীজরূপে 
ংক্ষেপে বল! হইয়াছে ব! ইঙ্গিতমাত্র কর! হইয়াছে, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরুষ্জের বা শ্ীরাধা- 
কৃষ্ণের প্রেমলীলায় তাহাই ব্যক্তরূপে পরিস্ফ,ট ও বিস্তারিত। তব্ুণেরা ভাবিবেন না 
যে ইহ! তাহাদের নহে। ইহ| তীাহাদেরই নিজনম্ব। তারুণ্যের কারুণ্যের ও লাবণ্যের 
একট। অম্ৃতরূপ বা নিত্যরূপ আছে। সেই ত্রিবিধ অম্তের ধারা শ্রীরাধার স্নানের 
উপকরণ। শ্রীরাধার কথা তরুণ ও তরুণীদের নিজন্ব কথা। কিন্তু, তারুণ্য যাহাদ্দের 
জন্ধ করিয়াছে, ইহা! তাহাদের বোধ্যও নহে, উপযোগীও নহে। পরিণত বয়সের দৃষ্টি 
ও অনুভব যদি তারুণ্যর রসাবেশের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে, তারুণ্যের রসা- 
বেশের স্বরূপ, যাহ! নিত্য ও শাম্বত, এই দৃষ্টি ও অনুভব যদি তাহারই অন্বেষণে প্রযুক্ত 
হয়, তাহ! হইলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রকৃত পরিচয় পাওয়৷ যাইবে । 


২। প্রকৃতি ও পুরুষ 


: প্রকৃতিং পুরুষঞ্চেব বিজ্ধ্যনাদী উভাবপি-- 
গীতায় শীভগবান্‌ বলিয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া ্ীনিবে। 
ইহাই সত্য, পরম সত্য, চরম সত্য ও সার সত্য। ইহার পরেও কিছু হয়ত আচে, হয়ত 
বা নাই, কিন্তু তাহা অনুমান, নিছক জনুমান। যাহ! বর্তদান বা প্রত্যক্ষ, এমন কি, 


নারদের শ্রীরাধা দর্শন ২৯১ 


অপরাধ করিয়াছে যে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া ও অনাদর করিয়া অনুমানের * পুজা! করিতে 
হইবে? অতএব, ইহাই সতা, শেষ সত্য ও সার সতা, প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েই 
তুঙ্্যরূপে অনাদি । | 


০ শপ এপস পপ পপ পপ সপ» পপ সপ 
পাপা পা পপ সপ পরার 


* ভগবান্‌ কি অনুমান? লীলাবাদী ভক্তের নিকট ভগবানকে অনুমানমাত্র বলিবেন না। 
শ্ীচৈতন্ত মহ। প্রভূর যুগে একদল শীন্ত্রজ্জ পঞপ্ডিত এই কথ বলার, গ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ এতই ব্যথিত 
হইয়াছিলেন যে তাহার! শ্রীঅদৈত প্রভূকে বলিয়াছিলেন, প্রভু আপনি অনুমতি করুন, আমরা গঙ্গার 
দেহত্যাগ করি । যে-সমাজে বা ষে-দেশে বাস করিলে পণ্ডিতের মুখেও শুনিতে হয় ভগবান্‌ অন্থমান, 
সে-সমাজে বাস কর! অপেক্ষা আত্মহতাই শ্রেয়স্কর। ভক্কগণের এই ছঃখের কথ গুনিয়াই শ্রীঅ্বৈত 
প্রকাশ্ত ভাবে প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন-_ | 

করাইব কৃষ্ণ সর্ব-নয়ন-গোচর 

লীলাবাদী ভক্তের! ব৷ ভাবুক রসিকেরা বলেন ভগবান্‌ সম্বন্ধে মানুষের একট! বাক্তিগত জ্ঞান হয়, 
সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষাও সুনিশ্চিত । তাহারা আরও বলেন এই প্রকারের জ্ঞানের এক 
কণ! বা এক রতির ওজন ব! মুল্য রাশি রাশি ধার-কর। শাস্্গ্রস্থ অপেক্ষ। বছ গুণে বেশী। 
40 007709 0% ])9180182] 90991101009 1৪ 01৮1) & 601) 01 19010৮/90 (1)9০108য ভগবানের 
স্পর্শ ও পাওয়। যায়, তাহাকে দেখা যায়, তাহার কথ। শোন যায়। কোন্কালে কে দেখিকাছে বলিয়া 
বসিয়া থাকিলে হইবে না, আমাকে নিজে দেখিতে হইবে । লীলাবাদী ভাবুক রসিক বলেন দেহের 
যেমন ইন্জ্রিয় আছে. আত্মারও তেমনি ইন্দ্রিয় আছে। 117)5 9০91 1189 108 821)868. ভগবান সম্বন্ধে 
কেবল বিচার বিতর্ক (870909196101) ) করিও ন|, স্বান্ভব, আত্মবোধ (88108876101) ) অন্বেষণ 
কর, পাইবে, নিশ্চয় পাইবে । তাহা যদি না পাও, যাগযজ্জ ক্রিয়াকর্ পণ্ুশ্রম, গৌণধর্্ম মুখ্যধর্্থ নহে। 
ইহ! শ্রীমস্ভাগবতের মর্মক থা, ইহাই শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর উপদেশ, ইহাই যুগধর্ম, নামজাদা গুরুপুরোহিতের 
গোলাম হুইয়! বকলমিতে চলিবে না, বল আমার ঈশ্বর, প্রাণের ঈশ্বর, আমার নয়নে শ্রবণে নাসিকায়, 
আমার রূমনায় ত্বগিক্জ্রিয়ে, আমার সমগ্র চেতনায়, রসরূপে উল্লাসরূপে তিনি বিরাজিত ক্লীড়ান্থিত । . 

খৃ্ীর বন্দনা-গীতে বল। হইয়াছে 0 6886৪ ৪00. ৪৪ 1807 £1901089 019 [1:07 1৪-- 
আম্মাদন করির। বুঝিয়া লও মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং। 

স্বানুতবকে প্রাধান্ত দেওয়া! এবং শান্্রকে গৌণ করার এই যে মত, ইহার আবার একটা চরম 
বা উৎকট মূর্তি আছে। তাহা অবশ্টা দুষণীয়। 0৮]9০$15০, 30]906155 আর 01))%6]381, 
বহিঃপ্র।জ্ঞ, অস্তঃগ্রা্জত আর উভযতঃ প্রা, ধর্দরজীবনকে ধদি এই তিন স্তরে. ভাগ করা ঘা তাহা 
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মার্কণডেয় চণ্টার তৃতীয় চরিত্রে চগ্ুমুণ্ড নিহত হওয়ার পর শুস্ত যখন যুদ্ধপ্থলে 
উপস্থিত এবং ধে সময়ে ব্রহ্মা, শিব, কাতিকেছ, নিষু প্রভৃতি দেবগণের শক্তি তাভাদের অঙ্গ 
হইতে বাহির হইয়! নারীমুদ্তিতে চণ্ডিকার নিকট আসিয়! দীড়াইলেন, সেই সময়ে 
দেবশক্তিসমুহ-কর্তক পরিবূত ঈশান চণ্ডীকাকে বলিলেন, আপনি এইবার অন্তরগণকে 
শীন্ত্র শীপ্র বিনাশ করুন, তাহা হইলেই আমি গ্রীতিলাভ করিব। অপরাজিত! দেএী 
চগ্ডিকা এই কণ! শুনিয়া ধৃঅবর্ণ-জটা-বিভূষিত মহাদেবকে বলিলেন, আপনি আমার একটি 
কাঁধ্য করুন, আপনি দুত হইয়। শুস্ত নিশুস্তের নিকটে যাইয়া তাহাদের বলুন, তাহার! 
ত্রেলোক্য রাজ্য ইন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়া পাতালে চলিয়। যাউক | যদি তাহা ন! 
করিয়া বলগর্বেব যুদ্ধ করিতে চাহে, তাহ! হইলে তাহাদের নিস্তার নাই! এই সময়ে 
চগ্ডকার আদেশে মহাদেব দূতের কার্ধী করিয়াছিলেন বলিয়া জগড্জননী চণ্ডিকার একটি 
নাম শিনদূতী। রক্বীজ বধের ঠিক পুর্বে এই ঘটন!টি ঘটিয়াছিল । বাবা একটি আদেশ 
করিলেন মাকে, আর মা একটি আদেশ কারলেন বাবাকে । জগতের ধীহারা পিতামাতা! 
যুদ্ধস্থলে তাহাদের এই লীলাটি বেশ! এই পিহামতা পুরুষ ও প্রকৃতি। ইহাগ আজ 
পিত। ও মাতা, আমরা সকলেই তাহাদের পুত্র ও কন্যা । পিতামাত। চিরদিন পিতামাত! 
নছেন, তীহারা একদিন প্রেমিক প্রেমিকা ছিলেন এবং অস্তরের মস্তরে এখনও তাহার! 
প্রেমিক প্রেমিকা । নবীন প্রেমিক ও নবীনা প্রেমিকা, স্বপ্নময় ও স্মধুর প্রেমের 
লীলায় তাহার! মস্ত ও বিহবল ; .এক শ্রেণীর সাধক বিশ্বের আদিতত্ব দেই পরমপুরুষ ও 
পরম। প্রকৃতিকে এইভাবে দেখেন। ইহাতে আপত্তি কি? “নিজ নিজ ভাব সবে 
শ্রেষ্ঠ করি মানে।” ইহ!তে বিরোধ হয় কেন? “যার যেই ভাব দেই হয় সর্বেরবাস্তম”। 
আপত্তি কোথায় জিড্্কাস। করায় একজন সাধু বলিয়াছিলেন, পরকীয়ভাব আনিলে কেন ? 
ইহাতেই আপত্তি। এলঙ্কারশান্ত্র যাহারা বুঝিয়াছেন, তাহার! জানেন নায়ক-নায়িকার 








স্পা বা হজ ওই 








হইবে বলিতে হইবে অন্তঃপ্রাজ্জ অবস্থায় প্বাচ্ছভব ব। আত্মবোধের গ্রাধান্ত । এই আত্মবোধ যদি 
বিবজনীন ন! হইয়। ব্যকি-স্বাতস্ত্রা লইগনাই থাকে অর্থাৎ জস্তঃপ্রাজ্ঞত। যদি উভয়ত$-প্রাজ্তায় ন। পৌছায় 
তাহা হইলেই বিপদ । আসল কথা, স্বঙ্ুভব ও সৎশান্ত্রের অবিরোধের উপরেই সতাধর্মর প্রতিষ্ঠ। | 
“বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্পের ইতিহাস, তাহারও পূর্বাবর্তী বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলেই ইহ! 
পরিস্ুট হইবে। ্্ | 
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প্রেমলীলার পুর্ণতালাধনের জন্য এমন কতকগুলি ভাব ও অবস্থা াছে যাহ! পরকীয়- 
বাহীত হইতে পারে না। ' স্বকীয় নায়ক নায়িকার রসপুষ্ঠির জন্য পরকীয়ত্বের 
ভাবের আরোপ করিতে হয়। যেমন পুর্ববরাগ, অভিসাব্, বাসকসজ্জা, 
খণ্ডিত! “পরকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস”--ন্থতরাং পরমপুরুষ ও পরমা প্রকৃতির 
নিত্য ও' পূর্ণ প্রেমলীলায় পরকীয়ভাবের হআারোপ না করিলে লীজাই যে সিদ্ধ 
হয় না। 

শিবদূতীর লীলায় দেখিলাম পুরুষের আদেশে প্রকৃতি চলিতে:ছন, প্রকৃতির 
আদেশে পুরুষ চলিতেছেন। উভয়েই অনাদি, পুরুষও অনাদি, প্রকৃতিও অনাদি! 
গীতার এই তন্ব শিবতুর্গার লীলায় যেমন দেখ। গেল শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাতেও সেইরূপ 
দেখ! যাইবে । স্থতরাং এই কথ! কেবলমাত্র সন্প্রদায়-বিশেষের কথা নহে, ইহ! সংর্বব- 
জনীন সনাতন ধর্মেরইে কথ! । কাহারও নিকট পিতামাতা, কাহারও নিকট নায়ক- 
নায়িকা, কাহারও নিকট স্বকীয়, কাঙ্কারও নিকট পরকীয়, কিন্ক চিন্তা করিলে বুঝিবেন, 
সকলেই একই মহাসতোর প্রচারক ও সাধক । 

তাহ! হইলে অনুভব করিতে অভ্যাস কর, এই পুরুষ ও প্রকৃতি, তোমার নিজের 
ভিতরে দুঞ্জনাই আছেন। প্রকৃতিও অ!ছেন, পুরুষও আছেন, চিরকাল আছেন এবং 
তুলারূপে আছেন। কেহ ছোট নহেন, কেহ বড় নহেন, উভয়ে সমান। আমি, এই 
ভীব, কখন প্রকৃতির দিকে ঝুঁকিয়! পড়ি, ঢলিয়! পড়, আবার কখন পুরুষের দিকে 
ঝু'কিয়! পড়ি বা উলিয়। পড়ি। দুইয়ের মধ্যে,_-এই অনাদি ভুইয়ের মধ্যে ভারকেন্দ্র ঠিকৃ 
করিয়! একটা সাম্যাবস্থা পাওয়ার-জন্ এত চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই পারিতেছি 
ন। কখন প্রকৃতির দিকে ঝৌক, কখন পুরুষের দিকে বৌক। এই হুটানায় জীবন 
চলিতেছে, ইহাই জীবনের নিত্যলীল।। অনেকে বলেন, একট! সাম্াবস্থা আছে। 
থাকুক, আমি তাহা বুঝি না, আপাততঃ বুঝিতে চাহি না, কারণ, বুঝি.ত পারি না, 
পারব না। আমর! লীলাকেই নিত্য বলিয়। স্বীকার করিয়া লইলাম। 

মানুষের জীননে যত প্রকারের অভিজ্ঞতা হইয়াছে, হইতেছে, হইবে বা হইতে 
পারে, সকলের মধ্যেই এই পুরুষ-প্রকৃতির খেলা, এই ছুটানাটানিই জীবন, ইহা! ছাড়া 
আর কিছুই নাই। দৈছিক জীবন, মানস জীবন, নৈতিক জীবন, আধাত্মিক জীবন বা 


২৯৪ বীরভূমি 
সামাজিক জীবন, যেদ্িকেই » চাহিবে, চোখ থাকিলে দেখিবে প্রকৃতি প্ররুষের খেলা 
পুরুষ-প্রকৃতির খেলা--ষুগল বিলাস, যুগলের প্রেমলীলা, নিতা ও অনাদি । 

জীবনের সর্বত্রই একট! রসের সম্তেগ আছে, একটা রস-পিপাসা আছে। 
দৈহিক জীবনে আছে, মানস জীবনে, নৈতিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, পারিবারিক 
জীবনে আছে, স্থতরাং এই সব জীবনের যাহ! মুল, এই সব জীবন যে মুল-জীবনের বিভিন্ন 
প্রকারের প্রকাশমা ত্র. এই সব জীবন যে মুল জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই আধ্যাত্মিক 
জীবনেও রসপিপাসা ও রসসম্তভেগ আছে । পিপাসা ও লুধা! বা অভানবোধ ও ভাকাঙক্। 
না থাকিলে সম্ভোগ হয় না, সম্তোগের পুষ্টি হয় না, অতএব আধ্যাক্ষিক জীবনে রস- 
পিপাসাও আছে, রসসম্তভোগও আছে। 

আধ্যাত্মিক জ্রীবনের রসসস্তোগের মধ্যে ভক্ত হৃদয় রপোল্লাসের আশ্রয় ও বিষয়- 
রূপে, ধাহাদের সাক্ষাত্কার লাভ করেন তীহারাই সেই যুগল শ্রীরাধাগোবিন্দ, ইহাদের 
নাম চিন্মিথুন__-ইহার! মিথুন অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ ব পুরুষ প্রকৃতি কিন্তু চিৎ অর্থাৎ 
চৈতন্যরূপী, জ্জানানন্দরূপী, জড়ীয় নহেন, জডেক্দ্রিয়-গ্রাহ্হ নহেন। রসের যাহা আদি, 
তাহারই নাম আ'দরস, শুঙ্গাররস। এই আর্দিরসের প্রাণের ভিতর এই যুগল-বিলাস 
হইতেছে । এই যুগলকে জানিলে না লাভ করিলেই প্রকৃত রস পাণয়া যাইবে, আর 
ই যুগলকে না জানিয়। রস বলিয়া যাহ! গ্রহণ করিব, তাহা রস নহে-_-রসাভাপ, সত্য- 
রসের আংশিক গ্রতিবিন্ব । রসের খেল! চলিতেছে. নিত্য বুন্দাননে বিরামধিহীন নিতা- 
লীল! চলিতেছে । একদিকে নিখিলকবির হৃদয়মধ্যে কল্পনার সোহাগসিন্ধু উলিত ; 
আর একদিকে ফুল ফুটাইয়! মলয় ছুটাইয়া, বিহগের কলকণ্টে সঙ্গীতের মধুরধবনি 
ভ্রাগরিত করিয়া, মেঘের উপর রামধনু চিত্রিত করিয়া ময়ুরমযুরী নাচাইয়!, নৃত্যগীতে 
হাস্তাকৌতুকে, চিত্রে কাব্যে সঙ্গীতে সেই যুগলবিলাস, নিত্যের সেই রসসসস্তাগ আপনাকে 
প্রকটিত করিতেছে । ্রীবন্দাৰনের যুগললীলার শেষকথা কি? অনেক সময়েই মনে 
হয় পুরুষেরই পরাজয়--.গুকৃতির জয়। শ্রীবৃন্দাবন শ্রীরাধারই বিজগ্ষ-গীতি, নদীয়া- 
লীলাতেও শ্রীরাধারই আধিপত্য । এই তব্টুকু হৃদয়ে ধারণ করিয়৷ পল্পপুরাণের টা 

গভীর কথা--*“তস্বত* আন্গাদন করুন । 
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৩। লীলাবাদের প্রাথমিক কখ। 


তোমবা, যাহারা বল নিত্য সনাতন অনম্ঞ বা! অমৃত বলিয়! সত্য করিয়া কোন 
কিছু নাই।,_-উহা! জন্ন্তান বা অল্পজ্ান মানুষের একট! কল্পনা, অনুমান ও মোহ। 
ইহাই ধাঁহাদের বিশ্বাস তীহার্দের সহিত প্রারাস্তেই পথের ছাড়াছাড়ি করিয়া লইলাম। 
তাহাদের সহিত বিরোধ নাই, কিন্ত তীহা'দর সহিত পথের ছাড়াছাড়ি না করি 
পৌরাণিকের রাঁধা-কথ! বলিতে পারিব না। আমর! বলিব, সতা করিয়া যাহা! আছে, 
তাহ! অমৃত ও অনন্ত। তোমর! তোমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা আছে বলিয়া মনে 
কর, তাহাকে আমর মিথা। বলিব না, সে দুঃসাহস আমাদের যেন কখন না হয়। তবে 
বলিব, তাহা! নশ্বর, তাহা সেই নিতোর বিবিধ প্রকারের ছায়ার খেলা । এই ছায়ার 
খেলার দেশ আছে অনেকঙটলি, আমাদের -এই পৃথিবী ব! ভূমগুল তাহার মধ্যে একটি : 
এই ভূমগুল ছায়ার দেশ হইলেও, যিনি কায়! ঝা নিত্য, তিনি যে ইহাকে ঘ্বণা করিয়া 
পরিত্যাগ করিয়া চিরকাল ইহ!| হইতে দুরে বা ইহা'র বাহিরে বসিয়া! আছেন, কদাচ তাহ! 
ভাহিবেন না। অসীমের বাঁশি বাজে. এই সীমার দেশেই বাজে, কখন মৃদু অস্পফক্তুরে, 
কখন গভীরে মধুরে স্পষ্টাক্ষ্রে। অসীম যিনি, তিনি সর্বদাই উকি ঝুঁকি মারেন, এই 
সসীমের ভিতর । অসীম ধিনি, তিনি এক কৌতুকের খেলা পাতিয়াছেন, সর্ববদাই সেই 
খেলা খেলিতেছেন। আমরা, এই মানুষেরা, অসীম হইয়াও সসীম, মুক্ত হইয়াও বদ্ধ, 
নিত্য হইয়াও অনিতা । আমর! সীমার বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছি। সেই চিরমুক্ত অসীম 
পুরুষ-প্রকৃতি ব প্রকৃতি-পুরুষ, যিনি সর্বদাই ছুইএ এক ও একে ছুই, তাহাকে 
রসিকেন্দ্র-চুড়ামণিই বলিলাম, তিনি উঁকিঝু'কি মারেন, আমাদের পাগল করার জন্য, 
আমাদের ব্যাকুল কর।র জন্য, আমাদের অধীর করার জন্য । আমিতেছেন, আসিতেছেন, 
দেই নিত্য পুরুষ, মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ, যিনি আমাদের সকলের,_তিনি 
আসিতেছেন। ক্রমে ক্রমে ক্রমে, ক্রমশঃ স্পট, আরও স্পঙ্ট, আরও স্পঙ্ট হইয়া, কাছে 
আরও কাছে আরও কাছে, এমনি করিয়া আমিতেছেন। ইহাই তাহার লীল!। ষুগের 
পর যুগ মন্বন্তরের পর মন্বন্তর, এমনি করিয়া আঙ্সিতে আসিতে ব্রজ্জার দিনের ভিতর . 
একৰার তাহার আস! পুর্ণ হইল, আমাদেরও জাশ' পূর্ণ হইল, ত্রক্মার দিনও সফল হইল । 


২৯৬ বীরভূমি 


আজ আর মাংশিকরূপে অস্পঞ্করূপে ইঙ্গিতে বা আতাসে নহে। আজ তিনি 
আসিলেন, ষোল আদা পুরাপুরি; আজ তিনি আসিলেন, ধরা পড়িবার জন্গ। এতদিন 
চোরের মত আসিতেন গোপনে, আজ আসিলেন ধর! পড়ার জন্য । এই আমার নামই 
শ্রীবৃন্দাবনে শ্ীকৃষ্ণলীল1। ইহাই গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটববের সর্বোত্তম 
নরলীল! ॥. এই লীলা! স্বরূপে নিত্য, ভক্তজনের গুঢ় বা অন্তরতম অনুভবের সামগ্রী, 
অ।মাদের ভুমগুলে বা প্রপঞ্চে নাজ তাহা প্রকট। বিশ্ব যেন এতদিন জানিয়া বা মা জানিয়া 
ইহারই আাশায় বপিয়াছিল। ফোটা ফুল, মলয় হাওয়|, কৈশোরের প্রেমের স্বপন, 
বিহগের ক্টগীতি, সকলেই যেন ইহারই জন্য, এই নিত্যের প্রাঞ্ট্যের জন্য অপেক্ষা 
করিতেছিল, প্রতীক্ষাময়ী তপস্যা করিতোছিল। বিশ্বস্প্রির প্রথম উষা! হইতেই ধাহার 
অভ্যর্থনার ও অচ্চনার আধোজন হইতেছিল, আঙজ তিনি আসিলেন, সেই চির-অপেক্ষিত 
চির-প্রাথিত, চিরদয়িত অদিলেন ৷ * 


সা এট পপ পপ ০ ৯ ০: আস তা পাক ও জাল সপ পাক এজি 





সত শত ৮ শপ শা বর পা পা ওজর এই 





স্পোপানি 





শি 


* উপনিষদের সাহাষে। ভারতীয় বিস্তার বৈশিষ্ট বাহার! বুঝিযাছেন, পরীবৃন্দাবনে শীরৃষ-. 
লী! তাহাদের নিকট নিতান্তই স্বাভাঁবক বপিয়! মনে হইবে? এই জগ্ভই জ্রীমস্ভাগবত্তকে বেদাস্তের 
অক্ুত্রম ভাষ্য বলে। অকৃজিম কথার অর্থ নিরপেক্ষ ও অসন্প্রদায়িক। উপন্ষিৎ বপেন ব্রহ্ম বা 
ভগবান্‌ আত্মন্‌ ব! আত্ম--তিনি নিজেকে প্রকাশিত ও ব্যক্ত কষিতেছেন। 11109 88111650812) 
8116. ছান্দোগ্য উপনিষদ আছে, তিনি সেতু, ষাহাতে লোক সমুহ ছির ভিন্ন না হয় সেজন্ত তিনি 
সকলকে ধরিয়। রহিয়াছেন। আমরা সকলে একতাবন্ধ হুইয়। যে আছি, তাহ! তাঙধারই জন্ত। 
তাহা হইলে তিনিই সেই পরম এঁক্য--111)9 ৪0])791)9 01010. কিন্তু এখনও সেই এঁক্য ব্যক্ত হয় 
নাই ব৷ সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ক্রমে ক্রমে সেই এ্রকাব্যন্ত হইতেছে। উপনিষদের মতে 
সেই আত্ম! ঝ| ব্রচ্গই পরোক্ষ-10010601566 | যাহা সপসীম তাহা! পরোক্ষও নহে, স্বপ্রকাশ 
(96116%718786975 ) নহে । তাহার পর সেই পরোক্ষ পরব্রক্ধ অন্তর্ধামী 111)6 769:108] 18 
0১9 33)-5001. এই আত্ম বা অন্তর্যামী পরমাত্ম। বিশ্বব্যবস্থায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন__ 
[159 951091107)09 ০৫ 01১6 8101016 25 £8009] 200 10707959259, 139 2959818 17170861 &৪ 
1081) 210 87016 60 501788 0178091/9 1710) | ইহাই লীল। শ্রীবৃন্নাবন এই প্রকাশের একটা 
পরাকাষ্ঠ! দেখাইয়াছেন, তপোবনের সাধনার একট! পুর্ণত। দেখাইয়াছেন।-_কিন্তু সেই পরাকাষ্ঠ! বা 
টি একটা শেষ নফে, সেখানেও অনস্তমিলনে অলীম বিরহ বা চির-গ্রেমবৈচিত্তা। 

পরমা! ভ্ীতগবানের স্বরূপের. ক্রমিক আত্মপ্রকাশ বেদাস্তদর্শনের হুইটি ছুত্রে পাওয়া! যায়। 


নারদর শ্রীরাধা দর্শন 


4৮ 
2/ 
রি, 


৪। গোকুলে নারদ 


নাতদের গানন্দের সীম। নাই, নারদের সাধনা ও তপন্যা বহু-যুগ-ব্যাপী ও 
অতীব কঠোর। সেই সাধন সংগ্রামময়ী, নারদকে কত দ্ন্ই করিতে হইয়াছে । এক 
হাতে তাহার দেবতা, আার একহাতে অস্থর; দৃষ্টি তাহার উভয়মুখী-_ব্রদ্দে আর 
মানুষে ; কন্ম তাহার অসম্তাষ ও কলের স্যষ্টি। 'নারদের সেই সাধন! ও তপশ্ঠার 
ফল শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-_শ্রীরাধাকৃষচ। কাজেই নারদ নন্দগোকুলে আদিলেন। 

| গোকুলের পথে পথে বীণ! বাজাইয়া . 
দেবসি নারদ যাচ্ছ নাচিয়া নাচিয়। ৷ 
বীণান্বরে আনন্দিত, ব্রজ-নরনান্রী ধত, 
পথে আসি নারদেরে করিছে দর্শন, 
ভক্তিন্রে করিতেছে চরণ বনন। 
ূ ক ষ্ঠ ঞ 
নন্দ গোকুলের মাঝে, ওই বাজে ওই বাজে, 
দেবদত্ত বীণা সুমধুর । 
হাসিয়! হাসিয়া, নাচিয়। নাচিয়া, 
ওই আসে ওই আসে, নারদঠাকুর । 
নন্দগোকুলে আসিয়া নারদ দেখিলেন মহাযোগমায়েশ অচাত ও বিডু নন্দগুহে বাল- 
নাট্যধর। | 
গত্ব। তত্র মহাযোগমায়েশং বিভুমচ্যুতং | 
বালনাটাধরং দেবং দদৃশে নন্ববেশ্মনি ॥ 





পাপ পিপি হি পি 


“জন্মাভহ্ক যতঃ” আর পশান্ত্রযোনিত্বাৎ | গ্রথম সুত্রে পাওয়া বাক্ত তিনিই সব, নিমিস্ত কারণ, 
উপাদান কারণ, 1) 8০00:09 8010. 6159 80198080061 ছ্বিতীগটিতে. পাই তিনি শান্ত্রযোনি। 
শান্ত্রই ধর্ম, শাস্ত্ই সাধন । শাস্ত্রের দ্বারাই মানুষ ক্রমশঃ অন্ধকার হইতে আলোকে, অসৎ হুইতে 
সতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে যাইতেছে । অতএব, তিনি 19 7৪৮8819] 04 61)৩ [497 ০7 001)81039, 
এই প্রকাঁশই তাহার আত্মপ্রকাশ । এই ধর্ম বা খুতই প্রেম। গবৃন্নাবনে গ্ীকৃষ্কই সেই 
প্রেম, শ্রতিবিভ! গোপী, বৈদিক খধিগ গোপী। | | 4 | 
ক 


২৯৮ বীরভূমি 


বিনি বিভূ € সর্বব্যাপী, সর্ববাশ্রায় ও সর্বেশ্বর ), যিনি মহাযোগমায়ার অধীশ্বর, যিনি জচুাত 
( অবিকারী ৪ নিতা-এককপ ). সেই দেবতা আঙজ্গ বালকত্বে« অভিনয়ের জন্য নন্দ 
মহারাজের গুহে আবিভূ তি । সোনার খাটে কোমল বস্ত্রের শষ্য, পরমদেৰ শ্রীকৃষ্ণ সেই 
শষ্যায় শুইয়। আছন, গোপকগ্য।গণ চির-তৃষিত নয়ানে তাহার রূপলাবণয দেখিতেছে। 
নারদও দেখিলেন, বালকৃষ্ণের মুখের হাপি দেখিলেন, হাসিবার সময় সভোজাত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
ভুএকটি দস্ত প্রকাশিত হয়, তাহাও দেখিলেন। মুগ্ধ ও বিহবল হইয়া নদ নন্দমহারাজকে 
এই বালকের মহিমার কথ কিছু কিছু বলিয়া! গেলেন । 


৫ | পর! রতি 


নন্দগুহ হইতে বাহির হুইয়! নারদ ভাবিলেন, ভগবান আসিয়াছেন, গোপগুহে 
গোপশিশুরূপে আসিয়াঙ্েন, তাহা হইলে ভগবতীও আসিয়াছেন, গোপকন্থারপে কোন 
স্থানে আসিয়াছেন, নতুব! ক্রীড়৷ হইবে কিরুপে ? তগবান্কে দেখিলাম, ধন্থ হইলাম, 
এখন ভগবতীর অন্বেষণ প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্রজধাসীর গৃহে যাইতে হুইবে, যত 
বালিক। ও বালক আছে সকলকে দেখিতে হইবে । নারদ তাহাই করিলেন, ব্রজবাসীর 
ঘরে ঘরে অতিথি হইয়া অহ্বেষণ করিতে লাগিলেন! নারদ লক্ষ্য করিলেন, ব্রজের 
নরনারী সকলেরই নন্দন্থতে পরা রতি । তিনি দেখিয়! বুঝিলেন-_ 

সর্কেষাং বল্লবাধীনাং রতিং নন্বন্থুতে পরাম্‌। 

ব্রঞ্জবাসী৭ স্বত।বতঃই প্রেমিক, অতিশয় প্রেমিক । ভালবাসার জন্য যদি কেহ হাসিতে 
হাসিতে মরিতে পারে, তাহা! কেবল ব্রজবাসীরাই পারে । এ-বিষয়ে ব্রহ্গাখে তাহাদের 
তুলনা নাই। ইহারা সকলকেই ভালবাসে, কিন্ত সকলের অপেক্ষা নন্দন্থতকেই অধিক 
ভালবাসে, আর নন্দস্থুতের জন্যই অপর সকলকে ভালবাসে । ইছারা নিজের ছেলেকে 
নিজের মেয়েকে তত ভালবাসে না, নন্দন্থতকে যত বেশী ভালবাসে । ইহারা নিজের 
নিজের ছেলে মেয়েকে ভালবাসে নন্দন্থুতের জন্য । নিজেদের ছেলেমেয়েরা নন্দনুতের 
সাথী হইবে, খেল।র সহায় হইবে, নন্দনুতের আনন্দবিধান করিবে, সেবা! করিয়! তাহাকে 
স্থুখ দিবে, এই জন্যই নিজেদের ছেলেমেয়েকে ভালবাসে । ইহাই ব্র্জবাসীর পরা রতি। 
নিজের দেহকে নিজের জাত্মাকে ভাহার! ঙ ভালবাদে নাট যত ভালবাসে এই 


নারদের প্রীরাধ! দর্শন ২৯৯ 


নন্দন্থতকে । আবার, নিজেদের দেহ এবং আত্মাকে যে ভালবাসে. তাহাও এ নন্দস্থতেরই 
জন্য । .এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন-প্রাণ ব। আত্মার দ্বারা নন্দস্থতের সেবা হইবে, তাহার আনন্দ 
বিধান হইবে, এই জন্যই দেহে ও আত্মায় শ্রীতি। নারদ ইহা বুঝিলেন, আনন্দিত হইলেন, 
ভাবিলেন এতদিনে আমার জীবন ও তপস্যা সফল হইল । গোপগণের গৃহে গৃহে 
অসংখ্য পরমান্ন্দরী বালিকা দেখিলেন। প্রত্যেকেই অনিন্দ্যস্ন্দরী, কাহারও সহিত 
অপর কাহারও তুন্দনা কর] যায় না, প্রতোকেই যেন অতুলনীয়, নারীসৌন্দ্যযের এক 
এক প্রকারের এক একজন পরাকাষ্ঠ।। নারদ ভাবিলেন ইহ।রা সকলেই ভগবতীর 
ংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষ নহেন, গোপবালক বেশী 
বাল্যনাট্যধর পরমপুরুষ পরত্রন্ষের ক্রীড়ারসপুষ্টির জন্যই মর্তালোকে ইহাদের আবির্ভীব। 
নন্দমহারাজের একজন সখার নাম ভানু । নারদ আসিয়! তাহার গৃহে উপশ্থিত। 
নার্দের আজ প্রয়োজন ছেলেমেয়ে দেখা । ভানুকে বলিবামাত্র ভানু তাহার অতি 
তেজন্থবী পুত্রকে দেখাইলেন। বেশ ছেলে, বেশ ছেলে, নারদ দেখিলেন--“রূপেণা- 
প্রাতিমং ভূবি”-_ এমন রূপ পথিবীতে আর বুঝি নাই । 
ূ পল্পপর্রবিশালাক্ষং নুগ্রীবং স্থন্দরক্রবম্‌ । 
চারুদস্তং চারুকর্ণং সর্বাবয় বন্ুন্দ রম্‌ ॥ 
নারাদের আহলাদের সীমা নাই, ভানুরাজাকে আশীর্বাদ করিয়া! বলিলেন, সাধু, সাধু, 
তোমার এই শিশুপুত্র রামকৃষ্ণের বেশ উপযুক্ত সখ। হইবে, রামকৃষ্ের সহিত দিবারাত্রি 
বিহার করিবে। বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম। 
অয়ং শিশুস্তে ভবিত!1 স্ুসখা! রামকৃষয়োঃ | 
বিহরিষ্যতি তাভ্যাঞ্চ রাত্রিন্দিনমতক্দ্রিতঃ ॥ 
৬1 শ্ররাধা 
আজিকার মত নারদের কাজ একরূপ হুইয়। গেল, নারদ এখন অন্যত্র ধাইবেন। 
ভানু বলিলেন, প্রভু, দয়! করিয়া! আমার ঘরে পদধূলি দিয়াছেন, কৃতার্থ করিয়াছেন, চিরধানী 
করিয়াছেন, আমর ছেলেটিকে দেখিয়াছেন, আশীর্বাদ করিয়াছেন । দয়াময় আমার ষে 
একটি কন্যা আছে, কন্যাটি এই পুত্রের কনিষ্ঠা, দেখিতে পরমানুন্দরী, টি সেই কন্যাটি 
জড়, অন্ধ ও বধির । » 


৩৪৩ বীরভূমি 


একান্তি পুজ্জিক! দেব দ্েেবপত্ব্যপম! মম। 
কনীয়সী শিশোরস্ত জড়ান্ধ বধিরাকৃতি ॥ 

আপনার অযাচিত কৃপায় উৎসাহিত হইয়া! আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়। 
সেই বালিকাকে একবার দেখুন, আর আপনার প্রসম্নদৃষ্টির দ্বারা তাহাকে স্বস্ম করুন। 
নারদের চিত্তে বড়ই কৌতৃহুল হইল, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন কন্যাটি 
ভূমিতে শুইয়া আডে, কন্যাটিকে দেখিয়াই নারদের হৃদয়ে নেহরস উঞ্থলিয়া উঠিল, তিনি 
কন্ঠাটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন। ভামুবাজও আঁসিয়৷ নারদের নিকট ফাঁড়াইলেন । 
কন্যাঁটিকে দেখিয়া ও ক্রোড়ে লইয় ছুই মুহুর্তের জন্য নারদ জ্ভানশুন্য ও নিশ্চল, তাহার 
পর ধীরে ধীরে চক্ষু মেজিলেন, কিন্তু মুখে কথা নাই। নারদ ভাবিতেছেন--আমি 
স্বচ্ছন্দচারী, সর্ববলোক সর্নবদ।ই পরিভ্রমণ করিতেছি, ব্রন্মাণ্ডে এমন কিছু নাই, ধাহ! 
আমি দেখি নাই। এই বালিকার রূপের তুলা রূপ আমি কখনও দেখি নাই। ব্রহ্মালোক 
রুদ্রলোক ইন্দ্রলোক, সর্নদত্রই আমার গতি, কিন্তু এই কন্যার সৌন্দর্যের কোটিভাগের 
একভাগও আমি যেন কখনও দেখি নাই । মহামায়া! ভথ্থবতী হিমাঁচলনন্দিনীকে (দখিয়াছি, 
তাহ!র পে চরাচর মুগ্ধ । কিন্তু, তাহারও এমন শোভা নাই। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কাস্তি 
ও বিদ্ধা প্রভৃতি বরাঙগনাগণ যেন ইনার ছায়াও স্পর্শ করিতে "পারেন না। বিষুঃর সেই 
মোহিনী মৃত্তি, বাহ! দেখিয়া মহাদেবও অধীর হইয়াছিলেন সে রূপও দেখিয়াছি, সে রূপও 
এ-ক্ুপের সদৃশ নহে । এই বালিকার তত্ব জানিবার শক্তি আমার নাই, ইনিই হুরিপ্রিয়া, 
জগতের কেহই ইহার তত্ব অবগত নহে। এই কন্যাকে দেখিবামাত্র শ্রীগোবিন্দের পাদ- 
পল্সে আমার যেরূপ উল্লাসময় অনুরাগ জাগিয়া উঠিল, তাহা অভূতপূর্ব ও অনির্বচনীয়। 
এই রূপই শ্রীকৃষ্ণের পরমতুষ্টিকর হইবে । 

এই প্রকারের চিন্তাপ্রবাহে অভিভূত চিত্ত দেবধি নারদ ভানুরাজকে মম্থস্থানে 
পাঠাইয়া গৃহটি নির্জন করিয়া এ কন্তার ০৮০০০৪৪ ভক্তিগন্গদহাদরে স্ব পাঠ 
করিতেছেন। 

দেবি, তুমি মহাযোগময়ী, মাহেশ্বরী ও মন্থাপ্রভা, তুমি মহামোহনদিব্য/জী, মহা 
মাধুর্যবধিণী। তুমি মহাতুতরসানন্দ-শিথিলীকৃতমানসা, তোমার দৃষ্টি নিত্যমস্তঃম্থখা, 
তুমি রজঃসন্বদ্ধি কলিকাশক্তি। দেবি, তুমি নিজেকে গোপন করিয়। রাখিয়া । আমার 


নারদের শ্রীরাধা দর্শন ৩৩১ 


প্রতি কৃপা করুন। আপনার যে রূপ দেখিয়! নন্দনন্দন শকৃষ্ণ মুগ্ধ হইবেন সেই রূপ. 
দেখিবার জন্য আমার আকাঙক্ষ! ; দয়! করিয়া প্রার্থন! পুর্ণ করুন। 
ভানুকন্যার স্তবপাঠ করার পর দেবধি নারদ শ্রীকুষ্ণেরও স্তবপাঠ করিলেন । 


জয় কুষণ মনোহারিন্‌ জয় বুন্দাবনপ্রিয় | 
জয় ভ্রভঙ্গ ললিত জয় বেণুরবাকুল ॥ 
জয় বর্থকৃতোত্তংস জয় গোপীবিমোহন । 
জয় কৃষ্কুমলিপ্তাঙ্গ জয় রত্ববিভূষণ ॥ 


জয়যুক্ত হও তুমি, হে কৃষ্ণ হে বিশ্বমনোহর, জয়যুস্ত হও তুমি শ্রীবৃন্দাবনের প্রিয়৬মধম। 
জয়যুক্ত হও তুমি হে ললিতকটাক্ষভূষিত, জয়যুক্ত হও তুমি বেণুববমন্ত্র। তুমি ময়ুরপুচ্ছ- 
চূড়াধারী, তুমি গোপীবিমোহন, জয়যুক্ত হও। কুস্কুমলিপ্তাঙ্গ তৃমি রত্র-বিভূষণ, তৃমি জয়- 
যুক্ত হও । দয়াময়, কবে আমি এই ব!লিকার সহিত তোমায় সম্মিলিত দেখিব। 
এই প্রকারে স্তবপাঠ ও প্রার্থনা করা হইলে সেই বালিকা দিব্যমুত্তি গ্রহণ 

করিলেন। দেবধি দেখিলেন তিনি চতুর্দশ বয়স্ক, রূপের কথাই নাই । বালিকা যেমন 
তাহার রূপ প্রকাশ করিলেন, অমনি দেবধি দেখিলেন, এই বালিকা একাকী নহেন, 
তাহার চারিদিকে অসংখ্য গোপকন্যা শোভ। পাইতেছেন.। ব্রজগোপীগণ সকলেই প্রায় 
সমবয়ক্কা :৪ পরমন্ুন্দরী। এই দৃশ্য দেখিয়া দেবধির সংজ্ঞ! লোপ হইল। গোপিকার! 
সেই তানুকম্যার চরণোদকের দ্বাৰা দেবধিকে সচেতন করিয়া বলিলেন, মুনিবর, তুমি 
ভক্তশ্রেষ্ঠ, তূুমি আজ যাহা দেখিলে তাহার দর্শন আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। 
ব্রহ্মরুপ্রাদি দেবগণ, সিদ্ধ মুনীশ্বরগণ, প্রধান প্রধান ভক্তগণও সাধনা করিয়া এই রূপ 
দেখিতে পান নাই । এই দেবী হুরিপ্রিয়া। তুমি ইহাকে দেখিলে তুমি পরম ভাগ্যবান্‌। 
দেবীর সহিত তোমার কোনরূপ কথা হইবে না, আর অধিকক্ষণ তুমি দেখিতে ও গাইবে 
না, তুমি উহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ও প্রণাম করিয়া এখন প্রস্থান কর। দেবী ব্যাকুলা 
হইয়াছেন, তিনি সন্বর প্রস্থান করিবেন । 

কিং ন পণুসি চার্বজীমত্যন্তব্াাকুলামিব | 

অন্মিয়েব ক্ষণে নুনমস্তধণানং গমিষ্যতি ॥ 


৬২ 


নানয়া সহ সংলাপঃ কথঞ্চিত্ডে ভবিষ্যতি । 
দর্শনঞ্চ পুনর্নান্তা প্রা্সাসি বক্গবিত্রম ॥ 
ভূমি আর কখন ই'হার সাক্ষাতকার পাইবে না। কিন্তু তোমাকে একটি সন্ধান বলিয়া 
দিতেছি, এই বৃন্দাবনে একটি অশোক লতা আছে উহ সর্বদাই পুষ্পময়ী. পুম্পের 
সৌরভও ক্পুর্বব এবং সর্ববদিগ্ব্যাপী। গোবর্ধন গিরির নিকটে কুন্থম নামে এক 
সরোবর আছে, তাহার তীরে এই অশেোকলত1 দেখিতে পাইবে । এ মশোকলতার 
মূলে মধ্যরাত্রিতে ক্সামাদের সকলকেই দেখিতে পাইবে : 


৭ কুম্থমসরোবরে নারদ 


ব্রজগোপীর ক্গাদেশমভ দেবধি বিদায় হইলেন। যাইবার সময় ভানুরাজকে 
বলিয়া গেলেন, এই বালিকাকে প্রকৃতিস্থ করা দেবগণেরও অসাধ্য । কিন্তু, £ই কন্যা 
সর্ববভূষণের ভূষণ-্রূপ।, এই কন্তার চরণ যেখানে যেখানে পতিত হয় নারায়ণ ও লক্ষী 
দেবগণের সহিত্ত সেখানে সর্বদাই বসতি করেন। তুমি বত্বপুর্বক এই বালিকাকে 
প্রতিপ।লন কর, তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্‌। 

' দেবমি,নারদের মনে এখন আর অন্য কোন চিন্তা নাই, এ বালিকার ও তাহার 
রঙ্গিনী সঙ্গিনীগণের তিনি যে রূপলাংণ্য দেখিলেন, তাহাতেই তাহার হৃদয়মন পুর্ণ । এই 
অনন্যার ঝ্রিনি কুম্থুম সরোব্রের তীরবর্তী সেই অশোকলতার মুলদেশে. বসিয়! শ্রীকুষ- 
বল্লভার পাদপক্স চিন্তা করিতে লাগিলেন। মধারাত্রি উপস্থিত, এক দিবা আলোকে 
সেষ্ স্থান উদ্ভাসিত হুইল, দিনা গন্ধে দিগৃদ্দিগণ্ঠ ভরিয়া গেল, বেণুবীণার ধ্বনির সহিত 
মুপুরনিকণ শুনিতে পাওয়া ধাইতেছে। দেবধি পূর্বেন ভানুরাজের গুহকক্ষে যাহা 
দেখিয়াছিলেন, আবার তাহ! দেখিলেন। অভিভূত ও স্তব্ধ হইয়া অনিমেষ নয়নে কেবলি 
দেখিলেন মাত্র, কোন কথ! বলিতেও পারিলেন না, শুনিতেও পাইলেন না। দেবর্ধি 
বিস্মিত ও সন্ত্রমান্থিত হইয়া! নতশিরে যুক্তকরে বসিয়। আছেন । অশোক-বনদেব্তার 
নাম অশোকমালিনী। তিনি দেবর্ধির এতি কপ্ছিতা হইলেন। তিনি দেবর্ষিকে 
বলিক্লোন-_মুনিনর, এই সব অশোককলিকায় আমি বাস করি, আমার পরিধান রস্তবসন, ' 
জমি সর্বদাই রন্তমাল্যে অনুলিপ্ত। . আমার মাথায় রক্তবর্গ সিন্দুরকল| চির-সমুজ্জল । 


নারদের জ্রীরাধ! দর্শন ৩০৩ 


আমার কর্ণভূষণ রক্ভ্রোতপল-রচিঠ, কেয়ুর মুকুট প্রসূতি আমার যাবতীয় ভূষণ রক্ত বর্ণ- 
মানিক্খচিত। একবার বস/স্তাৎসবের সময় গোপবেশ শ্ীগোবিন্দ প্রেয়সীর সহিত 
প্রেমানন্দে ক্রীড়া করিতেছিলেন, গোপাঙ্গনাগণ সকলেই সঙ্গে ছিলেন, আমি দেক্টুসময়ে 
অশোকম।লা-সমূহের দ্বারা ভক্তিসহকারে তীাহাদ্দের সকলের পুজা করিয়1(ছলাম ৷ সেই 
দিন আমর অদৃষ্ট স্ুপ্রসন্ন হইয়াছে, বিবিধ প্রকারের ভূষণের দ্বাণা গোপীজনবল্লাভের 
সেবা করিবার আমি অধিকার পাইয়াচি। আমি এই স্থানেই থাকি, গো, গোপ ও 
গোপীগণের কণা সামি সমস্তই জানি। মুনিবর তোমা মনের কথাও জমি জানি। 
তুমি ভাবিতেছ দেবী হরিপ্রিয়াকে কি কিয়া দেখিতে পাইব, আরকি করিয়াই বা 
তাহার চঃণপদ্মের আরাধান। করিব? আমি তোমাকে এ বিষয়ে উপদেশ দিতে পারি। 
একসপ্ততিসংখ্যক উগ্রতপা খধষি মানস সরোবরে থাকিয়া এই আরাধন। করিয়াছেন ও 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাহাদের সেই সাধনার কথ। আমি তোমাকে কিছু কিছু বলিতে 
পারি। 
৮: মুনিদের গোগীত্বলাভ 


দেবী অশোকমালিকা! প্রাচীনকালের অনেকগুলি মুনির কঠোর তণস্যার কথা 
নারদকে বলিয়াছিলেন। সেই মুনিগণের নাম, মন্ত্র, ধ্যানের প্রণালী নারদ শুনিলেন। 
অশোকমলিক1 নারদকে যাহ। বলিয়াছিলেন দেবাদিদেব মহাদেন আবার সেই কথা মহামায়া 
ভগবতীকে বলিলেন। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে এই গুহা কথা জন সমাজে প্রচারিত 
হইয়াছে । পল্লপুরাণের এই স্থানের বর্ণনায় একটি বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে । 
যেসব মুনির কথ! বলা হইয়াছে, তাহারা সকলেই সাধনার দ্বারা গোপী হুইয়৷ নিত্যলীলায় 
প্রবেশ করিয়াছেন তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের যে মুর্তির ধ্যান করিয়াছেন, তাহা 
দশৃঙ্গাররসরাজমুস্তি” বা আদিরসের ঘনীভূত মু্তি, জয়দেব যাচাকে “শৃ্গার মুর্তিমান” 
বলিয়াছেন। এই মুর্তি ঠিক একরূপ নহে, ইহারও নানারূপ গরকাশ আছে। সেইগুলি 
সাধকগণের চিন্তনীয়। 

| ক। উগ্রতপা-_হুনন্দা 
উগ্রতপ! মুনি সাগ্নিক ও অগ্নিতক্ষ হইয়া পঞ্চদশ।ক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন। এই 


৩০৪ বীরঠমি 


মন্ত্র কামবীজ (ক্রু) পুটিত, স্বাহা ও কৃষ্ণায়, এঁই ভুইপদও ইহাতে আছে। তিনি 
শ্ীকফণের নিঙ্বরূপ মু্তি ধ্যান কররয়াছিলেন। পূর্বেবাক্ত মন্ত্রেরই এইরূপ আকার । 

দধেট চ শ্তামলং কষং রসোন্সত্ুং বরোতস্থকং। 

গীতপটউধরং বেণুং করেপাধরমগিতম্‌ ॥ 

নবযৌবনসম্পন্নং কর্ষস্তং পাণিনা। গ্রিয়াম্‌। 
শকৃষ্ণ শ্য।মবর্ণ, রসোন্মত্ত, বরদানে উৎসুক, পীতবর্ণ, পট্টবাস তাহার পরিধান, করধূত 
বেু তাহার অধরে, তিনি নবযৌবনসম্পন্ন, হস্তের দ্বারা প্রেরসীকে আকর্ষণ 
করিতেছেন। 

এই মুনির দেহ কল্পশতান্তে বিসর্জিত হইল। স্থনন্দগোপের কন্তা স্থুনন্দা 

হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। স্থুনন্দার হস্তে বীণ! ৷ 


খ। সত্যতপা-_-ভদ্র। 


সত্যতপা। মুনি কেবলমাত্র শুক্ষপত্র ভোজন কাঁরতেন জলে বাস করিতেন, কাম 
বাঁজপুটিত রত্যন্ত দশাক্ষর মন্ত্র তিনি জপ করিতেন। তি!ন নিন্গরূপ মুস্তি ধ্যান করিতেন। 
স প্রদধে)। মুনিবরশ্চিত্রবেশধরং হরিং। 
বৃত্ব। রমায়। দোর্বল্লাদ্বিশয়ং কষ্কনোজ্ৰণম্‌। 
নৃত্াস্তং তন্মুদং তাঞ্ সংশ্লিষ্স্তং মুহুদু'ছঃ 
হসস্তমুচ্চৈরানন্দমতরঙগং জঠরাম্বরে | 
দধতং বেণুমাজান্থ বৈজয়ঙ্ত্যা। বিরাজিতম্‌ ॥ 
স্বেদাস্তঃকপ সংসিক্তললাট বনিতাননম্‌ ॥ 


এই শ্লোকে “রমা” এই কথাটি আছে। “রমা” বলিতে সাধারণতঃ লক্গমীকেই বুঝায়। 
শ্মস্তাগবতের টীকায় গোস্বামীপাদগণ “রমা” বলিতে শ্রীরাধাকেই বুঝিয়াছেন। এই 
মুনিগণ শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্ীকৃষ্ণেরই উপাসক, অতএব এখানেও শ্রীরাধাকেই বুঝিতে 
হুইবে। “শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্রবেশে সজ্জিত, শ্রীরাধার কষ্কণোজ্ভ্বল হস্ত ছুইটি ধারণ করিয়া 
নৃত্য করিতেছেন, 'আর সেই আনন্দে মত্ত হইয়। শ্রীরাধাকে মুহুমুছু আলিঙ্গন করিতেছেন ! 
তিনি উচ্চহান্ত করিতেছেন, যেন আনন্দের তরঙ্গ, জঠরের বক্সে বেগু শোভা! পাইতেছে, 


নারদের জীরাধা দর্শন ৩০৫ 


তাহার জানু পর্য্যস্ত লহ্িত বৈজয়ন্তী হার। শ্রীকৃষ্ণের ললাটে ও স্রীরাধার মুখে দেদকণ11” 
দশকল্পকাল ধরিয়] মুনিবর এইরূপ ধ্যানে মগ্ল হইয়া তপস্যা করিয়া দেহতাগ করিলেন। 
এই মুনি স্থভদ্র নামক গোপের কন্ঠ. তীহার নাম ভদ্রা, তীহার পৃষ্ঠে দিব্য ব্যঙ্ন 
আছে। 


গ। হরিধামা_রঙ্গবৈণী 


মুনির নাম হরিধামা, ভোঙ্জনত্যাগী ও কৃচ্ছতপস্য।পরায়ণ। তাহার প্রথম মন্ত্র 
বিংশতি বর্ণাত্মক, তাহার পর কামবীজ জপ করিয়া ব্যোম ও হংসশোভিত বর্ণ চত্দ্রদৈবত- 
মন্ত্রেতিনি আরোহন করেন । এ মন্ত্রের প্রথমে মায়াবীজ, পরে নমোযুক্ত ন্মরাদি দার 
মন্তর। তিনি এই প্রকারের মন্ত্রপ করিতেন, আর নিম্নরূপ ধ্যান করিতেন। 


দধো বৃন্দাবনে রম্যে মাধবীমণ্ডপে £'ভূম্‌ । 

উত্তানশায়িনং চারু-পল্লবাস্তরণোপরি ॥ 

কদাচিদতিকামার্তবল্লব্য। রক্তনেত্রয়া | 

বক্ষোজযুগমাচ্ছাদ্য বিপুলোরংস্থলং মুহুঃ ॥ 

সচুম্বমানং গণ্ডান্তস্তপ্যমানরদচ্ছদম্‌। 

কলযস্তং প্রিয়াং দোত্যাং সহাসং সমুদাভুতম্‌ ॥ 
রমণীয় শীবন্দাবন, মাধবীমণ্ডপে চারুপল্লবের আস্তরণ, শ্রীকৃষ্ণ তাহার উপর উত্তান'ভাবে 
শ।য়িত। অকস্মাৎ এক রক্তনেত্র! অতিকামার্তা বল্লবীম্বকীয় বক্ষঃদেশ আচ্ছাদন করিয়া 
ক্রীড়া করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের বন্দঃদেশ বিপুল । শআ্রীকঙ্চ এ গেোপিকার গণুদেশে 
পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছেন, দংশনবশতঃ গণ্ডাস্ত সন্তগু। শীষ হাস্য মুখে স্তদধায়র 
দ্বার গ্োগীকে আকর্ষণ করিতেছেন । | 

এই প্রকারে ধ্যানরত অবস্থায় মুনিবর বনুণার দেহত্যাগ কাডিযেন । তিন কল্লের 

পর তিনি পার্জ গোপের কন্যা রজবৈণী হুইয়া আবিভূতি হইলেন। এই গ্লোপী শুভ 
লক্ষণা, চিত্রকর্ম্মে নিপুণা, তঁছার দস্তগুলিতে চিত্রিত শোপবিলদুসমুহ দেখিতে পাওয়া 
ষায়। . 


৩৬৬ বীরভূমি 


ঘ। জাঁবালি- চিত্রগন্ধ! 

মুনিবরের নাম জাবালি, তিনি ব্রহ্ধবাদী। তিনি তপস্যা! করেন, যোগাভ্যাস করেন, 
আর নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। এক মহারণোর ভিতর একটি তড়াগ, তটগুলি স্ফটিক- 
নির্শিত, জল অতিম্থাহু, পল্পপুষ্প প্রস্ফ,টিত, পল্সগন্ধ বহন করিয়া স্ুশীতল মৃভ্পবন 
বহমান। তড়াগের পশ্চিমতটে একটি বটবুক্ষ। তাহার তলে এক তপন্থিনী তপস্যা 
করিতেছেন। কঠোর সে তপস্ত। ৷ কিন্ত্ী, তপস্থিনীর মুত্তি কি স্্দর! তিনি যুবতী, 
চন্দ্রকিরণের ম্যায় অঙ্গের দীপ্তি । কটিতটে বামহস্ত. দক্ষিণহস্তে জ্ঞানমুদ্রী অনিমেষ নয়ন, 
বাহাওঞানশুহ্য, দেহ স্নিশ্চল, আহারাদি দৈহিক ক্রিয়া একেবারেই নাই । কে এ 
তাপসী কার ধ্যানে এ বিনে যৌবনে যোগিনী ? একশত বতসরকাল ব্রহ্মবাদী জাবালি 
অপেক্ষ! করিলেন, এই তপধিনীর সহিত পরিচিত হইয়া তাহার মন্কথ| জানিবার জন্য । 
শতবর্ষ পরে তাপসীর ধ্যানযোগ ভাঙ্গিল, জাবালি তাহাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আপনি কে, কেনই বা এই তপস্ত। ? তাপসা ধীরে ধীরে বলিলেন, আমি ব্রক্ষবিদ্তা! ৷ 
জ্ঞানীগণ সকলেই আমার সাধনা করেন, আর আমি হরিপাদপল্ম পাইবার জন্য এই 
তপস্য| করিতেছি । আমি ব্রহ্মানন্দপুর্ণ, কিন্ত, তাহাতেও তৃপ্তি নাই। আরও কিছু 
চাই, আমার হৃদয় মন শুন্য, আমার আকাশ বাতাস শুন্য, কে যেন আমায় পাগল 
করিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের জন্য আমি পাগল হইয়াছি, আমি অভিলাষ করিয়াছি এই জলাশয়ে 
দেহ বিসর্জন করিব। | 

্রক্মাবাদী জাবালি বিশ্মিত হইয়! জগজ্জননী ব্র্ধাবিষ্ভার চরণে লুন্টিত হুইয়। প্রার্থনা 
করিলেন, মা, আপনি যে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতেছেন, সেই শ্্রীকৃষের আরাধনার জন্য 
আমারও প্রাণ সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে । আপনি যদি কূপ! করেন, মন্ত্র ও সাধন উপদেশ 
করেন, তবেই আমার মনোরথ পুর্ণ হয়। চরণে শরণাগত আমি আপনার, কপ! করুন, দীন 
প্রপনন আমি, আমকে উপেক্ষ। করিবেন না। আমি চিরদিন আপনারই অন্বেষণ করিয়াছি। 
জাবালি ত্রক্মাবি্ভার নিকট মন্ত্র ও সাধন পাইলেন। মানস-সরোবরে কঠোর তপস্া। 
একপদে দণ্ডায়মান, অনিমেষ নয়নে ব্রক্গাবাদী জাবালি সূর্যের প্রতি চাহিয়! আছেন। 
তাহার মন্ত্র পঞ্চবিংশতি বর্ণাত্মক | তীহার ধ্যান নিন্গরূপ, তিনি-আনন্দত্রক্ম বা আনন্দ- 
মুক্ঠি গ্রকফের ধ্যান করিতেন। | রি 
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দধো পরমভাবেন কৃষ্ণমানন্দরূপিণম্‌। 

চরস্তং ব্রজবীথীষু বিচিত্রগতিলীলয়! ৷ 

ললিতৈঃ পাদবিস্তাসৈ কৃণয়ন্তঞ্চ নৃপুরম্‌ । 

চিত্রকন্দর্পচেষ্টাভিঃ সন্মিতাপাঙ্গ বীক্ষিতৈঃ 

সমোহিষ্ঠাখায়। বস্তা পঞ্চমারুণচিত্রয়া ॥ 

বিস্বোষ্টপুটচুম্বিন্ঠা কলালাপৈর্্মনোক্ঞয়! । 

হরস্তং ব্রজরামাণাং মনাংসি চ বপুংষি চ 

শ্লথন্নীবীভিরাগত্য সহসালিঙ্গিতাঙ্গ কাম্‌।. 

দিবামাল্যান্বরধরং দিবাগন্ধানুলেপনম্‌ 

স্রামলাঙ্গ গ্রভাপুর্ণং মোহয়স্তং জগত্রয়ম্‌ ॥ 
জানালি মুনি পরম-ভক্তিসহকারে আনন্দরূপী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতেন। শ্কষ্ের 
বিচিত্র ও ম্বচ্ছন্দগতি, তিনি ব্রজের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন, তাহার চরণবিন্ঠাস 
অতীব মনোহর, চরণে নুপুরের ধব'ন হইতেছে, তিনি বিবিধ প্রকারের কন্দর্পচেষ্টা-সমস্থিত 
হাস্যাযুস্ত কটাক্ষদৃষ্টিগমূহের দ্বারা বিশ্বোষ্ঠপুটচুহ্বিনী, অরুণবর্ণ পঞ্চমন্বরে নিনাদিত 
সম্মোহিনী নামক বংশীর দ্বারা, মনোজ্ঞ ও মধুরাম্,উ আলাপের ছার! ব্রজনারীগণের দেহ 
ও মন আকর্ষণ করিতেছেন। ব্রজগোগীগণের নীবিবন্ধন শিথিল হইতেছে, তাহার! 
আিয়। শ্রীকষ্জকে আালিঙ্গন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে . দিব্মাল৷ শেভা 
পাইতেছে, তাহার অঙ্গ দিব্য গন্ধদ্রব্যের দ্বারা অনুলিপ্ত। তিনি শ্যামতনু, প্রভাপুর্ণ, 
তিক্তগতের মোহনকারী। 

কত কাল ধরিয়। ব্রহ্মবাদী জাবালি মুনি স্বুকঠে।র তপস্যা! করিলেন। নব কল্প 

শেষ হুইয়া গেল, তিনি প্রচণ্ড নামক গোপের চিত্রগন্ধা-নান্দী কন্যারূপে আবিভৃতি 
হইলেন। এই গোপী স্থকুমারী ও শুভাননা, তাহার অঙগগন্ধে দশদিক আমোদিত। 


উ। শুচিশ্রবা ও স্বর্ণ 


কুশধ্বজ নামক ব্রশ্মধির ছুইটি রা ছিলেন, শুচিশ্রাবা ও স্বর্ণ। উভয়েই বেদজজ 
ছিলেন। তীহাদের মন্ত্র“পহ্রশী হংসঃ৮। তাহারা উর্ধপদ হইব! অতুযুতকট তপন্তা | 
করিতেন । তীহারা নিঙ্গোস্ত পদ্ধতিতে শিরিন ধ্যান করিতেন । 


৩৩৮ রি ু বীরভূমি 


ধায়স্তৌ গোকুলে কৃষ্ণং বালকং দশবাধিকম্। 
কন্দর্পমমরূপেণ তারুণ্য ললিতেন চ। 
পশ্থাস্তীব্রজবিষ্বৌচী মোভ্রস্তমনারতম্‌ ॥ 


তাহার! গোকুলবাসী দশবর্ষবয়স্ক বালক প্রীককে ধ্যান করিতেন।  স্রীরু বালক, 
কিন্তু তাহার”্রূপ ও স্বন্দর-তারুণা কন্দর্পের তুল্য, বিশ্বৌন্টী ব্রজাঙ্গনাগণ তাহাকে 
দেখিতেছেন আর শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীগণকে সর্ববদ মুগ্ধ করিতেছেন। 

কল্লান্ভে দেহত্যাগ করিয়া ইহার উভয়ে সুধীর নামক গোপের পরমাস্থন্দরী 
কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইহাদের প্রত্যেকেরই হস্তে একটি করিয়া সারিকা 
আছে, এই লারিকা মধুরস্বরে গান করিয়া থাকে । 


চ। শুক 


মুনির নাম দীর্ঘতপা, পূর্ববকল্পে তিনি ব্যাস হইয়াছিলেন। তীহার পুত্রের নাম 

মুনিবর শুক. পরম বিদ্বান্। এই মহাপ্রাজ্ঞ বালকের সর্বদাই শ্রীকৃষ্চচরণ চিন্তা, 
পিতামাত৷ ছড়িয়! বনবাসী হইলেন। তিনি জপ করেন, রমাবীজপুটিত অষ্টাদশাক্ষর 
মন্ত্র রং তাহার ধ্যানের প্রণালী এইরূপ । 

দধো। পরমভাবেন হুবিং হৈমতরোরধঃ। 

কেমম গুপিকায়াঞ্চ হৈমসিংহাসনোপরি । 

নাসীনং হেমহস্তাগ্রে দধানং হৈমবংশিকাম্‌। 

দক্ষিণেন ভ্রাময়স্তং পাপিণ1 হেমপন্থজম্। 

হেমদ্রবেন প্রেরহ্যা পরিক্লিগাঙচিএ্কম্‌। 

হসম্তমতিতর্ষেণ পশ্রস্তঞ্চ নিজা শ্রমম্। 


হেমতরুর অধোদেশে হেমমণ্ডপ, তাহার উপর হেমসিংহাসন, হেমহুস্তে হেমবংশী ধারণ 
করিয়া হরি সেই সিংহাসনে আসীন | তাহার দক্ষিণহত্তে হেমপল্পু,১ তিনি সেই পল্ 
ঘুরাইতেছেন। প্রেয়সী তাহার অঙ্গে হেমদ্তরব লেপন করিতেছেন, আর গিনি জতি হর্ষে 
সান্ত করিতে করিতে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন । 

মুনিবর শুক এ মুক্তি ধ্যান করিফ। অতিশয় আনন্দ পাইতেন, তাহার চক্ষু ছুইটিতে 
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হর্যাশ্রঃ প্রবাহিত হইত, সর্ববাঙ্গ পুলকিত হইত। “হে নাথ, প্রসন্ন হও” এই কথা বলিতে 
বলিতে তিনি কম্পিত কলেবরে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেন। এই প্রকারে একদিন তিনি 
ভূমিতে লুন্তিত হইয়াছেন. আর শ্রীভগবান্‌ আ।সিয়। তাহার হাতে ধরিয়! আদর করিয়া 
উঠাইয়া বলিলেন, আমি মায্নান্থৃত, তুমি আমার প্রিয়তমা, অগ্ভ হইতে তুমি সর্বদাই 
আমার নিকটে থাকিবে । 


ছ। চিত্রধ্বক্র-_বিত্রকল। 


চন্দ্রপ্রভ নামে এক রাজধি ছিলেন তাহার পুত্রের নাম চিত্রধবজ | চিজরধবজ 
বাল্যকাল হুইতেই ন্বন্ভাবতঃ বিষুভক্ত । ছাদশ বর্ষ বয়ক্রমু কালে এক ব্রাঙ্গণ এ 
বালককে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এক বিষুঃ-মন্দিরে থাকিয়া স্থবেশ পরিধান- 
পুর্ববক এ বালক মন্ত্র জপ করিতেন আর চিন্তা করিতেন। 
কথং ভজামি তং কৃষ্ণ মোহনং গোপযোধিতাম্‌। 
বিক্রীড়ন্তং সদ! তাভিঃ কালিন্দীপুলিনে বনে ॥ 
গে।পবালাগণের মোহনকারী শ্রীকৃষ্ণ যিনি কালিন্দী পুলিনে বনে গোপাঙ্গনগণ সঙ্গে 
ক্রীড়া করিতেছেন, কি প্রকারে আমি তাহার ভজন! করিব ] | 
রাজরিপুত্র বালক চিত্রধবজ এই চিন্তায় একেবারে আত্মহারা হইলেন । এই সময়ে 
তিনি স্বপ্নযোগে এক পরম! বিষ্া লাভ করিলেন । যে মন্দিরে থাকিয়৷ চিত্রধবজ তপস্য। 
করিতেন, সেই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের এক বন্দর শ্রীবিগ্রছ ছিলেন | এ বিগ্রহ ইন্দিবর- 
শ্যাম, নিগ্ধ, লাবণ্যশালী, ত্রিভঙ্গললিত ও মযুরপুচ্ছশোভি ত, অধরে স্থবর্ণবেণু--ষেন 
ককাদিত হইতেছে । পার্থ ছুইটি স্বন্দরী দেবী মু্তি, যেন নিত্য চুদ্িত ও আনন্দিত। এক 
দিন চিত্রধবজ প্রণামান্তে এই বিগ্রহ দর্শন করিয়! কেমন লঙ্জাম্বত হইয়৷ পড়িলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের পার্থস্থিত দেবীমুর্তি ছুইটিও যেন লজ্জিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ 
তাহার দক্ষিণপার্থস্থিত দেবীমুত্তিকে বলিলেন--_মৃগলোচনে, দেখিতেছ কি, এই পরমভক্ত 
বালক তোমারই শরীরের অংশগত হইয়াছে, এখন তুমি ইহাকে আত্মসম করিয়। লও। 
শ্্রীকফ্ণের কথ। শুনিয়। পল্পনয়না & দেবী চিরধবজের নিকটবর্তী হইলেন। দেবী ভাবিতে 
জাগিলেন তাহার নিজের অঙ্গ আর এ ভত্ত/বালক চিত্রধবজের অঙ্গ যেন অভিন্ন । দেবীর 


৩১ বীরভূম 


অঙ্গ হইতে জ্যোতি বাছির হইয়া চিত্রধবাজের অঙ্গে প্রবেশ করিতে লাগিল। 
দেবীর স্তনযুগলের প্রভায় চিত্রধ্বজের দুইটি স্তন হইল, দেবীর নিতম্ব-প্রাভায় চিত্রধবজের 
অনুরূপ নিতন্ব হইল, কেশরাশির কিরণে কেশরাশি হুইল। একাট দীপ হইতে যেমন 
আর একটি দীপ জ্বলিয়া উঠে, ঠিক সেইরূপ । চিত্রধবজের দেহ মন হাব ভাব সমস্তই 
পরিবপ্তিত হুইয়া ঠিক এ দেবীর ন্যায় হইয়! উঠিল । চিত্রধ্বজ আর বালক নহে, 
সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইয়া পরম! স্থন্দরী যুবতী হইয়াছেন, তিনি এখন লজ্জিতা ও 
মৃদুহাস্াযুত! । এ দেবী তাহাকে গোবিনোর বামপার্থে বসাইয়া বলিলেন, আপনার এই 
দাসী, ইহার নামকরণ করুন, ইহাকে কিরূপ সেব করিতে হইবে আদেশ করুন। 
গোবিন্দকে আর কিছু বলিতে হইল না,দেবী নিজেই বলিলেন, ইহার নাম হইল চিত্রকলা । 
চিত্রকলে, তুমি এই বীণা গ্রহণ কর, তুমি সর্ববদ! বীণাবাদন করিয্প। প্রভুর গুণগান 
করিবে, ইহাই তোমার সেবা । চিত্রকল! গোবিন্দ ও তাহ।র প্রেয়সীদ্ধয়কে প্রণাম 
করিয়। তাহাদের পদধুলি গ্রহণ করিলেন-যুগল-রূপের বন্দনা করিয়! বীণ! বাজাইয়! 
স্থমধুর স্বরে গান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আলিঙ্গন ক্লুরিলেন। 

সমুদয় ব্যাপারটি একটি স্বপ্ন । আলিঙ্গনের অনির্ববচনীয় আনন্দে চিত্রধ্বজের 
স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। প্রেমাবেশে বিহ্বল ও আত্মহার1 চিত্রধবজ কাতরম্বরে কাঁদিতে 
লাগিলেন। সেই হইতে চিব্রধবজের আর আহ।র নাই নিদ্রা নাই, বাহাজ্ভ্ানও নাই। 
তাহার পিতা! কত কথাই জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর নাই। অল্পদিন পরেই চিত্রধবজ 
লোকালয় ছাড়িয়। বনগ্রদেশে পলায়ন করিলেন। তীহার সেই কঠোর তপস্যা চলিতে 
লাগিল। প্রলয়কাল উপস্থিত বুঝিয়া চিত্রধবজ তপোবলে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি 
এখন বীরগুপ্ত নামক গোপের কন্যা, তাহার নাম চিত্রকল।। তীহার স্বন্ধদেশে সপ্ুন্দর- 
শোভিত! মনোহর বীণ! সর্ববদ|ই বিরাজিত । | 


জ। পুণ্যশ্রবা লবঙ্গ! 


কশ্যপবংশসম্তুভ এক তপন্থী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার পুত্রের নাম পুণ্যশবা। এ 
ব্রাঙ্গণ অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন.। চতুর্দিশীর অর্ধরাত্রে হরগৌরী আবিভূর্ত হইয়া! এ 
্রাঙ্মণকে নর দিজেন, তৌমার পুঞ্তরটি পরম কৃষ্ণক্ত হইবে । আমি তোমাকে একটি 
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এক বিংশতি-অক্ষর সিদ্ধ মন্ত্র দিতেছি, তোমার পুত্রের যখন আট বগুসর বয়স হইবে, 
তখন এই মন্ত্রে উহাকে দীক্ষিত কি । বালককে দীক্ষিত করিয়া নিম্নরূপ ধ্যান- 
প্রণালী শিখাইও । 

পূর্ণামৃতনিধের্্ধ্যে দ্বীপং জ্যোতির্শায়ং ম্মরেত | 

কালিন্দা। বেষ্টিতং তত্র ধ্ায়েদ্‌ বৃন্দাবনং বনম্‌ ॥ 

সর্ধর্ত,কুন্মশ্রাবি-দ্রমবল্লীভিরারৃতম্‌ । 

নৃত্যন্মত্বশিথিম্বানং গার়ৎকো?কিল ফটুপদম্‌ ॥ 

তন্ত মধ্যে বত্যেকঃ পারিজাত তরুমহান্‌। 

শাখোপশাখ! বিস্তারৈঃ শতযোজনমুচ্ছি_তঃ ॥ 

তলে তস্তাথ বিমলে পরিতো। ধেনুমগ্ডলম্‌ । 

তদস্তব্ম গুলং গোপ-বালানাং বেণুশৃিনাম্‌ ॥ 

তদস্তরে তু রুচিরং মগুলং ব্রজ সুক্রবাম্‌। 

নানোপায়ণপাণীনাং মদবিহবলচেতস।ম্‌ ॥ 

কৃতাঞ্জলিপুটানাঞ্চ মগডলং শুরুবাসসাং 

শুরাভরণভূষাণাং প্রেমবিহ্বলিতাত্বনাম্‌ ॥ 

রত্ববেস্তাং ততো ধ্যায়েদ্ছকুলাবরণং হরিম্‌। 

উন শয়ানং রাধায়াঃ কদলীকাগকো পরি ॥ 

তহ্বক্তং চন্দ্রনুন্মেরং বীক্ষমানং মনোছরম্। 

কিঞ্চৎকুঞ্চিতবামাজ্বি-বেণুষুক্তেন পাপিন ॥ 

বামেনালিঙ্গয দয়িতাং দক্ষিণং চিবুকং স্পৃশন্‌। 

মহামারকতাভা'সং মৌক্তিকচ্ছায়মেব চ। 

পুণরীকবিশালাক্ষং পীতনির্ধ্লবাসসম্‌ ॥ 

বর্থভারলসচ্ছীর্ষং মুক্তাহার মনোহুরম্‌। 

গণ্ড গ্রাস্তলসচ্চারুমকরাকতি কুগুলম্‌ ॥ 

আপাদতুলসীমালং কক্ষপালদতৃষণম্। 

নুপুরৈল্মু্রিকাতিশ্চ কাঞ্চয। চ পরিষণ্ডিতম্।॥ 

স্থুকুমারতনুং ধ্যায়েৎ কিশোরবকসান্বিতম্‌ ॥ 
পুরণাম্বত সিন্ধুমধ্যে জ্যোতির্ঘয় ত্বীপ। সেই:স্বীপে, কালিঙ্দী-নদী-বেন্টিত বৃন্দাবন বন। 
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সকল খতুর পুষ্প তথায় নিত্য-প্রক্ফটিত ও নিত্য-পতিত। পুম্পময় তরুলতা শোভে 
অগণন। মত্ত ময়ুরের দল নিত্য-নৃত্যরত। কোকিল ভ্রমরকুল গীতে মাতোয়ার|। 
বনের ভিতরে এক স্ুবুহৎ পারিজাত তরু । সেই তরুর শাখা উপশাখা শত যোজন উচ্চ 
ও সর্ববদিকে বিস্তারিত । সেই তরুর স্থনিন্মল তলদেশে অগণিত ধেনু চতুর্দিকে বিচরণ- 
শীল। সেইস্থানে বেণু ও শৃঙ্গধারী গোঁপবাঁলকগণ মগ্ডলাকারে বিরাজিত, সেই মণ্ডলের 
মধ্যে আর একটি স্থন্দর মণ্ডল, তাহা স্থুক্রুবা ব্রজবালাগণের দ্বার৷ গঠিত । ব্রজবালাগণের 
হস্তে নানাপ্রকারের সেবার সামগ্রী, তাহারা মদবিহবলচিত্তা, শুর্লবন্ত্র পরিধানা-ও কৃতাঞ্জলি- 
পুটা । ব্রঞ্জবালাগণের ভূষণ ও আভরণ শ্বেতবর্ণ, তাহাদের আত্ম! প্রোমবিহবল । এই 
গোপীগণ শ্রতিকম্তাদিগের প্রিয় বাক্য সর্ববদ| শুনিতেছেন ও পালন ক্রিতেছেন। এই 
মণ্ডলীর ভিতর রত্বদ্েবী, রত্ববেদীর উপর বস্ত্রাবৃত শ্রীহরি শ্রীরাধার কদলীকাগুসদৃশ 
উরুদেশে শায়িত অবস্থায় শ্রীরাধর চন্দ্রবদন পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতেছেন। শরীক, 
তাহার বামচরণ কিঞিঃও কুঞ্চিত করিয়! দয়িতা জীরাধাকে আলিজন করিতেছেন ও তাহার 
দক্ষিণ চিবুক স্পর্শ করিতেছেন। মহামরকতমণিতুল/*ক্ীকৃষ্ণের কান্তি, গলে মুক্তাহ।র 
পুগুরীক-নয়ন, পীত-নিশ্বল বসন তাহার পরিধান, মস্তকে মযুরপুচ্ছ, গণুস্থলের প্রান্ত- 
দেশে অতি স্থন্দর মকরাকৃতি কুণ্ডল, তাহার চরণ-পধ্য শত তুলসার মালা, কন্কণ ও অজদ 
তাহার ভূষণ, নূপুর মুদ্দ্রিক। ও কাধ্চীর দ্বারা তিনি পরিমণ্ডিত। িারাগারির 
স্থকুমার তনু শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে ধ্যান করিবে। 

শঙ্কর ও পার্বতী কাশ্যপগোত্রীয় শিবভক্ত ব্রাঙ্ধণকে এই ধ্যান প্রণালী বলিয়া 
বলিলেন, দশাক্ষর মন্ত্রে পুজ। হইবে আর চতুর্লক্ষ জপে পুরশ্চরণ হইবে। ব্রাক্ষাণ যথা- 
কালে তাহার পুত্রকে বথারীতি দীক্ষিত করিয়া, এই সব উপদেশ তাহাকে দিলেন। 
এই মন্ত্রের জপ ও এই প্রকারের ধ্যানের গ্রভাবে পুত্র পুণ্যশ্রবার রূপ লাবণ্য ও প্রতিভ! 
এমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল ষে সেই মুনিসমাজে তীহার আর কেহ লমকক্ষ রহিল না। পুণ্য- 
শব! সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ ও লীল! বর্ণনা করেন, তীহার মুখের বর্ণন। শুনিয়া 
সকলেই আনন্দিত ও মুগ্ধ। কিছুদিন পরে সেই ভক্তবালক গুহত্যাগী হইলেন, অন্য 
কোন কিছু আর তিনি আহার করেন না, একমাত্র বায়ু ভোজন করিয়া তিনি তপ্য। 
করিতে লাগিলেন । . কত যুগ চলিয়া গেল, অধুতব্রয় কঙ্কাল এই তপন্যা চলিল। 
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এখন তিনি গোকুলে নন্দগোপের ভ্রাতার ভবনে লবঙ্গানান্নী কগ্ঠারূপে আবিভূত। 
ইনি সর্বদাই শ্রীকৃষের গতিবিধি ও ইঙ্গিত পর্যবেক্ষণ করেন, রানার দ্রবা ও 
যন্তাদি তাহার হস্তে। 
ঙ % ক 
কয়েকঞ্জন প্রধান প্রধান মুনির মন্ত্র, ধানপ্রণালী, তপস্য। ও পরিণাম কথিত 
হইল । পল্সপুরাণে ইহা! ছাড় আরও অনেকগুলি মুনির পরিচয় আছে। জটিল, জঙঘপুত, 
স্বতাশী, ও কর্বব, এই চারিজন মুনি জলমগ্ন হইয়া তপস্ত। করিতেন, রমাবীজত্রয়ে পুটিত 
দশ।ক্ষরাতাক স্মরাদি-মন্ত্র জপ করিতেন। তীহারা নিম্গরূপ ধ্যান করিতেন । 
দধুশ্চ গাঢ়ভাবেন বল্টবীভির্ব্বনে বনে 
ভ্রমস্তং নৃতাগীতাট্সম্ানয়স্তং মনোহরম্‌ ॥ 
চন্দনালিগুসর্বাজং জবাপুষ্পাবতংনকম্। 
কহলারমালয়াবীতং নীলপীতপটাবুতম্‌ ॥ 
শরীক এনিরোদিররের সঙ্গে বন বনে ভ্রমণশীল, গোপীগণ নৃত্য ও নীতাদি স্বারা 
তাঁহাকে সন্মানিত করিতেছে । শ্রীকৃষ্ণের সর্ববাঙগ চন্দনলিপ্ত ও মনোহর, জবাফুল 
ত্রাহার কর্ণভূষণ, গলদ্ধেশে কহলার পুস্পের মালা, নীলবণ ও পীতবর্ণ বন্তে তাহার দেহ 
আচ্ছাদিত । : | 
এই মুনি-চতুষ্টয়ও তিন কল্প পরে গোপীত্বলাভ করিয়াছেন। ইহা ছাড় 
উপনন্দের এক নীলপদ্মকাস্তিশালিনী কন্যার প্রসঙ্গ আছে, কিন্ত নাম নাই। ইনিও 
পূর্বেব একজন মুনি ছিলেন। এই গোপীর হস্তে শ্্রীক্ষষেের চর্ববনীয় বস্ত্র বিছ্বমান। 
ইনি সঙ্গীতনিপুণ! । ইহার সঙ্গীত শুনিয়! শ্রীকৃষ্ণ ইহার গলদেশে গুঞ্জাবলী দিয়াছিলেন, 
সেই গুঞ্তাবলী এখনও তাহার গলদেশে শোভা পাইতেছে। কৃষ্ণবধু এই গোপিকার 
একটি বৈশিষ্ট নাছে। শ্রীকৃষ্ণের বিরহের সময় তিনি কাতরচিত্তে স্থমধুর স্বরে যখন 
কৃষ্ণগুণ গান করেন, তখন অন্যান্য গোপীর! থাক বাদন করেন! আবার কখন কখন 
তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের বেশ পরাইয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণের. বেশ পরিয়া তিনি যখন নৃত্য করেন, 
সেই সময়ে অন্যান্য গোপীর! গোবিন্দভ্ঞানে তাহাকে আলিঙ্গন করেন। 
(পেছকেছু নামক এক ব্যক্তির বেদবেদাঙ্গপারগ পুকু গোবিন্দের পরমাশক্তির 
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আরাধন! করিয়াছিলেন তিনি একা দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন। তিনি এখন অবনির 
কন্যা! ব্রজ্গোপী। 


৯। শেষ কথা 


পদ্মপুরাণ হইতে এই উপাখ্যনিটি লিখিত হইল । শ্ররীবুন্দাবন ও স্ীরাধাকৃষ- 
সম্বন্ধে পল্পপুরাণে আরও অনেক কথ! আছে। তাহ! প্রবন্ধান্তরে আলোচিত হইবে। 
আমরা এ-পধ্যন্ত শ্ত্রীরাধা সম্বন্ধে নিন্রলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছি। 
১। শ্রীমন্তাগবতে শ্রীরাধা-প্রলঙ্গ ২। শ্রীরাধাতত্ব ৩। ব্রক্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীরাধা 
৪। বুন্দাবনে শ্রীরাধা ( ইহা! তৃতীয় পুস্তকের শেষাংশ ) ৫। বিদগ্ধমাধবে শ্ীরাধা 
৬। ললিত-মাধবে শ্রীরাধ! ৭। দ।নকেলিকৌমুদী ও ্ীরাধা। ৮। গীতগোবিন্দে স্্রীরাধ 
৯। জগন্নাথবল্পভে শ্ররাধ ১০ । শ্রীুর্গা ও শ্রীরাধা। বর্তমান প্রবন্ধে পল্পপুরাণে 
শ্রাধার একাংশ আলোচিত হইল । 

শ্রীকষ্ণঠৈতন্য মহা প্রভু এই কলিযুগে আবিভূর্তি হইয়। যে-প্রেমধর্ণ্ম দিয় গিয়াছেন, 
তাহার সারকথা শ্রীরাধা। শ্রীমন্মহা প্রভুই স্বরূপে ও অশ্তরের অন্তরে শ্রীরাধা । স্থৃতরাং 
আমাদের দেশের ধন্মজীবনের ভিতরের কথা বুঝিয়া যদি আমরা ধন্য হইতে চাই, আমা- 
দের দেশের ভাবুক ও ভক্তগণের হৃদয়ের সহিত যদি আমরা পরিচিত হইতে চাই, তাহ। 
হইলে শ্রন্ধাসহকারে সকল দিক হইতে এই শ্রীরাধার কথা! আলোচন! করিতে হইবে। 

কতকগুলি কথা স্পষ্ট । বর্তমান কালের 'সমালোচকগণ শক, শ্রীরাধা ব! 
শ্বৃন্দাবনের এঁতিহাসিকতা৷ নির্দারণের জন্যই ব্যন্ত। তাহার! মনে করেন, তাহার! 
যাহাকে এতিহাসিকতা বলেন তাহা ছাড়! মানুষের আর কিছুই যেন ভাবিবার বুঝিবার ও 
অন্বেষণ করিবার নাই । ইহ! একটি দুষণীয় কুসংস্কার । ভাবুকের পদ্ধতি বলিয়া একটা 
খুব বড় জিনিস রহিয়!ছে । কতকগুলি জিনিষ বাহোক্দিয়ের কাছে সত্য, আর কতকগুলি 
জিনিস বাহোক্দিয়ের অগোচর কিন্তু অন্তরিক্লিরিয় বা চিন্তার নিকট সত্য। [1705 (০ (76 
557756 আর 1105 (০ 0১৪ 00051). বাহ্োন্দ্িয়ের অগোচর হইলেই তাহাকে যদি 
মিথ্যা বলেন, তাহ! হইলে শ্ত্রীরাধ! শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবৃপ্দাবন প্রভৃতি ভক্তহৃদয়ের প্রিয়তম 
ও গুঢ়.বস্ত-সন্বন্ধে আলোচনা না করাই উচিত। আষর!: বলিব, অন্তরিজ্দিয়ের নিকট 
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বা চিন্তার নিকট বাহ! সত্য, (8৮ 10101) 15 005 0 101) 017905170 তাহা! সকল 
স্থলে বা সকলের নিকট না হইলেও অনেকশ্যলে বা অনেকের নিকট বাহোক্জিয়-গ্রাহ 
সত্য অপেক্ষা বেশী সত্য 15 [7015 0068 07910 1190 15 00200 079 51796. 
মন্ব সমাজে যাহার! মহত্ব লাভ করিয়াছেন, পুজনীয় হইয়াছেন, তাহাদের জীবনবৃত্ত 
শ্রন্ধাসহকারে আলোচন। করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে । এই জন্যই সর্ববপ্রথম 
ভক্তের পুজ1!। ভক্তের যাহা ভাব, অনুভব ও ভিজভ্ততা ( 96105901017) 1092) 
9%91161)09 ) তাহার উপর শ্রদ্ধ! না! থাকিলে, ভ.ক্তর পুজ! ব! প্রকৃত সাধু-স্জ হয় 
না। আদ শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ না হইলে তজন] হয় না, ভক্তি 
হয় না। - | 
দ্বিতীয় কথা, ভক্তি বলিয়! যে বৃত্তি ব! শক্তি (10710010919 বা 9০0] ) আছে, 
তাহা একট! অসার কল্পনা বা স্নায়বিক ব্যাধি নহে । এই ভক্তি এক নব দৃষ্টি (2176 
9151). ), একটি নব অনুভব ও নবচৈতন্য (8176 58096) & 12 0017901000577655 )) 
ইহাই চরমে শ্রীরাধা, আবার ইহাই, এই চৈতন্যাই শ্রীকঞ্ণচৈতন্য ( 00175010119517559 
01016 [.010 01 001:61776 1,09০. ) বাঙ্গলা ধন্ত, ভারত ধন্য, মানবজাতি ধন্য, এই 
শ্রীকৃষ্কচৈতন্য ঘন হইয়া, যুন্তি লইয়া নিত্যানন্দ-সহ আবিভূতি হইয়াছেন। ভারতের 
চিরপরিচিত ও চিরপুজ্য অদ্বৈত ঝ ব্রঙ্মাভ্ঞান সফল হুইয়াছে। 


প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 


কয়েক শভাবী ধরিয়া ধর্দগ্রচার কগণ এবং সমাজ-সংস্কারকগণ প্রবৃত্িমার্গ অপেক্ষ। নিবৃততিমার্থের 
্রেঠত! খোষণ! করিয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে হিন্দুদিগের অবস্থ' এরূপ হইয়াছে যে জাতি-হিসাবে 
তাছার৷ জগতের স্গুখে ম্পর্ধার স্িত ঈড়াইতে অক্ষয় হইয়াছে । এই নিবৃত্তিমার্গের ঘোবণ! 
করিয়াছেন তীহারা, ধাহার| নির্বধাপমন্্রে দীক্ষিত হই জগথক মায়া বলিয়াছেন-_জগৎকে মিথ: 
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বলিয়াছেন জগৎকে .কবল-_ছুঃখময় বলিয়াছেন। এই মারাবাদ বুদ্ধদেবের সময় হইতে গ্রচারিত 
হওয়ার কথা! আমর! জানি__ তাহার পূর্বে এইরূপ মায়াবাদ ছিল কি না ইতিহাস সেকথা! বলিতে 
পারে না। যাহাই হউক নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিমার্গ সম্বন্ধে আলোচন! বিশেষ গ্রয়োজনীপ, কারণ এখনও 
অনেক হিন্দু আছেন যাহারা প্রবৃত্তিমার্গের নামে শিহরিয়া উঠেন । তাহাদের ধারণ? প্রবৃত্তিমার্গ বিপদ- 
সন্ভুল, অমঙ্গলময় এবং পতনের পণ। সেইজন্ধ ভোগে তাহাদের সুখ বা আননা হয় না, অথচ ভোগ 
ন1 করিয়াও থাকিতে পারেন না। এই মিথাচারে এবং কপটাচারে কোন জাতির উন্নাতি হইতে 
পারে ন!। 

নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিমার্গের আলোচন! করিবার পূর্বে স্থক্টিতত্বের এবং মানুষের বিষন্ন বিচার 
করিয়। দেখ! বিশেষ আবশ্তক । 

স্্টি ভগবানের ইচ্ছাশক্তি হইতে হইয়াছে । এই ইচ্ছাশক্তি ভগবানে বি্ধমান আছে। এই 
শক্তির অপ্রকট অবস্থাই গ্রলয় বা নিগু ণ, নিষ্রিয় ব্রদ্মের অবস্থা, আর এই শক্তির প্রকট অবস্থাই 
সথষ্টি বা লীল। বা সগুণ ব্রহ্মের অবস্থ1!। শক্তি থাকিলেই ক্রিয়! থাকিবে, সেইজস্ত ভগবান মূলে সপ্তগ 
এবং ক্রিয়াশীল । নিগুপ বা নিঙ্কিয় অবস্থা ভগবানের বিশ্রাম অবস্থ!। 

মানুষের ও এইরূপ ছুই অবস্থা । যখন চিত্ববৃত্তি স্থির থাকে কোন কাপ করে না তখন নিগুণ 
ব1 নিক্কির অবস্থা, আয় যখন চিত্রবৃত্তি কাজ করে তখন সগুণ বা ক্রিয়াশীল অবস্থ৷। ক্রিয়া এবং 
বিশ্রাম উভয়ই মানুষের প্রয়োজনীয় । বিশ্রামহীন কর্ম যেমন ক্লান্তি ও অবসাদ আনয়ন করে, সেইক্বপ 
কফেবলমান্্র বিশ্রামে মানুষকে অথর্ব করিয়! ফেলে। 

দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকলের পু্টি সাধন হয় তাহাদের সম্পুশ 
পরিচালনায় । এই পরিচালন। করার ইচ্ছা! আমাদের স্বাভাবিক। একটী শিশুর দিকে লক্ষ্য রাখিলে 
ইহ স্পই দেখা যায়। শিশু অঙ্গ প্রত্যঙগ পরিচালন। করে, দেখিবার জন্ত চক্ষু ফিরায়। কথ। শুনিবার 
অন্ত উৎকর্ণ থাকে, হাসে কান্দে সকল বিষয় জানিতে চাম্--এই সকল ম্বাভাবিক। এই সকল 
স্বাভাবিক কার্ধোর বিরদ্ধাচরণ করিলে অর্থাৎ শিশুকে নড়িতে চড়িতে ম। দিলে, চাহছিতে না দিলে, 
গুনিতে ন! দিলে, খাইতে না দিলে, যাহ জানিতে চায় বুঝাইয়। ন! দিলে শিশুর পুষ্টির কথ ত দুরের 
কথা --শিশু বিকলাঙ্গ ও জড়ভরত হইয়া মরিয়! যাইতে পারে ।-_অস্তরিজ্ডিয় ও বহিরিজ্ির় উভয়ের . 
পরিচালন| করিলেই উভয়ের বিকাশ হুইতে পারে এবং মানুষ প্রক্কত মানুষ হইতে পারে। হুক্্মদেহ ও 
স্থলদেহ সম্পূর্ণ বিকশিত হইলে অসীক্দ্রিয় বস্তর উপলদ্ধি করিবার ক্ষদত! হুইতে পারে, তাহার পূর্বের 
কখনই হইতে পারে ন!। | 

- ভগবান সত্য এবং তাহার লী৮1ও সত্য। এই লীলাও ভগবানের স্তায় নিতা, অনাদি ও অনপ্ত। 


প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ৩১৭ 


ধাহাদের এই মত তাহাদের নিকট জগৎ মিথ্যা! নয় । ধাহাদের মতে ব্রচ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা 
ধাহারা ভগবানের লীলা স্বীকার করেন ন1 তাহাদের নিকট গত রজ্জ,তে স্পত্রমের ্তায়। এ 
মতভেদ বহুকাল হইতে আছে। ইহার সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া! কোন সুফল পাওয়1! যাইবে না 
কেবলমাত্র পণুশ্রম হইবে। তবে প্রথম মতাবলম্বীগণের পক্ষে প্রবৃত্তিমার্গ এবং দ্বিতীয় মভাবলম্বীগণের 
পক্ষে নিবৃত্তিমার্গ যেব্উপষোগী ইহ! কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। 

সুষ্টির মধ্যে ভগবানের একটা খেলা আছে-_সেইটা স্থরাস্থরের যুদ্ধ। এই বুদ্ধ না! থাকিলে 
লীল! সম্পূর্ণ হয় না। অধ্ধকার না থাকিলে যেমন আলোর মর্যাদা নাই-_-ছুঃথ না থাকিলে যেমন 
সুখের আদর লাই--জটিল! কুটিল। না! থাকিলে যেমন ব্রজলীলা সম্পূর্ণ হয় না-__সেইরূপ প্রবত্তর 
ভিতরে সু আর কু আছে। সৃষ্টির এই থেল। মানুষের পরীক্ষার জন্ত। 

চক্ষু দেখিতে চায়, কর্ণ শুনিতে চায়, জিহ্ব। আস্বাদন করিতে চায়, নাসিক! আস্ত্রাণ লইতে চায়, 
হাত কাজ করিতে চায়, প! চলিতে চায়, স্নেহ ভালবাসা দন প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি সকল আপন আপন 
বিষয় চায়, বুদ্ধি নানাবিধ নূতন নূতন তত্ব জানিতে চায়। দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি ও উন্দ্রিয়গণের ইহাই 
স্বাভাবিক ধর্ম। এই সকল করিতে দেওয়।র নাম প্রবৃত্তিমার্গ, আর এই সকল করিতে ন1 দেওয়ার 
নাম নিবৃত্তিমার্গ। গ্রবৃত্তিমার্গ স্বাভাবিক আর নিবৃত্বিমার্গ অস্বাভাবিক । প্ররবৃত্তিমার্গ জীবের স্বধর্ম 
আর নিবৃত্তিমার্গ জীবের পরধর্ম। ৃ 

প্রথমতঃ নিবৃত্তিমার্গের বিষয় বিচার করিয়। দেখা যাউক। চিত্বৃত্তি ব৷ প্ররুতি আত্মার 
নিকট বিষন্ন প্রদর্শন করে ও আত্মার বিষয় ভোগ হইয়। থাকে। আত্মার বিষয় ভোগ বা সংসার ভোগ 
বন্ধ করিতে হইলে চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে নিরোধ করিতে হইবে। নিবৃত্তিমার্গের প্রকৃত অর্থ চিত্তবৃত্তির 
নিরোধ । নিবৃত্বিমার্গের ব্যক্তির নিকট সকল কর্্ঘই বন্ধনের মুল--স্ুকর্মই হউক আর কুকর্মই 
হউক--কর্্ম থাকিতে আত্মার মুক্তি হইতে পারে না। চিত্তবৃত্তি বা! গ্রকৃতিই কর্মের মূল নুতরাং 
চিত্ববৃত্তির নিরোধ ন! হইলে কর্ম্দত্যাগ হইতে পারে না। একমাআ ধোগন্ধার! চিত্তবৃন্তের নিরোধ হইতে 
পারে। নিবৃত্তিমার্গে যোগ ভিন্ন গতি নাই। ইহাতে দয়, ক্ষমা, ভালবাস! প্রভৃতি সুবৃত্ধি সকলের 
এবং স্থার্থপরত। ছিংস!, দ্বেষ প্রভৃতি কুবৃতি সকলের নিরোধ করিতে হইবে। গীতা বলিয়াছেন এই 
পথ ক্েশকর। আমরাও অনুমান করিশ্ছি যে এই পথ শ্বাভাবিক এবং সহজ নয়। সুতরাং এ বিষয়ে 
আলোচনা না করাই ভাল। তবে ভগবান যখন স্ৃষ্টিশক্তির ব! ইচ্ছাশক্তির প্রত্যাহার করিবেন অর্থাৎ 
যখন সৃষ্টি থাকিবে ন|-_-তখন নিবৃতিমার্গের ও প্রবৃতিমার্গের সকলেই একন্থানেই যাইবেন, তাহার পুর্ব 
পর্যন্ত গ্রকতিলয় আত্মাগণ সকটক রাজ! জ্রিশ্চন্দ্রের স্তার় শৃন্তন্ার্গেই বিচরণ করেন কি না কে 
বলিতে পায়ে ? | 


৩১৮ বীরভূমি 


বাহার! লীলাময় ভগবানের আবরাধনা করেন--ধাছারা অপ্রকর্ট অপেক্ষা ভগবানের গ্রকট 
অবস্থ! ভালবাদেন--বাহারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুজা করেন-__ভগবান। সত্য এবং জগৎ সতা 
বাছাদের বিশ্বাস__ভগবানের প্রকট অবস্থাই জগত, ধাহারা বুঝিয়াছেন- তাহাদের পণ-_গ্রবৃত্তিমার্গ-। 
এই পথ্থ জীবের ম্বাভাবিক সহজ এবং ইহাই জীবের শ্বধর্দম। প্রাণ মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিরগণের ইহাতেই 
সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে এবং মানুষ জড়ভরত না হইয়! প্রকৃত মানুষ হয়। সুক্ম ও স্থল উভয় 
দেহের পুষ্টি সাধন হইলেই সম্পূর্ণ মানুষ হয় । শরীর অন্ুস্থ হইলে চিত্র অন্ুস্থ হয় এবং মন ভাল ন1 
থাকিলে শরীরও ভাল থাকে না ইহ! শ্বাভাবিক। ইচ্ছারই অপর নাম প্রকৃতি, চিত্ব বা গ্রবৃত্তি। 
ইহ! ভগবানের দান । ভগবান মনুয়েতর জীবে এই ইচ্ছাশক্তির নির্দিষ্ট সীষা বীধিয়! দিয়াছেন । 
তাহাদের জ্ঞান ও ক্রিয়! অনাদিকাল হইতে একভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং ইক্কার মধ্যে ভাল মন্দ 
নাই সকলই একরূপ। কিন্তু ভগবান মানুষের ইচ্ছাশক্তির এইরূপ কোন নির্দিষ্ট সীম! করিয়া দেন 
নাই, যদ্ধারা সকল মানুষের জ্ঞান ও ক্রিয়া একরূপ হইবে। এই ইচ্ছাশক্তি মানুষের অসীম এবং ইহার 
মধ্যে ভালমন্দের বীজ আছে এবং ইহাই মানুষের পরীক্ষার স্থল। “ই শক্তির প্রভাবে একদিকে 
মানুষ যেমন দেবতা হইতে পারে, অন্তদিকে তেমনি অনুর হইতে পারে । প্রকৃতি অনুসারে উন্ত্রিয়গণ 
শত্রু বা মিত্র কিম্ব! উভয়ই হইতে পারে । সকল ইন্ত্রিয়েরই ভালর এবং মনের দিক আছে। চক্ষুর 
কা দর্শন । স্্রীলোকের সৌনদর্ধ্য দেখিয়! কাহারও মনে সুভাব আইসে আবার কাহারও মনে কুভাঁব 
আটুসে__তাই বলিয়া বিববমঙ্গলের হায় চক্ষু নষ্ট করা বিবেচকের বা বীরের কার্ধা হতে পারে না। 
আছারে শরীরের পুষ্টি সাধন করে, আবার পীড়াও আনয়ন করে। তাই বলিয়া আহার বন্ধ করা যুক্তি- 
সঙ্গত হইতে পারে না । ধনে সঞ্চয়বাসনা ও বিলাসিতা আনিতে পারে বলিয়! ধনোপার্জন করিব 
না--ইভ] মুর্খের এবং কাপুরুষের কার্ধয। প্রবৃত্তির মধ্যে সুবৃত্তি এবং কুবৃত্তি আছে বা অক্রিষ্ট এবং 
রিষ্ট বৃদ্ি আছে! ন্ুগ্রবৃত্তির আশ্রয় লইতে হইবে এবং কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে 'হইবে। ইভাঁকেই 
তোগ এবং ত্যাগ বলে এবং এই ভোগ ও ত্যাগের মধ্য দিয়াই মানুষ প্ররুত মানুষ হয! ভোগ বন্ধ 
ঝরিলে দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি প্রভৃতি বর্মেন্টিয় ও জ্ঞানেন্্িয় শুফ হয়! যায় এবং কার্যকরী থাকিতে 
পাঁরে ন!। উপধুক ভেগ ন। পাইলে দৈছিক এবং মানসিক শক্তির হাস হয় এবং মানুষ অকর্ণণ্য 
হইয়! পড়ে। ব্রান্গবিস্ত।, ক্ষাতবিস্তা, ভেষজ, জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রভৃতি এবং সামাজিক বিধি নিয়ম প্রভৃতি 
ষেখবিগণ আবিষ্কার ও প্রণমন করিয়াছেন, তাহাদের তপোবলে যেমন এরশ্বর্ধ্য ও আনন্দ নিত্য বিরাজ 
করিত তেষ্নি ত্যাগও ছিল। তপোবনকে তৃন্বর্গ বলিত। খধষিগণ যেমন ভোগী ছিলেন তেম্নি 
ত্যাগী ছিলেন। তীঙ্থাদের কুমার কুমারীগণ দেবপুক ও দেবকন্া বলিয়! গতী্মান হউটতেন। 
তাচার। ত্রঙ্গচর্ধা-দ্বার| শরীর ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশ করিতেন এবং সর্বাঙ্জ-সুন্দর হইতেন। তীহারা 
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ভোগ্রের সহিত তপন্তা করিতে জানিতেন এরং ভোগ ও ত্যাগের প্রকৃত অর্থ তাকারাই অবগত 
ছিলেন। আমি খাইতে রসিয়াছি এমন দময় যদি ক্ষুধার্ত কেহ আসিয়া! খাইতে চায়, আর বমি না 
খাইন্ন! যদি তাহাকে দিতে পারি তবেই আমি ত্যাগী-_কচ্ছসাধন উদ্দেশে উপবাস, অর্ধাশন কিনা 
বলবুদ্ধি বৃদ্ধিকারক আহার ত্যাগ প্রকৃত তাগ নঙে। ভোগ স্বাভাবিক । এই ভোগ গ্ররুত মানুষ 
হইবার জন্ত থাক? চাই। গ্রবৃত্তিমার্গ ই মানুষের স্বাভাবিক এবং সহক্গ পথ। লীলানন্দ ভক্তগণের 
ইহাই পথ । ভগবান শ্রীগৌরাঙগদেব জড়বাদ ব1 মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া আমাদিগকে এই পথই 
দেখাইয়া গিয়াছেন £-- : 
জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন। 

ইহ! ভিন ধন্ম নাই শুন সনাতন ॥: 

 ধশ্ে প্রবাত্ত আর অধন্মে নিবৃত্তি ইহাকেই প্রকৃত প্রবৃত্ত-নিবৃত্তিদার্গ বলে। যাহা! ধর্ম যাহ! সত্য 
তাহা করিতে হইবে । আহার কর! ধর্ম। আহারীর সংগ্রহ করাও ধর্ম। ইহ] সত্য। ইহার তাগ 
অধন্ম, ইত্যাদি । প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মধ! দিয়াই মানুষকে যাইতে হইবে। প্রবৃত্তি মুখা আর নিবৃত্ধি 
গৌণ। প্রবৃত্তি যদি কুপথে যায় তবেই নিবৃত্তির প্রপ্জোজন, নতুব1 নিবৃত্তির কোন আবশ্তকতা। নাই। 


| শীশশিভৃষণ সেন 
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এই সম্মেপনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিচার হইয়াছে। ১। বিবাছের বয়স। কত বরস 
হইতে কত বয়স পর্য/স্ত কনার বিবাহকাল শান্ত্রসম্মত? বর্তমান পরিস্থিতি অন্গসারে কত বয়স পর্যযস্ত 
কন্তার বিবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে? এই প্রসঙ্গে পুরুষের কত বৎসরের বয়সের পর বিবাহ 
কর! উচিত নহে, তাহার আলোচন! হয়। ২। খাতুমতী কন্তার বিবাহ। প্রায়শ্চিতান্তে এইরূপ 
কন্তার ব্যবহার্ধযত৷ আছে কিন? ৩। ভিন্ন ভিঙ্গ জাতি ও বর্ণ এবং ভিক্স: দেশবাসী শ্বজাতিমধ্যে 
পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ, স্থাপিত হুইতে পারে কিন11 ৪। বৈধব দীক্ষা ঝ ভাগবতধর্পা-দীক্ষা 
দ্বারা জাতি পরিবর্জন হইতে. পারে কিন? €। প্রপবোচ্চাণে শৃর্রের অধিকার.আছে কিনা? 


৩২৩ বীরভূম 


৬। বর্তমান য্লেচ্ছ ববনার্দি জাতি কর্মঘ্বার বা! জন্মঘ্বারা উৎপন্ন ? ৭। পতিতাবস্থায় স্বভাধ্যায় 
উৎপক্ন পুন্ধকন্ভাদির বিবাহ বিষে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কিরূপ? ৮। প্পৃণ্াম্প্ বিচার, যবন ও অস্তাজ 
জাতির তুলন! ৯। কৃপোঁদক-গ্রহণে অন্পৃশ্তজাতির অধিকার ১*। ব্রাত্য-সং্কার ১১। বিধবা- 
বিবাহ ১২। ধর্-পরিবর্তন। এই ত্বাদশটি বিষয়ে বিচার হইয়াছে, ভিন্ন ভিগ্ন মত মধাস্থের নিকট 
দেওয়া হইয়াছে, ফল বা! মীমাংসা একরূপ জান! গিপ্নাছে, তবে বোধ হয় ঘোষণ। কর হয় নাই। 
আমর নিয়ে আমাদের বাঙ্গলাদেশের কয়েকখানি বিখ্যাত সংবাদ পঙজের অভিমত উদ্ধৃত করিলাম। 


১। বঙ্গবাসী 


ধর প্রণ ব্রাহ্মণ-প্ডিত ও বর্ণাশ্রমাচার-রত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্তাদদি সকলেক্ সমবেত বত্বে কাশীর 
মহাসভ1--অখিল-ভারতবর্যায়-ব্রঙ্ষণ মহাসম্মেপন-__মহাসমারোহে নুসম্পন্ন হইয়াঞ্ছে। কাশীর মহাসভায় 
হাসি খুসি আনন্দ কোলাহল কিছুরই কমি ছিলনা। এই মহাসভার উদ্যোগ-পর্ব্ব বন পুর্ব্ব হইতেই 
আরদ্ধ হুইয়াছিল। বুহদ্‌ ব্যাপারে বাধ বিস্ব সেকালেও হইত, একালেও হয়) সেকালে 
আস্র উপদ্রবে যেমন যঞ্জাদি কাধ্য বিপর্ধ)স্ত হইত, একালেও তেমনই সনাতন বর্ণাশ্রমাচারের প্রতি- 
কুল অন্থরভাবাপক্ন ব্যক্তিগণ কর্তৃক তথাবিধ সাধুকার্ধা বিশ্ুসন্কুল হইয়া থাকে । পুরাণে ইতিহাসে 
পাওয়! যার়,--সত্য ভ্তরেতা দ্বাপর যুগে যাগকর্তারা অসীম শক্তিশালী ছিলেন, তাহাদের ইঙ্গিতে ক্ষাজ 
শক্তির গ্রাভাবে অন্থরের! বিশ্বোৎপাদনে যত্ন করিয়াও কৃতকার্য হইত না? কিন্তু এই কলিকালে 
তাহার অনায়াসেই সফলমনোরথ হয়। মনে হয়-সেই সকল অন্রের। স্ব স্ব প্রাক্তন সংস্কারবশে 
এদেশের সন্তানসস্ততিরূপে প্রাহুডূতি হইপ্ন৷ এই সকল অনর্থ ঘটাইতেছে। 

কাশীর সভার প্রমথের প্রগল্ভত1 একেবারে অস্বাভাবিক নহে । বিশেষতঃ যেখ!নে পঞ্চানন, 
সেইখানেই প্রমথের আগমন। কাশীপুরী গণতন্ত্র, তাই প্রমথের দল প্রথমতঃ লন্ ঝন্ফ করিয়। 
বিভীষিকার সুচনা করিয়াছিল, কিন্ত পঞ্চাননের প্রভাবে একে একে সকলেই স্ব স্ব নিলয়ে শাস্তভাবে 
থাকিতে বাধা হয়। রামেশ্বরের প্রসাদে মদনের মোহনবাণও ব্যর্থ হয়, এ সকলই শঙ্করের কৃপ।। 

এইরূপ পদে পদে যে কত বাধ! বিশ্বের সম্ভাবন! হইয়াছিল, তাহার পুর্ণ বিবরণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 
অসম্ভব । প্রীশহরের কৃপায় সকল দিকেই যে এই মহাসভার সাফল্য হইয়াছে, ইহ! ভারতবাসীর 
সৌভাগা। | 

গত ২*শে কার্তিক মঙ্গলবার হইতে ২২শে কার্তিক বৃহস্পতিবার পধ্যস্ত মহাপন্মেলন সভার 
অধিবেশন হয়। স্থান--কাশীর মিশ্রিপোখরার গ্রাচীর-বেষ্টিত প্রকাণ্ড মাঠ। স্বৃহৎ সভামণ্ডপ 
মধ্যে গ্রতিদিন প্রার দশসহআ দর্শকের সমাগম হইত। সভার সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল ন, 
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সভা-গ্রবেশের জন্ত টিকিট কর! হঈয়াছিল, এ টিকিটও সনাতন ধর্মের বিরোধী বাক্তি পাইত না, তণাপি 
যে এত লোক সমাগম, 1ইহ1! সভার খুবই গৌরবের কথা । সভার ট্টত্বরাংশের মধাস্থলে রজত - 
সিংহাসনে হম্তলিখিত বেদগ্রন্থ এবং তাহারই উভয় পার্থ সভাপতিগণের আসন । এ সভার সভাপতি 
প্রধানতঃ সারদা মঠের জগদ্গুরু শঙ্করাচার্ধা, শঙ্খেখর মঠের জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য ও আচার্ধ্য গ্রতিবাি- 
ভয়ন্কর এবং রামানুজাচার্ধয বল্লভাচার্ধ্য প্রভৃতি বৈষ্ণববুন্দ । অভার্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজাধি- 
রাজ কাশীনরেশ । গ্রবন্ধকারিণী সমিতির সভাপতি মহামছোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞনন তর্করত্ব 
এবং সম্মেলনের সভাপতি দ্বারবঙের মহারাজাধিরাজ বাহাহুর। সভায় সভাপাতিগণের অভিভাষণ, বন্ছু 
বিভিন্ন বিষয়ে বহু বাগ্মীর বক্তৃতা এবং প্রস্তাব উত্থাপন সমর্থন প্রভৃতি বথারীতি হইয়াছিল। পাঠক ! 
সে সকল স্থানাস্তরে পাঠ করুন। - 

সভাপতির আসনে শঙ্করাচার্ধযগণকে সন্দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন। আচার্য 
শক্চর ভাবী ধন্ম বিপ্লবের সম্ভাবনা করিয়া__তাহার সামফ্ধিক বাধা প্রদান আবশ্তাক বুঝিয়া--ভারতের 
চারিদিকে চারিটী মঠ প্রতিষ্ঠাপূর্র্বক উহাতে খাটী সঙ্ল্যাসিগণের প্রতিষ্ঠার বাবস্থা করিয়া যান। তীভারই 
শিষ্া-প্রশিষ্ব-পরম্পর! সম্প্রতি জগদ্গুরু শঙ্করাঁচার্ধয আধ্যায় আখ্যাত। একখানি গৃহরক্ষা করিতে 
হইলে যেমন চারিটা সুদৃঢ় স্তপ্তের প্রয়োজন, ত্ূপ ধর্্মজগতের ষল্মণ্ডপ নির্ম্মাণার্থ আচাধ্য শঙ্কর সাম 
খাক যজু ও অথর্ব স্বরূপ চাণ্টা স্তন্তের উপর উক্ত গৃহ নিশা করেন। পশ্চিকদিকে দ্বারকার 
সারদা মঠ সাম, পূর্বদিকে পুরীর গোবর্ধন মঠ খক, উত্তরে বদরীবনে জেযোতিঃ বা যোশী মঠ অর্থ 
এবং দক্ষিণে মহীশুরে শুংজরী মঠ যজুঃ । পশ্চিম মঠের শঙ্করাচার্ধ্য আশ্রম ও তীর্থ, পূর্বব মঠের শঙ্কর/- 
চার্যয বন ও অরণ্য, উত্তর মঠের শক্কঝাচাধ্য গিরি পর্বত ও সাগর এবং দক্ষিণ মঠের শহ্করাচার্ধয সরস্থতী 
পুরী ও ভারতী--দশনামী সঙ্গ্যাসীর এই দশটী নাম নিরুক্ত। এতম্মধো পশ্চিম মঠের শঙ্করাচাখ্যই 
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম সংশয়ের মীমাংসক | এই পশ্চিম মঠের শঙ্করাঢাধ্যই কাশী মছাসভার প্রধান 
সভাপতি ছিলেন। | 

এখন ভেজালের দিনে শঙ্করা চার্ষেও ভেজাল ধরিয়াছে। প্রাচীন পথভ্রষ্ট হইলে যে কদর কত 
কমিয়া যায়, এই শঙ্করাচার্যং তাহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । তথাবিধ শঙ্করাচার্ধ্য অবশ্ত উপেক্ষিত ও 
বিস্বৃত, বাঙ্জালার লোক আচার্য শঙ্ষরের পরবর্তী এই সকল শঞ্ষরাচার্ধোর সংবাদ বড় একটা রাখিতেন 
না?) কেন না॥ বন্ধ পুর্ব্বে আচার্ধা শঙ্করের প্রায় তুল্ামুল্ায বু অধ্যাপক এই ভারততুমি অলঙ্কৃত করিয়া 
গিয়াছেন। এখনও তথাবিধ অধ্যাপক ছুই একজন আছেন। কিন্ত কালবশে অনেকেরই ব্যবহার- 
দোষে সে প্রভাব ক্ষুপ্ন হইতে থাকে, ফলে এই সকল শন্বরের প্রভাব বিস্তৃত হয়। ইহার কারণ-_এই. 
সকল শঙ্করাচাধ! বিস্তায় বাঙলার অধ্যাপকগণের সমকক্ষ ন! হইলেও ত্যাগে আদর্শ-স্থানী। কিঞিত 
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কাঞ্চন মুল্যে বিক্রীত হওয়। আর লক্ষ মুদ্রা লাভের সম্ভাবন! সত্বেও অবিকৃত থাক, এই বৈষম্যের হেতু । 
কাশীতে দয়াননদীদলের প্রথম অভাদয়ে বিনি বিচার দ্বার] দল দলিত মথিত।(করেন, তীহারই বংশধর 
আজ সেই মতের সমর্থক, সুতরাং মতের মুল্য কতদূর! এই মহাসভার অঙ্গ একটী বিচারসভ! ছিল, 
সপ্তাহকাল বিচার হয় । বিচার, বর্তমান নবীনমতের অপসারণ । বিচার করিলেন বাঙ্জালার লোক ) 
সিদ্ধান্ত করিলেন বাঙ্জালার লোক ; অথচ তাহ! সাধারণের স্বীকারের জনা গুরুনুখী করিয়া--জগদ্গুয় 
শঙ্করাচাধ্যের মুখ হইতে বাছির করাইয়া সভায় ঘে'বণ! করিতে হইল । বাঙ্গালার সেই চিরগুরুতা 
বুঝবি অচির-পরাহুত ! বাঙ্ালার গৃহী গুরুর গুরুত1 বুঝিবা একেবারেই গ!-ঢাক দেয়--সঙ্নযাসী গুরুই 
গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হন৷ তাযাগাদি যে সকল মহনীর় গুণে গুরুত্ব জন্মে, সেই সঙ্চল আয়ত্ত কারতে না 
পারিলে বাজালার এ অঙ্গবৈগুণ্য অপসারিত হইবার নছে। 
আর একটী সর্বনাশের কথ] হইতেছে-_গৃহুবিবাদ । পূর্বেই বলিয়ান্ছি--পূর্ববকালীন অস্মুর- 

ভাবে অভনিবিষ্ট ব্যক্তিরাই আমাদের ইষ্ট বদ্ধবান্ধবরূপে প্রাহ্ভূতি হইয়! গুভকাধ্যে অনিষ্ট সাধন 
করিতেছে। এখন সকলেই বলিতে চায়-_-আমি বড়, এই বড়ত্ব ব্যাহত হইলেই যত জঞ্জাল। তখন 
দেশের কার্ধে তাহাদের দৃষ্টি আদৌ থাকে না, একজনকে পণ্ড কারিয়।৷ অপরে মহিমমণ্ডিত হইতে চা়। 
এমনই অন্ধ হুর যায় যে, ছলে চাতুর্যে বলে কৌশলে শিষাঁ গুরুকে, পুক্র স্থানীয় বাঞ্তি পিতৃতুলা 
অভিভাবককেও পর!ভূত করিতে প্রয়াস পাঁয়। এই ভারতের বক্ষে কত কংগ্রেদ কমিটি--আমুটি 
খাসুট হইয়৷ যইতেছে, ফলে কিন্তু সেই চিরাচরিত মারামারি কাটাকাটি । কিন্তু শঙ্করের অপার 
করুণায় কাশীর মহা সভায় সে সকল হুইতে পারে নাই, ইহ! পরম সৌভাগোর স্থচনা। এই মহাসভায় 
তারতের সমস্ত প্রান্তের মহ!মহাপগ্ডিত, রাজা মহারাজ, বিষয়ী জমিদার সকলে, শাস্তভাবে প্রকৃত 
ন্নেশের কাধ্যে যোগ দি সভার স!ফল্য সংবিধান করিয়াছেন। 

সভাপাত দ্বারবঙ্গাধীশ পাচলক্ষ ও নাথদার মহারাজ এক লক্ষ মুদ্র। দানের গ্রতিশ্রতি দিয়াছেন। 
প্রস্তাৰ হইয়াছে-_এই অর্থ দ্বারা একটী বিশুদ্ধ সংস্কৃত বিশ্ববিষ্তালয় স্থাপিত হুইবে। সত্য সত্যই বদ 
কালেজী বিশ্ববিস্তালয় না হইয় সেকেণে বিশুদ্ধ বিশ্ববি্ালয় হয়, তবে বিশ্বমঙ্জল অবশ্ুস্তাবী। শিক্ষা 
সংস্কার বাতীত বর্তমান কুসংস্কার ঘে অপসারিত হইতে পারে না, ইহা আমরা বহুবার বলিয়। 
আসিতেছি। ত্রহ্ষপাদেবের কপার তাহাই হউক, ইহাই প্রার্থনা । - 

মহামহোপাধায় পর্িতপ্রবর ভীযুক্ত. পঞ্চানন তকরত্ব, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর তে লক্ষণ 
শীন্ী এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অনন্তর শাস্ত্রী গ্রভৃতি ধর্শপ্রাণ পঞ্ডিতগণের 
এঁফাস্তিক প্রযত্ে এই মহসভার সৌকর্ধয সমাহিত হইয়াছে । তর্করত্ব মহাশয় মাসাধিককাল ফোগে 
ভূগির অত্যন্ত কাতর হইর়াও সভার কার্যে কিছুমাত্র কাতর হন নাই। সভার প্রথম দিন তীহাকে: 
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ধরাধরি করিয়া বক়্ৃতা-বেদীর উপর একটাীবার মাত্র বসান হইয়াছিল! কিন্তু তিনি সেই অবস্থায়ও 
যে ভক্তিম!খ! উচৈঃস্বরে বরক্মণ্যদেবের উদ্দেশে দেশের শাস্তি গ্রার্থন! খরিয়াছিলেন-_যে বিশুদ্ধ স্বরে 
সেই স্ুবৃহৎ সভার থকগ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পথ্যস্ত বন্কত-_দর্শকগণের হৃদয়তস্ত্রী শবিত হইয়াছিল-_ 
তাহ। প্রকৃষ্ট প্রাণের পরিচায়ক | এইরূপ অকুত্জিম কল্যাপাকর্ষণ জনে জনে থাকিলে জগৎ পুনরায় 
মঙ্গলময় হইতে পারে। 

গৌরীপুরের বদান্ত জমিদার শ্রীবুঞ্ধ ব্রজেন্ত্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশর বন্ছবায়ে বঙ্গাগত 
অধ্যাপকগণের পাথের ব্যয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেকেরই সভাদর্শন, আনুষঙ্গিক কাশী- 
দর্শনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। হুঃখের বিষয়-_কলেরার ভয়ে অনেকেই কাশীর সূর্যগ্রহণ দর্শনের সুযোগ 
পরিত্যাগ করিয়! সভা্তে প্রস্থান করেন। কালের ভয় কোথায় নাই? বরং মহাকালের কৃপায় 
কাশীতেই কালভয় নাই ; কিন্তু এই সামান্ত কথাট! যে স্মরণে আসিল না, ইহা! কালবিড়স্বনা বাতীত 
আর কিছুই নয়। 

সভারস্ডের পুর্ব চগ্ডীপাঠ যাগ যজ্ঞাদি বহু পুণ্যানুষ্ঠান করিয়৷ সভার ভিন্তি প্রতিতিত হইয়াছিল। 
ধর্মের ভিন্তি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলেই যে মা জগদশ্ব। মুখ তুলিয়া! তাকাইবেন, তাহাতে অন্থমাত্র সন্দেহ 
নাই। পুণাক্ষেত্্রে ত্রাঙ্ষণ পগুতগণের এই পবিক্র সম্মিলন ভারতুবাসীর অশেষ কল্যাপের কারণ হউক, 
ইজাই আমাদের প্রার্থনা । 


২। হিতবাদী 


বন্তধমান বৎসরে কাশীধামে যে ঝদ্ধণ-মহা সম্মেলন হইয়! গেল, ভারতের ইতিহাসে তাহার গুরুত্ব 
অত্যন্ত অধিক, তাহাতে আর সন্দেহে নাই। এ কথা সত) যে এখনও ভারতের হিন্দুগণ শান্ত 
্রাঙ্গণগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকেন। ইহা! ভিন্ন যতি সঙ্লাসী এবং মঠাধীশদিগের গ্রভাবও হিন্দু- 
সমান্দের উপর নিতাস্ত' অল্প নহে, বরং অত্যন্ত অধিক । -সেই রক্ষণশীল ব্রাঙ্গগসমাজের প্রায় ছুই 
হাজার প্রতিনিধি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমবেত হুইয়! ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে একমত হইয়া! ধদদি 
কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা! হইলে তাহাকে উপেক্ষ। কর! কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে ন|। 
কাশীর এই মহাসম্মেলনের একট] বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে ভারতীয় হিন্চুসমাজের সকল সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধিরাই উপস্থিত হুইয়াছিলেন। এমন কোন সম্প্রনায় নাই, যে সম্প্রদায়ের প্রাতিনিধি স্থানীয় 
ব)ক্তির এই সতায় উপস্থিত ন/ হইয়ছিলেন। ভারতের বহু স্থানের খ্যাতনামা পঞ্খিতমণ্ডলীর 
অধিকাংশই এই লন্মেশনে উপন্থিত হইয়াছিলেন। বাঙজালাদেশ হুইতেও প্রায় পাচশত ত্রাক্মণ পণ্ডিত 
এই সভা গিক়াছিলেন। ইহা ভিয্ন বল্সভাচারী, শক্ষরাচাধ্যের মতাবলম্বী,- নিথার্ক, রামানুজ গ্রভৃতি- 
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প্রবর্তিত ধর্সম্পরদায়ের ধর্াচার্/গণ্, এমন কি নিরঞ্জনীয়া। ও নির্বাণীর! দলের সঙ্গযাসিগণও এই সভার 
শোভাবর্ধান ও বৈচিত্রা সম্পাদন করিয়াছিলেন । ইহা! ভিন্ন সভাস্থলে গৃহী স্দস্তের ও সভোর সংখ্যাও 
নিতান্ত অল্প ছিল ন!। সভান্থলে এক সঙ্গে প্রায় ছয়, সাত হাজার লোক বসিয়৷ এবং দাড়াইয়৷ ছিগেন। 
ইহ! ভিন্ন সভান্থলে দোক ক্রমাগতই যাইতে ও আসিতেছিধেন। ফলে এই সভায় যে বিপুল জনসমাগম 
হইয়াছিল, তা! কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কাশীস্থ অতি প্রাচীন ব্যক্তিগণের 
মুখে শুন! গেল, এত বড় বিরাট সভ! তাহারা কাশীতে কখনও দেখেন নাই। 

বিচার সভ1 কয়েকদিন ধরিয় চলিয়াছিল । আমর! এ প্রবন্ধে সে সভা সম্বন্ধে কোন কথাই 
বলিব ন!। সে সভায় বিশেষজ্ঞ পঙ্ডিত ও শান্ত্রদর্শী মহাত্মগণের পরস্পরের ষধ্যে বিচার হইয়াছিল। 
বর্মন সময়ে হিন্দুসমাজে যে জটিল সমন্তার উত্তব হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রের নির্দেশ কি, তাহারই 
বিচার হুইঘ়াছিল। তাহার! যে সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সাধারণ সভায় তাভ1 প্রকাশ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল। সভাস্থলে সকলে নির্বাক ও নিম্পন্মভাবে সেই সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। সভার 
অনেক বন্দোবস্তের অভাব ও ক্রুটি সত্বেও যে সকলে চিত্রাপিতের স্ায় সেই সিদ্ধাস্তগুলি শুনিয়াছিলেন, 
ইহাতে উপস্থিত ব্যক্তিগণের এই সভার কার্ধ্য বিষয়ে এীকাস্তিকতার এবং শ্রক)মতের বিশেষ পরিচয় 
পাওয়! গিয়াছিল। রর 

এই সাধারণ সভা আরদ্ধ হইবার পুর্বে ১৯শে কার্তিক সোমবার .বদ দইয়1 যে শোভাযাত্রা 
কর! হইয়াছিল তাহা লোকের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল। হিন্দু সমাজের চতুরাশ্রমের 
লোক লইয়৷ এই শোভাধাত্র! করা হয়। এই শোভাধাঞ প্রায় এক মাইল বিস্বৃত ছিল | বড় বড় 
মঠাধীশ মোহাস্তগণ, দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ, কিষণগড়ের মহারাজ, নাগ! সন্নযাসী, গৃহী ব্রাক্গণ 
পঞ্ডিতগণকে লইয়৷ এই শোভাযাত্রা পুণাভূমি বারাণসীর রাজপথ বহিষ়া চলিয়াছিল। পার্শ্ব গৃহ 
হইতে নারীগণ এই শোভাধাআকারীদিগের উপঃ পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন। : বারাণলীতে এরূপ 
শোভাবা। ইহার পূর্বে আর কখনও কেহ দেখেন নাই । বন সহম্র লোক এই শোভাযাত্রায় যোগদান 
কনিয়াছিলেন। ১ 

কাশীনরেশ এই মভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। তাহার পুত্র তণীয় পক্ষ 
হইর! তাহার অভিভাষণ পাঠ করেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ বাহাছর এই মহতী সভার পভাপতি 
হইয়াছিলেন। তিনি মৈথিণী ব্রাঙ্ধণ এবং রক্ষণশীল দলের নায়ক । তিনি যে অভিভাষণ পাঠ 
করিয়াছিপেন, তাহা অতি সুন্দর হুইয়াছিল। তাহার অভিভাষণের সারকথ। এই যে ব্রঙ্গণগণই হিন্দু 
সমাজের নার়ক। শ্রাক্ষণগণই চিরকাল হিন্দুধর্টের এবং হিন্দু জাতির এই টশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া 
আলিতেছেন। কেবল আধ্যাত্মিক দিক দিয়াই যে ব্রাঙ্গদগণ হিন্গুসমজকে রক্ষা করিয়া আসিতে- 
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ছেন তাহা! পহে, পরন্ত পাধিব কল্যাণের দিক দিয়াও ব্রাঙ্গণগণ হিন্টু সমাজকে রক্ষা করিয়া! আমিতে- 
ছেন। উদাহরণ স্বরূপ ম্বহারাজাধিরাজ পুরাণাদি শান্তর হইতে অগন্তা, বশি্ঠ, দ্রোণাচার্না, পরশুরাম 
প্রভৃতির উল্লেখ করিয়! বলিয়াছেন যে, খন হিন্দুসমাজ অত্যাচারী রাজগণের অতা1চারে প্রগীড়িত 
হইয় উঠিয়াছে, সেই সময়ে ব্রাঙ্মণগণই অস্ত্র ধারণপূর্র্বক সমাজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
বর্তমান সময়ে এই ব্রাঙ্মণ-সমাজের উপর নানাদিক দিয়া আক্রমণ হইতেছে । আমাদের দেশীয় সমাজ- 
সংস্কারকগণ বলিতেছেন যে, ভারতের ব্রাঙ্গণগপই সমাজ-সংস্কারের ঘোর বিরোধী, সর্ববিধ উন্নতির 
বাধাগ্রদানকারী, এবং অকর্ধণ্যতার প্রশ্রয়দাতা । এই সম্প্রদায় সর্ববিধ উন্নতির অন্তরায় এবং 
সর্বপ্রকার সংস্কারের বিরোধী । পক্ষাস্তরে ওডায়ারী সম্প্রদায়ের ইংরাজগণ প্রকান্তেই বলিয়। থাকেন 
যে, ব্রাঙ্গণগণ ভারতে ইংরাজ-শাসনের বিরোধী, তাহারা তাহাদের পূর্ব ক্ষমতা এবং গৌরব রক্ষা 
করিবার উদ্দেশ্তেই বৃটিশ শাসনের ঘোর বিরোধিতা করিতেছেন। ইত্যাদি ফলে ক্রাঙ্গণ সমাজ 
বিভিন্নদিক দিয়া বিভিন্ন ভাবে আক্রান্ত হইতেছেন। 

এইকপ অবস্থায় ব্রাহ্মণগণের আর হাঙ্জামা-বিমুখ ও নিশ্চেষ্ট ভাবে থাক। উচিত নহে । সমাজের 
ও দেশের হিতৃপাধন করিবার জঙগ্ত তাহাদের সঙ্ববদ্ধ হইয়| কার্য করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। 
যাাতে ভারভীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নই ন! হয়, যাহাতে সনাতন ভাবধারা অক্ষুণ্ন থাকে, তাহার জন্ত 
তাহাদের দর্বতো'ভাবে চেষ্ট। কর! কর্তব্য। ভারতীয় বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভায় অহিন্দু হিন্দু সদহাগণ 
যাহাতে হিন্দুদের বৈশিষ্ট পদদলিত করিতে সমর্থ না! হয়েন, যাহাতে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্টা-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ 
মুসলমান, খৃষ্টান গরভৃতি সম্প্রদার হিন্দুর ভাবধারা নিরোধ করিবার জন্ত আইন প্রভৃতি প্রণয়ন কঠিতে 
সমর্থ না হয়েন, যাহাতে হিন্দু ধর্মের মর্দজ্ঞ সদন্তগণ বছ সংখায় বাবস্থাপক সভার সন্ত হইতে পারেন, 
তাহার ভন্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিগণের সঙ্ঘবন্ধ হইয়া! বিশেষভাবে চেষ্টী কর) আবশ্তক হইয়া উঠিগাছে। 
বর্তমান সময় আন্দোলনের যুগ । এ যুগে নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। সুতরাং আত্মনক্ষার জন 
স্রাঙ্মণদিগকে সঙ্ববন্ধ হইতেই হইবে। ইত্যাদি। মহারাজাধিরাজের এই বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই 
বিশেষ সন্ত হইয়াছিলেন। সভাস্থল হইতে ঘন ঘন আনম্মধবনি উদ্থিত হুইয়াছিল। ূ 
* এই ব্রাহ্মণ-মহাসন্মেশন রক্ষণশীল হিঙ্দুদিগেরই মহাসভা । আমর! সম্পূর্ণ ঃক্ষণশীল না হইলেও 
এই সভার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারি নাই। অজ্ঞ রক্ষণশীলঙ| সময় সময় অনেক দোষের 
আকর হইলেও সমাজ এবং ধর্ম বিষয়ে সকল পক্ষের কথা বিশেষ ভাবে বিবেচন। এবং বিচারপূর্বক 
আমাদের ধীরে ধীরে সংস্কার পথে অগ্রসর হওয়। উচিত। আমর! সংস্কারের পক্ষপাতী সত্য, কিন্তু 
বৈশিষ্টাকে একেবারে বিলুণ্ত করিয়া! সমাজ-সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী নহি । কাশীস্থ বিচারসভ. ও 
সাধারপসভার মস্তব্যাদি সম্বন্ধে আলোচন! করিয়া! এবং তথায় সমবেত জনসাধারণের কথাধার্ত৷ গুনিয়! 
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আমাদের ধারণ! জন্মিয়াছে যে, হিন্দু সমাগের প্রধান সংস্কার, (ববাহ-সংস্কারকে আক্রমণ করিয়! সমাজ- 
সংঙ্কারকগণ (হন্দু সমাজে যে বিক্ষোভের স্থষি কারয়াছেন,--তাহারই ফলে অজ হিন্দু সভ্যতার মুণ- 
কেন্দ্রীয় ধামে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের এই মহতী সভ। আহত ভহয়াছে। দশাহমেধের ঘাটে এরং কাশীর 
অন্তান্ত বহু স্থানে, যেখানেই নান! প্রদেশের বহু লোক সম্মিলিত হুইয়া এই সত্তার কথা আলোচনা 
কারয়াছেন; সেইখানেই প্রায় সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, যদি সর্দার বিল আইনে পরিশত হয়, 
বদি ডাক্তা্ গৌরের (বখাছ বিচ্ছেদ বলের অন্ন্ধপ কোন বিল ভবিষ্যতে ভারত নর্ষীয় ব্যবস্থ'-পরিষদে 
উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়,_-তাহ! হইলে হিন্দু ধর্মের সকল গ্রন্থি শিখিল হইয়া যাইবে,__যুরোপের স্তায় 
ভারতে গার্থ) শাগ্ডি বিলুপ্ত হইবে, দেশে অতি শীস্রই “কল্প নিয়নেট মারেজ” এবং “ট্রায়াল ম্যারেজ” 
প্রবর্তিত হইবে। বৌদ্ধ ধঙ্ধের প্লাবনে হিন্দু সমাজের যে ক্ষতি হয় নাই, এই পাশ্চাত্য ভাবের প্লাবণে 
তেপেক্ষা হন্দু সমাজের বনু গুণে অধিক ক্ষাত হহবে। যে সকল কক্পনাপ্রবণ ব্যক্তি এই কথ 
বলিয়াছেন, তাহার। হয়ত ইহার কুফল অত্যন্ত অতিরাঞ্চত আকারে দেখিয়াছেন, 'কন্ত এ কথাও সতা 
ধথন ইউরে!পে বিবাহবিচ্ছেদ আইনবঙ্গে সুকর কর! হইয়াছিল, তখন তাহার ফণগ এরূপ !বষময় হুছুবে, 
তাছ। অনেকেই মনে করিতে পারেন নাই । কেবণ ধর্শযাজকগণই সে কথ। বলিয়াছিলেন। 

কিন্তু তাই বলির! আমরা কোন মতেই কঠোর রক্ষণশীলঙার সমর্থন করিতে পারি না। রক্ষণ 
শীলত। সমাঞ্কে আতিষ্ট করিয়। রাথে। উহা উন্নতির প্রতিরোধক, তাহ। আমর মুক্তকণে স্বীকার 
কাঁর। পক্ষান্তরে আমর। উদ্দাম সমাঞ্জ-সংস্কারেরও সমর্থন করি ন।। হিন্দু সমাজের বৈশিষ্টা, কৌলিক 
অবদান, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত সাধনা, প্রভৃতি সমস্তই বিসর্জন দিন৷ একেবারে পাশ্চাণ্য সভ)তার 
মুগতৃষ্কার দিংক খরবেগে ধাবিত হইবার আমর! পক্ষপাতী নহি । ন্সতীতের সহ্তি সঙ্গাত কাখিয়! 
ভবিষ্যতের উন্নতি পথে চল। আবশ্তক | রুষিয়া এখন হহা মুক্তকণ্ঠে ত্বীকার করিতেছে । সেই জন্ত 
অ।মরা বাল্য বিবাহের সমর্থক ন। হইলেও রায় সাহেব হারিবিলাস সর্দার বিলের কোন মতেই সমর্থন 
করতে পারি ন। এবং ডাক্তার গৌয়ের বিবাহ-বিচ্ছেদ বলের তীব্র প্রতিবাদ কারয়াছিলাম। আমাদের 
বক্তব্য এই যে, যে জাতি অর্তীত অবদান ও যুগধুগান্তর ব্যা(পনী সাধন। ও সভ্যতা নাই, সে জাতির 
'সমাজ-সংস্কার যত শীন্্ সম্পাদিত হইতে পারে, যে জাতির সহিত সহন্র সহল্র বৎসবব্যাপী একট 
সভ্যত। ও সাধন জড়িত রাহয়াছে সে জাতির সমাজসংক্কার তত ক্রুত এবং প্রখরভাবে সম্পাদন কক 
সঙ্গত নহে । কারণ অতীতের সাহুত মানুষের দৈহিক ভাব ও মানসিক সংস্কার বিশেষ ভাবে বিজড়িত 
হইয়। উঠে। সেই অভীত অবদানের অবধারণ ও চলাচল বিচার করিস! তবে ভবিষ্যতের পন্থা! নির্দেশ 
'ক্করিতে হইবে । সেই জন্তু আমাদের মনে হয় যে, অতীতের পক্ষে ওকালতি করিবার জন্ত যেমন 
রক্ষণশীল দলের প্রয়োজন, ভির সভ্যতার ও আদর্শের সংঘর্ষ এবং যুগভেদে ভিন্ন প্রভাবের সম্পাতে 


অধিল-ভারত-বাদ্গণ-»হাপশ্মেলন ৩২৭ 


যে অভিনব অবস্থার স্যষ্টি হয় তদনুসায়ে অভিনব বাবস্থা করিবার জন্ত উদ্নতিশীল দলেরও সেইরূপ 
প্রয়োজন। সুতরাং আমরা উভর সম্প্রদায়েরই প্রয়েজনীয়তা পূর্ণমাত্রায় অনুভব করি । কেবল কোন 
পক্ষেরই গৌঁড়ামী সহ করিতে পারি না। রক্ষণশীল দলে যেমন কতকগুলি গৌড়া আছে, উন্নতিশীল 
দলেও সেইরূপ কতকগুলি পাশ্চাত্য সভাতার ও প্রতিষ্ঠানের গোঁড়া আছে উভয় দলই তুলাভাবে 
বর্জনীয় । বরং শোষোক্ সম্প্রদায় অধিকতর ভীষণ । 

সংস্কারক মানের মাত্রাজ্ঞ।ন থাক। আবশাক । কতদূর অগ্রসর হইলে অতীতের সহিত সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন ন! হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, অতীত বহুদর্শিতার সাহাষ্য লইয়া তবে আমাদের ভবিষ্যতের 
বাবস্থা করিতে হটবে। সেই জন্ত ভঠকারী লোঁক দ্বার| সমাজ সংস্কার হইতে পারে না। ধীর বুদ্ধি 


লোক দ্বারা উহ! সম্পাদন কর! বিধেয় । 


৩। আত্মঘাতী ব্রাহ্মণ সমাজ 


আোঁতহীন জলাশয় চিরকাল একই ভাবে সিদ্ধ, নির্মল, পানীর জল দান কবিতে পায়ে না। 
ক!লে কালে তাহাতে আবর্জন! নিক্ষিপ্ত হয়! উহার জল দিত, কলুধিত হইয়া! পরিণামে একেবারে 
অপেয় হইয়! উঠে। সেই জন্ত মাঝে মাঝে জলাশয়ের পঙ্কোন্ধার করা একাস্ত আবশ্তক হুইয়। পড়ে। 

আমাদের সনাতন হিন্দু সমাজ আজ আৌতহীন জলাশয়ের স্তায়ই বিষাক্ত পঙ্কিল হইয়! উঠিয়াছে। 
কত শান্তর, কত বিধিনিষেধ, কত আচার বিচার, কত কুসংস্কারের আবর্জনাত্তপ আজ এই সহত্র যুগ 
বৃদ্ধ সনাতন হিন্দুসমাজকে মন্ুষ্যবাসের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। 

একদিন ছিল বখন বর্ণীশ্রম ধর্মই হিন্ুসমাজকে জাগ্রত, জীবন্ত রাখিয়! সকলের শ্রদ্ধা সন্ত্রম 
অর্জন করিয়া আসিয়াছে ? শিক্ষায় দীক্ষা, সর্ববিষয়ে স্থপণ্ডিত ব্রাদ্ষণসমাজ সমগ্র হিন্টু সমাজকে 
অঙ্গুলি হেলনে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করিয়! আসিয়াছে । কিন্তু আজ সুহত্াধিক বর্ষ পরে সেই ব্রাহ্ণ- 
সমাজ আর -নাই। শিক্ষার্ীক্ষাহীন, শান্জ্ঞানবীন, আচারসর্ধন্ব, কুসংস্কারাপর, সন্ধীণর্মন।, 
শ্েষ্ঠত্বাভিমানী, ত, পঞ্ডিত-মূর্ধের দ্বার! কোনো সমাজ পরিচালিত হইতে পারে না, কোনো সমাজের 
কল্যাণ বিধান করা যাইতে পারে না। | 

আজ আমাদের হিন্ুসমাজের সেই ছু্দশাই হইয়াছে । অগণিত জনসমাজ অশিক্ষায় কুশিক্ষা়, 
জন্ধবিস্বাস ও শান্্রতরে ভীত, জর্জরিত । স্থার্থোন্ধত শ্রেষঠত্বাভিদানের অত্যাচার আমাদের হিন্ু- 
সমাজকে তীর, নিস্তেজ, তূর্বল, পঙ্গু করিয়! রাখিয়াছে । কিন্তু অধঃপাতের শেষ সীমায় আসিয়! ধ্বংস 
ভঙ্মীতৃত হই! যাইবার পুর্ব মুহূর্তে শবদেহে চৈতত্ভ ফিরিয়া আসিয়াছে, কষ্কালের ভিতর আজ মত্ত 
হতীয় বল, সিংহের বিক্রষ দেখা দিগ্নাছে। . তাই আজ দেখিতেছি--দ্িকে দিকে. সত্যেন স্থিত 


হু বীরড়ূমি 


অসত্যের ; প্রবলের সহিত তুর্বালের ) স্বাধীনতার সহিত প্রতৃত্বের ; হিংসার সহিত অহিংসা'র ) ভগ্ডামির 
সহিত সংস্কারের তুমুল সংগ্রাম বাধিয় গিয়াছে । ] ্ 

অ'্ঘাতের পর মাঘাত খাইয়া সনাতন হিম্দুসমাঙ্গ আজ মরণের তীরে দীড়াইয়া সচেতন হইয়া 
বুঝিতে পারির়াছে কাপুক্ষের মত নিশ্চেষ্টভাবে পড়ির] থাকিলে তাহার ভাগ্যে মুহা অনিবার্ধয। তাই 
সেআজ আত্মরক্ষায় দৃঢ়স্ল্ল হইর আত্মসংগঠনে মনোনিবেশ করিয়াছে । কিন্তু ব্রাহ্মণসমাজ | 
তুমি আজ শত চেষ্টা করিয়াও তাহার এই নব-প্রবুদ্ধ ম্মাত্ম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে বাধা দিগ্না তাহাকে 
প্রতিহত করিতে পারিবে ন।। সে দুশ্চেষ্ট। যদি করিতে যাও তবে তোমারই আত্মহত্যার পথ পরিস্কার 
তুঙ্জগি নিজের হাতেই করিয়! জাইবে, ইহ! স্থির জানিয়ে।। 

শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে অত্মহত্যার জন্ত নয়, আত্মরক্ষার জন্ভই। তুমি 
আজ পিভৃপিতামহের দোহাই দিয়, স্ততিশাস্ত্রের প্লোকসমষ্টি আওড়াইয়! আচার বিচারের ব্যাথ্য। 
করিয়া ষতবিধ চেষ্টাই কর না কেন, তোমার শ্রেষ্টত্বাভিমানের সৌধচুড়া, আজ্ঞ ই সতোর সহিত 
অসতোর সংগ্র!মে তাহ! ধুলিবিলুষ্ঠিত হইবেই হুইবে। | 

সম্প্রতি কাশীতে ষে ব্রাহ্মণ-মহাসন্মেলন হয়! গিয়াছে, তাহাতে দ্র।বিড়ের ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতের দল 
ফতোয়। জারি করিয়াছেন যে ৮ হইতে ১ বতসরের মধো কন্তারু বিবাহ দিতেই হইবে। ত্রাঙ্মেগেতর 
জাতির কন্ঠা বিবাহের পুর্বে খতুমতী হইলে গ্রারশ্চিত্ত না করিয়া তাহার আর বিবাহ দেওয়া চলিবে 
না; আর ত্রাহ্মপকুমারী খডুমতী হইলে তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত করিবারও অধিকার নাই, সে 
একেবারেই পতিত হইবে! 

বর্তমান যুগে ষে ব্রাঙ্মণ-সমাজ এ হেন বিধিনিষেধের প্রবর্তন করিতে শুযাস পায় তাহাকে 
আত্মঘাতী সমাজ বলিব না তা কি বলিব? 

শুদ্ধি সংগঠন, অল্পৃশ্ীত! দুরীকরণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন-_ইহাদের সকলগুলিই আজ ধ্বংসোন্ুখ 
হিন্দু সমাজকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে । দেশের এবং জাতির কল্যাণ 
বাঁচার! কামন! করে তাহার! এই সকল সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ কোন কারণেই করিতে পারে বলিয়। 
আমাদের ধারণ! হয় না। কিন্তু তথাপি দেখ! যায় হতভাগ্য ভারতবর্ষে এমন আত্মঘাতী, দেশদ্রোস্বী, 
সমাজদ্রোহী, ধর্শধবজী পণ্ডিতের অভাব নাই! ইহা! বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়। 

সেই ব্রাঙ্গণ-মহা-সম্সেলনে ইহাও বল! হইয়াছে যে-_“আমারদের সাতকোটা অন্পৃষ্ত অপেক্ষ। 

যবনের! শ্রেষ্ঠ!” হায়, পণ্ডিত মূর্খের দল! তোমাদিগকে আঁজ বলিতে ইচ্ছা করে-_ওগে! ব্রাক্মণ 
সমাজ! | 
.. সাত কোটি সম্তানেরে হে পাগডিত্যাতিমা'নি, রেখেছ অন্পৃণ্ঠ করে, মানুষ কর নি। 


অখিল-ভারত-ব্রাঙ্মণ মহাসম্মেলন ৩২৯ 


এই উপলক্ষে সু পপিদ্ধ প্রতিহাসিক পণ্ডিত সতাচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি সংক্ষেপে উদ্ধৃত 
করিয়! আমাদের প্রবন্ধের! উপসংহার করিব। তিনি বলিয়াছেন “অতীতের কথা না হয় নাই 
বলিলাম, এই যে সেদিন মন্দিরের উপয় আক্রমণ হইয়াছিল, তখন মন্দির রক্ষার্থ নিজের প্রাণ লইরা! 
থেল! করিয়াছিল কাহারা ? আমাদের অন্পৃশ্ঠ ভাইর! ! হে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলনের ধুরদ্ধর সদস্যবৃন্দ ! 
আজ সাঁতকোটা ভাইকে সমাজ শরীর হইতে কাটিয়। দিয় পৃথক করিয়ে। না, সমাজ হত্যা করিয়ে! 
না; ইহাতে তোমাদের কল্যাণ হইবে না” ভগ্রদূত--১ল! অগ্রহায়ণ 


৪) সাধন 


কুমিল্লা, ভিট্োরিয়া কলেজের অধাপক সাধন1-পন্রিকার সম্পাদক জ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম্, ঞ 
মহাশয় “'সাধনা-পত্রিকা'র লিখিয়াছেন__“কাশীতে অখিল-ভারতীয়-ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের অধিবেশন 
হইয়! গেল। সম্মিলনের নামট] খুব জীকাল হইয়াছে, লোকে মনে করিবে, সমগ্র ভারতের বিভিন্ন 
স্থানের বিভিন্ন শ্রেনীর ব্রাহ্মণগণের প্রতিনিধিই ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। আসলে কিন্তু এক- 
মতাবলম্বী _সংস্কার-বিবোধী- মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ এবং তাহাদের অনুচরগণ বাতীত অপর কেহই নাকি 
ইহাতে প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই | প্রবেশের এবং বিচারপদ্ধতির নিয়মাবলীর চাতুধ্যে দেশের 
সমাজের এবং ধর্মের হিতকামী উদ্ারচরিত পণ্তিতমগ্ডলীর প্রবেশ অসম্ভব হুইয়াছে। সম্মিলনীর 
সিশ্কান্তও অতি অপূর্ব হইয়াছে । একটা নমুনা! দিতেছি। প্রশ্ন উঠিল__হিন্দুসমাজের অস্ত্যজ জাতি 
এবং ষবন-- এ ছুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? সিদ্ধান্ত হইল--ববন শ্রেষ্ঠ, কারণ, অস্ত্যজ জাতি অস্পৃর্তী। 
যবন অম্পৃ্ নে !! আর নমুনার প্রপ্নোজন লাই; এই একট! নমুনা হইতেই ব্রাদ্ধণ-সম্মিলনের 
মনোভাব ও গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে। হায় ব্রাঙ্গণ ! হায় হিন্দুসমাজ !” 

*ভারতবিখ্যাত ভঙ্ভিশাস্ত্রব্যাখ্যাতা গ্মরিত্যানন্দ বংশীয় গ্রতুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত গ্াপগোপাল 
গোস্বামী সিদ্ধাস্তরত্ব” মহাশয় 'সাধন।' পত্জিকার পপ্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক” । 


মন্তবা, সংবাদ ও বিবিধ 
২৬। শরৎ-সন্বর্ধনা 


গত ৩১শে ভাদ্র (১৩৩৫) কলিকাতা ইউনিভািটি ইন্ট্টিটিউটু ভবনে স্ুগ্রসিদ্ধ উপন্তাসিক 
শ্রীযুক্ত শরৎচন্ত্র -চট্টোপাধায় মহাশয়কে বঙ্গের সাহিত্যশিয় বাক্তিগণ বিশেষভাবে অতিনন্দিত 
করিয়াছেন। শ্রীমতী নিরুপম! দেবীর রচিত নিয়ের গানটি গীত হইয়াছিল 
তুমি যে মধুকর কমল বনে 
আহরি আন মধু আপন মনে 
ক্ষণিক ব্যথ! আর চকিত হাসি 
গোপন বেদনার অমিয় রাঁশি 
কর তা সবাকার পরম আপনার 
ক অমর কর সেই চরম ধনে। 
হে গুণী এ তব ইন্দ্রল্লাশে 
রচিলে মৌচাক অন্তরালে 
কত যে মধু তার কতেস্ুধা 
কেমনে মিটালে যে পরম ক্ষুধা 
মধুপ দলে দলে মিলন তার তলে 
মোহিত হল তার! সঙ্গোপনে 
তুমি বে মধুকর কমল বনে 
অভ্যর্থন-সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী । তিনি বণেন-.. 
বাজলায় যে যথার্থ পাঠকসমাজ গড়ে উঠছে, আজকের এই বিরাট সভাই 
তার প্রতাক্ষ-ও প্রকৃষ্ট গ্রমাণ। গুণীর পু্চাতে গুণীও ধন্য হয়, গুণভ্ভও ধন্য হয়। 
'বাঙ্জালী সমাজের যে বঙ্গ সাহিত্যে রুচি জন্মেছে, এ অতীব আনন্দের বিষয়। কারণ 


মন্তুবা, সংবাদ ও বিবিধ ৩৩১ 


অরুচি জিনিষটে শারীরিক হিসেবেও যেমন, মানলিক ছিসেবেও তেমনি জনস্বাস্থ্যের 
জক্ষণ | / 
স্ রঃ + রা 

এই বিংশ শতাব্দীতে যে সকল নব জাহিত্যিক্ক বাঙ্গালায় আহিভূর্ভি হয়েছেন, 
২, € রঃ 
তাহার মধ্যে শরৎচন্দ্র যে শ্রেষ্ঠ গুণী সে সম্বন্ধে নোধ হয় সকল সাহিত্যিক, পাঠক 
সমফ্ের সঙ্গে এক মত। তান্ততঃ জামার নিজের ম* যে তাই একথা মুক্তক:৯ স্বীকার 
নরতে মামি বিন্দুমাত্র কৃষ্টি ঠ নই! 


সর ৯৫. ০৪ 


শরগুচন্্রকে নিম্নলিখিত উপহার প্রদান করা ভইয়াছে । 

১। রৌপ্য নিম্মিত পত্রে হস্তীদন্ত নির্মিত আনরণী-যুক্ত মীন! করা শক্ষরে লিখিত 
মানপত্রঃ (২) সোনার দোয়াত ও কলম, (৩) রৌপ্যনির্গিত আ।লবোলা, (৪) 
রৌপানিশ্মিত পঞ্চপত্র, (৫) কৌপ। নিশ্মিত দুহটি চন্দনের বাটি, (৬) রৌপ্য নির্মিত 
থাল। (৭) গবদের জোড়। 

শরৎচন্দ্র আভনন্বনের ছুক্তবে যাহা বলেন, তাহার ছুঈটি অংশ নিয়ে উদ্ধত হইল--- 

নানা অনস্থা-বিপর্ধাযয় একদিন নানা বাক্তির সংঅআবে আস্তে হয়েছিল। তাতে 
ক্ষতি "ষ কিছু পৌঙয়নি তা নম, কিন্তু সেদিন দেখা যাদরক্ঈপেয়েছিলাম, তার সকল 
ক্ষতিই আমার পরিপূর্ণ কর দিছে । তাঁরা মনের মধো এই উপলবিটুকু রেখে গেছে, 
ক্রুটি, বিচাতি, অপরাধ ধর্মমত মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখান তার যে বস্তুটি আসল 
মান্সযস্প্ভাকে জাত! বলা যেছিও পারে--সে তার সকল অতাণ, সকল অপরা,ধর 
চেয়েও রড়। আমার সাহিতারচনায় তাকে যেন অপমান না কার। “হতু যত বড়ই 
হোক, মানুষের &তি মানুষের দ্বণ! জন্মে যায় আমার লেখায় কোনদিন যেন ন! এত বড় 
অন্যায় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকে তা আমার অপরাধ বলেই গণা করেছে, এবং বে 
অপরাধে আমি সব চেয়ে বেশী লাঞ্ছনা পেয়েছি) সে আমার এই অপরাধ । পাপীর চিত্র 
আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সব চেয়ে ঝড় এই. 
অভিযোগ । | 

এ ভালে। কি মন্দ আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক 


৩৩২ বীরভভূমি 


হয় কি না এ বিচার করেও দেখিনি-_শুধু সেদিন যাকে সত্য বলে অন্গতব করেছিলাম 
তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি । এ পত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কি। না এ চিন্তা আমার 
নয়, কাল বদি সে মিথ্যে হয়েও যায়--তা নিয়েও কারও সঙ্গে জামি বিষাদ করতে 
যাব না। | 


সঁ পৃ সঃ সঃ 


স্যপ্তির কালটাই হল যৌবন কাল-_কি প্রজাশ্থষ্টির দিক দিয়ে, কি সাহিত্যন্য্তির 

দিক দিয়ে। এই বয়স অভ্রিক্রম করে মানুষের দুরের দৃষ্টি হয় ত ভ্ভীষণতর হয়, কিন্তু 
কাছের দৃষ্টি তেমনি ঝাপসা হয়ে আসে । প্রবীণতার পাকা বুদ্ধি ছ্গিয়ে তখন নীতিপুণ্ণ 
কল্যাণকর বই লেখ! চলে কিন্তু আত্মভোল! যৌবনের প্রশ্রবণ বেয়ে ষে রসের বস্তু ঝ"রে 
পড়ে, তার উতসমুখ রুদ্ধ হয়ে যায়। আজ ৫৩ বছরে পা দিয়ে আমার এই কথাটাই 
আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই। অতঃপর রসের পরিবেশনে ক্রুটি যদি 
আপনাদের চোখে পড়ে, নিশ্চয় জানবেন তার সক্রল অপরাধ আমার এই তিপান্ন 
বছরের । 

- দেবানন্দপুর পল্লী-সেবক-সমিতি, বাজে শিবপুর এসোসিয়েশন, আনন্দ-মেল!, ছাআজগণের বক্ষিম 
শরথ-সমিতিও শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিয়াছে। 
| পনাবীস্বের তাপদ পুজারী* বলিয়া “আননদমেলা” নিয়োদ্বত অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন 


মানব যেখানে এক--যেখানে সে, শুধু আর তার আপনার আশা-আকাঙঙ্গগর, 
ক্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্কোচহীন নিত্য দেখাশোনা-_-ঘটনার তাস্তঃপুরে-_তুমি মানবকে দেখিয়া, 
তার খণ্ডতার মধ্যে, তার অপগিপুর্ণতার মধ্যে, তার অসহায় নিমেষের মধ্যে । সেই একটি 
নিমেষের অপরিপূর্ণতার ছিদ্রেপথ দিয়া তোমার তাপস মন আমাদের পরিপূর্ণ মানবতার 
আভাস জানাইয়! দিয়াছে । হে মানবের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তুমি ঘটনার ধুলি-ম্তরান রাজপথ 
হইতে আমাদের মনের চির-অয্লান অস্তঃপুরে লইয় গিয়াছ--তোমাকে প্রণাম ! 

জীবন ধেখানে আপনার জসীম রিক্ততায় আপনি বিচিত্র, যেখানে নিত্য তাহাকে 
আত্ম-প্রকাশের জম্য আত্মবিলোপ বরণ করিয়া লইতে হইতেছে--জীবনের সেই রঞ্- 
আহব তুমি দেখিয়াছ তার গ্লানি” মধ্যে, ত'ছার নিত্য ঘ্ল্দের মধ্যে, তাঁহার পরাজয়ের 


মন্তব্য, সংবাদ ও বিবিধ ৩৩৩ 


গৌরবের মধ্যে । জীবনের পথে হে চির-পান্থ, তুমি পথ হইতে আমাদের মনকে গতির 
দিকে ফিরাইয়া, তোমাকে প্রণাম! 
ঠ | সঃ ৫ ৫ 

নারী যেখানে আপন।র মহিমায় আপনি মহিমান্থিত1__-তার ক্ষণিকের বিচাতির 
বাহিরে, তার বন্ধনের ব্যর্থতার বাহিরে, তার অপ্রকাশের রিস্ততার বাছিরে--নারীর সেই 
রহস্যময় রূপ তুমি দেখিয়াছ। নারীর অসহায় নিরাবলম্বতার কণ্টক-হার খুলিয়! তুমি 
তাহাকে চেতনার মণিহার পরাইয়াছ, নারীত্বের ছে তাপসপুজারী,-তোমাকে প্রণাম । 

বাংল! যেখানে কাদিতেছে- আধার দেউলে, শুন্য মান্ঠে, জীর্ণ আচারে, ভাষাহীন 
মুক”--অওযানতার অহঙ্কাবে রিক্ত গাত্মহার! ; বিধবা বাংলার হে কথক-_কবি, তুমি 
আমাদের মনকে সেইখানে তীর্থযাত্রায় লইয়া গিরাঁডে--তোমাকে প্রণাম! 

বন্ধিম শরৎ-সমিতির অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক শ্রযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন-_ 

যে সংযম ও সুষম! শরগুচন্দ্রে পাই তাহা! না রাশিয়ান সাহিত্যে, না অন্য কোন 
সাহিতো আমর! দেখি । শরৎুচন্দ্রের বাহিরের চেহারা বিদ্্লেহীর মত, কিন্ত্ব যে সাত্বিকতার, 
যে বৈষ্ব-ল।লিত্যের অরূপ দেবতার আসন তাহার অন্তরে আছে তাহ! যেন আমার 
চোখ ন। এড়ায়। 

| ৬ দ ৬ | 

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় বন্তৃত! গ্রাসর্গে বলেন মানপত্রে বলা হইয়াছে থে 

শরগুচন্দ্রের “বাণী বিশ্বের নহে, বাংলার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার বাণী শুধু বাংলার নহে, 
বিশ্বেরও। সাহিত্যের কাজ রসস্থষ্টি, এবং প্রকৃত রসস্থ্ি হইলে তাহা বিশ্বের সকলের 
সম্পত্তি হুইয়৷ ঈড়ায়। শরৎচন্দ্র একজন প্রকৃত রসম্রষ্টা, কাজেই তাহার সাহিত্য শুধু 
বাংলার নিজন্য হইতে পারে না, তা বিশ্বের সম্পন্তি। বক্তার মনে হয় যে গালস্ওয়ার্দদ 
ও ডঙ্টরভক্ষির সঙ্গে তাহার নানাদিক দিয়! তুলন! হইতে পারে। ছাত্রদের পক্ষ হইতে 
বল! হয় যে শরৎচন্দ্র বাংলারই বিশেষ সম্পত্তি, যদিও অবশ্য বিশ্বের দাবী তাহার 
সাহিত্যের উপর আছেই, এই অর্থেই উহ! ব্যবন্ৃত হুইয়াছে। ... 
ছাত্র সমাজের অভিনন্দনের উদ্তরে শরৎচজ্জ বাহ। বলেন “বাঙ্গলার কখ।” হইতে নিল্সে তাহা 


উদ্ধৃত হইল | নট 


৩৩৪ [.. বীরভূমি 


শরৎচন্দ্র উত্তর দিবার কালে ব.লন যে বন্তত। দিবার নামে তাহার ভয় হয়, কিন্তু 
গল্প তিনি অনর্গল করিতে পারেন । তীহার যাহ। ঝলবার তাহা! উহার বইয়েই আছে। 
তিনি দেশকে সমস্ত প্রাণ দিয় ভালবাসিয়াছেন, তাহার ম্যালে রয়া, দলাদলি, দেষ গু৭ 
সবই । 'হতভাগ্য'দের অনেকে কথা আমি বলিয়াছ, হয়ত তাহার! যে তাহাদের কাজের 
জন্য দায়ী নয়. একথ! ঝঁলয়াছি বলিয়।ই অনেকের তাহার লেখা ভাল লাগ্রিয়াছে। প্লট 
ঠিক করিয়। আমি কখনো লিখিতে বসি নাই, চারব্রগুলিকে মনে আকিম্মা তাহাদেরই রূপ 
দিবার চেষ্টা! কয়াছে। শাহার পর তিন গল্পচ্ছলে তাহার সান্বহ্য জীবনের কথা 
বলেন। তিনি প্রথমে লেখ। আর্ত করেন আঠার উনিশ বছর বয়সের আগে। সেই 
সময়ের লেখা হইতেছে বঝড়দিদি, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি । তারপর তিনি বন্থক্কাপ ভুলিয়া যান 
যে ভিনি লিখিতে পারেন । নিরুপম। দেবী, বিভূতি ভট্ট, স্ুরেন গঙ্গেপাধ্যায়, উপেন্তর 
গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি তাহার সেকালে গল্প লেখার চেলা ছিলেন, ফণীন্দ্র পাল মহ]শয় 
যখন 'বমুন।' কাগজ দুই শত টাকায় কিনিয়। লহয়া তাহাকে লেখার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, 
তখন তিনি বাংল! সাহিতোর খোণ্জ খবর বড় বাখিতেন* না। গান বাজন| করিয়া ছাঁব 
আকিয়৷ (দন কাটিত। তাহাকে গরমের গল্প ছাড়! অন্ত কিছু লিখিতে বল! হয় ' তখনই 
তিনি লেখা আব।র ছারন্ত করেন। তাহার চেলাদের তখন বেশ নাম. হইয়াছে । এখ:ম 
[তিনি যমুনার জন্ট “পামের স্থৃমতি' লিখিলেন। বহইখ(নাপ তখন ন্ুখ্যাতি হয়, এরং তিনি 
বিন্দুর ছেলে? ও 'পরিণীতা' ।লিখিলেন ; “চারত্রহান? তাহার পরে ধারানাহক ভাবে আর্ত 
করেন। যমুনাগ টাবা ছল একটাকা, খড়লে।ক কেহ লাখতেন না! তাই পেনামীতে 
প্রাবন্ধ ফোগাইবার জদ্থ 'নারার মূল; |লাখলন | শুধু তাহ নয়, একলাই কাগঞ্জের বন্ছ 
পাতা (লখিতেন। তখন কাগজের দুই হাঞ্জার গ্রাহক হয়, আর বাধিক টা ধার্য; হয় 
১/০ | তবে কাগজ বাচিল না। তিনি আরও বলেন যে, তার একটা দে(ষধ তিনি 
কোন এক কাজে লাগিয়। থাকিতে পারেন না! কিছুকাল হইল তাই নানা জনের 'তাগি:দ 
নাটক শারস্ত করিয়াছন। শিবরাম চক্রবস্তী যে নাটক তৈরী করেন 'দেনা পাওনা” বই 
হইতে, তাহ! দেখির শিশির ভাদুড়ী মহাশয় নানাশ্থানে বদলের কথ বলেন। তখন তিনি 
'যোড়শী' লেখেন। -তারপর এবিষয়ে উদাসীন ছিলেন। সভার তরফ হুইতে নাটক 
লেখার তাগিদ হহয়াছে, এবং তিনিও সেই ইচ্ছা! করেন এবং একটি রচনাও করিতেছেন। 


মগ্ছব্য, সংবাদ ও বিবিধ ৩৩৫ 


উপন্যাস হইছে নটিক লেখার অস্ত্ুনিধা অনেক, নাটক সমযের মাপ ছোট করিয়া লিখিতে 
হয়: তবে আঙ্জ যুগ, বদলিয়া গিয়াছে এবং নৃতন নাটকের আদর হইবার অনেক কারণ 
আছে। বারাস্তরে সমিতিতে তিনি এসবের আলোচন৷ করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি 
কথ! সাঙ্গ করেন 
এতদুপলক্ষে অনেক নুকবি কবিতার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন, আমর! নিষ্নে শ্রীযুক্ত বিজয়- 
লাল চট্রোপাধাপ্ন পিখিত কবিতাটি উদ্ধীত করিলাম। 
রবীন্দ্র নিয়েছে আলো! ইন্দ্রলোকে বসি 3-- 
শরগুচন্দ্রের অলো ভাঙাঘরে পশি 
চুমিয়াছে বাঁডালীর কুটিরের ধূলি ; 
করনি-শেফালি-গীদা স্গ্যামণি ভুলি 
পূজিলে আনন্দে তুমি বিশ্ব-ভারতীরে ; 
মুন্ময় প্রদীপ ছিল পল্লীর কুটিরে -- 
তাই দিয়ে করিলে গো, বাণীর আরতি ; 
ছিল যা আধারে গত, দিলে তারে জ্যোতি । 
তাই তব জন্ম দিনে উঠে শঙ্খ রব 
দ্রিকে দিকে. ঘরে ঘবে পুরনারী সব 
অশ্জলে অভিষেক করিছে তোমারে ! 
গেঁথেছ তাদের মাল্য ; “অরক্ষণীয়া”রে 
দিফেছ আশ্রয় তুমি; পতিতার চোখে 
দেখেছ স্বর্গের ছায়।) প্রেমের আলোকে 
নৃতন করিয়! তুমি দেখালে সংসারে ; 
তাই তব জয়ধ্বনি উঠে চারিধারে । 


চি 


অপ্রকাশিত পদাধলী 


১৮। পদকর্তা- কুঞ্জদাস 


| “পদমেরূ” নামক নবাবিষ্কত পদসংগ্রহ গ্রন্থে, "বিপরীত বিভ্রমাভিখার-মিলন”_ অধ্যায়ে এই 
পদকর্তার ছইটি পদ প্রদত্ত হইয়াছে । পদ ছটা এই-_ 


মুরলী শিখিবে রাধে শিখাব মনের সাধে 
ষেবা বোল বলি শুন ধনি। 

ছাড়হ নারীর বেশ উচ করি বান্ধ কেশ 
বামে চড়া করহ চালনী॥ 

ঘুচাহ সিম্দুর পাটা পরহ বিনোদ ফোট! 
দুরে রাখ নাসার বেসকে। 

কাচলী ঘুচায়ে ফেল মুগমদে হও কাল 
তবে বাশী সাজিবে অধরে ॥ 


নিকুঞ্জ মন্দিরে দেখ অদ্ভূত তরঙ্গ । 
ছু শিরে শোঙে চূড়া দৌহেতে ভ্রিভজ ॥ 
নাগরী শিখয়ে বাশী, নাগর শিখার । 
এক ৰাশী আধ আধ ধরিল দৌতায়। 
শাম বলে নিজ নাঁম বাজাও দেখি রাই। 
যেন মতে উপাসন! সদাই ধেয়াই। 
নিজ নামে রা বাশী পুরযে অধরে। 
ভামা-নাম আপনি ডাঁফিছে বামা-স্থরে ॥ 
রাই বলে দিজ নাম বাজাও দেখি স্তাম। 
“তোমার যুখে তোমার লাম শুনিতে 'অনুপাম॥ 


(১) 


লেহ মোর পীত ধরা পর আটিকটি বেড়! 
অঙ্গুলি নোনান শিখাইব। 

তুয়! নাম গুপ রাই ষেরদ্ধে। সদাই গাই 
একে একে চিনাইয়। দিব ॥ 

এলায়ে করবী ছান্দ চূড়া বান্ধে ামচাদ 
রাই অঙ্গ করে ঝনমন। 

কহে কুঞ্জ দাস বাশী শিখ বন্ধু পাশ 
সররলী পত্র ধর করতল ॥ 


নিজ নাঁমে নাগর পুরয়ে বাশী আধ1। 
স্টাম নাম নাহি বাজে, ডাকে 'রাধা-রাধ। ॥ 
রাই বলে, এসে! দেখি দৌহে দিয়ে কুকৃ। 
ন| জানি কেমন বাজে, দেখিব কৌতুক । 
একই বাশী আধ আধ ধরে রাই-কানু। 
রাধা-সটাম ছ'ছ নাম বাজে ভি ভিন ॥ 
কুঞ্জমাস বলে শাম বিরিঞ্কী অগোচর। 
লীলায় বিহরে দৌহে কিশোর1-কিশোর ॥ 


গ্ীশিবরতন নিজ 


বীরভূমি ৯৮, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ ? 


অর্জনের শ্রীরাধা দর্শন 


১। শক ও সত্যজীবন 


পাগুবের সখ! কৃষ্ণ, পার্থসারথি কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের নিয়ামক ও গীতার 
উপদেষ্ট। কৃষ্ণ । এই গেল একদিক। মণুরায় ্বারকায় মহাবীর মহাযোদ্ধ! রাজ- 
রাজেশ্বর কৃষ্ণ । এই আর একদিকৃ। গোকুলে ব্রজে ও বৃন্দাবন নন্দের ছুলাল কৃষ্ণ, 
রসিকশেখর কৃষ্ণ । এই তীহার আর এক দিকৃ। শ্রীক্চের প্রকাশ ত্রিবিধ। ীকুষ, 
তিনে এক, একে তিন। 

ভারতের তত্ববিশ মহধিগণ চিরদিন বলিয়া আসিতেছেন, পরমেশ্খর ভিনে এক, 
একে তিন। তিনি সচ্চিদানন্দ, সত চিৎ আনন্দ; তিনি সত্য. শিব শ্রন্দর; তিনি ক্রঙ্গ 
পরমাত্ঝ! তগবান্‌; তাহাতে আছে ভিন শক্তি পরিপূর্ণমাত্রায়,-জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, 
ইচছাশক্জি । 

_ ক্ুঞভক্ত পৌরাণিক ধহিগণ আ৷র ভাহাদের ৭ অনুগত লাধকগণ, টীকিফের লীলায়, 
পরমেশ্থীরের বা স্বয়ং ভগবানের প্রাকট্য বা প্রকাশ দেখিয়াছেন।, 0০৫ 00 6270] 10 
€2161)0) 912)75.- উীভগরানের যে-স্বরূপ, তত্ব, স্বভাব বা রহস্য এই. সব খাষিগণ 
অন্তরের অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন, সেই সব তত্ব বা রহস্যই, তাহার! শ্রীকফের মর্তা:. 
লীলার ব! নরলীলার ঘটনা সমূহের ভিতর ঘনীভূত মুক্তিতে দেখিয়াছিলেন বা. (দেখিতে 
চ্ফ করিয়াছিলেন) সাবার অন্তমুখী হইয়া, ভিতরের অনুভবের -সাহাব্যে বাহিরে. 
ী বুরিয়াছিলেন এব: এখনও. বুরাতেছেন। স্রাহার! ভাডদু ভিসম্পলন_ 
খাবি, ডাহারা ভিতর হইতেই ষাছিরে জালিতেন, ভিতরের সাহ্থাযোই বাহিরকে . 
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বুঝিতেন। ইহাই ছিল তীহাদের পদ্ধতি । 11767 52৮ 1178 01015615500 
/101811).. | | 

শীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, স্বয়ং ভগবান্‌। পরমেশ্বরের যেমন গিবিধ প্রকাশ, লীলায় 
অবতীর্ণ শ্রীকঞ্ণেরও সেইরূপ ত্রিবিধ প্রকাশ । কুরুক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ, সত, জ্ঞান-শব্তি- 
প্রধান। দ্বারকা ও মধুরা, এই পুরঘয়ে শ্রনীকৃষ পূর্ণতর, , চিত, ্রিয়াশক্তিপ্রধান। 
প্ীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ পুর্ণতম, আনন্দ, ইচ্ছাপক্তি প্রধান ! ৪০ 4৮6%4- রিকি 

“আমি আছি” ইহ।তে সন্দেহ নাই। “নহি কম্চি সন্দিগ্জে অহম্‌ বা নাহহম্‌ 
বেতি।” আমি আছি কিম্বা নাই, এসম্বন্ধে কাহ।রও কোন সন্দেহ নাই। [076 
00015 217 ] 01 2 2501 আমি আছি' ইহাই অসন্দিগ্ধ প্রাথমিক সত্য। তাহার 
পর আমি জানিতেছি 'আমি আছি? | [1:20 7 217) আমি আছি” ইহাই সু. আর 
'আমি আছি” তাহার বোধ, ইহাই চিত। এই সত্বা ও সত্বাবোধের মুলে থাকিয়! ধিনি 
ইহাদের ব্যস্ত করিতেছেন, এই সত্ব! ও বোধ যাহাতে পরিণতি পাইবার জন্য সর্বদাই 
চেষ্টিত, তাহাই 'আনন্দ'। জানম্দই মুল! কিন্তু, সচ্চিদানন্দ, অবিচ্ছেস্ত পরম তন্। 
ইহাই সচ্চিদানন্দের সংক্ষিগ্ ব্যাখ্য। ৷ শ্রীকৃষ্ণই সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রক্ম । 

শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন, তাহার নিত্যলীল! প্রপঞ্চে প্রকট করিলেন। নিত্যের 
প্রাকট্যের নাম লীলা । 1175. [00019 0195105 2) 076 1 07006. লীলা হইল এবং 
এখনও হইতেছে । লীলার সাক্ষী কে? লীল! জানিলেন কে? 1,956 ০077501095- 
11555 13 11)6 (5010701)) 11)81601 2  ইহাই প্রশ্ঠা। উত্তরে, নির্ভয়ে বলা যায়, এই 
লীল! সম্পূর্ণরূপে ও সমাক্রূপে কেহই জানিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও ন1। 
বাহার বতটুকু শক্তি 'ব৷ অধিকার, তিনি ততটুকুই জানিয়াছেন এবং জানিবেন ॥ লীলাময় 
অনন্ত, লীলাও অনস্ত। অনন্তের যখন অন্ত নাই, তখন অনন্তকে জানারই ৰা অন্ত থাকে 
কেমন করিয়া? অনস্ত সবই করিতে পারেন, তাহার ইচ্ছ৷ অবাধ, তাহার ইচ্ছার উপর, 
কাহারও কিছু বলিবার্'নীই । তিনিও বদি কোন দিন মনে' করেন আমার লীলা আমায় 
জানিতে হইবে, সম্পূর্ণরূপে ও সম্/ক্দ্ীপে জানিতে হইবে, তাঁহা হইলে তিনিও পারিবেন, 
নি অনন্তের অন্ত যদি থাকে তাহা এইখানে, তিনি নিজেকে নিজে জানিয়। শৈষ করিতে 

শক্ষম। কথাটা যে সভা, তাহা ভীরতের “লীলাবার্দী ভক্তের! পঁধিয়াছেন? ভক্তেরা 


অর্জুনের শ্রীরাধা দর্শন ৩৩৯ 


বাহির হইয়াছিলেন অনস্তের অন্ত-অন্বেষণে ॥ . তাহাদের অন্বেষণ সফল হইয়াছে, তাহার! 
অন্ত দেখিয়াছেন। প্র কোথায় 1 উত্তর-_নদীয়ায়। প্রশ্ন-_কি অস্ত দেখিয়াছেন ? 
উত্তর--দেখিয়াছেন, অনন্ত নিজের প্রেমে নিজেই পাগল, নিজের কাছে নিজেই খণী, 
নিজের নামে নিজেই মাতোয়ারা, নিজের রূপে নিজেই আত্মস্থারা। ইহারই নাম 
অনস্ভের অন্ত । 

শ্রীকৃষ্ণ আঙগিলেন, লীল! করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাহাদের অগ্রীতি হুইল, 
তাহার। আত্মহার! বা আত্মঘাতী | কারণ, শ্রীকৃষ্ণ আত্মা, আত্মারও আত্ম! । তাহার! ধ্বংশ- 
প্রাপ্ত হইল। এঁকান্তিক ধ্বংশ (120517791 [08001072001 ) অবশ্য নাই, কিন্তু আপাত- 
দৃষ্তিতে তাহাদের ধবংশই হইল । ধাঁহারা নিজ নিজ শক্তি বা অধিকার অনুসারে শ্রীকফেঃর 
ও ভীাহার লীলার যশকিঞ্িঃ জানিয়। গ্বীতিলাভ করিলেন, তাহাদের এই জানা ব! পাওয়। 
যে শেষ হুইয়! গেল, তাহ! নহে । তীহাদের অনেকের জানা এবং পাওয়া আরম্ত হুইল, 
অনেকে পুর্বে কিছু জানিয়াছিলেন ও পাইয়াছিলেন, এবারে আরও কিছু জানিলেন ও 
পাইলেন । কিন্তু কাহারও এই জানা ও পাওয়া শেষ হুইল না। তাহারা অনস্তুকাল 
ধরিয়! জানিবেন ও পাইবেন, প্রতিনিয়ত নৃতন করিয়া এই চিরনবীন শ্রীকৃষ্ণকে তাহার 
নব নব লীলার ভিতর জানিবেন ও পাইবেন । লীলারও শষ নাই, জানা পাওয়! এবং 
হওয়ারও শেষ নাই । পুণ্ন্য পুর্ণমাদায় পুর্ণমেবাবশিব্যতে ; হ্ারই নাম অনন্তজীবন ও 
নিত্যলীল!। 
নিতালীলার প্রাণের গুঢ় কথা, যা বল! হইল, তাহ! না জানায় এবং না ভাবায় 
আমাদের ভারি ভুল হয়। দামরা মনে করি, অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীভগবানকে 
পাইয়াছে ও জানিয়াছে, তাহার ফলে. তাহাদের জান! ও পাওয়! সব শেষ হইয়া গিয়াছে । 
এখন তাহাদের চুপচাপ; মহানির্ববাণের অব্যক্ত মহ। সমাধি; সব শেষ, নিশ্চিন্ত নিরুত্বেগ 
ও নিশ্চেউতার মধ্যে লব চুপচাপ, গতি নাই, বৈচিত্র্য নাই, হাসি নাই কার। নাই, আলে! 
নাই আধার নাই, উল্লাস ও অবসাদ নাই, মিলনবিরহ নাই, সব চুপ, একদম চুপ। 
আনেকে মনে করে ধর্স্বাধনের ও ধর্মমজীবনের ইচ্ছাই বুঝি শেষ কথা, ইহারই নাম 
ব্রহ্ম দর্শন, ভগবগ্প্রাপ্লি । - কথাট। ক্িম্ত মোটেই সতা নহে, ইহা! একট। ভুল, মারাত্মক 
ভুল। এই ভুলের, প্যাক র. আবেশে আজও হনেকে ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে জীবনের 
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শুন্ততার ( 588007) ০1116 ) অভিমুখে চলিয়াছে। তাহাদের ডাকিয়া বল, ওপরে 
নহে, ওপথে নছে। জীবনের খুম্যতায় নহে ভগবান, জীবনের অলীমতায় ও ূর্ণতায় 
শ্রীভগবান্কে অন্বেষণ কর। 

ভগবৎ-প্রাপ্তি বা ভগবদর্শন জীবনের শেষ নহে, সত্যজীবনের আরম্ত মান্ত্র। 
ভগবত্প্রাপ্তি ব ভগবদদর্শন লয় নহে মৃত্যু নহে,--নবজন্ম লাভ। সীমায় মরিয়া অসীমে 
জন্ম লওয়া।। এখন আমর! যে জীবনে ঝাঁচিয়। আছি বা যাহাকে জীবন বলিতেছি, তাহ। 
সত্যজীবন নছে, তাহা লত্যজীবনের একট! ছায়া ও আভাস। মিত্যের দর্শন, আমি 
নিতোর এই বোধ, আর এই দর্শন ও বোধের দ্বার চালিত হইয়! নিত্যের সেবায় আত্বা- 
সমর্পণ, ইহাই জীবন--সত্যঙীবন। ইন্ারই নাম নিত)লীলায় প্রবেশ । ইহারই নাম 
নির্বব!সিত প্রবাসীর ন্বগুহে প্রত্যাবর্তন । 


২। লীলার তিনটি স্তর 


শ্রীকষ্ণের প্রকাশ ত্রিবিধ । তন্বের দৃষ্টিতে দেখিলে এই ভ্রিবিধ প্রকাশ যুগব€ 
সতা বা একসঙ্গে সত্য। কিন্তু, তাহার ধারণ! বড়ই কঠিন। কাজেই তাহার আর 
আলোচনায় আপাততঃ দরকার নাই। এই ত্রিবিধ প্রকাশের ভিতর শ্রীবৃন্দাবনই 
সর্বোত্তম। | 
মোটামুটি পাঁচ রকমে শ্রীকঞ্ণকে ব৷ প্ীভগবান্কে পাওয়। গিয়াছে । শাস্ত, দান্ড, 
সখ্য, বাগুদল্য, মধুর। ইহার মধ্যে শাস্তভাব সকলের মুল, ঘরের ভিতের মতে1। 
প্রাচীনেরা বলিয়াছেন, “কৃষ্ণনিষ্ঠা” আর তাহার অবশ্যস্তাবী ফলস্বরূপ “তৃষণত্যাগ' ( অর্থাৎ 
প্রাপঞ্জিক বিষয়ের জন্য যে আকাঙজ্ষণ, তাহার ত্যাগ, ) লাস্তের বা শান্তভাবের তক্তের এই 
চুইটি 'লক্ষণ।. অনেকে এই শান্তভাবের নিষেধাত্বক অংশের (15246%5 8919৩০1) 
অদ্ভিজ্ঞত! আশ্রয় করিয়! মনে করেন, ইহাই শেষ, শাস্তভাবই শেষ। দাস্য সখ্যাদি 
ভাবকে তাঁহারা অপ্রাকৃত বা নিত্য বলিতে আসম্মত। তাহারা শাস্তভাবের কেবল 
অভাবের দিক্টাই দেখেন, 'তৃষ্ঠাত্যাগ+্টাই দেখেন, 'কৃষ্ণনিষ্ঠা, মাহা শান্তভাবের | ভাবত্মক 
ংশ ( 0951815৩ 930০) তাহা দেখেন ন1। ্ 
- লারদ, পনক, সনন্দ, সনাতন, ননতকুমার, শুকুদেব প্রভৃতির যে অন্গুতব ব৷ 


] অননের ভীরাধ! দর্শন ৩৪১ 


অভিজ্ঞত1 আমর! পাইতেছি, তাহার সাহায্যে বেশ জোর করিয়াই বল! যায়, এই শান্তভাব 
শেষ নহে। এই অবস্থা, শাম্তভাবের অবস্থা জীবচৈতম্যের আধাত্মিক ক্রমবিকাশে 
একটি সাময়িক মধাবারী অবস্থা__175077. প্রাপঞ্চিক বৈচিত্র্য শেষ হইল, এইবার 
নিত্যজীবনের বৈচিত্র্য আরস্ত হইবে, মধাস্থলে কিছুক্ষণের জগ্ যবনিক পতন ও বিশ্রাম । 
ইহাই প্রকৃত অদ্বৈততত্ব। প্রপঞ্চের বিষয়ানন্দ অনিত্য, তাহ! শেষ হইল। অচৈতন্যের 
বা জড়ের কোলাহল থামিল। এইবার নিত্যানন্দের ও শ্রীচৈতন্যের খেল! আরম্ত হইবে, 
এই শীস্তভাব বা! অদ্বৈত তাহারই মধ্যবর্তী অবস্থা । ইঠাই শান্তিপুর, শাস্তভাবই- 
শাস্তিপুর । পুরাতন দ্বীপ তাহার ভবভয়ভীত কামতাড়িত পশুকুলকে লইয়া লুণ্ড হইল, 
কতক ভাঙ্গিয়া গেল কতক ডূবিয়! গেল, শনণকীর্তনা্দি নবধা ভক্তির পতাক! তুলিয়া 
নবদ্বীপ জাগিয়া উঠিল, বীরচন্দ্রপুরের বীর অবধুতের অভয়বাণীর সিংহগর্ভন শোনা গেল, 
মার প্রেমের বিজয়ন্তস্ত শ্রীগৌরাঙ্গেব প্রতিষ্ঠা হইবে, এই শান্ততাব, অদ্বৈত বা শাস্তিপুর 
তাহারই মধ্যবস্তী অবস্থ! । 

শাস্ততভাবের পর আর চারিটি ভাব, দাশ্য সখ্য বাৎসল্য মধুর । ইহার! প্রত্যেকে 
আবার ছুই দুই রকম। পুরের এক রকম, শর ব্রজের এক রকম। ব্রজের ভাবে 
এশ্বধ্যের গন্ধ নাই, প্রপঞ্চের লেশ নাই, কামের আভাসও নাই, অনাত্যমের বা বাতিরের 
কোন কিছুর বাধ্যতা ও বন্ধন নাই । ইহা! হৃদয়ের নিজের রাজ্য, একেবারে বাধাহীন-_ 
[36215 ০) 1017£0077-. মণুরায় এবং ছারকায় প্রেমও আছে হৃদয়ও আছে, 
কিন্তু, সেখানে আসিয়। পড়িয়াছে মনের ও প্রাণের ছায়া । কাজেই সেখানে বাধ আছে, 
[11701590015 800. 00179517007 আছে । | 

মানুষের হৃদয়ের পরিচয় পাওয়। যায় বিশুদ্ধ সাহিত্যে । ইহা স্বপ্নময় কল্পানাময় 
10162170109, [1798170108- ইহ! কাব্য। জীবনের ইহাই প্রথম স্তর, ইভাই 
বৃন্দাবন । কৈশোরেই ইহার 'সমাপ্তি। জীবনের দ্বিতীয় স্তর, অসীম দাহসিকতা, 
এমন কি ছুঃসাহস-_1021778-_ইহ! এঁতিহাপিক উপন্ত।স 171501709] [২01721706- 
কেবল ইতিহাস নহে, কেবল উপস্যাসও নহে, কেবল হিস।/বও নহে, কেবল স্বপ্নও নহে-_- 
ছুই আছে, ইহা বপ্নেতিহাস, কাব্যেতিহাস। ইহাই মধুর! ও ঘ্বারকা। ইহ! প্রথম 
যৌবন। * জীবনের তৃতীয় স্তর বিবেচনাময় কর্ম; হিসাবনয় কর্্দ ও সিদ্ধি--10০18, 


৬৪২ বীরভূমি 


/0111551)21)0 11015870175 (স্বপদশন ও কল্পনা), 1091175 € হুঃসাহস ). [)০11)0, 
(সিদ্ধি) জীবনের এই তিন স্তর । প্রীকৃঞ্চলীলারও তিন ভাগ । ॥ 

শ্রীকৃষ্ণলীলায় দেখিবেন, তৃতীয় স্তর অপু । প্রীকৃষ্ণলীলার প্রথম স্তর বন, 
দ্বিতীয় স্তর নগর, তৃতীয় স্তর শ্বশান। সুতরাং, তৃতীয় স্তর অপূর্ণ, সিদ্ধি_হয় নাই। 
স্রীকৃষ্ণ-লীল! একখানি বিয়োগান্তক নাটক 4৯ 18550). ইহার শেষ কথা “হইল না, 
কিছুই হুইল না৮। কুরুক্ষেত্র হুইল, নিরস্ত্র থাকিয়। রথ চালাইয়া ধাড়াইয়। ফড়াইয়া 
আগ্ভোপাস্ত মহাসমরের মহাধবংশ শ্ীকৃষ্ দেখিলেন। কিন্তু, হইল না, কিছুই হইল ন|। 
প্রভাস হইল, যদুনংশ ধ্বংশ হুইল । রা হইল না। 

তবে কি নিরাশাই শেষ? মৃত, মুর্খ! শেষ কোথায়? এষে নিত্যলীলা ! 
হয় নাই, যাহা! চাওয়! হুইয়াছিল, রা হয় নাই। হয় নাই, যাহা প্রয়োজন, তাহা হয় 
নাই। হয় নাই, বহু চেষ্টা কর! গিয়াছে, তবু হয় নাই। বেশ তো, হয় নাই তো হয় 
নাই। কাদ কেন, ভাব কেন অবসন্গ হও কেন? হয় নাই তো হয় নাই। 

হওয়া চাহিয়াছিল কে? শ্রীকৃষ্ণ 'হওয়া" চাঁহেন নাই। 'হওয়া” মানে 'শেষ 
হয়” 'সমাপ্ড হওয়া 'আর-না-থাকা”। কে বলিল শ্রীকৃ তাহা ঢাহিয়াছিলেন ? 
শ্রীকৃষ্ণ তাহ। চাহেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌, স্বয়ং ভগবান্‌, তিনি 'নিত্য লীলাময়' তিনি 
সমাপ্তি চাছেন নাই, আম্রাও তাহ চাহি নাই । হয়নাই? বেশতে! ভালই হইয়াছে । 
তবে, এস, আবার নূতন করিয়া খেল! পাতি। এস আবার স্বপ্র দেখি, বৃন্দাবনের মোহন 
বাশি আবার উঠুক বাজিয়া, এই কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের বিরাট বিশাল শ্মশানের ধবংস- 
স্ুপের উপর ,আবার বাজুক বাঁশরি, আন্মুক কিশোর-কিশোরী, বন্ুক ম্দুল মলয় পবন, 
নাঢুক মযুব-ময়ুরী। আবার সাঙ্গারে নিকুপ্ত কানন, গাথো পুনঃ ফুলহার, বাঁশিতে 
হাসিতে কুস্থম রাশিতে নাচুক রসের পারাবার। বৃন্দাননের স্বপ্পী যদি সত্য তোদের হয়, 

তবে, আবার হুইবে, মধুর দ্বারকা, জ্বলিবে সমরানল ; আবার হইবে কুরুক্ষেত্র-রণ 

সাবার প্রস্াস-লীলা। হোক হোক্‌--শেষ নাই, নিত্য-লীলার শেষ নাই, আবার হইবে 
বৃন্দাবন! [016917106, 08108) 10017৪শপুনঃ পুনঃ পুনঃ পুনঃ, ঘুরিয়। ঘুরিয়। 
অহরহঃ চলুক চলুক চালাও চালাও শেষ হইয়! কাজ নাই। প্রস্তুত হও, বীর প্রস্তুত হও, 
শেষ নাই, শেষ নাই। ইচ্ছাই নিত্য-লীজ1। 


অঞ্ছুনের প্রীরাধা দর্শন ৩৪৩ 


৩। অজ্ঞ্ুন--ভক্ত ও সখা 


অর্জুন শ্রীকৃষক্চের ভক্ত-সখ!। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তুমি আমার ভক্ত ও 
সখ!, ইহা এক উত্তম রহস্য । অনেকের কাছেই ইহা! রহস্য । যাহারা কেবল দেবপুজক, 
দেবপৃজাকেই যাহার! একমাত্র ধর্ম বলিয়া! বঞ্চিত হইয়া! বসিয়া রহিয়াছে, তাহারা শুনিবে 
কিন্তু বুঝিবে না. ভক্ত আবার সখা হয় কেমন করিয়া £ যাহার! দেবপুজ। ছাড়িয়াছে, 
ব দেবপুজা করিলেও 'গৌঁণরূপেই করে,তাহারাও ঈশ্বরেরই পুজ। করে, কিন্ত:ভয়ে বা লোভে 
ঈশ্বর বলিয়া তীহার পুজ! করে না। পরমেশ্বর আজ নরলীলায় মানুষ হুইয়৷ আসিয়াছেন, 
ঈশ্বরত্ব চাপ! দিয়! প্রেমের ভিখারী হইয়া ভালবাসাবাদি করিতে, প্রাণে প্রাণে মেশামেশি 
করিয়া রসের আম্বাদন দিয় নিজেও পিপান্থ প্রেমিকের বেশে রস আম্বাদন করিতে 
'আসিয়।ছেন, তীহারই যাহারা পুজ1 করে, "কেবলমাত্র শুদ্ধ প্রেমের পুজ1 করে, তাহারা 
ভয়ের বা লোভের ধার ধারে না, তাহার গদাচক্রের বা অফ্টসিঙ্ছির কল্পনাও করে না, 
তাহারা বেশ বুঝিবে, ভক্তই সখা, সখাই ভক্ত ॥। তবে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন কেন, 
অর্ভুন তুমি আমার ভক্ত আবার তুম আমার সখা, ইহা পরম রহস্য ? একথ! বলেন, 
তাহার কারণ, এ যে কুরুক্ষেত্র! এখানে যুদ্ধ, ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ, আত্মীয়ে আত্মীয়ে 
মারামারি, কাটাকাটি, মাটি লইয়৷ লাঠালাঠি।. ইহারা বুঝিবে কি করিয়া, ভক্তই সখা 
আর সখাই ভক্ত? ইহারা বুঝিবে না, বাঁচিয়। থাকিতে বুঝিবে নাহ নু! বুঝিয়া মরিবে, 
মরিয়! হয় ত বুঝিবে, বুঝিয়া৷ বাঁচিবে। মরিয়া! বখন বাচিবে তখনও বদি ন| বুঝে আবার 
মরিবে, আবার বাঁচিবে। যখন থুঝিবে ভখন আর মরিবে না, অমর হুইবে। ইহাই 
উত্তম রহস্ত-_রহস্তং হোতছুত্তমম্‌।-_উত্তম রহস্য কি ? ভক্তোছলি মে সখা চেতি-- 
তুমি আমার ভক্ত, তৃূমি আমার সখা-_একাধারে ছুই। 

অর্জন বিশ্বরূপ, দেখিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় নহে। মহাযুদ্ধের 
পরাস্ত একটা অমিত উত্তেজনা, (উত্তেজনার পরেই একট! অবসাদ ও বিষাদ, একটা 
গতাঁর ভীষণ ছ্চিন্ত!। ঢ এই অবস্থায় গীতা-শ্রুবণ, প্রীকের শ্রীমুখে গীতা-শ্রবগ বা 
গীতান্বতপান, তাহার, পর, দিবাচচুপাণি তাহার "পর বিশ্বরূপ-দর্শন। দেখিয়াছিলেন, 
ঝি ভয় পাইয়াছিলেন, : কাঁপিয়াছিলেন, কাদিয়াছিলেন। তরঙ্গের মানুষের পায়ের ধুলা 
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পাইয়া যাহাদের ভয় ভাঙিয়। গিয়।ছে, মরণ যাহাদের নাই, অর্থাশ পণ্ডিতের ভাষায় 
ধাহারা অভয় ও অস্ত হইয়াছেন, তাহারা! বলিলেন, অঙ্ুনের বাকি আছে, অনেক বাকি 
আছে, ব্রজে বা! বৃন্দাবনে যাইতে দেরী আছে, প্রীরাধার সমীপর্র্তী হইতে অনেক দেরী 
আছে, এখনো অনেক বাকি আছে। এইটুকু জানা কথা। এইবার অজানা, 
নূতন কথা-_- 

পন্সপুরাপেয কথা অুতের সার। 

পানকর জন্মমৃত্যু হইবে না আর ॥ 

“তস্বত্ বুঝিলে পাবে বজ-প্রেমধন। 

প্রেমই চরম বস্ত, প্রেমই প্রয়োজন ॥ 


৪ | ংবাদ ও প্রণাম 


যে-কথা গুগু-কথা ব| রহম্য, অথচ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহ! শুনিতে হইলে এবং 
বুবিতে হইলে কথাট! কিরূপে আমাদের নিকট আপিল, কে কাহাকে বলিল, কবে 
বলিল, ইহ! জানা! দরকার । ইহার নাম পরম্পরা বা সংবাদ । যেমন স্রীমদ্ভাগবত 
শাগ্জযে আকারে আমর] পাইতেছি, তাহাতে ইহা ষট্‌-সংব।দ গ্রস্থ । যট্-সংবাদ কথার 
শর্থ কি, ভাৎপর্ধয কি? যট্চক্রের সহিত ইহার সম্বন্ধ আদ্ধে, অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
আছে! মানব-চৈতম্যের ব! মানবের অনুভব ও উপলব্ধির ছয় প্রকার অবস্থা আছে । 
একই ঘটন। এক এক চক্র হইতে দেখিলে বা এক একট! অধিষ্ঠান-ভূমি হইতে দেখিলে 
এক এক রকমের অনুষ্ভব বা অভিজ্ঞতা হয় । . একই জিনিস কবিতার ভাষায় চি কবির 
ভাবে বল! যায়, ইতিহাসের ভাষায় বা এতিহাসিকের ভাবে বলা যায়, দর্শনের ভাষায় বা 
দার্শনিকের অনুভব ব! উপলব্ধির সাহায্যে বলা যায়। আবার যাহারা জানে না! ভাহারা 
শুনিয়া অবাক হইবে, হয়ত বিশ্বাসই করিবে না, কেবল সংখ্যার সাহায্যে ( 87 
001015605 ) বলা! যায়, জ্যামিতিশান্ত্রের চিত্রের. দ্বার বলা যায়, কতকগুলি বর্ণের 
বিন্তাসের বারা ( ০০1901 1-278285 ) ব্ল৷ যায়, বীজমন্ত্ে সাহাব বলা বায়। 


লুকায়িত আছে। সে-সব দিল আলোচনা কমে ক্রমে | হইবে, সং বাদ বা 'পরষ্পরা' 
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জিনিসটা যে খুব দরকারী জিনিস, উপেক্ষ! করার জিনিস নভে, আপাততঃ এইটুকু 
জোনিলেই কাজ হউকে। 

এইবার যে-কধা বলিব তাহ] অভ্ুন জিভস্তাসা করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্জকে । শ্রীকৃঝঃ 
অর্ভুনকে তাহা বলেন নাই, কারণ তাহ! বলিবার কথ নহে। শ্রীকুষ্ণ সবই পারেন, 
অভ্ভুনকে তাহা দেখাঈয়াছিলেন। কি করিয়া "দখাইধাছিলেন তাহা পরে জানা যাইবে । 
অর্জুন যাহ জানিয়াছিলেন ব! দেখিয়াচিলেন. তাহ! সনতকুমারকে বলিয়াচিলেন, সনগুকুমার 
বলিয়াছিলেন, উদ্ধলকে । সেই কথ! উদ্ধব ও দনগুকুম।রের আলোচিত কথা. দেবাদিদেব 
মহাদেব মহাদেণীকে বলিতেছেন। কথাটা গোপনীয় অর্থাৎ অর্জুন সনগুকুমার উদ্ধব 
প্রভৃতি পাত্রগণকে বা তত্তরগণকে নিজের ভিতরে জাগাইতে হইবে, এইসব পাত্র বা ব্যক্কি- 
গণের অনুভবকে নিজের অনুভব করিতে হইবে; এইসব ভক্তগণকে প্রণাম করিতে হইবে, 
11] 1055 60 70210101025 17 00610 0010501001507655) ৬111 179৮6 1০0 1561 1091 
0767 1510) 9/1]1 10555 00 00100 100 0057 0799800 অর্থাৎ এই সব ভক্তপাধুর 
অনুগত হুইতে হইবে,তাহ হইলেই তী।হাদের কথ! আমাদের নেকট সত্য হইবে,নতুঝ! মাগ্র 
কথ! হুইয়াই থাকিবে,অত এব ভক্তগণের চরণে প্রণাম | মহাদেবীর চরণে প্রণাম, মা করুণা 
কর। ম] দয়া করিয়া বাবাকে . দেখাইয়া! দিলেন, চিনাইয়া দিলেন, বাবার চরণে প্রণাম, 
দেবাদদেব মহাদ্দেবের চরণে প্রণাম বাব! দেখাইয়াচিলেন উদ্ধব ও সনশুকুমারকে,তাহাদের 
চরণে প্রণাম । সনগুকুমার দেখাইলেন অর্ভুন ও শ্রীকৃষ্ণকে, অ্ভুনের চরণে প্রণাম, প্রণাম 
শ্রীকৃষ্ণের চরণে । প্রণাম কথার অর্থকি? কেবল মাথা নোয়াইয়। পায়ের ধূল৷ লওয়া ? 
মোটেই তাহা নহে । ন মম- আমি নহে, আমার নভে, তোমার, এই ভ।বিয়! আত্মসমর্পণ 
করা? প্রণম্যের হৃদয় ও মনকে নিজের হৃদয় ও মন করিবার জন্য ষে-চেষ্টা তাহারই নাম 
প্রণাম। আমার হৃদয় আমার মন অনেক নীচে পড়িয়া আছে, আমি বুঝিয়াছি, নিজেই 
অনুভব করিয়াছি, হে প্রণমা, তোমার হৃঙ্গয় ও মন আমার হৃদয় মনের অনেক উপরে, 
পবিভ্রতায় ও স্বচ্ছতায় উপরে, গভীরতায় উপরে, প্রসারে উপরে ; আমি যে আকা গক্ষাযুক্ত,_ 
জোমার হৃদয়ের ও মনের পবিত্রতা স্বচ্ছতা, গভীরতা ও প্রসার আমার হউক, একদিনে 
হইবে না তাহ! জানি, ক্রমে ক্রমে হইবে তাহ! জানি, তাই মিলাইতে চাই আমার হুদয় মন, 
তোমার হুদয় মনে। ইহাই সাধুসঙ্গ, সতগ্রসঙ্গ, ইহারই নাম প্রথাম। কেবল প্রণাম 


চং 
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করিতে হয় বলিয়।, বা দশজনে প্রণাম করে বলিয়া! যেখানে সেখানে যাহাকে তাহাকে 
প্রণাম করিও না, অন্য প্রকারে সামাজিক সৌজন্য দেখাইও। মাথার একট! গৌরব 
আছে, যেখানে লেখানে মাথ! নোয়ানে। ভাল নয়, তবে একট। দিন অাাসিবে যেদিন বিশ্বের 
সকলকে 'গোখর' পর্যস্ত-_গাধাকে গরুকে পর্যাস্ত, প্রণাম করিবে, স্ত্রীমন্তাগৰতের এই 
কথা অনেক পরের কথ।। এখন কি সে-অনন্থ! হইয়াছে 1 ভাবিয় উত্তর দিও । 

যাহ! হউক প্রণাম! প্রণাম! 


৫ | অঞ্ভ্বনের প্রশ্ন 


অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, করুণাসাগর প্রন আমার, একদিন আপনি যেন 
কথায় কথায় আমায় বলিয়াছিলেন গোপিকারা আপনার প্রিয়া---অভীর্যযস্তব বল্পভাঃ। 
আমি সেই গোপিকাদের কথ! শুনিতে চাই। 


তাস্তাঃ কতিবিধা দেব কতি বা সংখায়! পুনঃ । 

ন!মানি কতি বা তাসাং ক। বা! কুত্র ব্যবস্থিতা। 
- তাসাং বা কতি কর্্দাণি বয়ে! বেশশ্চ কঃ প্রভো । 

কাভতিঃ সার্ধং কব! দেব বিহরিষ্যসি ভো! রহঃ | 

নিতো নিত্যন্থথে নিতাবিভবে বা বনে বনে। 

তৎস্থানং কীদৃশং কুত্র শাশ্বতং পরমং মহুৎ। 

কূপ যেত্তাদৃশী তন্মে সর্ববং বজ্ত,মিহার্সি | 

ষদপৃষ্টং মনাপ্যেবমজ্ঞাতং যদ্্রহস্তব ৷ 

আর্তাতিদ্র মহাভাগ তৎসর্বং কথরিষ্যসি। 


১। গোপিকার৷ কত প্রকারের ২। তাহাদের সংখা! কত: ৩। তাহাদের নামকি 
কি? ৪। তাহারাকে 1? ৫। কোথায় ক্যাহারা আছে? ৬। তাহার্দের কল্মকি, 
ও কত প্রকার? ৭। তাহাদের বয়স কত? ৮। তাহাদের বেশকিরপ? ৯ 
তাহাদের মধ্যে কাহাদের সহিত াগনি নিজ্ভনে, নিত্যস্থখে, নিতা-বিভবে বনে বনে 
নিত্যকাল বিহার করেন ? ১০। সেই শ্বাশত, পরম ও মহৎ স্যান কিরূপ ও কোথায় ? 
আমার প্রতি আপনার বদি সেরূপ কৃপা থাকে তাহা হইলে বলুন। আপনার 
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লীলার এই সব রহস্য আমার জান! নাই, কখনে! জিজ্ঞাসাও করি নাই। ছে মহাভাগ, 
আর্তজনের আর্ত দুর বরাই আপনার কাজ, অতএব এই সব কথা বলুন। 

এই প্রশ্ন গুলি পড়িলেই বুঝিবেন, কোনো! এঁতিহাসিক ঘটনা-সম্বন্ধে এই প্রশ্নগুলি 
জিজ্ঞাসিত হয় নাই। নিত্যলীলা-সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হইয়াছে। শ্রীকৃষেের শ্রীবুন্দাবনের 
সমগ্র লীপাই রহস্য, চিররহস্ত । মানবজাতি কখনই এই রহস্য সর্ববতোভাবে বুঝিতে বা 
জানিতে পারিবে না। ভক্ত আচার্ষ্যের৷ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ, অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনবিহারী নন্দসূত 
শরীক নিজেই নিজের ধা;মর ও লীলার রহস্য জানেন না, লীলার ধাহার! প্রধান পরিকর 
সেই গোপকাদের প্রেমের রহস্যও তিনি সম্পূর্ণরূপে জানেন না, তিনি নিজেই বিস্মিত, 
চিরবিশ্মিত, স্থতরাং অন্টে জানিবে কি? জানার দরকারই বাকি 2 আমরা জানার জন্য 
এত বাস্ত এবং ব্যাকুল কেন ? জানা আর পাওয়।, এই দুইটির জন্য যাহার! ব্যস্ত, তাহার! 
নিত্যজীবন, সভ্যজীবন জানে না, অনিত্য অসত্য জীবনে মুগ্ধ হইয়া তাহার! মরণই 
খুঁদিতেছে। তাহারা জানে না জানিয়! ফেলিলেই মরিয়া যাইব। পাইলেই মরিয় 
যাইব, পাইলেই ফুরাইয়া যাইব । জানা আর পাওয়া, যাহাদের শেষ হইয়াছে, 
যাহার! জানিয়! ফেলিয়াছে, গার পাইয়া ফেলিয়াছে, তাহারা জানেও নাগ পায়ও নাই। 
তাহারা কেবল ফেলিয়াছে, তাহার! বাঁচিয়। মরিয়াছে, আর সকল-জান। সকল-পাওয়ার 
ভিতর যাহার! কিছুই জানে নাই, যাহার] কিছুইই পার নাই, তাহার! মরিয়। বাঁচিয়াছে। 
বল না কি চাও, খুলিয়াই বল না, কি চাও? বাঁচিয়। মরিতে চাও, ন! তোমরা 
মরিয়া বাচিতে চাও । বাঁচিতেই যদি চাও, অথাশ মরিয়াও ঘদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও, 
তবে জানা আর পাওয়া শেষ করিও না, না-জানা না-পাওয়া, কাদা আর চাওয়া, তোমাদের 
চিরদিনের পথের সম্বল হউক । 

আমাদের প্রেমের ঠাকুর রাধারমণ, রাসবিহ্ারী মদনমোহন, রাধার প্রেমে চিরখণী 
স্যামন্ন্দর, বংশীব্দন, পাইলেন না, শ্রীরাধার প্রেম পাইলেন না, জানিতেও পারিলেন ন!। 
তবে আমর! জানিব কেমন করিয়। 1 অতএব, হে কৃষ্ণ, সে প্রাণসখ। আমাদের জান! 
হইতে না-জানায় লইয়া চল, পাওয়! হইতে না-পাওয়ায় লইয়! চল। মন্ত্র উপ্টাইয়া৷ বল 
আলে। হইতে আধারে লইয়া চল।,. চির-আলোটাই আঁধার, চির-অসতটাই সৎ, 
চিরমরণটাই অন্ত । মতএব লইয়। ছল আমাদিগকে ব্রজের সেই চিরঅসত্ের কাছে, 


৩৪৮, বাঁরভূমি 


লইয়৷ চল আমাদিগকে অত্রজের কুঞ্জবনের চির-আঁধানদ্ের কাছে, লইয়া চল আমাদিগকে 
সেই চিরমরণের দেশে । রা 

প্রশ্নংলি যে নিত্যলীলার প্রশ্ন তাহার আবার প্রমাণ চাই লাকি! 'নিতা, এই 
কথাটাই আছে তিনবার, তাহ! ছাড়া শাশ্বত আছে, পরম আছে। অঞ্জন যাহ! জানিতে 
চাহিলেন, তাহ। জানে কে? 

ূ “শক্ক রাঠৈর্ব্বিরিধযানৈরদৃষ্টরশ্রতঞ্চ যৎ।” 
শহ্করাদি ব্রহ্গাদি দেখেনও নাই শোনেনও নাই । ক্রমে শুনিবেন, ক্রমে দেখিবেন। 
শুনাইবার ও দেখাইবার জন্ক শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অতিশয় ব্যস্ত। সেই যমুনাকূল আর সেই 
কদম্বমূল, সেই বাঁশরিতান, আর সেই সে নৃত্যগান। কেহ শুনিল না, কেহ দেখিল না, কেহ 
মজিল না, কেহ মাহিল না, এই দুঃখে নিতা-অধীর ব্রজের শ্যামরায়। অতএব দেখিবে 
সবাই, বুঝিবে দবাই, ক্গানিবেও সবাই । সবুর কর. তরুণ জাগিয়াছে--মরণভরা শ্মশানক্ষেত্র 
ভারতবর্ষে আবার তরুণ জাগিয়াছে, বুঝি আদিতেছে, এ অদুরে দলে দলে, চিরকিশোর- 
কিশোরী যহ্গ, তাহার! হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়। নাচিয়া, ফুলসাজে সাজিয়া, চরণে জাগায়ে 
নুপুরনিকণ অধরে বাক্গায়ে বাশি, এঁ বুঝি আসিতেছে । তবে সবুর কর। 


৬। অঞ্ধনের সাধনা- ভ্রিপুরসুন্দগী 


অর্জুনের পম শুনিয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সখে, তুমি যাহা শুনিতে চাহিতেচ, তাহ! 
চির-অবিদ্িত | বলিতে পারি, কিন্তু বলিলে কি হইবে? বলিলে,__শুনিবে। শুনিলে 
উতক। হইবে দেখিবার জন্য । এ সব স্থান পত্রচ্মাদীনাং অদৃশ্যং”-_্রক্মাদি দেবগণেরও 
অদৃশ্য । 
অর্ডভুনেরও প্রতিজ্ঞা আজ অর্ভভুনেরই মতো,__জানিতেই হইবে । তখন শ্রীকৃষঃ 
অভ্ঞুনকে বলিলেন, তোমাকে কিছুই বলিব না, যাহাতে তুমি দেখিতে পাও, তাহারই 
বাবস্থা করিব। 
গ্রীক বলিলেন__ 
যন্তাং সর্বং সমুৎপন্জং ষন্যামস্তাপি তিষ্ঠতি। " 
লয়মেষ্যতত তাং দেবীং প্রীমাত্রপুরনুন্রীম্‌ ॥ 


অর্জভ,নের শ্রীরাধা দর্শন ৮৩৪৯ 


অরাধা পরয়া ভক্ত্য। তন্তৈ স্ব নিবেদয় । 
॥ তাং বিইনতৎপদং দাতুং ন শরোমি কদাচন। 
যাহ! হইতে এই সমুদয়ের উৎপত্তি হুইয়াছে, যাহাতে এই সমুদয়ের অবস্থান, যাহাতেই এই 
সমুদয়ের লয় হইবে, সেই ত্রিপুরস্তন্দরী দেবীর আরাধন|! কর। পরম ভক্তির সহিত 
আরাধন! করিয়। সেই দেবীতে নিজেকে নিবেদন কর । সেই ত্রিপুরস্ুন্দরী দেবী ব্যতীত 
সেই পরমপদ দিতে অর্থাৎ ব্রজগোপীগণের সহিত তোমার সাক্ষাতকার করাইতে আমিও 
সক্ষম নহি। 
শ্রীতগবানের এই কথা শুনিয়! অজ্ুন সেই ব্রিপুরাদেবীর চরণতলে উপস্থিত 

হইলেন । শ্্রীচিন্তামণি-বেদিকা, সেই বেদিকার সোপানশ্রেণী নানাবিধ রত্বের দ্বার! 
বিরচিত। বেদীতে কল্পতরু- পু্পফলে অবনত ; সকল খতুতেই উহার পল্লবসমুহ 
কোমল, বায়ুকম্পিত, মধুত্রাবী ও উজ্জ্বল । বিহগবুন্দের কলকম্বরে আর জ্রমরগুঞ্জনে 
শব্দিত সেই কল্পতরু। কল্পবৃক্ষমূলে রত্বের মন্দির, মন্দিরে মহাহৈমাভিমোহন রত 
সিংহাসন । - সেই সিংহাসনে অর্ভুন ত্রিপুরানুন্দরী দেণীকে দেখিলেন-_ 

তঞ্র বালার্কলকঙ্কাশাং নানালস্কারভূষিতাং। 

নবযৌবনসম্পন্নাং স্থণিপাশধনুঃশরৈঃ ॥ 

রাঁজচতুতূজিলতাং স্থু প্রসম্নাং মনোইরাম্‌। 

্রহ্মাবিষুঃ মহেশাদি কিরীটমণি রশ্মিভিঃ ॥ 

বিরজিতপদাস্তোজমণিমাদিভিরাবুতাম্‌ । 

গ্রসবদনাং দেবীং বরদাং ভঞ্জ বৎসলাম্‌ ॥ 


চিন্তামণি বেদিকায় কল্পতরু, তাহার মূলে রত্বের মন্দির, সে-মন্দিরে হেম-সিংহাসন, সেই 
সিংহাসনে প্রভাতের রবিকর সম উজ্জ্বল 'ও স্থুন্দর, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, নবযৌবন- 
সম্পন্ন। ; সণি, পাশ, ধনু ও শরবুক্ত চতুজিসমন্থিতা, ন্থু প্রসন্ন ও মনোহর! এই দেবী! 
্হ্ষা। বিষুঃ ও মহেশাদি দ্েবগণের কিরীটের মণির প্রভায় দেবীর চরণ সমুজ্জল, 
অণিমাদি এশধ্যেরা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । দেবী প্রসন্নবদনা। বরদা ও 
ভক্তবশুসল! ৷ 

ত্রিপুরাস্থন্দরী দেবী অর্জুনকে ক করিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ধাহাকে কৃপা করিয়া 


৩৫৬, বীরভূমি 


পাঠাইয়াছেন, তাহাকে কেনই ব! অবিলম্যে কুপ। না করিবেন 1? দেবী বিশ্মিতও হইলেন, 
কারণ এমন কৃপ! শ্রীকৃষ্ণ আর কাহাকেও করেন নাই। ত্রিপুরস্থম্দরী দেবী অর্জুনকে 
বলিলেন-_-এই কুলকুণগ্ুড-সরোবরে স্নান কর, আর এই দেবী সর্ববকর্সপ্রদায়িনী তোমাকে 
যেখানে লইয়। বাইবেন, সেইবানে যাও। অভ্জুন শান করিয়া আলিলেন, যথাবিধি ন্যাস 
করাইয়া! ও মুদ্রাদি করাইয়। দেবী ত্রিপুরসুন্দরী অভ্ঞুনের দক্ষিণ কর্ণে এক বিষ্তা বলিয়। 
দিলেন। এই বিদ্যার নাম পরা-বালবিস্তা । এই মন্ত্রের জপ, পুজ।, হোম প্রভৃতি সমস্তুই 
অভ্ভ্ুনকে শিখাইয়! দ্িলেন। করবীর পুষ্পের একলন্গ কোরকের সাহায্যে হোম করিতে 
হয়। সমুদয় কার্ধ্যই মঙ্ভুন করিলেন, দেবী প্রসন্ন! হইলেন। পুর্বেকই দেবী অর্জুনকে 
এক সঙ্গিনী দিয়াছেন। দেবীর আদেশে সেই ঘহচরীর সহিত অজ্জুনি চলিলেন--এবং 
গতে। রাধাপতিস্থানং যৎসিক্ষৈরপ্যগোচরম্ । 
সিদ্ধগণেরও অগোচর রাধাপতি-স্থানে উপস্থিত হইলেন । সে স্থানকোথায় এবং কেমন ? 
গোলোকাহুপরিস্থিতম্‌ ! 
স্বরং বাঘুং নিতং সতাং সর্বন্খাম্পদম্‌ ॥ 
নিত্যং বৃন্ধাবনং নাম নিত্যরাস মহোৎসবম্‌। 
অপশ্তৎ পরমং গুহং পূর্ণ মরসাত্ম কম্॥ 
পোলার উপরে এই ধাম; বায়ু সাহায্যে অশ্থরীক্ষে অবস্থিত, সর্ববস্থখের আস্পদ, 
সেখানে নিত্যই রাসবিহারের মছোত্সব, পুর্ণ প্রেমরসময় অতিগুহা পিত্যধাম, ইহাই 
বৃন্দাবন! অর্ডভুন দিব্যচক্ষু পাইয়াছিলেন, ভাহারই সাহায্যে এই নিত্যধাম দেখিলেন! 
ধাম দেখিলেন, নার কিছুই দেখিতে পাইলেননা। এখনও বাকি আছে। দেবী 
ষে-সঙ্গিনী দিয়াছিলেন, সেই দেবী সখী সঙ্গে আছেন। এইবার অজ্জুন এক দিব্য 
জলাশয়ে উপস্থিত । এই সরোবর-- 
সহঅদলপন্নন্ত সংস্থানং মধ্যকোরকম্‌। 
চতুঃসরশ্চতুদ্বারমাশ্চষা কুলসঙ্কুলম্‌ ॥ 
দেবীসধীর আদেশে অজ্জুনি এই সরোবরে স্নান করিলেন। দেবীসখী আর নাই। 
স্নান করিয়া যখন উঠিলেন, তখন অজ্জুন আর অর্জন নহেন, পুরুষই নহেন। জর্জ, 
এখন নারী, পরমাস্থন্দরী নারী, চারুহাসিনী। 


অর্জ/নর ভ্ীরাধা দর্শন ৩৫১ 


সস্ভঃ শুদ্ধ হ্বর্ণরশ্মিগৌরকা স্ত তনূলতাম্‌ । 
স্ুরৎকিশোরবর্ষীয়াং শারদেন্গুনিভাননাম্‌ ॥ 
সুনীল কুটিল ন্গিগ্ধ বিলসদ্রত্বকু গুলাম্‌ । 
সিন্দুরবিন্দুকিরণ প্রোজ্লাল কপার কাম্‌ ॥ 
উন্মীলদ্‌ ভ্রলতাভ লগী-জিতস্থরশরাসনাম্‌ ॥ 
ঘনহ্যামস সল্লোলখেলল্লোচন খঞ্জনাম্‌। 
মণিকুগ্ডল তেজোহশ্ বিস্কুরদগণ্ডম গুলাম্‌ ॥ 
মুণালকো মল ভ্রাজদাশ্চর্ধযভূজবল্লরীম্‌। 
শরদম্থুরুহাঁং সর্ব শ্রীচৌরপাণিপল্লবাম্‌ ॥. 
বিগ্করচিতন্বর্ণ ক টিশত্রক তান্ত রাম্‌ 
কুজৎকাঞ্চী কলাজাতি বিভ্রাজজ্জঘনম্থুলাম্‌ 
ভ্রাজদ্,কুলসংবীত নিতন্বোরুসুমণ্ডলাম্‌ 
শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জরীর স্থচারপদপন্জাম্‌ 
্ষুরদ্বিবিধকন্দর্প কলাকৌশল শালিনীম্‌ 
সর্বলক্ষণ সম্পন্নাং সর্বাভরণ ভূষিতাম্‌ ॥ 
আশ্চর্য্য ললনা শ্রেষ্ঠমাআনঞ্চবালোকয়ৎ ॥ 


তপ্ত স্বর্ণরশ্মিতুলা গৌরবর্ণ সুন্দর দেহলতা, বয়সে নবীন! কিশোরী, শরতের পৃণচন্দ্রসম 
বদন, স্থনীল কুটিল ন্সিগ্ধ কেশরাশি-স্পর্শী কর্ণশোভা! রত্বের কুগুল। সিন্দুর বিন্দুর 
কিরণে ললাটদেশ উজ্জ্বল, বিশাল জ্রলতার ভঙ্গীতে মদনের শরালন পরাজিত। মেঘের 
ন্যায় নীলব্ণ চঞ্চল তারকা, যেন নয়নে খপ্জন। মণিকুগুলের কিরণে গগুমণ্ডল উজ্জ্বল। 
মৃণালের ম্ায় কোমল বাহুলতাঁ, শরতের পঞ্মসম করগল্লব, যাবতীয় সুন্দরের সৌন্দর্য্য 
অপহরণকারী । কটিদেশে কটিপূত্র যেন কোনো রসিকজনের রচিত। নিতম্বদেশে 
কার্চীভূষণ শব্দায়মান, ন্ন্দর বন্তে জঘন ও উরুদেশ আবৃত। ন্চারু পদপন্ধাজে মঞ্জু 
মঞ্্রীরের ধ্বনি। বিবিধপ্রকারের কন্গগঁকলাকৌশলসমন্থিতা, সর্ববলক্ষণসম্পন্গা 
সর্ববা রণ ভূষিত! অপূর্বব ললনাশ্রেষ্ঠূ:প অজ্জু ন নিজেকে দেখিলেন। 

নিজের পুর্বজীবন ও পূর্ববকথা এখন অঞ্জন একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি 
নিজের রূপ নিজেই দেখিতেছেন আর বিস্মিত ও স্তস্ভিত হুইয় ফীড়াইয়। আছেন। এমন 


৩৫২ - বীরভূমি 


সময়ে এক দৈববাণী হইল, অজ্ভুন, ( এখন কিশোরী স্ন্দরী রমণী) শুনিলেন। 
'হ্ন্দরি যাও, সম্মুখের পথ ধরিয়া পূর্ব সরোবরে যাও, সেই' সরোবরের জল স্পর্শ 
কিলেই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। অবসন্ন হইও না, তোমার সখীগণ সেইখানে 
আছেন, তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, সেই সখীগণ তোমাকে সাহাধ্য করিবেন, 
তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। দৈববাণী অনুসারে যথাদিষটস্থানে লল্লক্ষণ অপেক্ষা করার 
পরেই অজ্জুন দেখিলেন--পরমান্ুন্দরী অসংখ্য রমণী, কি সুন্দর! এই রমণীগণের মধ্যে 
একজনের নাম প্রিয়মুদ! । তাহার প্রশ্নের উত্তরে অজ্্ুন বলিলেন, আমি কে, কাহার 
কন্া, কাহার স্ত্রী, কে আমাকে এখানে আনিয়াছে, কিছুই জানি না, শুধু এইটুকু মনে 
আছে, আমি সরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিলাম। এক দেবসখী আমার সঙ্গে 
সঙ্গিনীরূপে ছিলেন। 


৭1 গোগী-পরিচয় 


অন্ডভুনও প্রশ্প করিলেন। অভ্ভুনের প্রঙ্গের উত্তরে প্রিয়মুদা নিজেদের পরিচয় 
দিলেন। বলিলেন,-আমর! এই গোগীগণের চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল 
 নিত্যপ্রিয়া, একদল শ্রুতি, একদল মুনি, আর একদল গোপকন্া। নিত্যপ্রিয়াদের 
অনেকের নাম করিলেন ১। পুর্ণরসা ২। রসতরঙ্গিণী ৩। রসকল্লোলিণী ৪। 
রসবাপিকা ৫। অনঙ্গসেনা ৬। অনঙ্গমালিনী ৭। মদয়ন্তী ৮। বিহ্বল ৯। ললিতা 
১০ । ললিতযৌবনা ১১। অনঙ্গকুন্থমা ১২। মন্দনমঞ্জরী ১৩। কলাবতী ১৪। রতিকলা 
১৫। কামকলা ১৬। কামদায়িনী ১৭। রতলোল। ১৮। রতোণ্স্থকা ১৯। রতিসর্ববন্থ! 
২০ । রতিচিস্তা্ণি ২১। নিত্যানন্দ]। শ্রুতিচরী গোপীর্দেরও অনেকের নাম করিলেন 
১। উদ্‌গীতা ২। কলম্রা৩। কলকন্টিকা ৪। বিপঞ্চী ৫। ক্রেমপদা "| বহুহুতা 
৭। বহুপ্রয়োগ। ৮।  বহুকলা ৯। কলাবতী ১০। ক্রিয়াবতী। যে-সব গোপী মুনি 
ছিলেন, তাহাদের নাম ১। উগ্রতপা ২। বহুগুণ! ৩৭ প্ররিয়ব্রতা ৪। সুব্রত ৫। সথরেখ! 
৬। স্তপর্বব! ৭। বহুপ্রদা ৮। রত্বরেখা ৯। মণিগ্রীবা ১০। স্থৃকল্লা ১১। আকল্লা 
১২। স্ুুপর্ণা ১৩। রত্বম'লিক1 ১৪। সৌদ্ামিনী ১৫। কামদায়িনী ৬। ভোগদ! 
১৭। বিশ্বমাতা ১৮। ধারিণী ১৯। ধাত্রী ২ৎ। ন্ুুয়েধা ২১। কান্তি ২২। অর্গণা 


অঞ্ভ,নের শ্রীরাধ! দর্শন ৩৫৩ 


২৩। স্ত্পর্ণ ২৪। স্দদতী ২৫। গুণবতী ২৬। সৌকলিনী ২৭। নম্লোচনা 
২৮ । ন্ুমনা ২৯।' অশ্রুতা ৩০ | স্শীলা ৩১। রতিম্খদায়িনী। তাহার পর 
গেোপবালাগণের নাম র্রলিলেন--১। চন্দ্রাবলী ২। চন্দ্রিকা ৩। চন্দ্ররেখা ৪ । চন্দ্রমাল৷ 
৫। চন্দ্রপ্রভা ৬। চন্দ্রকলা ৭। বর্ণাবলী ৮। বর্ণমালা ৯। মনিমালিকা ১০। মল্লী 
১১। নবমল্লী ১২। শেফালিকা ১৩। বণপ্রভা ১৪। স্থপ্রভা ১৫। মনিপ্রভ। 
১৬। হারাবলী ১৭।  তারামালিনী ১৮। মালতী ১৯। যুধী ২০। বাসস্তী 
২১। নবমল্লিক! ২২1 সৌগন্ধিকা ২৩। কস্তরী ২৪। পদ্িনী২৫। কুমুদ্বতী 
২৬। রসোল্লাসা ২৭। চিত্রবন্দাবন! ২৮।| উর্বশী ২৯। রস্তা ৩*। স্তরেখ৷ 
৩১। স্বর্ণরেখিকা ৩২। কাঞ্চনমালা ৩৩ । শতসন্ত্রতিক। ৷ 

চারি প্রকারের পঁচাশি জন গোপিকার নাম প্রিয়মুদ|া বলিলেন। সকলের নাম 
বল! হয় নাই, এখনও অনেক বাকি । অজ্ভুনেরও এখন বাকি আছে। 


৮ | সিদ্ধিলাভ 


প্রিয়মুদ! অর্জুনকে পুর্বব সরোবরে স্নান করাইলেন এবং একাট মন্ত্র দ্িলেন। 
এই মন্ত্রের অগ্রে বাহ্ৃবীজ, শেষে বরুণবীজ। এই মন্ত্রে নাদবিন্দুযুক্ত চতুর্থস্বরের যোগ 
আছে এবং মন্ত্রটি প্রণবপুটিত। কেবল ষে মন্ত্র দিলেন, তাহ! নহে। মন্ত্রের সহিত 

পুরশ্চধ্চাবিধির্ধ্যানং হোমং সংখ! জপস্তয চ। 
পুরশ্চরণ, ধ্যান ও হোমের বিধি এবং জপের সংখ্যাও বলিয়া দিলেন। অর্জুন যথাবিধি 
কার্ধ্য করিলে এক দেবী আসিয়! দেখ! দিলেন। এই দেবী “হেমচম্পকবণাভা' । তিনি 
প্রিয়ংব্দানান্মী এক সখীর উপর ভার দিলেন। তিনি উত্তর সরোবরে অজ্ঞ্নকে শান 
করাইয় সঙ্বল্লাদি পূর্বক পূজা করাইলেন। তাহারু পর অর্জুনকে দিলেন এক মন্ত্র 
আর এক ব্রতের উপদেশ । হরিবল্লপভা সেই দেবীর (শ্রীরাধার) আদেশে প্রিয়ংবদ! 
সখী শিখাইয়! দিলেন, এখন অর্থাত এই নূতনমন্ত্র গ্রহণের পর, কি প্রকারে শ্রীকষঃকে 
ধ্যান করিতে হুইবে। ভগবান্‌ নীলোতপলদলশ্যাম, নানালঙ্কারভূষিত,: কোটিকন্দর্পলাবণা, 
রাসরলাকুল। অঞ্জন এখন কি করিতেছেন? কেবল মন্ত্র বা কেবল খ্যানের ছার! 
হুইবে ন! ব! হয় নাই, ইহাই পদ্মপুরাণের মত ॥ দ্রব্য চাই, ক্রিয়া চাই, বিধি চাই, কেবল 
ভা | 


৩৫৪ বীরভ়ূমি 


রাগ বা অনুরাগের দ্বারা, কেবল ভাব বা চিন্তার দ্বার হইবে না, পল্পপুরাণে এই কথাই 
পুনঃ পুনঃ বল! হইয়াছে । কেহ বলিতে পারেন, ধর্দ্দ সাধনায় দ্রবা ও ক্রিয়া না থাকিলে 
যাজক কি করিবেন ? যাহার যাহা ইচ্ছ৷ বলিতে পারেন। ৃ 

গোরোচনা কুঙ্কুম, চন্দন প্রভৃতি অশুলেপন দ্রব্যের দ্বারা অফ্টদলপল্প অস্কিত 
হুইল, তাহার ভিতর যন্ত্র জীকিয়। মন্ত্রটি লিখিত হইল । অঙ্গম্াস, করন্যাস, মাতৃকান্থাস 
প্রভৃতি করিয়৷ পাস্ভ অর্থ্য পুষ্প চন্ান কুস্কুম ধুপ দীপ বন্ত্র অলঙ্কার মাল্য প্রভৃতির দ্বারা 
অর্জুন পুজ! আরস্ত করিলেন । বাহনের পূজা, আন্ত্রের পূজা, পরিবারগণের পুজ। এবং 
নন্দনন্দন স্ত্রীকৃ্ণের পুজা হইল। পুজার পরে স্তবপাঠ ও প্রণাম। তাহার পর 
প্রীকৃষ্েের সেইরূপ,__শ্রীরাধার আদেশে সখী শ্রিয়ংবদা! যাহা শিখাইয়া(ছলেন, পেইরূ'প 
একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিতে লাগিলেন। আর কি হরি থাকিতে পারেন? ভক্তিতে 
বশীভূত হইয়া শ্রীভগবান্‌ যশোদানন্দন মৃদুহাম্তসহকৃত অপাঙ্গ ইসিতে ভ্রীরাধাকে বলিলেন, 
সেই নৃততন ভক্তকে এইবার লইয়া আইল, তাহার সময় হইয়াছে। 

প্রীকৃফণ যেভাবে হাসিয়! নয়ন ভঙ্গিতে ইঙ্গিত” করিয়া প্রেরসীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধাকে 
কথ।গুলি সৃছুম্বরে বলিলেন, তাহাতে বুঝিতে পার! গেল, শ্রাধার ইহাই কাক্ত। নূতন 
নুতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া, সাধন-পথে আনিয়! তাহার প্রয়োজনমত সাধনভ্লের 
বাবস্থা করিয়া, তাহাকে পরিপন্ধ ও উপযুক্ত করিয়! শ্রীকৃষ্ণের নিকট লইয়৷ আসা, 
শ্রীকষ্ণের সহিত মিলিত করা,__ইহাই শ্রীরাধারাণীর কাজ। শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানেন। 
জীকফবিলাসের যে-আনন্দ শ্রীরাধা পাইয়াছেন, তাহাতে তাহার সাধ তো! মেটেই নাই, 
বরং আকাঙক্া। যেন আরও বাড়িয়। গিয়াছে । তিনি-_ শ্রীরাধারাণী, নিখিলের সকলের, 
আর সকলেই তাহার । তিনি চাহেন ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই “শ্রীকঞ্কবিলাসের এই পূর্ণানন্দাম্বত- 
রস পান করিয়! ধন্য হউক । সকলের জীবন যতক্ষণ পর্যন্ত ন! এই প্রকারে ধন হইবে, 
ততক্ষণ স্রীরাধার তৃপ্তি নাই, শাস্তি নাই । 

অর্জভ,নকে শ্তরীরাধাই টানিয়া লইলেন, আত্মসাৎ করিলেন। কি প্রকারে ইহ! 
ছইল? হঠাৎ একদিন অর্জনের প্রাণে এক অভিনব ইচ্ছার উদগম হইল। সথা ও 
গুরু শ্রীকফের মুখে কবে একটি কথ। শুনিয়াছিলেন। গ্ীকৃফ্ বলিয়।ছিলেন, ব্রজ- 
গোগীরাই আমায় প্রেক্সী, আদি তাহাদের। বন্ধুর মুখে অনেক কথাই শোন! যায়। 


অর্জুনের শ্রীরাধ! দর্শন ৩৫৫ 


হঠাৎ একদিন অর্জুনের মনে হইল, আমার সখ! রাজা, যোদ্ধা, পণ্ডিত, যোগী, উপদেষ্টা । 
কিনছেন? আমার সখ! সবই | কিন্তু এই রাজাগিরি, যোল্ধাগিরি, সরথিগিরি, যোগী- 
গিরি, জ্ঞানীগিরি, ইহাতে যেন সখার তৃপ্ডি নাই, কোন্‌ সদরের কোন্‌ অতীতের, কোন্‌ 
নিভূতের কোন্‌ গোপনের, কোন্‌ শৈশবের ও কৈশোরের এক মধুময়ী স্মৃতি যেন সখা'র 
আমার বুকের ভিতর গোপনে নীরবে বসিয়া! দিবসরজনী হাহাকার করিয়া কাদিতেছে। 
সে কথা সখ! আমার কাহাকেও বলেন না, কারণ সেকথ! শুনিবার বা বুঝিবার মতো! 
মন্মী মানুষ ব্রিভূননে নাই ৷ তাই অর্জুন দেই কথা, সেই ব্রজগোপীর প্রেমের কথ। 
আজ জানিতে চাহিলেন ! অর্জনের মনে এই যে ইচ্ছার জাগরণ হইল, ইহাই শ্ত্রীরাধা- 
রাণীর কৃপা ব1 হলাদিনীশক্তির প্রেরণ! । বাপারখানা এই । আমি একজনকে ভালবাসি 
খুবই ভালবাসি । একদিন আমার মনে হইল আমার প্রিয় প্রেমাস্পদ কখনও আর 
কাহাকেও ভালবাসিয়াছেন কি না, কাহাকেও ভালবাসিয়া তাহাকে হা'রাইয়। হৃদয়ের মধ্যে 
নীরবে তাহার কথ ভাবেন কি না? আমার মনে হইল আমার প্রিয় প্রেমাস্পদের হাদয় 
অন্ত কোথাও বাধা অছে কিনা? যদ্দি তাহ! জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে প্রিয়কে 
তুষ্ট করার জন্য তাহারই সেবা! করিতাম । এই যে ইচ্ছ! ইহাই প্রেম। আমার প্রিয় 
আমারই, আর কাহারও নহেন, তিনি মার কাহারও হইলে তাহ! আমার অসহা, ইহা 
প্রেম নহে। 

অর্ভভ,নের মনে ইচ্ছার উদগম হুইল ল্লিরাধার প্রেরণায় । ত্রিপুরন্থন্দরীরূপে 
জ্রীরাধাই অর্জজ,নকে কূপ! করিলেন । দৈববাণী প্রভৃতির দ্বারা অর্জভ,নকে পরিচালন, 
সখীদের সাহচর্যাদান, দীক্ষাদান প্রভৃতি যাহ! কিছু পর পর অজ্ছু'নের ভাগ্যে জুটিয়াছে, 
তাহার সমস্তই প্রীরাধারাণীর প্রত্যক্ষকুপা। শ্ত্রীরাধা ইহাই করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানেন। 
তাই প্রীকৃঞ্ণ যেন বলিলেন প্রিয়ে, তোমার আর একটি গুটি পাকিল, উহাকে লই! 
আইস । 

অর্জুন আসিলেন। দেখিলেন কল্পতরু, রত্রমদ্দির রত্বলিংহাসন, অফ্টদলপল্কা, 
শঙ্খনিধি ও পগ্মানিধি, কামধেমু নম্দনবন। আর দেখিলেন শ্ীকৃষ,-_-কোটিকামজিও তাহার 
লাবণ্য। শ্রীরাধ। তাহার বামে। অর্জনের সাধ মিটিল। নির্জন ক্রীড়াকাননে 
শ্ীকফকে পাইলেন। তাহার পর শ্ীকৃ শারঙানাল্সী সত্ীকে বলিলেন, শারদে ইহাকে 


৩৫৬ বীরভূমি 


পশ্চিম সরোবরে স্নান করাও । এই সরোবরে অর্ভ,ন যেমন স্নান করিয়া উঠিয়াছেন, 
অমনি যেন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, অর্জভ,ন আবার এমর্জজন হইলেন, দেখিলেন সখা ও গুরু 
শ্রীকৃষ্ণ নিকটেই দীড়াইয়।। এতক্ষণ কি স্বপ্র দেখিলেন ! বড়ই মধুর তো এই স্বপ্ন! 
অদ্ভুত, অতাডুত। অর্জন বিমন! হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহার মাথায় হস্তার্পণ করিয়া 
বলিলেন, দখে, যাহ! দেখিলে, গোপনে রাঁখিও কাঁহাকেও বলিও না। ইহাই অর্ভ,নের 
শ্রীরাধা-দর্শন | 
৯। নারদের নারীমুত্তি 

পল্মপুরাণে নারদের শ্রীরাধাদর্শনসম্বন্ধে দুইটি উপাখ্যান আছে। তাহার একটি 
উপাখ্যান পূর্ববগ্রচ্ছে বল! হইয়াছে । সেবারে নারদকে নারামুণ্তি গ্রহণ করিতে হয় নাই। 
পুরুষরূপেই শ্রীবন্দাবনে প্রকট লীলায় শ্রীরাধাকে দেখিয়াডিলেন। কিন্তু ছিতীয় 
উপাখ্যানে আছে, নারদকে নারীরূপ লইতে হইয়াছিল। মহাবিষুর কৃপায় নারদ অমৃত 
সরোবরে সান করিয়। নারী হইয়াছিলেন, চতুর্দশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র পাইয়াছিলেন, সেই 
মন্ত্রের সাহায্যে তাহ।র-অভীষ্ট পুর্ণ হইয়াছিল । তাহার-পর আবার অম্বত-সরোবরে সান 
করিয়া নারদ নিজের পূর্ববরূপ লাভ করিয়াছিলেন । 


১০। শ্রীর্ন্দাবন 


স্রীবুন্দাবন কি ও কোথায় ? কি প্রকারে আমরা শ্রীবৃন্দাবনের , চিন্তা করিব ? 

এ-সন্বন্ধে পল্পপুরাণে অনেক কথাই আছে। পদ্মপুরাণে যে সব কথা আছে, তাহার 
অনেক কথাই গৌতমীয় তন্ত্র €ভৃতি গ্রস্থেও পাওয়। যায়। শ্রীচৈতশ্যমহা প্রভুর মতাবলম্থী 
গোম্বামীপাদগণও এই সব শ্লোক নানাস্থানে উদ্ধত করিয়াছেন, সুতরাং এই সব কথার 
প্রকৃত তাৎপর্য আলোচনা! আবশ্টক | শ্/ভগবান্‌ ব্রহ্মা! কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়! 
বলিলেন-- 

ইপং বুন্দাবনং রমাং মম ধামৈককেবলম্। 

ষত্র মে পশবঃ সাক্ষা দ্‌ বৃক্ষাঃ কীট। নরামরাঃ ॥ 

যে বসস্তি মমাস্তে তে মৃত! যাস্তি মাস্তি কম্‌। 

অত্র য৷ গোপপত্বাশ্চ নিবপন্তি মমালয়ে। 


অর্জনের প্ীরাধা দর্শন ৩৫৭ 


যোগিনাস্তাত্ত এবং ছি মম দেবাঃ পরায়ণাঃ। 

গঞ্চযোজনমেবং ছি বনং মে দেহরূপকম্‌। 

কালিন্দীয়ং স্যুয্না যা পরমামূতবাহিনী ॥ 

যত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্তন্তে সুক্ষরূপতঃ ॥ 

সর্বতে ব্যাপকশ্চাহং ন তাক্ষামি বনং ক্ষচিৎ 

আবির্ভাবস্তিরোভাবে। ভবেদত্র যুগে যুগে ॥ 

তেজোময়মিদং স্থানমদৃশ্যং চর্মমচক্ষুষাম্‌। 

রহম্তং মে গ্রভাবন্ত বৃন্দাবনং যুগে বুগে। 

ব্ন্ধাদীনাং সুরাণাঞ্চ ন দৃগ্তং তৎকথঞ্চন ॥. 
এই রমণীয় বৃন্দাবন একমাত্র আমারই ধাম। এই বুন্দাবনে যে-সব পণ্ড বৃক্ষ কীট মানব 
দেবতা প্রভৃতি বাস করে তাহার আমারই, তাহা মরিলে আমার নিকটেই আসে । এই 
বৃন্দাবনে আমার আলয়ে যে-সব গোপপত্বী বাস করে তাহারাও আমার । এই বুন্দাৰন 
পঞ্চযোঞ্জন বন, ইহ! আমার দেহপ্বরূপ, এই কালিন্দী সুধু! নাড়ী এবং পরমামৃতবাহিনী । 
এই কালিন্দীতে দেবগণ এবং ভূতগণ সৃক্ষরূপে বিরাজিত। আমি সর্বব্যাপী, আমি 
কখনও এই বন পরিত্যাগ করি না। যুগে যুগে এ বনের আবির্ভাব ও তিরোভাৰ হইয়া 
থাকে । বৃন্দাবন তেজোময় স্বান এবং চর্ঘ্মচক্ষুর অদৃশ্য । বৃন্দাবন যুগে যুগে আমার 
প্রভাবের রহস্য, ব্র্ষা প্রভৃতি দেবগণেরও ইহা দৃশ্য নহে। 

পন্পপুরাণে আর এক উপাখ্যান মাছে। বেদব্যাস তপস্যা করিয়! শ্ীভগবান্কে 
বলিয়াছিলেন, শামি আপনাকে চক্ষুর সাহায্যেই দেখিতে চাই। শ্রীভগবান বেদব্যাসের 
এই প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছিলেন, আমাকে নানাজনে নানারূপে নির্দেশ করিয়া থাকে। 
কেহ বলে প্রকৃতি, কেহ বলে পুরুষ, কেহ বলে ঈশ্বর কেহ বলে ধর্ম্ম, কেহ বলে ধন, 
কেহ বলে মোক্ষ, কেহ বলে ধন ও মোক্ষ উভয়ই । কেহ বলে শুশ্য, কেহ বলে ভাব, 
কেহ বলে শিব, কেহ বলে সদাশিব। কেহ বলেন বেদশির, সম্তাব, বিক্রিয়াহীন, 
সচ্চিদানন্দ সনাতন । এই প্রকারে নানাঞজনে নানাভাবে আমাকে নির্দেশ করেন। যাহা 
হউক, আমার বেদগোপিতরূপ তুমি দর্শন কর। তখন বেদব্যাস দেখিলেন-_ 
বালং কালাবুদ গ্রভম্। | 
গোপকনাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালটকঃ ॥ 


৩৫৮  বীরভূদি 


কদন্বমূল আসীনং পীতবাসসমভূম্‌। 
বনং বৃন্দাবনং নাম নবপল্পবমর্ডিতম্‌ ॥ 
কোকিল ভ্রমরার়াবং মনোভৰ মনোহ্রম্‌। 
নদীমপন্তং কালিন্দীমিন্দীবর ধরগ্রতাম্‌ ॥ 
গে।বন্ধনং তথাপহীং কষ্চরাম করোদ্ধৃতম্‌। 
মহেন্দ্রদর্পনাশার গোগোপাল সুখাবহুম্‌ ॥ 
গোপালমবলাসঙগমুদিতং বেণুবার্গিনম্‌। 


গোপবালক, নিবিড় মেঘের কাস্তি, গোপকল্ঠাগণ-সমাবুত, গেপৰালকসঙ্গে হান্যারত। 
কদন্বমুূলে আসীন, পীতবসন পরিধান। বুন্দাবন বন, নবপল্লবশোভিতত, কোকিলভ্মররৰ- 
গুর্সিত, মদনেরও মনোহর । ইন্দীবরধরপ্রভা যমুনা! ইন্দ্রের দর্পনাশের জন্য কৃষঃ- 
বলরামের করধৃত গোপ ও গোগণের হ্থখানহ গিরি গোবদ্ধন। অবলাজন সঙ্গে 
আনন্দিত বেণুবাদ্দনকারী শ্রীকৃষ্ণ । | 
বেদব্যাসকে এই রূপ ও ধাম দেখাইয়! ভীকৃঞ্ বলিলেন__ 
বদিদং মে বয় দৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনম্। 
“নিক্ষলং নিষ্কিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্‌ ॥ 
পূর্ণ পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃ পরতরং মম ॥ 
ইদমেব বাস্তযেতে বেদাঃ কারণ কারণম্। 
সত্যঞ্চাপি পরানন্দং চিদ্ঘনং শাশ্বতং শিবম্‌ ॥ 
নিতাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বুন্দাবনং তথ! । 
বমুলাং গোপকন্তাংস্চ তথা গোপালবালকান্‌ । 
মমাবতায়ে! নিত্যোহন্মন্ত মা! সংশয়ং কথাঃ । 
মমে্। ছি সঙ্গ! রাধা সর্বান্ঞোহহুং পরাৎপরঃ। 
: সর্বাকমশ্চ সর্বেষাং সর্বযানজ্ঃ পরাৎপরঃ। 
তুদি আমার যে রূপ দেখিতে, ইহ দিব্য, সনাতন,  নিক্কল, নিজ্র্িয়, শান্ত, সচ্চিদা নন্দ- 
ঘন পুর্ণ ও পল্মপলাশাক্ষ, ই! অপেক্ষ! পরতাব আর কিছুই নাই। বেদসযুছ ইহাকেই 
সর্বকারণ-কারণ বলেন । ইহ! সত্য, পরানন্দ, চিদঘন, শাশ্খত ও শিব। মধুর! বৃন্দাবন 
যমুনা গোপকন্য। ও গোপবালক ইছার! আমারই অবতার ও নিত্য, ইহাতে সন্দেহ করিও 


অঞ্জনের শ্রীরাধা দর্শন ৩৫৯ 


না। আমি সর্বজ্ঞ, পরাশ্পর, সর্ববকাম, সর্ব্বেশ, সর্ববানন্দ। আ্রীরাধা আমার ইফ্ট 
ৰা প্রিয়তমা । 


ব্যাসদেব পুনরায় নানারূপ প্রশ্ন করায় শ্ীকৃষজ বলি লেন-_ 
| 
গোপাস্ত শ্রুতয়ে! জেস্স! খচো বৈ গোপকম্তকাঃ। 


দেবকন্াশ্চ বাজেন্জ তপোবুক্ত। মুসুক্ষবঃ 
গোপাল। মুনয়ঃ সর্ব বৈকুানন্দমূর্তয়ঃ ॥ 
কল্পবৃক্ষ কদস্োহ্যং পরানন্দৈকভাজনম্‌। 

বনং নননকাখাং হি মহাপাত কনাশনম্‌ ॥ 
সিদ্ধাশ সাধ্য গদ্ধর্্বাঃ কোকিলাস্তা ন সংশয়ঃ। 
কেচিদাননাহৃদয়ং সাক্ষাদ্যমুনয়াতন্থম্‌ ॥ 
অনাদিঞ্রিদাসোহ্য়ং ভূধবে! না সংশয়ঃ। 


গোপীগণ শ্রগতি, খক্‌ বা মন্ত্রপ্মৃহ গোপকন্তা, বৈকুষ্টবাসী আনন্দমুস্তিধর ততপস্যারত 
মুক্তিকামী মুনিগণ গোপবালক । কল্পবৃক্ষই কদম্ব। পরমানন্দের একমাত্র আধার মছা- 
প|তকনাশন নন্দন নামক বনই বুন্দাবনের বন ; সিদ্ধ সাধ্য ও গন্বর্গণ কোকিলাদি 
পক্ষী । ভানীরা বমুনাকে নানন্দ-হ্ৃদয় শ্রীভগবানের তেহস্থরূপ বলিয়া থাকেন । অনাদি 
হরিদাসই গোবর্ধন গিরি । | 

এই স্থানে শ্রীকৃফের মুখের বাঁশিটির পুর্বেবের ইতিহাস আছে । বেদত্রত নামে এক 
ব্রাঙ্মণ ছিলেন। তিন সাধু এবং কর্ম্মক1গডে স্থনিপুপ । একদিন একজন বৈষব শ্রীকৃফে 
নিবেদিত নির্্মাল্য ও কলমুলাদি বেদব্রতকে দিয়াছিলেন। বেদব্রত তাহা! লইয়াছিলেন 
কিন্তু একটু হাসিয়৷ অশ্রন্ধা-সহকারে লইয়াছিলেন। বেদক্রত পুণ্যাত্ম৷ ছিলেন, তাহার 
ফলে শ্ীকফের মুখের বাঁশি হইয়।ছেন, কিন্তু অঞ্দ্ধ! করার জন্ত কঠিন-ম্বভ|ব হুইয়।ছেন। 

গ্কৃফ, শুবুল্দাবন, গোপ. গোগী প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সব কথ। বলা হইল ্ীকৃফ- 
চৈতন্ত মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবর্তিত বৈফবসম/কেরও তাহাই মত। ইহার! শীকফপারম্য- 
বাদী ও নিত্যবৃন্নাবদবাদী । .. রঃ রর 


৩৬০ বীরভূমি 


১১। তত্বকথা 'ও নবধুগ 


বুন্দাবন-সম্বন্ধে আমর! যাহা জ।নি, আর পূর্বেবাদ্ধত শ্লোকগুলিতে যাহা কথিত 
হইল, তাহার আলোচনা! করিলে যে-সকল সিদ্ধান্ত পাওয়। যায় তাহ! বলা হইতেছে। 

আমাদের দেশে ব্রহ্মাগুডকে চতুর্দশ ভূবনাত্মক বল! হুইয়াছে। সপ্তশ্ব্গ আর সপ্ত 
পাতাল । শ্রীবুন্দাবন ব্রঙ্গাডের ভিতরেও আছে, বাহিরেও আছে। পক্সপুরাণ 


বলিয়৷ছেন-_ 
নিরাদ না তন্বাহ্যাভ্যস্তরস্থিতে | 


বিষ্ঠোঃ স্থানং পরং তেষাং প্রধানং বরমুস্তমম্‌ ॥ 

অনন্তকোটি ব্রঙ্গাণ্ডেঃ তাহার ভিতরে ও বাহিরে বিষুণর পরম স্থান আছে, শ্রীবৃন্দাবন 
তাহাদিগের মধ্যে প্রধান ও উত্তম। 

প্রাচীনকালের ভারতীয় খধিদের বিভাগ অতিশয় সুন্ম। আমর! প্রথমে সেই 
সূন্মমতার ভিতর প্রবেশ করিতে চেষ্টা না করিয়! বৃন্দাবন-সম্বন্ধে একট! মোটামুটি ধারণা 
করিতে চেষ্টা করিতেছি । “অদৃশ্যুং চর্ম্চক্ষুষা” চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, কিন্তু একেবারেই 
অগোচর নহে । এই" চক্ষু তাহা দেখিতে পায় না, এই কর্ণ তাহা শুনিতে পায় না, এই 
মন তাহ! কল্পনাও করিতে পারে না, এই বাক্য তাহা! বর্ণন। করিতে পারে না, তাহা 
অব্যশ্বানসগোচর | কিন্তু চক্ষু তাহা দেখিয়াছে, তাহার শোভা দেব্রিয়াছে এবং মুগ্ধ 
হইয়াছে । কর্ণ তাহার শব্দ, বাণী, বংশীধ্বনি প্রভৃতি শুনিয়াছে, এবং তৃপণ্ড হইয়াছে । এই 
ধে ছুই প্রকারের বিরোধী কথা, ইহার! কি সতাই বিরোধী? অথবা একই মহাসত্যের 
দুইটি দ্বিকৃমাত্র, দুইটি অবিরোধী দ্িক্মাত্র 1 0910 0)955 ৪0192121001) 00100100175 
00061917065 106 16001701150 2100 510 €০ 1706 0100]00০590 51095 ০01 ৪ 
£7596 096) 2 ইহাই প্রশ্ন । 

এই প্রকারের বিরোধী কথা, দেখা যায়, দেখ! যায় না; শোন যায় শোন! যায় 
না; অরস, সর্ববরস ; অগন্ধ। সর্ববগন্ধ ) প্রভৃতি উপনিষদেও আছে পুরাণেও আছে। 
এই কথাগুলি যে-বস্ত বা যে-জগত সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার নাম অপ্রাককৃত চিজ্জগণ্, 
আর আমাদের এই জগত প্রাকৃত জড়জগণ। প্রথম কথা, বাছা; আমর! পূর্বের 
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আলোচন! হইতে পাইল।ম এবং যাহ! আমাদিগকে সর্বদাই মনে রাখিতে হইব, তাহা 
এই । আমরা প্রত্যেকেই বর্তমানে একই সময়ে এই উভয় জগতে বাস করিতেছি-__- এই 
উত্ভয় জগত, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-_71)9 [010051081 970 [175 501:10091- ইহাতে 
আজ আর কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না, সন্দেহ করিলে বধধচিত হইবেন । কথাট। শুনিয়া 
অনেকে অবাক হুইয়। যাইবে । সাধারণ লোকের ধারণা, আমরা এখন কেবলমাত্র 
প্রাকৃত স্ুল জগতে বাস করিতেছি । যতদিন বাঁচিয়া আছি ততদিন অপ্রাকৃত জগতের 
কথ! শুনিতে পারি, ভাবিতে পারি, কিন্ত সে জগতের সহিত প্রতঃ)ক্ষভাবে কোন সম্বদ্ধ 
নাই। যদ্দি তেমন কন্মা করিতে পারি, তাহা হইলে, স্তর পর সেই মগ্রাকৃত 
চিজ্জগতে যাইতে পারিব। কিন্তু, মৃত্যু পর, এখন নহে । এখন সে জগশ্ড একটা 
অনুমান-মাত্র ; পুথিতে লেখা আছে, প্রাচীীনেরা বলেন, তাই মানা যায়। এই সব লোক 
মনে করে অপ্রাকৃত চিজ্জগণ্ড বোধ হয় অনেকদুরে কোন একট! জায়গায় আছে, মৃত্যুর 
পর আমরা সেখানে যাইব। তাহারা মনে করে চিজ্জগত-_৪. 109091169 15100%50 £0হা 
15 9 10125 015091705 €0 17101) 001 9101710 0508105 %/17610 0910501)50 017 
1176 9101)15 1000. 

কিন্ত, তাহা নহে । প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগণ্ড মেশামিশি করিয়া (ওতপ্রোতভাবে) 
এইখানেই রহিগাছে --]16 10155109115 1710510)50505150 09 1005 5721711091. 
বাছিরে যে নাই তাছা নহে, কিন্ত সেবাহিরের কথ! ভাবিবার কোনই প্রয়োজন নাই, 
অধিকারও নাই । মানুষকে বল, মানুষ! সেই নিত্য ও অপ্রাকৃত চিজ্জগত তোমার 
ভিতরে রহিয়াছে, সেই জগতের অভিচ্ঞতা লাভ করিবার জন্য তোমাকে মৃত্যু 
পর্য্যন্ত অপেক্ষ! করিতে হইবে না, চেষ্টা করিলে তুমি এখনই এইখানেই তাহার দত্যত। 
বুঝিতে পারিবে। সেই জগৎ তোমার ভিতরে রহিয়াছে, তোমার বাহিরে 
তোমার চারিদিকে তোমাকে বেষ্টন করিয়! রহিয়াছে, তোমাকে স্পর্শ করিয়া 
রহিয়াছে, তোমার উপর সেই জগতের প্রভাব গকল সময়েই ক্রিয়া করিতেছে । মানুযকে 
বল, তুমি আত্মা, তুমি. চৈতম্করপ। তুমি যে ইহার পর একদিন অর্থাৎ মৃত্যুর পর 
গুরুকপাযর় আত্মা ব! 57:10 হইবে তাহ! নহে, তুমি চিৎ-স্বরূপ আত্মা, তুমি এখনই 
এইখানে চিজ্জগতে বাল করিতেছে। এই চিজ্জগৎ দুরে নহে, নিকটে, কমতি নিকটে, 

৪ 
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অন্তরে ও বাঠিরে। এই চিজ্জগণ্ড কল্পন! নহে, অনু মান নভে, সতা, তোমার ঈন্দিয়গ্া।হা 
প্রাকৃত জগত অক্ষ! বেশী সত্য । জীব চি-স্বরূপ, (50110) কিন্ত্ত তাহার শক্তি ও 
বৃত্তি, অর্থা চিদিক্দ্রিযগুলি (8.001095 ৪170 [১0915 ) বিকূ'শত ও ক্রিয়ান্বিত হয় 
নাই। তাহার কারণ এই স্থুলদেহ ও ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের গ্রাহা এই স্থুল ও প্রাকৃত 
গড়জগ্রতের বাধা । মানুষ বহিমু'খ হইয়া বাহ প্রাকৃত জগণ্কে !একমাত্র সত্য মনে করে, 
প্রাকৃত জগতের ভোগে ও চিন্তায় মত্ত হইয়! রহিয়াছে, সেইজন্য অধ্রাকৃত চিজ্জগতে 
থাকিয়ও সে চিজ্জগতের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না। মৃতুুর পর যে একটা খুব 
অদ্ভুত রকমের ইন্দ্রজাল ঘটিবে তাহা নহে। : স্ুল দেহ খসিয়! যাইবে, বাধ! ব! ভার কমিয়া 
যাইবে, কিন্তু এখন হইতে যদি চিদিক্দ্রিয়গুলির অনুশীলন না করি, তাহা হইলে বিশেষ 
কিছু সুবিধা হইবে না । 

যে মানুষের মন কেবলমাত্র বাহা-জগতের ব্যাপারসমূহ লইয়া! একান্ত ব্যস্ত, 
চিজ্জগতের ব্যাপার তাঠার ধারণার অতীত। মানুষের মন দুইভাগে বিভক্ত । আমাদের 
শাস্ত্রে বলে সঙ্ল্লাত্মক মন শার বিকল্লাত্াক মন। স্বঙ্কল্লাতমক মন চৈতন্যের বা নিত্যের 
অভিমুখী আর বিকল্পত্বক মন জড়ের বা অনিত্য প্রপঞ্চের অনিমুখা। আধুনিক 'মনস্তত্ব" 
বলেন--11)9 9501)75-11001091100100 আর 9010117017751 1010. প্রথম অংশ জড়জগতে 
কাজ করে আর দ্বিতীয়াংশ চিজ্জগতে কাজ কার । 

বর্তমান সময় সংবাদ পাওয়া ধাইতেচছে এবং বেজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান ও 
আলোচনা করিতেছেন, অনেক লোকের চিদিন্দ্রিয় বা অপ্রাকৃত দেহ বিকশিত ও ক্রিয়া 
স্বিচ হই[তছ্থে। ইহা অস্বীকার কর! যায় না। সুঙ্গনজগতের দৃশযাবলী অনেকে দেখিতে 
পাইতেছেন, সুন্ষমজ্গতের শব্দ অনেকে শুনিতে পাইতেছেন। স্থূল ব! প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের 
সাহাযো এই সব দৃশে/র ও শব্দের পরিচয় পাওয়া যাঁয় না। এই বে জগৎ ইহাকে 
আমরা ইচ্ছ! করিয়া সুক্মমজগণ্ড বলিলাম । এই জগ অপ্রাকৃত চিজ্জগণ্ড বা বুন্দাবন না 
হইতে পারে, কিন্তু এই জগতের স্বরূপ বুঝিলে বুন্দাণনের তত্ব বেশ বুঝিতে পার! বায়, 
বৃন্দাবন-সম্বন্ধে মনে আর কোন সন্দেহ থাকে না। এই দৃট় বিশ্বাস এবং আশা, আজ 
বড়ই দরকার । | 

সু্মমজগতের বা অন্তর্জগতের যে সংবাদ পাওয়। (বাইতেছে, এবং যাহার সাহাযো 
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অপ্রাকৃত চিজ্জগণ্ সম্বন্ধে একটা ধারণা বা মত গঠন করা স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত, তাহ 
এই। এই নিত্য বা চিন্ময় জগৎ রূপময়, শব্দময় ও জ্ঞানময়। এই জগত একটা 
নির্বিবিশেষ শুন্য জগত নাহে--0706 2 155191) 06 2050800070. এই জগৎ ভাবময় ও 
বন্জ্রময়। আমাদের শার্যু-সমুহে যাহ। বলা হইয়াছে আর আধুনিক অনুসঙ্গানে যাহা পাওয়া 
যাইতেছে, তাহার মধ্যে বেশ সামগ্রস্ত আছে। চিজ্জগতের অভিমুখে আমরা যতই 
অগ্রাসর হইব, ভাব ও বস্থ ততই নিকটবন্থী হইবে। চরমে যেখানে ভাব ও বস্তুর মধ্যে 
প্রভেদ থাকিবে না, উভয়ে ভিন্ন হইয়াও অভিন্নব্ড প্রতীত হইবে, তাহাই বুন্দাবন। 
তাহা! হইল চিজ্জগৎ, ভাবময় ও বস্তময়--11 19 & ০:1৫ ০1 801012011৮2 285 ৪1] নও 
01916001%9 172110. অন্যভাষায় বল! যাঁয় ইহা! একটি চৈতন্যের . অবস্থা এবং একটি 
স্থান-_ এতদুভয়ের মিলন-_৪. 51812 01 0010901000917655 2170 8. 71806 ০0117191760 
1) 07 এখানে 'মন ও বন' এক। আমাদের এই স্থুল ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য জগতে যাহা! আছে 
তাহার! সেই চিজ্জগতের সত্য বস্তুসমুহের আংশিক প্রতিবিন্ব মাত । 

আমরা এখানে, আমাদের এই পৃথিবীতে একটি ফুল বা একটি মানুষ দেখিতেছি -_ 
বেশ ন্থন্দর, অতি স্থুন্দর । এই ফুলটি | দেহটি কি কেবল কতকগুলি জড় পরমানুর 
সমগি এবং প্রাণশক্তির দ্বার বিধৃত। ইহা ছাড়! তাহারাঃকি আর কিছু নহে? যদি 
বলেন, আর কিছু নহে, তাহ! হইলে এখনও তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই। নিত্য ও অপ্রাকৃত 
চিজ্জগতে যাহ! আছে, এই ফুল, এই দেহ ভাহারই ভৌতিক প্রতিবিশ্ব। পাথিব দেহ 
চিদ্দেহের একটি ভৌতিক অনুরূপ, ফুলও তাহাই । এই দেহের এবং ফুলের যদি মুলটি 
দেখিতে চাহেন, তাহ! হইলে সেই অপ্রাকৃত চিজ্জগতে যাইতে হইবে! ইহাই সতা। 
[7116 68107190০09 15 & 110917555 ০1 ৪ 50170811000, 8170 0116 10 2 
111:517955 015. 90105] 10557, 2176 00181072515 01 ০০0) 87650000005 
19091699101 17) 0) [01775108] 000 016 50100091. ূ 

চিদ্দানন্দ জ্যোতির্ময় সেই নিত্যধামে বদি কিছুই না! থাকিত, তাহা হইলে এখানেও 
কিছু থাকিত না। শ্রীমস্তাগবতের প্রথম শ্লোকেই এই কথা বল! হইয়াছে । অতএব 
সেখানে, সেই অপ্রাকৃত চিজ্জগতে দেহ আছে, নিত্য দেহ, পূর্ণসৌন্দর্ধ্ময় অপ্রাকৃত মৃত্যু 
হীন দেহ, নর ও. নারীর দেহ আছে। লেখানে ফুল আছে, গিরি, নদী, বন আছে-_-স্কলি 
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পেখায় পুর্ণ, অস্ত, অক্ষয় । তাহারি ছায়া, আংশিক আভাদ আমদের এই জড়জগণ। 
ম।নুষের চিন্তা! কথায় ব্যক্ত হয়, লেখায় ব্যক্ত হয়। কিন্ত, ভাব বা চিন্তা, স্বরূপে যত 
স্পষ্ট, লেখায় ব1 কথায় কি তত স্প্$ হয়? কিছুতেই তাহা হয় না। ঠিক সেইরূপ 
চিজ্জগতে সকলি নিত্য, সকলি পূর্ণ, সেখানে সকলি ভাবময় বা ভাবঘন। সেই ভাবঘন 
বস্তুসমূুহের আভাস আমাদের এই জগণড। অতএব আমাদের এই জগত মিথ্য। নছে, 
সত্যাভাস। 

সেই চিজ্জগত “বংশীগানাম্বতধাম” । গানের শক্তি সকলেই বোঝেন । মানব, 
প্রকৃতির উচ্চতর অংশ 17910151797 080015 91 7121 সঙ্গীতের দ্বারা অতিশয় 
আশ্চধ্যরূপে উদ্বুদ্ধ, জাগরিত ও উল্ললিত হইয়। উঠে। সশু-সঙ্গীতের প্রভাবে মানুষ, 
এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্হ এবং সীমাবন্ধ জগত ভুলিয়া যায়, এতই প্রভাব সঙ্গীতের । 
মানুষকে নাচাইতে, মাতাইতে, গলাইতে, হাসাইতে, কাদাইতে সঙ্গীতের তুলা প্রভাবশালী 
জিনিস আর কিছুই নাই। নবিষ্া সঙ্গীতাড পরা-_গানাত পরতরং নহি । এই সঙ্গীত 
মান্গষকে অনক্কে উধাও করিয়া দেয়। 

সঙ্গীত কি? কবিকে জিভ্ঞাস| কর, খধিকে জিজ্ঞাস কর। নেই নিত্য 
অপ্রাক্ৃত জগতই সঙ্গীতের উদ্ভব-স্যান । 1100910 0£ 01) 9]0170755 গ্রহতারকার গান 
বলিয়া একট] ভিনিষ আছে। কল্পনা নয়, মিথ্যা নয় সত্য, এই সঙ্গীতই সতা। অনস্ভের 
বুক হইতে গান উঠিতেছে, জামাদের এই মর্ত্য লোকের গান সেই সব সানেরই প্রতিধ্বনি 
ও অন্ুকরণ। একজন কলাগুরু, অনস্তপুরুষ, নিত্যধামে বিশ্বকেন্ট্রে বাশরি বাজায়, 
আমাদের ষত গান, সবই সেই নিত্য ও পরমগানের ক্ষীণ অনুকরণ । নিত্যজগতের গানের 
ধবনি যাহার কাণে বাহার প্রাণে ধতথানি বাঞ্তে, তিনি তত বড় কলাবিগু হুইয়। গানের ঘ্বার! 
জগতকে মুগ্ধ করেন। 

শুধু যে সঙ্গীতময়, রূপময়, সেই নিত্যধাম, তাহা! নচহ। এ নিতাধাম প্রেমধাম। 

ভগবান্‌ প্রেমরূপ, তিনি প্রেম । গ্রতি ছাদয়ে তিনি আছেন বলিয়।ই হাদয় হৃদয় চায়, 
প্রাণ প্রাণ চায়, মিলন চায়। সেখানে প্রেম নিত্য । দাসে ও প্রভূতে প্রেম, সখায় সখায় 
প্রেম, মাতাপুত্রে, পিতাপুন্রে প্রেম, ভ্রাতায় ভ্রাতা প্রেম, পুরুষে নারীতে প্রেম । আমাদের 
জগতেও প্রেম আছে, আমাদের হুদয়ও সে-প্রেমে মাতিয়। উঠে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিবেন 


অঞ্জ নের ভ্রীরাধা দর্শন ৩৬৫ 


তাহাতে যেন সাধ মেটে না, আশ! পূর্ণ হয় না। [05 (015 19101615095 (100 731))51091 
00171155659 1. কিন্তু সেখানে জড়ের বন্ধন নাই, বাধ! নাই, প্রেম সেখানে নিত্য ও পুর্ণ। 

রূপ আছে শব্দু আছে প্রেম সাছে আরও আছে বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য সামাজিক 
জীবন; সবই সেখানে আছে, পূর্ণ নিত্যরূপে আছে। অপ্রাকৃত জগ যখন এই প্রাকৃত 
জগশ্ হইতে পৃথক্‌ হু দুরে অবস্থিত নহে, এই প্রাকৃতের সঙ্গে মেশামেশি করিয়া 
ইচছার অন্তরে ও বাহিরে রহিয়াছে, আর এ অগ্রাকৃত নিতাজগণ্ডকে জানিবার জন্য যখন 
আমাদের ইন্দ্রিয় ( (90011) ) আছে, তখন ইহ! নিতান্তই স্বাভাবিক যে আমরা মধ্যে মধ্যে 
চিজ্জগতের আভাস পাই । আজকাল 01977০98110 বৰ সুন্মদৃষ্ি লইয়! বৈজ্ঞানিক- 
গণের মধ্যেও আলোচনা হইতে ছে,0191800191709 বা সুন্মনশ্রতির কথা শোন! যাইতো-ছ। 
এসবকি? এসব তো মিথ্যা নহে। এই সব ব্যাপার আলোচনা করিলে বুঝিতে 
পারা যাইবে চিদিন্দ্রিয়ের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে । একট! নবযুগ আসিতেছে বা 
আ।সিয়। উপস্থিত হইয়াছে : পৃথিবীর ইতিহাসে মধ্যে মধ্যে এক একটা সময় আসে যখন 
এই অপ্রাকৃত চিজ্জগণ্ড-সম্থন্ধে নধিকাংশ মানুষেরই কোনরূপ সন্দেহ থাকে না, অনেকেই 
শুনিতে পায়, দেখিতে পায় এবং গরত্যক্ষরূপে অনুভব করে, এক জ্যোতিশ্ময় ও পুর্ণামৃত- 
ময় জগত এইখানেই রহিয়াছে, আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, আমাদিগকে স্পর্শ 
করিয় রহিয়া.ছ, আমাদিগকে যেন জাগাইবার জন্য সর্বদাই ধাক! মারিতেছে | এই সব 
যুগ মানবজাতির পরম সৌভাগ্যের যুগ-__অবতার.পুরুষের আবির্ভাব বা প্রকটলীল!র 
যুগ। চারিশত বর্ষ পূর্বেষ আমাদের এই বজ্গদেশে সেই প্রকারের একটি পরম লৌভাগ্যের 
যুগ আসিয়াছিল--সেই যুগে শ্রীগৌরাঙ্গ নিতযানন্দের আবির্ভাব ও লীলা হুইয়।ডিল। 
তখন অনেকেই দেখিয়াছিলেন, শুনিয়াছিলেন, সঙগান অবস্থায় অপ্রাকৃত চিজ্জগতে বা 
নিত্য বৃন্দাবনে গ্রবেশ করিয়াছিলেন এবং সেই নিত্য ধামের বার্তা প্রচার করিয়া জগশডকে 
ধন করিয়াছিলেন । মনে হুয় সমগ্র পৃথিবীব্যগী সেই প্রকারের একটি যুগ আবার 
ভা/সিতেছে ! আমাদিগকে সেই নবযুগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, ইহাই আমাদের 
সাধনা । নারদ বাহ! দেখিয়াছিলেন, অর্জন যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহ! রহিয়াছে, এই- 
খানেই রহিয়াছে, আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছে, শুধু শুনিলে হইবে না, দেখিতে হুইবে, 
দেখাইতে হুইবে। 


শান্তি 


শোন শোন,_ 
কে কোথায় গাইচে মধুর স্বরে। 
কেমনে বল কোথ। পাবগো তারে ॥ 
হরি হরয়ে নমঃ কৃষঃ যাদবার় নমঃ, 
যাদবায় নমঃ কৃষ্ণমাধবায় শমঃ, 
বলে,”__ 
কে কোথায় গাইচে মধুর বরে! 
হেলে দুলে পবন, তেনেহে 'এলে? 
আস-যাও হায়! কতই কৌশলে, 
কেন বধিরশ্রবণে প্রবেশিলে ? 
দেখাও এবে, কে নাচে “হরিবোলে”, | 
কে কোথায় গাইচে মধুর স্বরে । 
দ৮ বেধে চাতক, এ নৃত্য কেনে? 
কেন তাকিয়ে থাক, গগন পানে, 
মজলি কি, সেই মধুব-গানে, 
তাই গাইচ বুঝিরে তাল মানে, 
কে কোথায় গাইচে মধুর স্বরে ! 
জমাট বেধে, করবী-বৃক্ষ-শিরে, 
সদ। হাস্চিস বসে কে তোরা রে? 
গোপনে একবার বল আমারে, 
এত আনন্দ তোর, কিসের তরে, 
কে কোথায় গাইচে মধুর স্বরে । 
ধর! তোমার হায়! লোমাঞ্চ কেনে? 
মজ.লি কি? সেই গান শুনে কানে, 


৫ 
তে 
-2 


শান্তি 


[অং গাইচ বুঝিরে তাদের সনে, 
1 বভোর ভয়ে চাও না কারু পানে, 
কে কোথায় গাইচে মধুর প্ববে। 
| আজ তার মা, এত উজান কেনে? 
রা কি সেহ মধুর গানে, 
কবে দিবি বল সেম নিত্যধনে, 
শাস্তি ভিক্ষা! দে এই হুঃখী সম্তানে, 
কে কোথায় গাইচে মধুর শ্বরে। 
কে যাও তুমি গে, এ সাত্বিক বেশে ?. 
ঘোর জানি জীব-গতির উদ্দেশে, 
হাত ধ'রে আমান তোল গো এসে, 
সদাহ ঝসে থাকি সেই আঙ্বাষে, 
কে কোথায় গাইচে মধুর স্বরে 
“হি হয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাধবায় নমঃ 
বাদবা় নমঃ ক্ষণ মাধখায় নমঃ 
ঝলে”১-- 
কে কোথায় গাইচে মধুর স্বরে। 
কেমনে বল কোথা পাব গো তারে ॥ 
উদ্দেশ্য 
হং ১২।১১।১৯২৪ সাল বাং ২৬1৭।১৩৩১ সাল প্রার বা।ত্র ২1৪৫ |মানটের সময় যাই [নপ্রাতঙগ, 
অমন শুভযোগে প্রৰ্কত-মধুর-স্বরে শুনলাম 
“কে কোথায় গাছচে মধুর স্বরে, 
হুরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ 
বলে” 
আহা! কি মধুর ম্বর, সেই স্বর যেন এখন আমার কর্ণে বাজ,চ্চে। আর কি সেই শুভা্দন 
আস্বে, আর কি মধুর গান শুনতে পাব? ঠাকুর তোমার ক্কপার উপর লক্ষা ক'রে বসে আছি ও 
থাকৃব ; তবে সেও তোমার কৃপার সাপেক্ষ । | | 
এ পূর্বোক্ত বীজ হ+তে, প্রীভগবানের কৃপায় এ শান্তিবৃক্ষ অন্ভুরত হইল। 


৩৬৮ বীরভূম 


সম্পাদকীয় মন্তব্য 


.. শ্রীবৃন্দাবন-তত্ব লিখিবার সময় মনে হইল, সেই নিত্য ও অপ্রাকৃত ধামই সঙ্গীতের উদ্তব-ভূমি। 
সেই সঙ্গীতের ধ্বনিতেই আমাদের জীবন ও জগৎ গীতময় হইয়ছে। একথাটি লেখার পরেই একজন 
বন্ধুর সঠিত অনেকদিন পরে সৌভাগ্য কমে সাক্ষাৎ হইল। তাহার নাম'এখন গোপন্ই থাকিবে ! 
পরিচয় প্রই যে অধ্যাত্ম-জগৎ সম্বন্ধে তাহার নিজস্ব অনুভব আছে। ধাম্মিকের কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া 
তিনি সারাজীবন ধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহার ফলে অস্তজগৎ সম্বন্ধে তাহার কিছু কিছু স্পষ্ট জ্ঞান 
জন্মিয়াছে। তিনি তাহার অভিজ্ঞত1 কিছু কিছু লিখিয়া রাখেন। নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞত! 
লিপিবন্ধ কর! সাধনার একটি অঙ্গ। তাহার খাত! হইতে এই কবিতা! গু কবিতাটি কখন কি 
অবস্থায় লিখিত হইয়াছিল তাহার বিবরণটি, গৃহীত হইল। অনেক সাধকেরই এই প্রকারের অন্থভব 
হয়। অনেক নির্মল চরিত্র শিশু-সম্বন্ধে শোন! গিয়াছে, তাহার। নিত্যজগতের অপ্রাক্কত গান শুনিতে 
পায়। 'আত্মবিস্ভাবাদী'দের একথানি গ্রন্থ হইতে নিগ্নের অংশটুকু উদ্ধৃত হইক্স। আমাদের দেশের 
অনেকের নিকটও এই প্রকারের কথা গুনিগাছি। ন্‌০ 10800 €, 11661৩, 01011082108,6156 
01)110--৮1)0990 80101 29 51106) 200. 10157 61080 00018,41798) 210 6189 ৮০৮ 01 011)%, 0010 
8৪ 61)%0 1)৩ 19878 000 90190 01 109800110] 17)01910 1  ড০. 10170৭, 01 000799১ ৮1390 26 
10027)9. 16 17)681)8 (108 6109 81011100009, 01 000 116619 01080117190 0758. ০৮91) 1)96019 
1৮ 1585 190 610 9০৮1015 69150106106, ৮%৪ 7099079 8০ 00010159100 01080 0110 8]0111- 
60৪] 9878 18৮6 00010 01)0 ৪০10700 01 %181-501998, 10751)9810 %- 01১9 ০0105198 01 
[91)78108] 96189, | 

পূর্বের কবিতাটি মুদ্রিত হইল, ইহাই দেখাইবার জন্ত যে সঙ্গীত শ্রবণ, রূপদর্শন, বা গন্ধপ্রাপ্তি 
অর্থাৎ অগ্রাক্কতজগতের সচ্তি একট! সম্বন্ধে আসার অভিজ্ঞতা বর্তমান সময়েও অনেক পবিজ্ঞচেতা 
সাধকের হইয়। থাকে। | 
"অগ্তাপিও সেই লীল। করে গৌরবার। 
কোন কোন ভাগাবান্‌ দেখিবারে পায় ।* 


অস্তি, নাস্তি ও ভক্তি 
(১) অস্তিত্ববাদ । 


কার শক্তি বলে এই বিখ চলে, 
নিজ নিত কক্ষে ভ্রমে গ্রহগণ ? 
কাহার কপার জগত-সেবায় 
রুবি-শশী করে কিরণ-ক্ষরণ ? 
কে ফুটায় ফুল কানন-মাঝারে, 
ছুটায় তটিনী মহ! পারা বার, 
মেঘে আনে জল, ফুলে পরিমল, 
শহ্য দিয়ে রাখে জগত-জীবন ? 
আছেন সে জন-_আছেন সে জন, 
সবারি ভিতরে করি দরশন ; 
লুকিয়ে লুকিয়ে আড়ালে থাকিয়ে 
স্ষ্টি-স্থিতি-লয় কৰিছে সাধন । 


(২) নাস্তিত্ববাদ | 


নিজ শক্তি বলে এই বিশ্ব চলে, 
নিজ নিজ কক্ষে ভমে গ্রহগণ । 
নিজে কপা কঃর়ে জগতের তরে 
রবি-শশী করে কিরপ-ক্ষারণ। 
কাননে কুন্ুম ফুটিছে আপনি, 
আপনার মনে ছ্ুটিছে তটিনী, 
মেথে হয় জল, ফুলে পরিমল, 
শল্তক্ষেত্ত্ে শম্ত--কাধ্য ও কারণ। 


বীরভূমি 


নাই তিনি নাই--নাই তিনি নাই, 
কোথাও তাহারে দেখিতে ন! পাই, 
স্্টি-স্থিতি-লয় স্বভাবেতে হয়, 

সে কাজের তরে নাহি কোন জন। | 


(৩) ভক্তিবাদ। 


যেই শক্তি বলে এই বিশ্ব চলে 
নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমে গ্রহগণ--_ 
যে মহাকপায় জগত-্সেবায় 
রবি-শশী করে কিরণ-ক্ষরণ, 
ফুটে ফুল-দল, ছুটে নদী-জল, 
মেঘে বৃষ্টি হয়, ফুলে পরিমল, 
নানা-শস্ত ভর! হয় বসুন্ধরা, 
কি দোষ তাহারে করিতে পুন? 
আছেন সেজন? থাকুন সেঙ্গন, 
তারে ধরিবারে বৃথা অন্বেষণ ! 
নাই তিনি নাই? তাতে কি বালাই! 
তাহাতেই ভরা মম গ্রাপ-মন। 


ভীপ্রসাদকুমার রায় বি, এ । 


 চেতন্যসাধনাশ্রম 
৫ম বাধিকী মহোৎসব । 


শুক্রবার ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫-_-সায়াহ্ন | 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশগ্নের বন্ৃতার পুর্বে ও পরে এই গানগুলি গাও! 
হুইয়াছিল। 
| বেদগান। 


ও পিতা নোইসি পিত1 নে৷ বোধি 
নমন্তেইস্ত ম! মা হিংসীঃ ॥ 

বিশ্বানি দেব সবিতদররিতাঁনি পরানুব। 
যন্তদ্রং তন্ন আন্ুৰ ॥ 

নমঃ শম্তবার চ ময়োভবান্ন চ 

নমঃ শিবায চ ময়স্বরায় চ 

নমঃ শিবা চ শিবতরায় চ। 


প্রথম সঙ্গীত। 


একটি করে' হুথের প্রদীপ 
জালিয়ে রেখে! প্রিক্মতম 
ভূলে ভুলেই রইবে না৷ আর 
চির-ভোল] হৃদয় মম। 
বারে বারেই নয়ন জলে 


৩৭২ | বীরভূমি 


এনে। তোমার হ্য়ার তলে 
দিও না গে! রইতে ভুলে 
সুথে সুপ্ত পাষাণ সম॥ 


প্বিতীয় সঙ্গীত। 


নিশীথের তারার সব ডাক্‌চে আমায় জাগৃলিনে- জাগৃণিনে 
মানব-জনম বিফল হুল জাগৃলিনে-_-জাগ্‌লিনে । 
ফুটুলো। কুন্ম__গাইল পাখী সবুজ শোভার সাজ্লে। শাখী 
দখিণ পবন বইল বাকুল জাগ্লিনে- জাগৃলিনে। 
অন্তরেতে গান ছিল তোর বৃথায় গেল-_বৃথায় গেল 
প্রাণের বীপ!য় তান ছিল তোর সে তান নাহি সঞ্চারল। 
ওরে সুঢ় শরন ছেড়ে দেখ রে চেয়ে নয়ন মেলে 
মন্বোৎসবে ভর! ভূবন জাগ্লিনে- _জাগৃলিনে ॥ 


বক্ততার পর-_ 


তৃতীর সঙ্গীত। 


রিক্জ করিয়! লবে গো আমার 
তোমার সুধায় ভরিবে। 
বারে বারে এই ব্যথ! দিয়ে দিয়ে 
সকল হৃদয় হরিবে। 


চৈতন্তসাধনা শ্রম ৩৭৩ 


তাই তে! গে! তুমি ধন জন মান, 
সব হ'তে কাড়ি? লইলে এ প্রাণ, 
অশ্র-সলিলে ধু*লে হুনয়ান 

আপন যে মোরে করিবে ॥ 
তাই ভাল মোর তাই ভাল, 

নয়নের জল,__- এই ভাল। 
তব সনে যদি দরশন মিলে 
ূ বিষজাল!। আরে! আরে ঢালে! । 
দাও দাও মোরে বেদনার দান 
বেদনার রঙে রাও! হোক্‌ প্রাণ 
বঙ্গ-শোশিতে বাহিরাক্‌ গান 

সে হার কণ্ঠে পরিবে ॥ 





চতুর্থ সঙ্গীত। 


রাঙিয়ে দিয়ে যাও গে! এবার 


যাবার আগে। 


তোমার আপন রাগে 
তোমার গোপন রাগে 
তোমার তরুণ হাসির অকুণ রাগে 


অশ্রজলের করুণ রাগে। 


রং যেন মোর মর্মে লাগে 
আমার সকল কর্মে লাগে 
সন্ধা-দীপের আগায় লগে 


গভীর রাতের জালায় লাগে। 


৩৭৪ বীরভূমি 
যাবার পথে বাও গে! আমার 
জাগিয়ে দিয়ে 
রুক্কে তোমার চরণ দোল! 
লাগিয়ে দিয়ে। 
আধার নিশার বক্ষে যেমন তার! জাগে 
পাষাণ গুহার কক্ষে নিঝর ধারা জাগে 
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে 
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে 
তেমনি আমায় দোল দিয়ে বাও 
যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে 
কাদন-বাধন ভাসিয়ে দিয়ে ॥ 


প্ীনির্দ্লচন্দ্র বড়াল বি, এল, কর্তৃক 
" ব্লচিত ও গীত। 


বধ। বিরহ 


সখি কই আমার বাঞ্ছিত ত' আজও এল না। নিদাঘের তাপে শুক মরুর মতই 
আমার প্রাণও যে তারই বিরহে তৃষিত হ'য়ে রয়েছে । আমার শ্রবণ যে তারই অমিয় 
মধুর সন্বোধনের তরে তৃষিত। আমার চোখজোড়াও যে সেই কাজলপড়া চঞ্চল আঁখি- 
ছুটীর জন্যই ব্যাকল। আমার সমস্ত অঙ্গ যে তার প্রেম।লিঙগনের স্মৃতিতে অবশ । 

গ্রীক্মের পরে পুবের হাওয়া এসে তার শীতল পরশে বৃক্ষলতার তাপ হরণ 
ক'রেছে। কিন্ত সখি আমার দয়িত কেন আজ এখনও এল না? আমার বিরহ-ব্যঘিত 
ছিয়ার তাপে আমার আঁখির জল সে আজ শুক্ষ। সে তাপ পৃবের শীতল হাওয়ায় 
আরও বেড়েই উঠেছে। সখি কি করি বল্ত 1 আমার উপায় কি ? এ মেঘ আকাশে,-- 


বর্ষা বিরহ ৩৭৫ 


বর্ধায় নবীন মেঘের অপরূপ শোভ!। শুক তরু আজ মঞ্জরিত, প্রকৃতির মাঝে 
চিরদিনের বাঞ্থিতকে বরণ করবার জন্য সাড়া পড়ে গেছে । চারিদিকে আনন্দের হিল্লোল 
উঠেছে । আর আমি যে আগে হ'তে কুপগ্ সাজিয়ে বসে আছি, আমারকি সবই বৃথা ছ'ল 2 
রে আাধাট়ের নবজলধণ্‌, তুই এরূপ কোথা হ'তে পেলি ? এ যে আমার শ্যামের রূপ, 
দেখিতভ আমার প্রাণের মাঝের!সেই ছবিখানির সাঙ্গ মিলায়ে। সেই তো,-_সেই রূপই 
তে।! সখি সেই চতুর সাজ কি এ মেঘের মাঝে লুকিয়েছে ? চতুর! তুমি লুকালে 
কিহুবে? তোমার অঙ্গপ্রভা যে ফুটে উঠেছে স্বচ্ছ মেঘরাশির সার! অঙ্গে । সুন্দরের 
বর্ণলালিমায়, সেও যে আজ অপরূপ স্থন্দর হ'য়ে উঠেছে । সখি বরণের আয়োজন কর। 
এসেছে আমার দয়িত; আমর প্রাণপতি আমার শ্যামন্ুন্দর আন্ত এসেছে । আমার 
সমস্ত ইন্দ্রিয় ষেআজ শিথিল হোল, সখি. তুই মামার জন্য ব্যস্ত কেন? সমস্ত কুঞ্জে 
সাড়া! জাগিয়ে দে, দেখিস্‌ যেন এসে সে কুঞ্জের দ্বার খোল। পায়। দেখিস্‌ যেন সে 
অভিমানে ফিরে না যায়। তোর পায়ে ধরি সখি, তুই তার অভ্র্থনার আয়োজন কর্‌। 
দেখিস্‌ দেখিস্‌ যেন সে অভিনন্দনের ক্রুটিতে ফিরে ন! যায়। 

মেঘের মধ্যে ওকি আশ্চর্য শক 2 বুঝেছি বাস্থীদেব আঙ্জ তুমি মথুরার রাজা, 
তাই তোমার রথচক্রের অদ্ভুত ঘর্থরধবনি চারিদিক প্রতিধবনিত ক'রে তুলেছে । কিন্তু 
রাজা, মনে পড়ে কি সে পুরাণে! দিনের কথা 2 যখন এই যমুনা পুলিনে কম্করময় বালু 
তটে এ কোমল রাঙ্গাচরণ লয়ে গোপালকের সঙ্গে নৃত্য ক'রেছ, কত বাথ! এ চরণেই 
নাবাজত? আর আজ? তুমি আজরাজা। ওগো মধুরার রাজা! পে লীলা কি 
আজ মনে পড়ে, আমি যখন তোমার এ ক্ষতবিক্ষত চরণ দেখে অঞ্বর্ষণ ক'রে ধুইয়ে 
দিতাম? তখন তোমার সেই চঞ্চল চাহনি আমাকে কিরূপ লঙঞ্জিত না ক'রে তুল্ত। 
কাঁজ এস চতুর, আজ দেখব, ধরে তোমার এ রাঙ্গাচরণ,--সেই দিনের সেই অশ্রুর 
স্নান আর আজ এই রাজ-পাছুকা, কে তোমায় বেশী সখ দিয়েছে ? সখি, তোর আয়ো- 
জনকি শেষ হোল? এ দেখ তার তরল হাস্য শত শতধারে সুধা বর্ষণ ক'রছে। এ 
দেখ তার চমক চাহনি! ও বিছ্যুত্প্রভা নয় সখি, ও তারই সেই রাগানন আখির 
রাগগ্রতা। হয়ত বা এ শ্ামস্থন্দরের পীতবাসের আচলখানি। হয়ত এঁ সেই রাঙ্গ। - 
চরণের উল নখগুলি। এ দেখ সখি কুঘ্বারে ময়ুর ময়ুরী নৃত্য করছে, পুলক উচ্ছ্বাসে 


৩৭৬ বীরভূমি 


তারা পুচ্ছ মেলে নৃত্য করছে। আমার শ্য।মের শিখিচুড়া কি ্ পড়েছে, নয়ত অত 
শোভা হ'ল কিসে। কিংব! হয়ত ময়ূর নয়, আমর শ্বামই এখানেই লুকিয়ে নিজ চাতুর্ষ্য 
মুগ্ধ হয়ে নৃত্য করছে, তারই শিখিচুড়া তাই ছুলে দুলে উঠ্ছে। সি ওঠ, সখি দেখ 
গিয়ে নিশ্চয়ই শ্যাম এসে এ খানে লুকিয়েছে। চতুর, তুমি শেঁষে এই রকম লুকোঁচুরী 
করে আর কতক্ষণ লুকিয়ে থাকৃবে ? ওই শিখিচুড। শুদ্ধ যি লুকাতে পারতে তবে 
বুঝতাম বাহাছুরি। এস হে কৌশলি, তোমার কৌশলকলা সবই বুঝ। গেছে । আর 
ফেন? এস আমার হৃদয়-সিংহাসনে, এসে বসে দেখ হৃদয়রাজ, তোমার মণুরার রাজত্ব 
আর আমার এ হৃদয়ের রাজত্ব কোনটা মধুর! যমুনার জলে কালো! ছায়! পড়েছে, 
তারই অঙ্গরূপরাশি পুলকে হিল্লেলিত হয়েছে । এ যে তার অধর কমল, এ যে তার 
চক্ষুপল্লব! নীল লাল বর্ণের পল্মবনের মাঝে সখি তার অধর কমল ওই যে মিশিয়ে 
রয়েছে। চতুর তুমি কি ভেবেছ ওই পদ্মবনে তোমার বেশী সুখ 2 জিজ্ঞাসা কর ওই 
অধর-কমলকে, সেই বুন্দাবনলীলায় যে স্্বখ সে পেয়েছিল, তার আম্বাদন কি ওই পক্স- 
কলিতে আছে» গ্রিজ্ঞাস| কর ত, যে-রূপরাশি ভোমার পল্মপলাশলোচন স্থির হ'য়ে 
পান ক'রেছিল তার.আস্বদন ক ওই নীলকমলদলে পাবে? চতুর, তোমার চাতুরী রাখ; 
নিঠুর, একবার সদয় হও। এস, তোমার এ নিষ্ঠুর খেলা সম্বরণ ক'রে, আমার প্রেমিক, 
আমার একমাত্র পতি, এইবার এ কুঞ্জে এণে বিশ্রাম কর। 

সখি, সত্যই কি শ্যাম এসেছে ? এ যে তার বাশী যেন শুনলাম, আমার মনের ভুল 
নয়ত? সত্যই কি আমার তৃষিত তাপিত প্রাণের বাথা তার চরণে গিয়ে পৌছিবে ! 

সত্যই কি সথি এসেছে ? তুই ঠিক দেখেছিস্‌ তো । সেই শ্যামল মনোহর রূপ, 
সেই পীশুবাস সেই শিখিচুড়া, সেই হাঁসি, সেই বাঁশি, সেই চাহনি, তুই ঠিক দেখেছিস্‌ 
তে!? আমার প্রাণে একি অদ্ভুত অনুভূতি জাগল সখি ? | 

একি বিপুল আনন্দ উচ্ছাস। লখি, আজ গোবিন্দ কি সত্যই আমার মন্দিরে 

এসেছে? বল বল সখি আবার তুই বল তাকে কেমন দেখলি, সে কি বল্লে? আর 
একবার বল-_ ৰ 
| কি কহব রে সখি আনন্দ ওর 


চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর । | 
| ীবুধীরকুমার সিংহ 


পথ ও প্রশ্ন 


ধর্ম কি, র্মভীবনঁক, আত্ম। ভ্ অধাত্ম কি, অধ্যাত্মজীবন কি? শমগ্গব্দগীতার অষ্টম 


অধ্যায়ে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে এবং গীতার অষ্টম অধায়ে ও অন্তান্ত অধ্যায়ে তাহার উত্তরও 


দেওয়। হইয়াছে। 


কিং তদ্ব্রহ্গ (কমধ্যাতং কিং কর্ম পুরুষোত্বম । 

অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচাতে ॥ 

অধিষজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহশ্মিন্‌ মধুনুদন। 

প্রয়াণকালে চ কথং জ্রেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ 
হে পুরুষোত্বম, সেই ব্রঙ্গ কি, অধাত্ম ক, কর্ম, কি? অধিভৃত কাহাকে বলে, অধিদৈব কাহাঁকে 
বলে? অধিষজ্ঞ কি? এই দেহে কোথায় কিরূপে তাহা অবস্থিত? মৃত্যুকালে সমাহিতচিত্ত 
পুরুষগণ কর্তৃক কি প্রকারে তৃমি জ্ঞানগম্য হও? সর্বসমেত এই সাতটি গ্রশ্ন। এই সাতটি প্রশ্লের 
সহ্তবের দ্বারা ধর্মীজীবনসন্বদ্ধে যাহ! কিছু জ্ঞাতব্য তাহা পাওয়া! যাইবে । এই প্রশ্নেরও শেষ নাই, 
উত্তরের শেষ নাই। প্রতোক যুগ এই গশ্ল করিতেছে. যুগোপযোগী উত্তরও সংগ্রহ করিতেছে। 
গ্রতোক চিস্তাশীল মানুষও এই প্রশ্থ জিজ্ঞাসা করিতেছে, নিজের মতো একট। উত্তরও পাইতেছে। 
প্রত্যেক জাতি প্রতোক সমাজ প্রতোক যুগে নব নব আকারে এই গ্রশ্রের মীমাংসার চেষ্টা করিতেছে ! 
কিন্তু, শেষ নাই, প্রশ্রেরও শেষ নাই, উত্তরেরও শেষ নাই । তাই আমরাও গিজ্ঞামা করিতেছি, ধর্ম 
কি, ধর্মাজীবন কি, আত্ম! কি, অধ্যাত্ম কি, অধাত্মজীবন কি? 

চিন্তাহীন ও অজ্ঞ, সাধারণ লোক, প্রাকৃত জনসাধারণ, বেদ তাহাদের “পশ্ত' বলিক্লাছেন। 
তাহার! যাহ! বোঝে বা বলে, তা নহে। ধর্মজজীবন বা নধ্যাত্জীবন বলিয়! বাজারে যাহা চলিতেছে, 
তাহ! নছে। গ্রকৃত ধর্মকি? প্রকৃত ধ্মজীবন কি? এই প্রশ্রের সহুত্তর কোথায় পাওয়।৷ যাইবে, 
কি প্রকারে পাওয় যাইবে, কে ইহার মীমাংসা করিয়া দিবে? 
গীতায় উত্তর আছে, বেদে উপনিষদে ভাগবতে, আরও অনেক শাস্ত্রে অনেক গ্রন্থে উত্তর. 
আছে। সেই সবউত্তর জানা দরকার । কিন্তু, তাহাতেই কাজ হুইবে না, সাহাযা হইবে। প্রত্যেক 
যুগকে প্রত্যেক মানুষকে জিজ্ঞান্থু হইতে হইবে, নিজে নিজ্জে মীমাংসা করিতে হইবে। সেই জন্তই 
এই 'জিজ্ঞাসা” _ধর্ম কি, প্রকৃত ধর্ম কি, এ-যুগের ধর্ম কি, আমার ও আমাদের এই বর্তমানের প্রকৃত 
ধর্ম ও ধর্মজীবন কি? | 
৬ 


৩৭৮ বীরভূম 


ভগব্দগীতার যে মীমাংস!, তাহাতে পাওয়। যায় চারিটি উপায়, মীমাংসার চারিটি উপায় । এই 
চারিটি উপায় ছাড় আর কোন নুতন উপাগ্ন পাওয়! যায় নাই। শাস্ত্র (১), শ্বান্ুভব (২) যুক্তি 
(৩), বিদ্বদন্থভৃতি বা মহাজনগণের অভিজ্ঞতা (8)। এই চারিটি উপায় বা পদ্ধতির সাহাষো 
নির্ধারণ করিতে হইবে, ধর্ম কি, ধর্মগীবন [ক ? কাসঈট। যে খুব সহজ, শাঁহা নছে, কিন্তু ছুরহ বা 
আত্তশর় কঠিনও নহে, অদভ্তভব তে! নহেষ্ট | তবে ইচ্ছা চাই, চেষ্টা চাই || প্রথমেই দেখিতে হইবে, 
একট। খুব বড় অস্থবিধ! বা বাধা রহিয়াছে । আমাদের মনের ভিতর খুনেক রকমের ধারণা বা 
সংস্কার পৃর্ব হইতে জমির! রহিয়াছে, মন শির্মুপ নহে, স্বচ্ছ নহে। ভ্রান্ত হটক আরু অন্রান্ত হউক, 
স্থ হউক আর কু হউক, পুর্বপোর্বিত ধারণাসমুই হইঠে মনকে সম্পূর্ণরূপে নিম্মুক্তি করা প্রারস্তেই 
প্রয়োজন । মনে করিতে হইবে, আমি ক্ছুই জানি না, চিত্তকে একখানি সাদ! কাগজের মতো 
করিতে হইবে । তাহার পর আর একটি গিনিধ দরকার । একজন লোককে ভদ্রলোক বলিলেই 
অমর] বুঝি তাহার চরিত্রে কতকগুপি নৈতিক সদ্গুণ আছে। এই সদ্গুণগুলি থাক! দরকার, 
সেগুলি ক্ষ! কর! দরকার, সেই সদ্গুণগুলি যাহাতে আরও উজ্জ্বল হয়, আরও সুন্দর হয়, আরও 
প্রবল হয়, সেভন্ঠ চেষ্টা থাকা দরকার। নিজের মস্তজ্াবনের প্রতি সুগ্রথর দৃষ্টি থাক প্রয়োজন। 
যাং করিতেছি, যাহা ভাবিতেছি, ধীরচিত্ডে তাহার প্রতোকটিরবিচার করিয়া দেখিতে হইবে, আমার 
জীবনে ক্রুট ও বিচ্যুতি কোণায়, অপরাধ কোথা ? কেনই বা সেই সব অপরাধ, তাহাও চিন্ত। 
করিয়া বুঝিতে হইবে । এই সব অপরাধের জন্ত অনুতাপ করিতে হইবে, এই সব অপরাধ যাহাতে 
আর ন৷ হয় সেজস্থ প্রার্থনা কারতে হইবে, দেই সব অপরাধ হইতে পারভ্রাণ পাওয়ার জঙ্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
হইতে হইবে । মহত হওয়ার জন্ত, বৃহৎ ভওরার জঙ্ত, উদার ও উত্তম হওয়ার গন্য অন্তরে সর্বদাই 
স্থৃতীব্র ইচ্ছা থাকা চাই । ধর্মজীবন লাভ করার, স্ধর্মের আশুয়ে অমৃত ও অন্তয় লাভ করিবার 
ইহাই একমাত্র পথ ও উপায় ইহ! ছাড় আর অন্ত পথ নাই। এই পথেই মহাজনগণ গিক্াছেন, 
তাহাদের পদাঙ্কচিহ এই পথ অলঙ্কৃত। এই পথে আমাধিগকেও যাইতে হইবে, আর অন্ত 
পথ নাই। | 

ভ্রান্ত ও অন্ধ কুসংস্কার ধর্ম নহে। কতকগুলি মত বা কথা মাথ! পাতিয়! মানিয়। লওয়াই, 
ধন্ম নহে । কোন ব্ক্তির বা দলের চরণে স্বাধীনভাবে চিস্ত। করিধার শক্তি উৎসর্গ কর! ধর্ম নছে। 
তামসিক জড়তা, কপটতা', ইচ্ছাকৃত বা আনচ্ছাকত আত্মবঞ্চন1! ও পোকবঞ্চনা ধর্ম নহে। সতে)র 
নামই ধর্ম, মিথটার লামই অধর্শম। ইহ) আমর! জানি ও মানি। কিন্তু অনেক দেখিয়! শুনিয়া, 
উত্তমরূপে বিচার ও.বিবেচন! করিয়া পৃথবীর অনেক ভাল লোক বলিতেছেন, কুসংস্কারই ধর্ম, জড়তা 
ও কপটত।ই ধশ্ব, আত্মবঞ্চন। ও লোক বঞ্চনাই ধর্ম, স্বাধীন চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়। মানস জীবনে ও কর্ম 


পথ ও প্রশ্ন ৩৭৯ 


জীবনে ক্রীতদাস হওয়াই ধর্ম। শীহার! বলেন, ধর্মের যাবতীয় ব্যবস্থ। ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংশ কর, ধর্মের 
ভাণ ও অনুষ্ঠান বন্ধ কর, নতুবা মঙ্গল নাই জগতের, মুক্তি নাই শাস্তি নাই মানবের। এই যে একট! 
ধারণ! ও সিদ্ধান্ত জাগিয়! উঠিয়াছে, ইহ! হাসির উড়াহয়। দেওয়া চলে না| ধর্দমাচার্াগণকে, ধর্মপ্রিয় 
ও ধন্মবশ্বাসী প্রতোক নরন্টীরীকে ইহা দেখিতে হইবে, বুঝিতে হইবে এবং শুনিয়। দেখিয়। বুঝিয়! 
সমবেতভাবে ইহার উত্তর দিতে হইবে । তর্ক কাঁরয়, বক্তৃত। করিয়া, বই লিখিয়া উত্তর দিলে 
বিশেষ কিছু হইবে না, জীর্বানর কার্ষোর দ্বার] বাক্তিগতভাবে ও দলবন্ধভাঁবে উত্তর দিতে হইবে। 

আত্ম। সতা, ঈশ্বর সত্য, ধন্দ্ব সতা, ধশ্মজীবন সত্য। কেবল সতা বলিজেই হইল না, এইগুলিই 
একমাত্র সত্য বা পারমধিক সত্য। অন্ত যাহা কিছু সঙা, তাহা বা তাহারা সত্য; কিন্তু এই 
আত্মার জন্ত সত্য, আত্মার দ্বারা সতা ; এই ঈশ্বর ব| ধর্মের জন্ত সত্য; এই ঈশ্বর ব1 ধর্মের দ্বারা সত্য । 
এই আত্মা, ঈশ্বর, ধর্ম বা ধন্মর্গীবন, কেবল যে সন্ত, ভাতা নহে, ইহা শিব বা মঙ্গল, একমাত্র মঙ্গল, 
সার্বজনীন নিত্য মঙ্গল, পরম ও চরম মঙ্গল। এই আত্ম, ঈশ্বর, ধর্ম ও ধর্দ্রজীবন ষমন সত্য ও 
শিব, তেমনই সুন্দর, একমাত্র সুন্দর, নিতা সুন্দর, চরম ও পরম স্ুন্দঃ। এই কথাগুলি ধর্শশাস্ত্রের বা 
থর্মসাধনার মুলকথ! বা গোড়ার কথা । খিশ্ববাসা নরনারী সকলকে, যাহার অবিশ্বাসী নান্তিক ও 
ধর্মবিদ্বেধী, তাহাদের সকলক্ষে এই কথাগাল উত্তমরূপে বুঝাইয়৷ [দতে হইবে । পুর্বকালে ধর্ে 
ধর্মে সম্প্রদ য়ে সম্প্রদা'য় অনেক বিরোধ হইয়াছে. এখনও তাহার অবসান ইয় নাই। এখন আর এই 
প্রকারে বিরোধ করিলে চগিবে না । আন বরোধ, বিশ্বাসে ও অবিশ্বাসে, আস্তিকতার ও নাস্তিকতায়। 
স্থতরাং ধাহার ধশ্মবিশ্বাসী আস্তিক, ধন্মের যে-সব প্রাথমিক কথ বল! হইল, সেই কথাগুলি বাহার 
সত সত্য মানেন, তপসুসারে জীবনের পথে চলেন বা চলতে চাছেন, আর, আশা। করেনও ইচ্ছা! করেন, 
অন্ত সকলেও তীহাদেরই মতো এই কথাগুলি জানিয়। বুঝিয়া ও মানির। জীবনের পথে চলুক, তঁহার! 
যে ধর্মের বা যে-সম্প্রদায়েকই লোক হউন, আজ দলের কথ! বা দলাদলির কথ। ভুলিয়! তাহাদিগকে 
মিলিত হইতে হইবে । জাজ মিলনের দিন আসিয়াছে, তুলনামূলক আলোচনার দিন আসিয়াছে, 
সংস্কার ও সংশোধনের দিন আসিয়াছে 

ভ্রান্ত ও অন্ধ কুসংস্কারই ধর্ম নহে, তামনিক জড়তা, কপটতা॥ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত আবত্ম- 
বঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা ধর্ম নহে। কিন্তু, ধর্মের নামে মানব সমাজে অনেকদিন ধরিয়া এইসব জিনিস 
ষে অবাধে ও নির্ব্বিবাদে চলিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কুগ্ম ও সুতীক্ষ শ্বান্ুভব বা আত্মবোধই 
র্শের মূল ভিত্তি, আর সেই বোধের দ্বার চালিত, শাসিত ও গঠিত জীবনই ধর্মজীবন। 

ধর্মও বৈজ্ঞানিক, সম্পূর্ণরূপে ও ষথার্থরূপে বৈজ্ঞানিক । বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বল! 
হয়। যে-বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারের জন্ত বর্তমান ঘুগের নাঁম হইয়াছে বৈজ্ঞানিক, সেই বিজ্ঞান 


৩৮০ বীরভূমি 


জড়বিজ্ঞান--.বাহা প্রমাণ ও বস্তপরীক্ষার বিজ্ঞান। বর্তমান যুগ এই জড়[বজ্ঞানের ব। বস্ত্ববিজ্ঞ।নের 
বিজয়-অভিযানের যুগ, জয়জয়কারের যুগ । জড়বিজ্ঞান বা বস্তবিজ্ঞান ক্রমিক উন্নতির পথে অগ্রসপ্প 
হইতে হইতে যে-স্থানে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছে, ভাহাতে স্বভাবতঃ ইহাই সকলের মনে হইতেছে যে 
আর এক জগতের আর এক প্রকারের বিজ্ঞান মানবসমাঞ্জে প্রবর্তিত হই আরস্ত হুইয়াছে। এই 
বিজ্ঞানের-পরিচয় লওয়! 'আবশ্টুক। জড়বিজ্ঞান ও বজ্বিজ্ঞন, বাহাপ্রমাণ ও বস্ত পরীক্ষার বিজ্ঞান, 
আর এই নূতন বিজ্ঞান, যাহ! আসিতেছে, তাহ! অন্তৃষ্টি ও আত্মারশনের বিজ্ঞান। কিন্ত 
ইহাও বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কথার অর্থ, পরীক্ষিত সঠিক্‌ ও শৃঙ্খলাবন্ধ জ্ঞান | ধর্ম ও ধর্মজীবন যে. 
বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ইহ সেই বিজ্ঞান। ইহার গ্রাচীন নাম অধাত্-বিজ্ঞান, ব্রহ্গবিদ্ভা। ব 
পরাবিগ্ঠ। | এই বিজ্ঞানই বেদাস্ত-_শ্রীমত্তাগবত যাহার অকৃতিম ভাষ্য । এই বিজ্ঞান চৈতস্ত-বিজ্ঞান, 
ব্রহ্মবিজ্ঞান বা আত্মবিজ্ঞান। হহা ভ্রান্ত কুসংস্কার সমূহের সমষ্টি নহে, শুঙ্গা ও স্তৃতীক্ষ আত্মবোধের 
দ্বার ইহ1 আবিষ্কৃত, পরীক্ষিত ও আলোচিত । 

জড়বিজ্ঞান চাই, খুব ভাল করিরাই চাই। বর্তমান যুগের তিন বাস্তপুরুষ ও আধারশক্তি | 
অধ্যাত্ববিজ্ঞানও চাই, আরও ভাল করিয়াই চাই । আর চাই, এই উভক্নবিধ বিজ্ঞানের মিলন, মৈত্রী 
ও একীকরণ। এই উভয়বিধ বিজ্ঞানের ।মলনেই প্রাচীনে ও সবীনে, গ্রাচ্যে ও প্রতীচ্য মিলন হইৰে। 
ইহাই নবযুগের সাধন! । জড়বিজ্ঞান ব1 বস্তবিজ্ঞানকে যদি বিজ্ঞান বলেন, তাহা হইলে এই অধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞান বা চৈতস্তবিজ্ঞনের নাম হইবে 'প্রজ্ঞানঃ । বিজ্ঞান ও চাই, প্রজ্ঞানও চাই। প্রতী:চার বিপদের 
কারণ প্রজ্ঞান-হীন বিজ্ঞান, আর প্রাচ্যের বিপদের কারণ বিজ্ঞানহীন গ্রজ্ঞান। বিজ্ঞান ও 
গ্রজ্ঞানের মিলন ও মৈথ্বী, গ্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের, নিখিল মানবের, জগতের সকলের সমগ্র মানবজাতির 
প্রকৃত কল্যাণ-প্রহ্ন হইবে। 

পুর্বে বল! হইয়াছে, শাস্ত্র, স্বান্থভব, যুক্তি ও বিদ্ধনুভূতি, এই চারিটি উপায় বা পদ্ধতির সাছাষ্যে 
ধর্ম ও ধর্মজীবনের প্ররূত তত্ব নির্ধারণ করিতে হঈবে। এই চারিটি উপায় যে আমাদের হাতে 
আছে, তাহা নহে । এই উপার়গুলি আপা হঃ হস্তচাত বঞ্গিলেও হয়। কোন সময়ে এগুলি মানুষের 
হাতে ছিল। সকলের ভাতে ন৷ থাকুক, সমাজের ধাচার! পরিচালক ছিলেন, তাহাদের হাতে ছিল। 
সে যুগে মানুষ স্বাভাবিক অবস্থার ছিল, সমাঞ্জও জটিল হয় নাই, জীবনও বিকৃত হয় নাই। এখন এই 
উপায়গুলি বা অন্ত্রগুলি চেষ্টা] করিণ। অন্বেষণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহাদের প্রয়োগ শিখিতে 
হইবে, অপরকে শিখাইতে হইবে । সেই উপায়গুলি কেন হস্তচু।ত হইল, তাঁহাও বুঝিতে হুইবে। 

দেবাগরের সংগ্রাম সতা। চরমে বাছাই হউক, মধ্যে মধ্যে অসুরের যে জয় হয়, দেবত। 
বর্গ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই! দানবের বা অন্থুরের মোহিনী মায়া সত্য । এই অসুর বা দানবের 


পথ ও প্রশ্ন ৩৮১ 


দ্বারাই এই উপাক বাঁ অগ্রগুলি হস্তচাত ভইয়াছে। দোষ কেবল অন্থরের নঙে, দেবতাও দোষী। 
এখন আমাদের অবস্থা কি, এই উপায়গুলির অবস্থা কি, দেখা যাঁউক। 

প্রথম উপায় "শান্তর | শান্ত্রকি? অনেক পুথি, অনেক শ্রোক, আনেক বচন, আবার একই 
পুঁধির, একই প্লোকের,। একই বচনের অনেক গরকার অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে । এই সব পুধি, 
শ্লোক, বচন ও ব্যাখার মধ্যে কেবল যে মিল নাই তাহা নহে, লুম্পষ্ট বিরোধ আছে। অতএব, 
শান্ন বলিয়া কোন্টিকে ন্নানিব আর কোন্টিকে মানিব না । ইহাই প্রথম সমস্তা। 

দ্বিতীয় উপাস্ন 'ম্বান্ুভব' | প্রতোক মানুষেরই যাহ৷ হউক একট! স্থান্থভব আছে। কিন্ত 
প্রতোক মানুষেরই স্বান্ুভব কি বিশুদ্ধ? বাগছেষাদর বশীভূত প্রাক্কৃত মানবেরও একট: নিজের 
অন্থভব বা 'স্বানুভব আছে। সেই অন্ুগ্ুবের আলোকের অনুসরণ কি নিরাপদ? আবার, অনেক 
সময়ে আমি মনে করি. জামার রাগছেষ কাম [হংস। প্রভৃতি নাই। কিন্তু, চিত্তের গুপগ্তকক্ষে ( মগ্ন 
চৈতন্টে। হা) 006 901১-900901008 01. 70021010119 ) এই সব রিপু অতিশয় গোপনে রহিয়াছে, 
আমার অজ্ঞাতসারে তাহারা আমার মানসজীবন, আমার আশ।, আকাজ্জ!, কামনা, কল্পনা, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, 
চেষ্টা, উদ্ভম প্রভৃতিকে চালাইতেছে, আমি তাহাদের ধরিতে পারি না। আমার অবস্থা যদি এইরূপই 
হয়, তাঁত! হইলে আমার স্বানুভবের যে-আলোক তাহার অনুসরণ কি নিরাপদ ও শ্রেয়ঙ্কর? ইহাই 
দ্বিতীয় সমস্যা । 

তৃতীয় উপায় যুক্তি” ৷ 'যুক্তিশীস্ত্র খুবই বড় জিনিস ও ভাগজিনিন। স্বান্থুতব ও যুক্তি, এই 
দুইটি উপায়ের প্রতি সকলেরই শ্রন্ধ! আছে । প্রাচীনেরা বলতেন, বেদশাস্ত্রের 'অবিরোধী যুক্তি ব 
তর্ক প্রয়োজন। সে-কথ! সকলে মানিতে প্রত্বত নহে । কারণ, বেদশান্ত্র কি, ভাঁহান বুঝিতে পার 
যায় না, নির্ধারণ কর! যায় না। যাহা হউক, যুক্কিশান্ত্রের একট! শেষ নাই। প্রাগীন-পস্থী অনেক 
লোক মনে করেন, যুক্তিশান্ত্রের শেষ আছে, আর শেষ কণ! আমাদের জানা আছে.। কিন্তু, ইহা 
তাহাদের ভুল, মারাত্মক ও অমার্জনীয় ভূল। একশত বৎসর পূর্বে যে-প্রমাণ অকাট্য ও সন্তোষজনক 
ছিল, এখন সে-প্রমাণ উপহাসাম্পদ হইয়াছে । আজ, যে-প্রমাণ 'প্রতাক্ষজ্ঞ/নের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতি 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক মআবিক্রিয়! ও দিদ্ধাত্তের অনুকূল, দশ বদর পরেই তাহ। অশ্রদ্ধেয় হইবে, ইহ! 
দেখ! যাইতছে। অতএব, উপায় কি? ইছাই তৃতীম্ব সমস্ত! । | 

চতুর্থ উপায় 'বিদবদনুভূতি” বা মহাজনগণের অভিজ্ঞতা । ইহা! সর্ব্বাপেক্ষ| বড় জিন্সি ও নিরাপদ 
জ্িিনিস। কিন্তু, মহাজন কে ?. সম্প্রদায়ে সম্প্রদ।য়ে বিরোধ ও মতভেদ, একই সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন 
শাখায় ও উপশাধায় বিরোধ ৪ মতভেদ, দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ ও 
মতভেদ । একজন যাছাকে মহাজন বগে, আর একজন ত্রাঙ্থাকে যে কেবল মহাজন বলে ন! তাহ 
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নহে, হুর্জন ও অদজ্জন বলে। 'একদল লোক যাভাকে মহাজন বলিয়া পুঁজ! করে, আর একদল 
তাহাকে হর্জন ও অসজ্জন বলিয়। তাছার নিন্দা করে। “বল্‌ মা তার! দাড়াই কোথা ? যর্দি কোন 
প্রিকারে মহাজনও নির্ধারণ হয়, দেই মহাজনের অভিজ্ঞত বা! উপদেশও যদি স্ুনির্ধারিত হয়, তাহ 
হইলেও সেই অভিজ্ঞতা ব! উপদেশের ব্যাথা| বা অর্থ লইয়। ঘন, মতড়েদ ও দলাদলি। ইচাই 
চতুর্থ সমন্তা। 

এখন উপায় কি, মীমাংলা কোথায় ? এই পথ ও সমন্ত। সম্বন্ধে কেহ ক্কাঙাকেও মীমাংস। দিতে 
পারিবে ন!, অগ্ভের মীমাংসার এ-ষুগে উপকারও হইবে ন|। নিঙ্জে নিজে ইহার মীমাংসা করিতে 
হইবে। '্রাথমিক সমন্াগুলির মীমাংসা হইলে মানুষ অনায়াসেই সত্য-ধর্ঘের পরিচয় পাইবে। 
অতএব তপন্ত। কর, আত্মশক্তির অনুশীলন কর। ভাবিও না, কোন একদ্রন প্লোক, বা কোন একটা! 
দল যাহা বলিয়। দিবে, তাহাই মুখস্থ করিয়া ভবনদীর পরীক্ষাঘাটে অনায়াসে পার হইয়া! যাইবে । এত 
সন্তায় কিন্তিমাতের আশ। কপির! বঞ্চিত হইও না, অবনমিত ভইও না। স্ুলভে না অনায়াসে কিছু 
হইবার উপায় নাই। ধর্্পথের এই প্রথম অংশটি কঠিন। এই অংশ-সন্বন্ধেই গীতা বলিয়াছেন-_ 

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাআনমবসাদায়েখ। 
আজ্মৈব হ্যাত্মনে। বন্ধুরাত্ৈব রিপুরআ্মনঃ ॥ 

'নিজেকে নিজের দ্বার উদ্ধার কর, নিজেকে অবসন্ন করিও না, নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের 
শক্রু | এই স্থান বা অবস্থা সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, 'এবড় কঠিন ঠাই, গুরুশিষ্ে দেখা নাই । 
ভন্ন পাইও না, তুমি পান্থ! অভীঃ--অভয়ের সাধনা কর। বলহীন হইও না, সুদুর তীর্থের যান্রি ! 
আঁধার পিচ্ছিল পথ, কণ্টাকিত অতিশয়, তবু বলি, নাই ভয়, নাই ভয়। একেবারে আলে! নাই, তাহ। 
নছে। .একটি মাত্র তারক্ষা! সেথায় মিটিমিটি জলিতেছে, নিশার আধার ক্রমে তরল হইয়া আসিতেছে, 
প্রাচীর মুখ ধূসর হইয়া আসিতেছে । এ দেখা যায় শুক তারা, প্রাচীর ললাটে জলিতেছে। সেই 
নক্ষত্রের আলোকে এই পণটুকু সমন্তর্পপে অতিক্রম করিলেই দেখিবে নব উধধারাণী হেমভূষা পরিয়া 
অপেক্ষা করিতেছেন। 

প্র ষে তারক! আর তারকার আালো, যদি মনে কর উহ; বাহিরের, বঞ্চিত হইবে, ভুমি পথভ্রষ্ট 
ইইবে। বাহিরের যে তারকা আর তারকার আপে, পথিক, বুঝিতে চেষ্টা কর, উহ! তোমারই 
চিরস্তর অন্তরের ধন। তোমারই আত্মার অন্তর্যামীরূপে তোমারই ভিতরে সারানিশি গোপনে গহনে 


ধিনি ছিলেন, তিনিই জাগিয়াছেন, তোমার অন্তরে ও বাহিরে। * 
ি শ্রীবৈকুঠনাথ মহাপাত্র 








ক মহাপাত্র মহাশয়ের একখানি উপাদের গ্রস্থ “সনাতন ্ ও ও গীতা” নথ, শী্জইই প্রকাশিত 
হইবে । এই প্রবন্ধটি তাঙার প্রথম পায় । বী, সং। 











যার আনি 


মন্তব্য ও সংবাদ 


২৭। শরৎকুম।র--আলোচনা 


বারপাশের সুপনিদ্ধ দেশকর্মা শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় সম্বন্ধে আমর! এই পরিকর 
কিছু লিখিয়াছিপাম। সেই লেখাটি বাহির হওয়ার পর ব্রঙ্মদেশের “মেমিও' সর হহতঠে আমাদের 
একজন সুপরিচিত ও শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু একখানি প্র লিবিয়াছেন। বোধ হয়, নাম প্রকাশে তাহার 
আপত্তি নাই। যাহ! হষ্টক আমর! তাহার নাম প্রকাশিত করিলাম না, কিন্তু পত্রথানি প্রকাশিত 
করিলাম । আশা করি, এঠ পত্রের প্রকাশ দেশের পক্ষে মগলজনকই হইবে। গঞ্জের কথাগুলি যে 
নিখুত সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সত্য অপ্রিয় হইলেও, আপাততঃ কিছু ক্ষতিকর বাল প্রতীত 
হইলেও পরিণামে কল্যাণকর ও লাভজনক । | 

“আপনার পত্রিকাম্জ মাঝে মাঝে দেশের কথাপ্রদজে শথাকথিত দেশকর্মা, সাধু. ধশ্ম গ্রচার ক 
এবং নেতৃবর্ণের অযথা আচরণের প্রতি কটাক্ষ থাকে । ইহাতে দেশের কিছু কিছু উপকার হওয়াই 
সম্ভব। কারণ, পর্ছুঃখকাতর এবং স্বর্দেশতক্ বনু ব্যঞ্ির কষ্টাঞ্জিত অর্থাদি কঙক পরিমাণেও 
অপব্যয় থেকে রক্ষা পার, তবে সেটাকেও বড় লাভ ঝলে গণা ক'ব্তে হবে। 

গত শ্রাবণ সংখা! *বীরভূমি”তে প্দেশকশ্মী শরৎকুমার” শীর্ষক মস্তবা পাঠে কিছু বিশ্মিত 
হ+লাম। যেহেতু আপনি শরৎকুমারকে লোকনিন্দা থেকে বাচাবার চেষ্টা করেছেন) আপনার 
চেষ্টা অবস্থা প্রশংসনীব ) কিন্তু শরৎকুমার বা অন্য কোন ব্যক্তি যঙই বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ভাবুক বা' 
ভাবোন্মাদযুক্ত হউন না কেন, তার! বদি কোন নৈতিক কলক্কে কলক্কিত হয়ে থাকেন, তবে পূর্বোক্ত 
অসংখ্য গুণাবলীতে তাহ। ঢাক পড়বে না। শ্বীকার করি যে, মানুষ দোষেগুণে মিশ্রিত) কিন্ত 
তা+তে বিশেষ দোষ হয় না, যতক্ষণ পধ্যস্ত প্র সকল কার্য সাক্ষাৎভাবে জনসাধারণের অহিতকর হ'য়ে 
ন! উঠে। 

বিগত ১৯২৬ খুষ্টাবে পাবন! হিন্দুরিপিফের জন্ত আমরা ( মেমিও-প্রবাসী হিন্দু বাঙালীর! ) 
কিছু টাদা সংগ্রহ করি। ৪ঠ আগষ্ট শরৎকুমার ঘোষের নামে ৫*২টাকা পাঠাই ; উহার ০৪৪৪] 
80105190807 শরৎকুমার সহি করেন। আরে! ৫*২টাক! ১৬ই আগই পাঠাই, উহা স্টামনুন্দর 
চক্রবর্তি 1০: শরৎকুমায় ঘোষ সহি করেন। কিন্তু বহুদিন গত হ'লেও যখন কোন গ্রাপ্তিশ্বীকার 
রসিদ ঝ! ধন্তবাদ-জ্ঞাপক পঞ্জ পেলাম না, তখন আর টাক। পাঠাই ন। 


৩৮৪ বীরভূমি 


১৯২৭ খুষ্টাব্বের ুগাই মাসে পাবন1 হিন্দুভার সম্পাক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রণাথ সরকার 
মহাশয়কে এ টাকার সথ্বন্ধে একপত্র লিখি; তার উত্তরে যোগেন্দ্র বাবু জানান যে এ টাক তিশি পান 
'ন) এবং তিনি শরৎকুমারকে পত্র লিখতে পরামর্শ দেন এবং শরৎকুমারের ঠিকানাও গ্ানান। 
যোগেন বাবুর পত্র প্রাপ্তি মাত্রেই শরৎকুমারকে পত্র পিখি, কিন্তু কোন উত্তরই/পাইনি 

এই-"পুরাঁণে। কাসন্দি” ঘাটতাম ন' যদি না আপনার মন্তবাটা চোখে পড়তে! । গত বখসর 
যখন ক+ণকাতায় ছিলাম সেসময় এ বিষয়ে সুভাষ বাবুকে জানাবার ইচ্ছ' ছিল; কিন্ত তিনি অঙ্স্থ 
শরীর নিয়েও বনু কার্য করছেন দেখে এই সামান্ত বিষয়ে তাকে বিরক্ত করা উচিত বৌধ করিনি । 

হিন্দুরিলিফের জন্য সংগৃহীত চদার উদ্বত্ত অর্থ কলকাতার 017০৮৭10100 1097 111170] 
(1718 এর জন্ত পাঠানো হ'ষেছিল এবং তহির যথাষথ প্রাপ্তিন্বী কার পত্রও পাওয়া গে'ছ। 

উপরোক্ত ঘটনা হ'তে বুঝতে পারবেন যে “সময়” বৃথ) নিনটা করেননি) এবং আশা করি যে 
অন্তান্ কাগঞ্জও যেন এই সব ভক্তকন্মীদের শাসনে কূপণত| না! করেন । অবশ্ত এমন কাগজও আছে 
যার! এ সমস্ত ভগুদের পৃষ্ঠপোষক এবং লভ্যের অংশীদার ৷ দেশের নামে সংগৃহীত বনু অর্থ যে তথা- 
কথিত নেতা, সাধু, সন্ন্যাসী এবং মোহান্তদলের ভে!গাবলাসে বাগিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, তাহা 
অনেকেই জানেন । কিন্তু ঝড় একটা কেউ মুখ ফুটে বলেন নাঃ বোধ হম তার। ভাবেন যে, এই 
অভাগ! দেশের অরণ্যে রোধনে ফণ কি? হিন্দুর চির-আধর্শ সেবা, সংযম ও ত্যাগ ভারতভূমি থেকে 
মন্তঠিত ; দেশ এক মহা মোহকর বিপাসের আবর্তে পতিত। 

এই সব বিষয়ক পর্যালোচনা ক'রে দেশের ভবিষ্যতের আশা হতাশ হতে হয়। একটু নিবিষ্ট 
মনে চিন্তা করলেই দেখতে পাওয়া যাঁয় ষে, দেশের কি ছৃর্দিন উপস্থিত। এভ্‌ স্বার্থপরতা, এত 
আত্মপর্বন্বত' 'এত কুটিলতা. এত ভাল জুরাচুরী-প্রবঞ্চনা কোন দেশে আছে কি না সন্দেছ। দেশব্যাপী 
দুঃখ-দৈন্ত-ছুর্দশার মূলে যে নৈতিক কারণ বর্তমান তাহ চিন্তাশীল বাক্তিমাত্রেই বুঝতে পারবেন। 
তাই যখনই নিজেদের অসীম দুর্দশার কথা ভাবি তখনই সাধক কবির ”কারে। দোষ নয় গে! মা, আনি 
স্বখাদ দলিলে ডুবে মরি, শ্তাঁমা” গানটা মনে হয়, আর হৃদয় অবসাদে মুচ্ছিত হ'য়ে পড়ে।” 


বীরভূমি ৯--৯, পৌষ ১৩৩৫ 


পুরঞ্জন বা আত্মতত্ 


১1 উপদেষ্টা নারদ 


খবায়স্তুব মনুর বংশ, যে বংশে ঞ্রুব ও পৃথুর রাজার জন্ম, “বহিষদ' সেই বংশেরই 
সম্ভতান। তিনি একজন স্থপ্রসিদ্ধ রাজ! ও যাজক | বহিষদ রাজ] যজ্ঞ করিয়। করিয়। 
পৃথিবীকে যজ্ঞবেদীতে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, ভীহার যজ্ঞের জন্য পৃথিবী পূর্ববাগ্রা কুশের 
স্বা আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া এই রাজার নাম প্রাচীনরহি। প্রাচীনবহির দশটি পুত্র, 
ইহাদের সাধারণ নাম প্রচেতা। ইহারা অভিশয় ভাগ্যবান্। ভগবান্‌ রুদ্রের সহিত 
ইহাদের সাক্ষ।ৎ হয়, আর ভগবান্‌ রুদ্র কপ! করিয়! ইহাদিগকে রুত্রগীতস্তোত্র উপদেশ 
করেন। 
রুদ্রের কৃপায় পুত্রগণের পরমাগতি হুইল, কিন্ত্র মহারাজ প্রাচীনবছি কম্মকাণ্ডেই 
ডুবিয়া থাকিলেন। দেবধি নারদ ভাবিলেন, বড়ই দুঃখের কথা, আমার প্রিয়শিত্য ধ্রুবের 
ংশে প্রাচীনবহির জন্ম, তাহার পুত্রগণ রুদ্রের কৃপায় পরমার্থ লাভ করিল আর সে নিজে 
কর্মকাণ্ড লইয়াই পড়িয়া! থাকিল, ইহ। অসহ্য । প্রাচীনবহিকে উদ্ধার করিতে হইবে। 
এই ভাবিয়! নারদ প্রাচীনবছির নিকট আসিয়া পুরঞনের উপাখ্যানের ভ্বারা জঞান-বৈরাগ্য- 
ভক্তি উপদেশ করিলেন। 
' শীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের টীকা-- 


যদৈব কুদ্রঃ দ্বগীতং স্তোতং প্রচেতম উপদিদেশ। তদেৰ তৎপিতরং প্রাচীনবহ্ষং নারদোহপি 
পুরঞ্জনোপাধ্যানেন জ্ঞানবৈরাগ/ভক্কীরুপদিদেশেতি গ্রচেতসাং কথামসমাপ্যেৰ তৎপিতৃঃ কথামাহু 
গ্রাচীনেতি হস্ত হস্ত মতপ্রিকাাশস্যন্ত বন্ড বংশোহ্রং কর্মণি নিমজ্জতি তদিমমুদ্ধরমীতি ক্কপালুঃ। 


৩৮৬ বীরড়ূমি 


প্রাচনাগ'ণর কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই শ্রীম্ভাগন্ছের চতুর্থ ক্ষক্ষের চড়ুবিংশতি 
অধ্যায়ে পুরগ্র'নর উপাখ্যান আরম্ত হইয়াছে । 


২। পুরঞ্জন ও তাহার বন্ধু 


পরপ্ীন একজন রাজা, বেশ কীত্তিমান রাক্ঞা। তাহার কোনই অভাব নাই। 
কিন্তু, তিনি একটা জিনিষ বড়ই ভাল বাসিতেন, কি কৰিলে 'ুখ হয় তাহ! শুনিতে 
তাহাকে বডই ভাল লাগিত। রাজ! পুরগ্নের এক বন্ধু ভিলেন তাহার যেকি নাম 
তাহ! কেহই জানে না তিনি কি করেন, সে-সম্বন্ধে দারুণ মতভেদ, কেহ বলেন তাহার 
কাক্ষকন্্ম 'বাঝাই যায় না, কেহ বলেন বোঝা যায়, তবে শোঝা কঠিন। আবার 
কেহ বলেন বোঝা আবার যায় নাঃ তিনিই তো ভিতরে চিতাবে গোপনে 
গোপন সন করিতেছেন ! তোমরা ভাব না) তাই বুঝিতে পার না। ভাবিলেই বুঝিবে।-_ 
এই রাজ তোমা'দর কাহারও কোনরূপ স্বাধীনতা নাই, রাজার এ বন্ধুই গোপনে 
থাকিয়া যাহা করান তাহাই হয় ।.- 


৩। অভাববোধ-_গৃহ-অন্বেষণ 


রাজ! পুনের অভাব নাই সত্য, কিন্তু হঠাৎ তীহার ভয়ানক অভাব-বাধ আক্মত 
হইল। চিন্তসাগরে সর্বদাই নৃতন নূতন সাধের লহর জাগিতেছে, তাহাদের কি কল্লোল ! 
রাজার সব থাকিয়াও কিছু নাই, ভয়ানক অভাবের নাথা, রাজ! বড় পীডিত ও চঞ্চল। 
তাহার মনে হইল, আমার রকখানি বাস করিবার বাড়ী চাই, বেশ মনের মতো বাড়ী | 
মনের মতো! বাড়ী একখানি পাই।লই আমার শান্তি হইবে । রাজোর মধো, রাজোর 
বাহিরে কত বাড়ী রহিয়াছে, প্রতিদিন কত শত নৃতন নৃতন বাড়ী তৈয়াণী ভইতেছে। 
বাধিত ও চঞ্চলচিত্তে রাজ। বাড়ী খুঁজিতেছেন। নিজের রাজ্যে নিংজর যে বাড়ী ছিল, 
তাহা আর ভাল লাগিল না । রাজা পুরগ্ীন বাড়ী ছাড়া.লন, রাজা চাড়িলেন, অজ্ান। 
দেশে বাহির হইলেন। বাড়ীর অন্ভাবকি ? প্রতিদিন নূতন নৃতন বাড়ী! রাক্ষা বাড়ী 
দেখেন, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করেন, কিন্তু তাহ। ভাল লাগ না. পছন্দ হয় না, সাধ মেটে 
না, বাহির হুইয়। পড়েন। 1কম্ধ বাড়ীর অভাব কি? আবার নুতন বাড়ী, নুন সাজ 


পুরগ্রুন বা আত তব ৩৮৭ 


সঙ্জা, নুতন নূতন ভোগের উপকরণ । রাজা বাড়াতে, প্রবেশ কর্ন, বাস করেন, ভোগ 
করেন । কিন্তু অল্পক্ষণ! ভাল ভাগে না, বাহির হুহয়া পডেন, নুক্চন বাড়ীর অন্বেষণ 
ককেন। এই প্রকারে কত বাড়াই দেখ! হইল, কত বাড়ীতেই বাস করা৷ হইল তাহার 
সংখ্য। নাই । | 

অনেক দেশ ঘুরিয়া হিমালয় পর্ববতের দক্ষিণে এক অতি স্বরমা প্রদেশ রাজা 
একখানি বাড়ী দেখিলেন। দেশ যেমন স্থন্দর, বাড়ীখানিও তেমনি সুন্দর । এমন সুন্দর 
দেশও রাজা! কখন দেখেন নাই, '£মন স্তুন্দর বাড়াণ্ড কখন দেখেন নাই । স্থুন্দর সে 
বাড়ী, নয়টি তাহার দুয়ার । প্রাচীর, উপবন, অট্টালিকা, পরিখা, গবাক্ষ, বহিদ্ার, 
সকলই স্বন্দর। গৃ'হুর শিখরগুলি স্বর্ণ রৌপা ও লৌহময়। নীকাগুমণি, স্ফটিক, বৈদ্য, 
মুক্ত।, মাণিকা প্রভৃতির দ্বারা হন্মযন্বলী রচিত। এমন ভোগবতী শোভাশালিনী পুরী 
রাজা কখনও দেখেন নাই সমাজস্থান, চতুষ্পথ, রাজমার্গ, দৃুতক্রীড়াদির স্থান, হট, 
বিশ্রামস্থ!ন, ধবজা, পতাকা চক্রািরূপ বিদ্রমবেদীতে এই পুবী বারাজপ্র:সাদ স্থশোভিত । 
যেখানে যেমন করিয়া যে জিনিষটি কর! দরকার, রাজার মনে হইল, ঠিক সেইখানে সেই 
জিনিসটি ঠিক সেইরূপ করিয়াই কর হইয়াছে। রাজা পুরঞ্রনের মনে হইল তিনি 
চিরদিন যাহ! খুজিয়াছেন, এতদিনে সৌভাগ্যবশে ঠিক তাহাই পাইয়াছেন। রাজার 
আনন্দের সীম! নাই। পুরীর বাহিরে উপবন। রাজা সেই উপবনে বেড়াইতেছেন, 
আর বিচিত্র অপুর্ব শোভ! দোঁখতেছ্েন। তরুলতাগুলি দিব্য শোভাময়, জলাশয়ে 
জলচর পক্ষীগণ সুমধুর কলরব করিতেছে, হিমকণাবাহী সুগন্ধ সমীরে ভীরস্থিত বুক্ষ- 
সমুচের শাখা! ও পল্লব মন্দ মন্দ আমন্দোপিত। নানাবিধ বনজজ্ত স্বচ্ছন্দে প্রফুল্লচিত্তে 
বিচরণ করিতেছে, কিন্তু হংস। নাই। রাজ! পুরঞ্জন অতিশয় বিস্মিত হইলেন। 
কোকিলের কুহুন্বরে দশদিক্‌ মুখরিত 


৪1 প্রেয়সী 


এইবার বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, আনন্দের উপর আনন্দ, চরম ও পরম বিল্ময় ও 
আনন্দ। রাজা দেখিলেন এক নবীনা যুবতী পরমাস্থন্দরী উপবনে ভ্রমণ করিতেছেন । 
তাহার সঙ্গে দশটি ভৃত্য,আবার প্রত্যেক ভূত্যের সহিত অনেকগুলি করিয় নায়িক।। একটি 


৩৮৮ [. স্বীরভূমি 


সর্প, তাহার পাঁচটি মন্তক; এই সর্প প্রহরী হুইয়! পরম যত্বে যুবতীকে রঙ্গ! করিতেছেন। 
যুবতীর রূপলাবণ্য ও বসনভূষণ সর্ববাজস্থন্দর ও অতুলনীয় । যুবতীকে দেখিয়া! মনে হয়, 
তিনি যেন কাহাকেও খুঁজিতেছেন। তিনি নীরব ভাষায় বলিতেছেন--- 


কত যুগধুগান্ত ধরিয়া, আমি বিরহিনী বিরহ-শয়নে জাগিয়! । 
আছি কার আশাপথ চাহিয়া-- 
কে যেন গিয়াছে, আসিব বলিয়া, কে যেন গিয়াছে ছলিয়া | 
কে যেন গিয়াছে, প্রাণ মন মোর, জাতি কুলশীল লইয়া & 
আমি যেন তার ছায়াটি কেবল, আমি যেন তার অন্থটি। 
কোথা যেন আছে সুদূর প্রবাসে, আমার কায়াটি তন্ুটি 
আমি তারেই কেবল খু'জিয়া, মরি দ্ুরিয়! কাদিয়া কাদিয়। 
আমি পাগলিনী, চির বিরহিনী, জীয়স্তে আছি মরিয়া । 
আছি মব্রিয় মরিয়। বাচিয়! ॥ 


বিল্যয়মুগ্ধ ও আত্মহারা! রাজার প্রতি যুবতী" চাহিলেন, বেশ ভাল করিয়াই 
চাহছিলেন। তাহার স্িগ্ধ অপাঙ্গ নিশিতবাণের তুল্য, জ্বলহাই ধনুক । রাজ! পুরঞ্রন 
দৃষ্টির প্রভাব মর্ন্ে মর্রে বেশ ভাল করিয়াই অনুভব করিলেন। যুবতীর সলজ্জ আস্মতের 
ঈষন্ধান্যে রাজা! এক রূপ জ্ঞানশুন্য হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“পল্মপলাশাক্ষি ! আপনি 
কে? কাহার কন্যা? কোথা হইতে আসিয়াছেন? এই স্থরম্য উপবনেই বা এই 
প্রকারে ভ্রমণ করিতেছেন কেন? আপনার এই সঙ্গীগণ কে? বিশেষতঃ, আপনার 
সঙ্গীগণের মধো এ একজন, যিনি একাদশ স্থানে রহিয়াছেন, উহার গ্যায় বলশালী ব্যক্তি 
কখনও দেখি নাই। এই সব সঙ্গীনীগণই বাকে? আর এসর্পইবাকে? আপনি 
লভদা, না ভবানী, না বাণী, না রমা? এই নির্জন বনে আপনি কি পতি অন্বেষণ 
করিতেছেন ? ন্ুন্দরি, আমি অতিশয় বিস্মিত ও বিহবল হুইয়াছি। আপনাকে পতি 
অন্বেষণ করিতে হইবে কেন? ন্ুলক্ষণে, আপনার এ পদদ্বয় যিনি কামনা করিবেন, 
তাহার ততক্ষণ সর্ববাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ন্ুুতরাং আপনাকে পতি অন্বেষণ করিতে 
হইবে কেন? আপনার জন্য কত গুণবান্‌ কত ভাগ্যবান্‌ ব্রতধানী হইয়া স্থকঠের তপস্তা 
করিবেন। সুন্দরি, আমায় মার্জজন। করিবেন, আমার বপরাধ গ্রন্থ করিবেন ন!। 


সুরগ্রন বা আত্মতৰব ৬৮৯ 


আমি জ্জানশুন্য হুইয়| পড়িয়াছি। আমি আপন।কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি লজ্জা, 
লঙ্মমী, ভবানী না বাণী? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর! আমার উচিত হয় নাই। আপনার 
চরণ যখন পৃথিবী স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, তখন আপনি দেবতা নহেন। ন্থন্দরি, আমি 
আরকি বলিব১» আমার মনের কথ। গোপন করিতে পারিতেছি না। আমি একজন 
বীর, আমার কর্ম অতিশয় মহত । আপনার অপাঙ্গ নিক্ষেপে মামার মন বিখগ্ডিত, 
অ।পনার সলজ্জ হাস্যেণঅত্যধিক গীড়িত। আমি আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী।” 

রাজা পুরঞ্জীন যেমন স্থুন্দরীকে দেখিয়! মুগ্ধ হইয়াঁছিলেন, সুন্দরীও সেইরূপ রাঙ্জার 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যুবতী হাস্য করিলেন ও সাদরে সম্ভ/ষণ করিয়া! রাঞ্জাকে 
বলিলেন-_-হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি আমার পরিচয় জানিছে চাহিলেন, কিন্তু আমার কর্তা 
কে, শন্যের বা অ।পনারই বা কর্ত। কে, তাহ! (ঠা আমি একেবারেই জানি না। যাহা 
হবার মানুষের নাম ও গোত্র হয়, তাহারও আমি জানি ন7া। আমি নিজের পরিচয়ও জানি 
না, আর আমার বাসস্থান এই পুরী যিনি নি্মাণ করিয়াছেন, তাহারও কোনরূপ সংবাদ বা 
পরি5য় আম জানি না। আমার সঙ্গী এই সব পুরুষ. ইহার! আমার সখা; এই সব নারী 
আমার সখী; এই পঞ্চমস্তক নাগ, এই পুরীর পালনকর্তা ; আমি যখন ঘুমাই নাগ- 
মহাশয় তখন জাগিয়। থাকেন। আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, আপনার সহিত যে 
আমার সাক্ষাৎ হইল, ইহা! আমার পরম সৌভাগ্য । আপনার মঙ্গল হউক। হেবীর, 
আপনি যে স্খভেগের অভিলাষ করিয়াছেন, আমি আমার এই সব সখাসখীগাণের দ্বারা 
তাহার বাবস্থা করিব। এই পুরী, ইহার নয়টি দ্বার; এই পুরী আপনারই। একশত 
বগুসর আপনি এই পুরীতে বাস করুন, আপনি যাহা কিছু ভোগ করিতে চাহেন, আমি 
তাহা সংগ্রহ করিয়! দিব। আপনার তুল্য পুরুষ মামি আর কখনও দেখি নাই। আমি 
এতদিন যাহাদের দেখিয়াছি তাহারা নৈতিক ( অরতিজ্ঞ ); যে সুখ নিষিদ্ধ নহে, তাহারা 
তাহাও ত্যাগ করে, অতএব অকোবিদ্‌, তাহারা ম্বত্যুর অভিমুখী নহে, পরলোকের কথা 
কিছুই ভাবে না, আবার ইহলোকে বর্তমানে কর্তব্য কি সে-সম্বন্ধেও তাহাদের কোনরূপ 
চিন্ঠা নাই। কাব্ধেই তাহার! পশুতুল্য। তাহাঙ্গের প্রতি আমার গ্রীতি হয় নাই। 
গৃহস্থ হওয়ার তুলা মুখ আর কিছুতেই নাই। ধর্ম, অর্থ, কাম, পুত্রস্থখ, যশঃ, মুক্তি, 
শোকরহিত নুনির্্মল ভবিষ্যৎ জীবন, এই গুহস্াশ্রীমেই আছে।” নিবৃত্তিপখের পথিকেরা 


৩৯৩ বাঁরভূঁমি 


এই সব আনন্দ-দায়ক বস্কর নামও জানে ন|। পিতৃ, দেব, খষি, মানব ও ভূতগ্রাম, 
ইহাদে বদি কল্যাণ করিতে হয়) তাহ। গঁভস্থাশ্রম হইতেই সম্ভব । আপনি কীর্তিমান্‌, 
দাত! ও গ্রিয়দর্শন, তাহার পর স্বয়ং আসিয়! আমার নিকট উপাস্থত। আমি যুবতী, 
সৃতরাং আপনিই আমার উপযুক্ত পতি । আপনার এ স্ললিত দীর্ঘারগল বানুযুগল 
সপপতুল্য, এমন নারী কে আছে, যে উহাতে মুগ্ধ হইবে না? জাপনি সাধারণ মানুষ 
নহেন। আপনার হাস্যময় দৃষ্টি বড়ই করুণ, আপনাকে দেখিলেই দীনজনের দুঃখ 
দুর হয়। 


৫1 গৃহস্থ ও সুখী 


কথাবার্তী হইয়। গেল, উভয়ে সেই নবদ্বাণ পুরীতে ঞবেশ করিলেন। গায়কের! 
সর্ববদাই সুমধুর স্বরে গান করে, সঙ্গিনী রমণীগণ নিত্যই নব নব ভোগের বস্ত লহয় 
আসেন ও স্থখভোগের নব নব ব্যবস্থা করেন এই প্রকারে বড়হ স্থখে দিন কাটিতেছে। 
বসন্তকাল চলিয়া গেল, গ্রীক্মকাল আসিয়। উপস্থিত । * তখন তাহার! এক ত্রুদের মধ্যে 
গ্রবেশ করিলেন। | 
_ বলা হইয়াছে পুরীর নয়টি দ্বার। উহ্থার সাতটি উপর আর ছুইটি নীচে। পূর্বদিকে 
পাঁচটি, দক্ষিণে একটি, উত্তরে একটি আর পশ্চিমে দুইটি । এ দ্বারগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম 
আছে । ইহ] ছাড়। আর দুইটি দ্বার আছে, কিন্তু তাহারা অন্ধ, তাহাদের ছিদ্র নাহ । 
পুরপ্তীনের অবস্থা এখন বশ । যখন তিন অপ্ঠঃপুরে যান, তখন একজন সর্ববকন্মা সঙ্গী 
তাহার সঙ্গে থাকেন। সেই সঙ্গীর সাহচধ্যে পুরঞ্জনের নানারূপ ভাবর উদয় হয়। 
কখন মোহ, কখন প্রসন্নতা কখন ব! হর্, এই সব ভাবের দ্বার] পুরগ্রন ক্রমান্বয়ে অভিভূত 
ভইয়। পড়েন। তীহার স্ত্রীর প্রতি এত ভালবাসা আর তাহার স্ত্রীর গ্তাৰ এতই বেশী 
যে পুরঞ্রন নিজে কিছু না করিয়াও মনে করেন সবই করিতেছি । তাহার স্ত্রী যখন মদ্যপান 
করেন, তখন পুরগ্রীন ঠিক্‌ অনুভব করেন তিনিই নিজেই মগ্তপান করিয়। একেবারে বিহবল 
হইয়াছেন । তাহার স্ত্রী পুরগ্রনী ভোজন করেন, গমন করেন, রোদন করেন, হাস্য করেন, 
গল্প করেন, অন্তত্র দৌড়িয়৷ বান, বসিয়া থাকেন, শয়ন করেন, শ্রবণ দর্শন আন্তাণ বা স্পর্শ 
করেন, পুরঞ্রনের মনে হয়,__-খুব সুষ্পষ্উরূপেই মনে হয়, তিনিই এই সব করিতেছেন। 


পুরগ্রীন বাআত্মত্ব ৩৯১ 


পুরগ্রীনী যদি কখন শোক করেন, পুরগ্তনও দীনের তলা শোক করেন। পুর্বে পুরপ্রীন 
সম্পূর্ণরূপে অন্য প্রকারের ছিলেন। পুর্ব তিনি অসঙ্গ ছিলেন, তীহার সর্বদাই মনে 
হইন্ত ঠিনি কিছুই করেন না. তিনি [নিজে সর্বদাই একরূপ, বাহিরে পরিবর্তন হইতেছে 
কিন্তু সেজন্য তাহার নি ক্গর :কানরূপ বিকার বা! পরিবর্তন নাই । এখন তাহার অবস্থা 
অন্যরূপ। কিন্তু তাহাকে এখন এই নূতন অবস্থাই ভাল লাগিতেছে, পুরাতন অবস্থা যেন 
একেবারেই ভুলিয়া গিরাছেন। তাহার মনে হয় তিনি যেন চিরদিনই এইরূপ । 


৬। মৃগয়। ও মানভঞ্জন 


স্থরম্য পুরীতে নিত্যই নূতন নূতন ভোগের বস্ত্র ও আমোদ প্রমোদের বাবস্থা, কিন্তু 
তাহাতেও কেমন -অতৃপ্তি বোধ হইতে লাগিল। ক্ষিকরা যায়? রাজ! পুরগ্ীন স্ুগয়ায় 
বাহির হইলেন । "অদূরে একটি বন লেই বনে পাঁচটি সানু বা পর্ননতবেষ্টিত সমহলক্ষেত্র 
আছে। শরানন গ্রহণ করিয়া রথে চড়িয়া পুরঞ্জীন সেই বনে মৃগয়ায় গমন করিলেন। 
তাহার রখে পাঁচটি অশ্ব, রথখানি অতিশয় ভ্রহগমী, দুহাট দণ্ডের দ্বারা এই রথ নিবন্ধ। 
রথের চক্র দুইটি. অক্ষ একটি, ধ্বজজা তিনটি, বন্ধন পাঁচটি । রথের লাগাম এক, সারণী 
এক, রখীর উপবেশন স্থন এক, যুগন্ধর স্থান দুই, চণ্ীময় আবরণ সাত, গতিপ্রকার পাঁচ। 
রথখানি নবর্ণাঞস্কৃত। রাজারও গাত্রে স্বর্ণময় চর্ম, পৃষ্ঠে অক্ষয় তৃণ। “একাদশ” বলিয়া 
পূর্বে যে একজন মহাবলবান বাক্তির কথা বল। হইয়াছে, ধিনি দশজন ভূত্োর নেতা, 
সেই একাদশখকে রাজা সেনাপতি করিয়া নিজের সঙ্গে লইলেন। ম্বুগয়ায় আসিয়৷ রাজার 
বড়ই আনন্দ ও উৎসাহ হইয়াছে, তাহার আর গৃহিনীকে মনেই নাই। ম্ৃগয়া করিতে 
হইলে আন্নরী বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়, রাজা তাহাই করিয়াছেন। স্ততীক্ষ ও স্থশাণিত 
বাণের দ্বার প্রতিন্যিত মপংখ্য বনপশু বধ করিতেছেন। ম্ৃগয়া কাধ্য হিংসামূলক 
হইলেও উহার একটা নিয়ম আছে। নিয়মপূর্ববক এ কার্য্য করিলে, যসগুলি পশু বধ 
কর! আবশ্যক. যে যে পশু) বধ কর আবশ্থাক, বিবেচনা পূর্ব ক তাহ! করিলে, সৃগয়া কর্মে 
দ্বার রাজাদের অধঃপতন হয় না। কিন্তু যদি বিবেচনা না থাকে, যদি নিয়মানুসারে না 
চল। যায়, “শামি খুব কৃতী” এই অভিমানের দ্বারা চালিত হইয়। যদি দস্তসহকারে ম্ব্গয়ার 
অনুষ্ঠান করা যায়, তাহ! হইলে অধঃপতন অবশ্যস্তাবী । কেবল মৃগয়! নহে, সকল কর্েরই 
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ইহাই ব্যবস্থা। পশুহত্যার উৎসাহে পুরগ্ন মুট় হুইয়াছেন, এতই হত্য। চলিতেছে যে 
মৃগগণ কাতর হইয়! বিলাপ করিতেছে । যাহা হউক ক্রমশঃ পুরপ্রীন ব্লাস্তি বোধ করিলেন, 
অসহা ক্ষুধা ও তৃষ্তা। বাড়ীর কথ। মনে পড়িয়া! গেল। পুরগ্ন বাড়ী গেলেন, স্নান ও 
আহার করিলেন, কিন্তু তাহার প্রেয়সী সহধন্মিনীকে দেখিতে পাইলেন না। সকলই 
আছে, কিন্ত্ব প্রেয়সী নাই। প্রেয়সীর সহিত মিলিত হইবার জন্য চিত্ত আকুল হুইয়াছে। 
সখীগণকে জিজ্ঞাস! করিলেন, তিনি কোথায়? মনে মনে ভাধিতেছেন, কি হইল ? 
শ্রেয়সী ব্যতীত আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না; এই গৃহ, এই দাসদাসী, এই সব 
ভোগের উপকরণ, আমার সকলই শুগ্য ও দুঃখকর মনে হইতেছে! পুরাতন কথ! আজ 
অনেক দিন পরে মনে পড়িয়া গেল। আমি যে বাসনাসাগরে ডুবিয়া মরিতেছিলাম, 
গভীর অপার সেই বাসনাসাগর,) উত্তাল তরঙ্গমাল! তাহার বক্ষদেশে নিয়ত. উথিত ও ধাবিত, 
আমি ডুবিতেছিলাম, মরিতেছিলাম। কত দেশ পর্যাটন করিয়াছি, কিন্কু শান্তি পাই নাই, 
তৃপ্তি পাই নাই। পরিশেষে মেই পুণ্যদদিন, আর সেই পুণাক্ষণ, আমার সৌভাগ্য-সূর্য্যের 
উদ্নয় হইল, আমি পরিত্রাণ পাইলাম, আমি ধন্য হইলাম। প্রেয়সীর সছিত এই রমণীয় 
উপবনে প্রথম মিলন, তিনিই নিজের প্রজ্ঞার দ্বারা আমাকে উদ্ধার কারলেন। তাহার পর 
কত দিন প্রেয়সীর সহিত পরমানন্দে কাটিয়াছে। তাহার পর আমি যেন তাহাকে ছাড়িয়া 
তাহাকে ভুলিয়া হায়, হায় কোথায় গিয়াছিলাম! হত্যা করিতে গিয়াছিলাম, হিংস! 
করিতে গিয়াছিলাম। এখন প্রেয়সী কোথায় ? আমি যে মরিয়। যাইতেছি ! 

সখীগণ রাজাকে বলিলেন, নরনাথ, আপনার প্রেয়সী ষেকি করিতে চাহেন, আমর! 
তাহার কিছুই জানি না, এ দেখুন তিনি মলিন-বেশে ভূমিশয্যায় শুইয়। রহিয়াছেন। 

ংবাদ পাইয়াই পুরগ্ুন প্রেয়সীর নিকট গেলেন । সত/ই তে মলিনদেহে মলিনবেশে 

প্রেরসী ভূমিশব্যায় শুইয়া রহিয়াছেন। রাজার চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়াছে, তিনি অতিশয় 
বিস্মিত হইয়াছেন এবং নিজের কর্মের জন্য অন্গতগ্তও হইয়াছেন। কতন] মনো 
সান্ত্বনার বাক্য রাজা বলিতে লাগিলেন। কিন্ত, এ কি, প্রেয়সী যে কুপিতা হইয়াছেন, 
তাহারও তে! কোন চিহু দেখ! যাইতেছে ন!। ব্যাপার কি? কত অনুনয় বাক্য 
বলিলেন, কত প্রকারে ক্ষমা প্রার্থন৷ 'করিলেন, চরণে ধারণ করিলেন, ক্রোড়ে লইয়া 
হস্ত দ্বার! হঙ্গ স্পর্শ করিয়! বলিতে লাগিলেন-_ 
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প্রেয়সি, আমি অপরাশী, আমার দগুবিধান করুন, আমার সমুচিত শিক্ষা হউক। 
আপনি ইঙ্গিতেও কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন না কেন? ইহাতে মনে হইতেছে, 
আমি অতিশয় হতভাগা । আ।মাকে যদি দণ্ড দেন, তাহা হইলে বুঝিব অনুগ্রহ করিলেন। 
হে শোভনদশনযুতে হে সুত্র, হে মনস্সিনি, আপনি আমাদের দকলের কর্রী, আমরা 
সকলেই আপনাব আত্মীয় । আপনি অমন করিয়! মুখ ঢাকিয়! রতিয়াছেন কেন? একবার 
আপনার বদনকমল উদঘাটন করুল। ন্রন্দর্রি, 'গাঁপনার মুখকমল কি চমশুকার। আমি 
আপনাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া ন্দেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে মুগয়ায় গিয়াছিলাম, অপরাধ 
হইয়াছে, মার্জনা করুন। | 
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প্রেয়সী পুবপ্রনী আর কতক্ষণ মানময়ী হইয়া! থাকিবেন ? প্রিয় বধুর আত্তিপুর্ণ 
কাতর আবেদনে তাহার মানভগ্তন হইল । ইহার পর পুবগ্ীনের জীবনে এক নূতন 
অধ্যায় আরস্ত হইল । পুরগ্তীন এতদিন এই পুরীতে ছিলেন, প্রেয়সীর সহিত ছিলেন, 
কিন্তু তাহার সম্তান-সম্ভতি হয় নাই। এতদিন সংসার ছিল, সংদারের মাধুরী ছিল, 
কিন্ত সনই একট! ভাবময়, স্বপ্নময় জিনিষ ছিল। পুরগ্ুনের বিবেক বিগত. হইল, 
কিন্তু তিনি বুঝিতেই পারিলেন ন1 যে তাহার পরমায়ুর ক্ষয় হইতেছে। পুরঞ্জন মহামনা 
ছিলেন, কিন্তু এখন মদান্ধ হইয়াছেন, অভ্ভ্ভানে অভিভূত হইয়াছেন। পুরগ্তনের নবীন 
বয়স ক্ষণার্ধের ম্যায় বিগত হুইল। তাহার পরমায়ুর অগ্ধাংশ বিগত । তাহার পুত্রের 
খ্য। এগার শত, কন্যার সংখ্যা একশত দশ । পুরগুন যে রাজ্োর রাঞ্জা তাহার নাম 
পঞ্চালদেশ। পুত্রকম্যাগণের উপযুক্ত পাত্রীতে ও পাত্রে বিবাহ হইয়া গেল। পু্র- 
পুত্রীগণেরও আবার পুত্রপুত্রী হইল। সুবিশাল বংশবিস্তার। সংসারবন্ধন অতিশয় 
বাড়িয়। গিয়াছে, লোভেরও সীমা নাই, ভয়েরও সীমা নাই। কিসে কিহয় কেজানে? 
পুরপ্রীন যঙ্ঞত আরম্ভ করিলেন। এই সব যজ্ঞ পারমাধিক নহে, নিস্কাম নহে, আত্মার 
কল্যাণের জন্য না শ্রীভগবানের শ্রীতির জন্য নহে। এই সব যজ্ঞ জ্ঞানপূর্ববক কৃষ্ত নহে। 
নান! কামনায়, ভয় ও লোভের তাড়নায় প্রতাহ ম্মুতন নুতন বাগষত ও জ্রিয়াকর্ম্ম চলিতে 
লাগিল। চিত্তের নির্মলত! নাই, সত্যের বোধ নাই, পাঁচজনে যাহা করিতে বলে তাহাই 
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কবেন। ইভাই হুইল পুরগ্ানব ধর্্ম। পূুর্বেব তিনি এরূপ ভিলেন না' পুরে তিনি 
নিজেবই ভিতারব এক উজ্জ্বল জ্ঞানের আ[লাতে নিজের কল্যাণ ও অকলাণ, নিজের 
কর্তৃব্য ও অকর্তব্য অতিশয় স্রস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেন কিন্ত এখন মার তীঙ্াব সে 
শক্তি নাই। কাজেই এখন তিনি পশ্ুমাবক ভয়ঙ্কর যন সমূভে দীক্ষিত হইয়া! নানাবিধ 
কামনায়, ভায়ে বং লোভে দেব পিতৃ ও ভূতগতিগণের অচ্চনা আরম্ত করিলেন। 

এইবার আসিালেন কাল, তাহার নাম চগ্ডবেগ, তিনি গন্ধবর্লগাণক অধিপতি, সঙ্গে 
ত্তাক্কার তিন শত যাট জন গদ্ধর্ব তাহার! অঠিশয় বলনান। তিনশত ষাট. জন গন্ধর্বেধের 
সহিত তিনশতষাট্‌ আন গন্ধবর্বা। ইহাদের বর্ণ শ্বেত ও কষণ। এই গন্ধর্বব মিথুনেবা 
কামনির্দ্মিত পুবী অপহরণ করে, ইহাই তাহাদেব কাজ । সংসারে যাহারা যোষি- 
প্রিয়, রমণী সঙ্গ যাহা'দর একমাত্র সখ. অন্যরূপ স্রখের সঙ্গান যাশ্তার! রাখে না. তাহার! 
এইট চগুবেগের উপর বড়ই অসম্থুষ্ট । কিন্তু অপন্ধুষ্ট হইয়া! কি করিবে? চগুবেগের 
গাতিলেধ কবার শন্কি কাহারও নাই । চগুবোগর অন্বচর অন্বচরীগণ যখন 
প্ররগ্নের পুরী অপহরণ করিতে ও ধবংশ করিতে আর্ত করিল, তখন 
সেই পঞ্চমুখ সর্প, যিনি প্রহরীরূপে পুরী রক্ষা করিতেন, ধীহার নাম প্রঞ্গগর, তিনি 
গন্ধরর্ব-মিথুনগণের সহিত বিক্রমসহকারে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ভয়ানক সে যুদ্ধ! 
কিন্ত, প্রজগর কি করিবেন? তিনি একাকী, আর গঙ্গর্বব-মিথুনেরা সংখায় সাত 
শত কুড়ি। ন্ুতরাঃ যুদ্ধ করিয়া জয়ী হওয়া প্রজগবের পক্ষে অদস্তব। কিন্ত, 
তথাপি চিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
শতবর্ষ কাল ধরিয়াই এই যুদ্ধ। প্রজগর ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন ৷ প্রহরীর অবস্থা 
দেখিয়া পুরগ্রন অতীব চিন্তিত, পুর, রাষ্ট্র ও বান্ধবগণকে এখন কে রক্ষা করিবে? 


৮। কালকন্যা জর! 


চগুবেগের একটি কন্যা, তাহার নাম জরা। সেই কন্যাটি বড়ই হতভাগিনী। 
তাহার আর বিবাহ হয় না। সে উপযুক্ত স্বামী পাইবার জন্য এই ত্রিলোকের সর্ববজেই 
পধ্যটন করিয়াছিল, বনুজ(নর নিকট প্রণয় প্রাথিনী হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহার প্রস্ত!বে 
সম্মত হয় নাই, কেহই তাহাকে বিবাহ করে নাই। কন্যাটি বড়ই অভাগিনী। অনেক 
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দিনের কথা, একবার দেবধি নারদের সহিত এই কন্তার দেখ! হইয়াছিল । নারদ তখন 
ব্রঙ্মলোক হুইতে ভূুলোকে আসিতেছিলেন। নারদকে দেখিয়! জরা হতড্ঞান হইয়া 
নারদকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিল। নারদ তাহার প্রস্তাবে বলিয়াছিলেন, 
আম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, আমার বিবাহ কর)র ইচ্ছ। নাই। নারদের কথায় জরার ক্রোধ 
হুইল, সে নারদকে অভিশাপ দিল-_তুমি খন আমার কথা রাখিলে না, তখন আমার 
অভিশাপে ভুমি কোন ।শ্রক স্থানে স্থির থাকিতে পারিবে না। জরার অভিশাপে নারদের 
ক্রোধ হইল না, দয়! হইল, করণ জণা যে কত বড় দুঃখে অভিশাপ দিয়াছে, তাহা নারদ 
বুঝিলেন। আর জর! যে-অভিশাপ নারদকে দিলেন, তাহ নারদের পক্ষে কিছুই নহে, 
নৃতনও নহে। দয়ার্রচিত্ডে নারদ জরাকে বলিলেন-_তুমি এক কাজ কর, আম তোমাকে 
তোমার উপযুক্ত পতির সন্ধান বলিয়া দিতেছি । যবনদের রাজার নাম ভয় তুমি তাহার 
নিকট যাও । 

জর! যবনরাজের নিকট নিজের প্রার্থনা জান।ইলে যবনরাজ তাহাকে বলিলেন, 
তোমাকে. কেহই বিবাহ করে না, আমিও বিবাহ করিতে পারিব না। যাহ হউক তুমি 
দুঃখিত হইও না আমি হোমার ব্যবস্থা বলিয়া দিতেছি। তুমি আত্মগোপন কর, এখন 
হইতে তোমার গতি অলক্ষিত হউক । তাহা হইলে সকলেই তোমার পতি হুইবে, তুমি 
সকলকেই “ভাগ করিতে পারিবে । কেহ তোমাকে হত্যা কারবে বলিয়৷ ভয় করিও না, 
আমার সৈম্গণ তোমাকে রক্ষা করিবে, তোমার ভয় নাই। আমার এক ভাই আছে, 
তাহার নাম প্রহার, আজ হইতে ভুমি আমার ভগ্নি হইলে । তুমি প্রত্থারকে সঙ্গে লহয়া 
নির্ভয়ে বিচরণ কর। আমার যে-সব সৈন্য তুমি দেখিতেছ, তাহ! অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর 
ভয়ঙ্কর সৈগ্ আছে, ক্রমশঃ তাহাদের পণ্চিয় পাইবে, তাহার সকলেই তোমাদের সাহাব্য 
করিবে, আর আমি নিজে গোপনে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, অতএব তোমাদের 
কোনরূপ ভয় নাই। ইহাই জরার ইতিহাস। 

চগুবেগের অনুচরগণের আক্রমণে পুরগ্তনের পুরী যখন ধংশ প্রায়, পাঞ্চালরাজ 
পুরঞ্রীন যখন একেবারে নরুপায় ও অসহায়, প্রহ্রা প্রজগর যখন নিতান্ত ক্ষীণকায়, তখন 
পুরঞজীন আত্মরক্ষার নাশায় জর।কেই [বিবাহ কা্িলেন। 

জর! পুরগুনের পুরাতে প্রবেশ করিলেন এবং কত্রী হুইয়। সেই পুটিতে বানা 


৩৯৬ বীরভূমি 


কিছু আছে সমুদয় তোগ করিতে লাগিল । ভরা এক! নহে। যবনরাঞ্জের যেসব সৈন্য 
জরার সঙ্গে থাকে তাহারাও 'একে একে পুরঞ্রনের পুরীতে প্রবেশ করিয়া ভোগের বস্ত- 
সমুহ আধকার করিল। তাহার! এখন পুরপগ্জনের কুটুন্ব। কালকন্থা জরার আলিঙ্গনে 
পুবসনের দেহে আর শ্রী নাই, তিনি প্রচ্ঞাহীন ও অতি দীন হইয়1 'পড়িলেন । গন্ধর্বব- 
গন্ধবর্বা পূর্ব্বেই পুী আক্রমণ করিয়াছিল, এখন আবার যবনসৈম্যগণ তাহাদের সঙ্গে 
যোগ দিল। অতএব অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর । পজগর এখন অিশয় শীর্ণ ও দুর্বল, 
পুরঞ্জীনের উত্থানশক্তি নাই । পুরী বিশীর্ণ, পুত্রপৌত্র ভূতা ও অমাতাব্গ প্রতিকূল, 
প্রেয়সী পুরঞ্জনীও মার আদর করে ন17 পুরগ্রন সক্লি বুঝিতেছ্ছেন, কিন্ত্র, কি করিবেন ? 
তিন একেবারে নিরুপায়, কালকন্তা জর তাহাকে একেবারে গ্রাস করিয়াছে । ছুশ্চিন্তা- 
পীড়িত পুরপ্রীন কেবল বুঝিলেন প্রতিকারের কোনই উপায় নাই। প্ুরঞ্ীনের অন্তরে 
তখনও ব্ষয়বাসন| ছিল, কিন্তু যখন দেখিলেন সকলই যাইতে বসিয়াছে, তখন মনে হইল 
আর কেন, এখন এই পুরী পরিশ্যাগ করাই প্রয়োজন । যবনরাজ ভয়ের অগ্রজ প্রস্বার 
আসিয়। সেই সময়ে উপস্থিত হইয়! পুরীতে আগুন লাগাইয়া! দিল। পুরঞ্জন ও পুরবাসী 
সকলের অপহা ও ভীষণ সম্তাপ উপস্থিত। প্রজগরও সন্তপ্ত । কি করিবেন প্রজগর 
তখন পুরী পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। পুরগ্রনের অবয়ব এখন শ্িখিল, গন্রেবিরা 
তাহার পৌরুষ হরণ করিল, যবনের আসির! গল! টিপিয়া ধরিল, পুরঞ্জন অক্ষটম্বরে 
রোদন করিলেন। 


৯। অবসান 


এখন পুরগ্তনের 'আমার' বলিতে কিছুই নাই, কিন্ত তথাপি উদ্বেগ । আমার পুর, 
আমার কন্যা, জামাতা, পুত্রবধু, পৌত্র পৌত্রী আত্মীয় স্বজন ; আমার গৃহ আমার ধনাগার ; 
হায় কি হইল, কি হইল ? ইহাদের সব কি হইল, ইহার] সব কোথায় গেল । প্রাণপ্রিয়! 
সহধনশ্মিণীর কথ! এইবার মনে পড়িয়া গেল। তিনি এখন কোথায়? আমার তো! আর 
এখানে থাক! হইবে না, আমি তো! আর এখানে থাকতে পারিব না। কোথায় কোন্‌ 
স্মদুরবর্তী অজান! আধার দেশে আমাকে বাধ্য হইয়! চলিয়া ফাইতে হইবে, তাহা হইলে 
আমার প্রেরসীর কি হইবে? তাহার যে আর কেহই নাই! অনাথ! হুইয়! একাকিনী 
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ইইয়। তাহাকে কেবল কীদিতে হইবে । আমার খাওয়! না হইলে তীহার খাওয়া হয় না, 
আমার স্সন না ইইলে তিনি ম্লান করেন না। কতদিন ক্রোধ করিয়া তিরস্কার করিয়াছি, 
তান নীরবে পকলই শুনিয়াছেন। ভ্রান্তিবশে মুর্খের ন্যায় কখন কোন কার্য্য করিতে 
গেলে, কতদিন কত প্রকারেই না আমাকে প্রবোধ দিয়াছেন, আমি নিদেশে গেলে আমার 
বিঃহে কতবার শীণ। হইয়াছেন । আমি তো চলিলাম, চিরকালের জন্য চপিলাম, তাহার 
এখন কি হইবে? আসার পুত্রকন্তাগণ অতিশয় দীন ও অসহায়, তাহাদের আর অন্য 
কোন আশ্রয় নাই, আমি তো! চলিলাম, চিরকালের জন্য চলিলাম, তাহাদের এখন কি 
হইবে। পুরঞ্জীন মনে মনে এই প্রকারে বিলাপ করিতেছেন আর যবনরাঙ্জ আসিয়া 
তাহাকে বাঁধিয়। ফেলিলেন। পুরঞ্জনকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে, আর তীহার স্বজনবর্গ 
কাতরম্থরে কাদিতে কাদিতে পশ্চাৎ পশ্চা আমসিভেছে। 

যবনরাজ যখন বঁধিয়। ফেলিলেন, তখন পুরঞ্জনের জ্ঞান ছিল না, কাজেই তাহার 
সেই প্রথম যুগের সখা, তাহার কথা একেবারেই মনে পড়ে নাই ' পুরপ্রীনের যখন জ্ঞান 
হইল. তখন দেখিলেন এক অতি ভয়াদক যন্ত্রণার স্থান। তিনি শেষ সময়ে অনেক যজ্ঞ 
করিয়াছিলেন, অনেক পশুবধ করিয়াছিলেন, চাহিয়! দেখিলেন, সেই সব পশু সারি সারি 
ধাড়াইয়া। তাহাদের হাত বাহির হইয়াছে । তাহাদের প্রত্যেকেরই হাতে কি ভয়ানক 
কুঠার। তাহারা সকলে সেই কুঠারের আঘাতে পুরগ্রনকে পীড়িত ও ছিন্ন ভিন্ন করিতে 
লাগিল। কত যে যন্ত্রণ তাহ! আর বলিয়া শেষ করা যায় না। শত ব€সর এইরূপ 
চলিল। শেষ সময়ে তাহার আর ভগ্ন ছিল না। স্মৃতিশক্তি একেবারে লোপ 
হইয়। গেল। 


১৩1 নবজন্ম 


এখন কোথায় পুরঞ্রন? সে নাম নাই, সেরূপনাই। সেনামের, সে রূপের, 
আর সেই সব স্ুখদ্ুঃখময় ঘটনার প্মুৃতিও নাই । কিন্ত, তথাপি আছে, পুরগুন আছে। 
আবার একট! দিন আসিবে, যেদিন বেশ বুঝিতে পারা ষ।ইবে. পুরন ছিল, পুর্ন আছে 
এবং থাকিবে, টিরদিন ও চিরকাল থাকিবে । “করম সঙ্গে চলিয়া যায়” । পুরঞ্নের 
যাহ! কম্ম তাহার ফল আছে। | | 


৬৯৮ বীরভূি 


বিদর্ভদেশের রাজ। বড়ই ধাম্মিক লোক, শুভদিনে গুভক্ষণে তীহার একটি কন্তা 
হইল, কন্যার নাম বৈদর্ভী। কন্যার বয়স হইয়াছে, বিবাহ দিতে হুইবে। বীর্যযপণে 
বিবাহ । অনেক ক্ষত্রীয়বীর আসিয়াছেন নিজ নিজ বীরত্ব বিক্রম দেখাইতেছেন। জয়ী 
হইলেন মলয়ধবজ। মলয়ধবঞ্জের সঙ্গে বৈদর্ভীর বিবাহ হইল । মলয়ধবজ পাণ্য দেশের 
রাজা । মলয়ধবঞ্জ পরম ভক্ত। বৈদভীর একটি কন্যা হইল সাতটি পুত্র হইল। 
কন্াটি আঁসতেক্ষণ ! সাতটি পুত্র দ্রাবিড়-দেশের সপ্তবিভাগের €স্ুমিপালক হইলেন। 
সপ্তপুত্রের আবার অনেকগুলি করিয় পুত্র হইল, বংশের খুব বিস্তার হইল। কন্যাটি 
ব্রতপরায়ণা, মহষি অগন্ত/ তাহাকে বিবাহ করিলেন । তাহাদের পুত্র দৃঢচ্যুত, দৃঢ়চুত্যের 
পুত্র ইত্বাহ। পুত্র পৌত্র ও দৌহিত্রগণ উপযুক্ত হইয়াছেন, আর কেন? ধান্মিক 
রাজা মলয়ধবজ সংসার পরিত্াাগ কারয়া শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনার জন্য কুলাচলে আপিলেন। 
স্বামী সংসার ছ।ড়িলেন, পতিত্রহা বৈদর্ভীও সংসার ছাড়িয়া স্বামীর সঙ্গ লইলেন। 
জ্যোত্স। আর কি করিবে? চন্দ্রের অনুগমন করা ব্যতীত জ্যোত্মার আর উপায় কি? 

চন্দ্ররসা, তাত্পণী, বটোদক1 প্রভৃতি পবিত্র, নদীর পবিত্র জল। মলয়ধবজ ও 
বৈদর্ভী নিত্য নিয়মিতরূপে সেই জলে স্নান করেন, তাহাতে দেহের মলও ক্ষালত হয় 
মনের মলও অপগত হয় ; ফল মুল কন্দ বীজ পুষ্প পত্র তৃণ জল, যেদিন যেমন পাওয়া যায়, 
তাহাই ভোজন। রাজ! ও রাণীর দেহ খুবই ক্ষীণ হইয়াছে, তাহারা তপস্যা! কর্তেছেন। 
শীত, উষ্ণ, বায়ু। বুণি, ক্ষুধা তৃষ্ণা, প্রিয় অপ্রিয়, এই সকলে তাহাদের সমজ্ঞান হইয়াছে, 
তাহারা আর এই দ্বন্দের 'দ্বার। বিচলিত নহেন। উপাসনার দ্বারা, নানারূপ নিয়ম 
প্রতিপালন ও শম দম প্রভৃতির যথাযথ অভ্যাসের দ্বারা মলয়ধবজের চিন্তে আর কামাদি 
বাসনার লেশমাত্র নাই, সমুদয় দগ্ধ হইয়াছে, ইক্জ্রিয় প্রাণ মন সমুদয় বিজিত ও সংযত। 
পরব্রন্মের সাঁহত মিলিত অবস্থায় শত বশসর কাল মলয়ধ্বজ অবস্থিতি. করিলেন । 

পরে ব্রহ্গণি চাত্মানং পরং ব্রঙ্গ তথাত্মনি। 
ঈক্ষমাণো বিহবারেক্ষামন্মত্পররাম হু ॥ 

সত্য সেই পরব্রঙ্গ ভগবান, আম সেই ভগ্ঘবানের নিয়ত আশ্রিত। আমিও শুদ্ধ, 
আম্াতেও সেই আভুগ্রবানের নিয়তই অধিষ্টান। এই দর্শনে বা অনুভবে পিদ্ধিলাভ 
হইয়াছে, আপন! হইতেই সর্বদা এই অনুতব হুইয়৷ থাকে। (শ্রীত্গ্নবানের স্বরূপে 


প্রঞ্রন বা আত্মতত্ব ৩৪১৪ 


চিচ্চন্তির আৰির্ভাব-নিবন্ধান এইরূপ অবশ্থা উপশ্চিত হইল, আত্চেস্টায় নহে । (তি 
বিশ্বনাথ ) সাধু মলয়ধবজের দেহ সাধারণ প্রাকৃত দেহের ম্যায় যে ধবংশ হইল তাহা! নহে, 
তিনি উপরত হইলেন। 


১১। সথার আগমন 


বৈদর্ভীর অবর্পা কি? তিনি শাামীর সেন! করিতেন, চীর বসন পরিধান করিয়া 
ব্রতপালন করি.তন, শরীর কৃশ, মাথায় জটা। স্বামীর উপক্ম হইল কিন্ত্ী দেহের দীপ্তি 
কমিল না, অনলের হ্যায় দেহ উজ্জল । পতিব্রত| .বৈদর্ভী যথারীতি স্বামীর সেবা 
কারিতেছেন, হঠাণড তাহার মনে হইল, স্বামীর দেহে উঞ্তনা নাই। তখন তিনি বুঝিলেন 
আমার শ্গামী আর এই দেহে নাই, তিনি নিত্যধামে গিয়াছেন, আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। 
কাজেই পঠিব্রতা বৈদর্ভা কাতরম্বরে বলিতেছেন-_ মহারাজ গাত্রোখান করুন, আপনার 
বিশাল রাজা এই সসাগরা ধরণী বড়ই ভয় পাইয়াছে, দহ ও অধাম্মিক রাজন্থগণ অবসর 
পাইয়া পৃথিবীকে আক্রমণ করিবে, আপনি উঠন, আপনি ব্যতীত পৃথিবীকে রক্ষা করিতে 
যে আর কেহই নাই । 

কিছুক্ষণ অধীরচিত্তে 'বিলাপ করিয়া বৈদর্ভী কর্তবা চিন্তা করিলেন। কাষ্ঠ 
সংগৃহীত হুইল, চিত নিন্মিত হুইল, বৈদর্ভী অনুমৃতা হইবেন। একজন পরমচ্জানী 
ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি রাঙ্গা মলয়ধবজের সখা, হঠা সেই ব্রান্ধণ আসিয়া বৈদর্ভীর নিকট 
উপস্থিত হইলেন। ব্রাক্ষণের কথা বড়ই মিষ্ট । তিনি বৈদর্ভীকে বলিলেন, -রাজিজ, 
আপনি কে? যে পুরুষ নিম্পন্দ অবস্থায় শুইয়া! রহিয়াছেন, তিনিই বা কে? আপনি 
এখন শোক করিতেছেন ! . চিন্ত! করিয়া বলুন দেখি আমিই বাকে? এখন আপনি 
নারী, স্থন্দরী ; শান্তচিত্তে চিন্তা করিয়া বলুন দেখি আমাকে কখন দেখিয়াছেন কি না, 
আসার সহিত এই জীবনের পূর্বেবে কখনও একত্রে ছিলেন কিন না, আমার সহিত কখনও 
আপনার বন্ধুতা ছিল কি না? 

্রাক্মণের কথায় বৈদর্ভা চিন্তা করিলেন। স্প্রে ম্যায় কত কথা, কত সুঁদুরের 
অতীতের কথা সন্ধ্যাকাশে তারকার প্রায় চিত্ত-মাকাশে জাগিয়। উঠিতে লাগিল । 

ক্রান্মণ বলিলেন--আপনার কি মনে পড়ে আঁপনি পুরুষ ছিলেন, রাজ! ছিলেন ? 


৪৩০ বীরভূমি 


আপনার কি মনে পড়ে, আমি আপনার বন্ধু ছিলাম ? আপনি আমাকে পরিতাগ করিয়! 
স্থখভোগের জন্য দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন, কত অজানা বিদেশে কত নব নব ব্যাপারে লিপ্ত 
হুইয়াছিলেন? আপনার কি মনে পড়ে, আরও পূর্বেব, সেই আদতে আমর! দুইজন 
মানস-সরোবরে দুইটি হংস ছিলাম? আমা.দর গুহ ছিল না সতা, কিন্তু 'ীমরা মহা- 
প্রলয় পর্যন্ত পূর্ণানন্দরসসম্ভোগে মত্ত ছিলাম । তাহার পর, সখে. আপনার ইচ্ছা হইল 
গ্রামান্ত্থ ভোগ করিব। আমাকে ত্যাগ করিলেন, সমগ্র অবনীঘৃগুল ভ্রমণ করিলেন। 
একটি স্ত্রীলোক একটি পুরী নিম্মাণ করিয়া আপন।কে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, আপনাকে সেই 
পুরীত্তে আবদ্ধ করিয়াছিল, ইহা কি এখনও আপনার মনে পড়িতেছে না? আপনি কি 
এখন বলিতে পারেন, এ স্ত্রীলোকটি কে? উনি মায়া। আর এ যেপুরী যাহাতে 
আপনি বাস করিয়াছিলেন, এঁ পুরীখানি কি, আপনি কি বলিতে পারেন? ভোগ 
করিলেন, বাস করিলেন, কত হালিলেন কীদিলেন, শেষে দারুণ দুঃখিত চিত্তে কাদিতে 
কাদিতে ছাড়িয়া আসিলেন, এখন কি বলিতে পারেন, এ পুরী এঁ রাজত্ব, এ ভোগায়তন, 
এ সর কি? শুনুন আপনাকে তত্বকথা! বলিতেছি, শুনিলেই এখন বুঝিতে পারিবেন। 
এ নারী-কর্তৃক মুগ্ধ হইয়াই আপনার এই ছুর্দশা । আপনি বিদর্ভরাজের কন্যা নহেন, 
আর এ বীরপুরুষ আপনার পতি নহেন। আর পূর্বে যে নারী আপনাকে পতি করিয়া 
পুরগ্ীনী নামে পরিচিত! হইয়াছিল, সেও আপনার স্ত্রী নহে, আপনিও তাহার পতি নহেন। 
পুর্বেব ভাবিতেন আপনি পুরুষ, এখন ভাবিতেছেন আপনি নারী, ইহ! মায়ার বিলাস মাত্র । 
সত্য কথ! কি শুনিবেন ? | 


অহং ভবান্‌ ন চান্তত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ, ভোঃ। 
ন নৌ পশ্ঠস্তি কবর়শ্ছিত্রং জাতু মনাগপি ॥ 
যথাপুরুষ আত্মানমে কমাদর্শচক্ষুষোঃ | 
দ্বিধাতৃতমবেক্ষেত তধৈবাস্তরমাবয়োঃ ॥ 
তুমি আমারই স্বরূপ, আম! হইতে পৃথক নও, আমি তোমারই স্বরূপ, যাঁহার! পণ্ডিত 


তাহার! জানেন আমাদের মধ্যে গ্রভেদ নাই ভিগ্ন ভিন্ন দর্পণে একই মানুষের প্রতিবিশ্ব 
যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেখায়, আমাদের ভেদও ঠিক সেইরূপ । 


পুরগ্ন বা আত্মতন্ব ৪৬১ 


মানস হংস জীব, হংস সেই সর্ববগ ঈশ্বর-কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া নষ্ট স্মৃতি ফিরিয়া 
পাইলেন, শোক মোহ সমুদয় অপগত হইল । 


১২1 তত্ত্ব 


প্রীমস্তাগবতের চতুর্থ স্বঙ্গের চবিবশের অধ্যায় হইতে আটাশের অধ্যায় পধ্যস্ত, 
এই পাঁচ অধ্যায় পুরঞ্নের কথা, আর উনব্রিশের অধ্যায় পুরঞ্জন কথার তন্তের ব্যাখা! । 
পুজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী মহোদয় প্রথম পাঁচ অধ্যায়ের টীকাতেও তত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
সুতরাং পুরগ্রনকথার তত্বের আলোচন! স্থগম ও স্থখকর। আ্রীমন্তাগবত নিজেও ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, শ্রীধর স্বামীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অন্যান টীকাকারগণও ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
কিন্ত, তত্বের ব্যাখ্য। শুনিলেই কলে বুঝিতে পারিবেন না। জীবতত্ব উত্তমরূপে জানা 
চাই। ঈশ্বর, জীব, মায়া, জগৎ ও কন্ম্ম এই পাঁচটি ব্যাপার বা তত্ব উপলব্ধি করিতে 
হইবে। যাহা হইক আমরা সংক্ষেপে ত্বত্বব্যাখ্যা করিতেছি । 

পুজ্যপাদ শ্রীল শ্রীধর স্বামী মহোদয় বলেন-__ 

“জীবন্ত বিষয়াসক্তা। সংসার, স চ শ্বরান্ুগ্রহাপ্নিবর্ততি* ইতি বক্ত,ং বিপর্ধ্য়গ্রতগৃহীতন্ত 

সাক্ষান্বোধযিতুমশক্কেঃ রাজবৃত্তান্তমিবাহ। 

বিষয়াসক্তির দ্বারা জীবের সংসার হয়,ঈশ্খরের অনুগ্রহে সেই সংসারের নিবুত্তি হয়। 
দেবধি নারদ রাজ। প্রাটীনবহিকে ইহাই বলিতে চাছেন। কিন্ত, রাজ! প্রাচীনবহির এখন 
বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এই বিপর্যয় তাহাকে ছুষ্টগ্রহের মতো পাইয়া! বসিয়াছে, কাজেই 
সাক্ষাগুভাবে তত্বকথা বলিলে তিনি শুনিবেন না, বুঝিবেন না, কাজেই তত্বকথাই এক 
রাজার ইতিহাসের মতো করিয়া! বল। হুইয়াছে। 

১। পুরঞজন- জীধর স্বামী বলেন-_ | 

স্ব কর্ম্মাভিঃ পুরং শরীরং জনয়তি ইতি পুরঞ্জনে। জীবঃ। 

নিজের কর্ম্দসমূহের দ্বারা ধিনি শরীরের উত্পাদন করেন, নব নব শরীরের উত্পদন করেন, 
তিনিই পুরগ্রন। 'পুরঞন' বলিতে জীবকে বুঝায় । . 


৩ 
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শলীমস্তাগবত বলেন-_- 
পুরুষং পুরঞ্জনং বিদ্কাদবত্বানক্যাত্মন। পুরং। 
এক দ্বিত্রি চতুম্পাদং বুপাদমপাদকং ॥ 
পুরগ্রীন বলিতে পুরুষকে জানিবে, তিনি পুরকে বা দেহকে ( ব্যনক্তি - লিম্পতি, চেতনী- 
করোতি, প্রকটয়তি ) লেপন করেন, প্রকটিত করেন। এই পুর ৰা দেহ একরূপ নহে 
বহুরূপ, কোনটির একটি চরণ, কোনটির ছুইটি, কোনটির তিনটি, কোনটির চারিটি চরণ, 
কাহারও বহুচরণ, কাহারও একেবারেই চরণ নাই। 
২। পুরপ্রনের সখা । ইনি ঈশ্বর । 
তন্তা বিজ্ঞাতনা মাসীৎ সথাবিজ্ঞাতচেষ্টি তঃ। 
তস্য --এঁ পুরগ্নের অবিজ্ঞাতনাম। সখ। ছিলেন, তিনি বিজ্ঞাতচেষ্টিত বা অবিঞুঞ্তাত-__ 4 
চেষ্তিত। ঈশ্বর ষে অবিজ্ঞাতচেষ্িত তাহা! সকলেই জানে, যাঁদ বিজ্ঞাতচেগ্টিত বলা হয়, 
তাহা হইলে অর্থ হয়--বিজঞ্কাতং চেষ্টিতং জীবপ্রেরণার্দিলক্ষণং যন্য জীবপারত্তন্তস্তামুভব- 
সিদ্ধত্বা। শ্রীধরঃ। ইহার অর্থ পুর্বে যথাস্থানে কথিত হইয়াছে। 
যোহবিজ্ঞাতাগ্তস্তহ্ত পুরুষহ্য সথেশ্বরঃ | 
যর বিজ্ঞায়তেপুংভির্মামভির্ব। ক্রিয়া গুণৈঃ ॥ 
ধাহাকে অবিভ্ঞ্ভতাত বল। হইয়াছে, তিনি ঈশ্বর । তিনি এ পুরুষের সখা । নাম ক্রিয়া বা 
গুণের দ্বারা কেহই তাহাকে জানিতে পারে না। 
৩। পুরঞ্জন অর্থাৎ জীব যে পুর বা দেহ অন্বেষণ করিতেছে, তাহ! বেদেই আছে। 
নান। জীবের দেহ নানারূপ, কিন্তু পুরুষের অন্য কোন দ্বেহেই তৃপ্তি হইতেছে ন!। 
শ্রীধর স্বামী মহোদয় ত।হার টাকায় বেদেব বচন উদ্ধার করিয়াছেন । 
তাভ্যোগামানয়ৎ তা আক্রবন্ন বৈ নোহ্য়ষলমিতি তাভ্যোহ্শ্বমানয়ত্ত। অক্রবন্জ বৈ নোহ্য়মলমিতি । 
তাহাদিগকে গরুর দেহ দেওয়া! হইল, তাহার! বলিল, ইহ। নহে, ইহাতে হুইবে 
না। বেদ বলেন, শেষে যখন মানবদেহ, দেওয়! হইল, তখন তাহার তুগ্তি ও তৃপ্তি 
হইল। প্ুরঞজনেরও ঠিক তাহাই । 
: বদ জিত্বৃক্ষণ্‌ পুরুষঃ কাতর্দেন গ্রকৃতেগুণান্‌। 
নবধারং ঘিহত্তাজ্ব। ততামনুত সাধিবতি ॥ 
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পুরুষের যে বাসনার শেষ নাই, বাসনার তৃপ্তি নাই, প্রকৃতির সমুদয় গুণ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ 
করিবার তাহার ইচ্ছা। কোন্‌ পুরের দ্বার] ঝ! দেহের দ্বার এই ইচ্ছা! পূর্ণ করা যায়? 
দুই হস্ত. ছুই পদ ও নবঘারযুক্ত যে মানবদেহ, সেই মানবদেহের দ্বারাই ইহা সম্ভব । 
এইজন্য পুরুষ এই মানব দেহকে “সাধু” (উত্তম বা উপযুক্ত ) বলিয়! মান্য করিলেন। 

স্প্টিতত্বের এই রহস্যের সহিত পসর্বেবাত্তম নরলীলা”র সম্বন্ধ আছে । বৈষ্ঞব- 
সম্প্রদায়ের কোন গুপুপীখায় ব। সাধকমগুলীতে একটি গানের বা শিক্ষার প্রচলন আছে-__ 
“গুষিব শুধিব প্রেম সকলই শুষিব। প্রকৃতির অঙ্গে এক বিন্দু না রাখিব।” ইহারও 
ভিতরকার গুঢ় অর্থ এইরূপ । | 

হিমালয় পর্ববতের দক্ষিণে ভারতবর্ষ কর্মক্ষেত্র বা কর্ম্মভূমি নামে পরিচিত । 
অন্যান্য দ্বীপ বা বর্ষ অপেক্ষা জন্ুদ্বীপের অন্তর্গত এই ভারতবর্ষের মনুষ্য-দেহই ভোগের 
পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, অস্ততঃপক্ষে কোন সময়ে অধিকতর উপযুক্ত ছিল। ( এখনও 
তাহার সে শ্রেষ্ঠতা আছে কি না বলাষায় না।) এই কারণে পুরগ্রন ভারতবর্ষে মনুষ্য- 
দেহ লাভ করিলেন। 

৪1 প্ররঞ্রন যে প্রমদ।র সাহায্যে এই পুর বা দেহ পাইলেন এবং যে প্রমদার 
প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া শত বশুসর বাস করিলেন, সেই প্রমদা কে? 

বুদ্ধিস্ত গ্রমদাং বিস্যান্মমাহমিতি যতৎকৃতং | 
| যামধিষ্ঠায় দেহেহন্মিন্‌ পুমান্ভূঙক্রেহক্ষভিগু পান্‌ ॥ 
এই প্রমদ! বুদ্ধি। এই বুদ্ধির দ্বারাই 'আমি ও “আমার' এইরূপ বোধ হইয়া থাকে । 
পুরুষ এ বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়া এই দেহে ইক্দ্রিয়গণের ছার! প্রকৃতির গুণ-সমুহ ভে!গ 
করিয়। থাকেন। 

৫1 উপবনের মধ্যে পুরঞজন যখন প্রমদাকে দেখিলেন, তখন দেখিলেন প্রমদার 
সহিত দশজন ভূতা, এই ভৃত্যগণের প্রত্যেকের শত শত নায়িকা । এই দশ ভূত্য 
দশ ইন্জিয়, পঞ্চ কর্মেন্দিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেজ্দ্িয়। জীবের জ্ঞান ও কর্ম এই ইন্দ্রিয়গণের 
বারা সাধিত হুইয়া থাকে। প্রত্যেক ইন্জ্িয়ের অনেকগুলি করিয়া বৃত্তি, ইহারাই 
নায়িকা । পঞ্চশিরা সর্প, ধিনি প্রহরীর কাজ করেন, তিনি প্রাণ। তীহারও পীচ- 
প্রকারের বৃত্তি, এইজন্য তিনি পঞ্চশির। একজন একাদশ ব্যক্তির কথ। বল! হইয়াছে, 
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তাহাকে নায়ক ৰল! হইয়াছে, আবার তাহাকে অতিশয় বলবান্‌ বল! হইয়াছে, ইনি মন, 
মনই ইন্ড্রিয়গণের নায়ক । পুর্ন যে দেশে রাজ! হইলেন তাহার নাম পথ্ালদেশ। 
কাব্দ প্রভৃতি পাঁগটি বিষয়ই এই পঞ্চাল দেশ। এই পঞ্চ বিষয়ের মধ্যেই নবঘার পুর 
বিছ্চমান বা দেহ ক্রিয়ান্িত। 


সথায় ইন্জিয়গণ। জ্ঞানং কর্ম চ সতকতং। 
সধ্যস্তহ তয়ঃ প্রাণ: পঞ্চবৃত্তিথোরগঃ ॥ 
বৃহদ্ধলং মনো বিস্তাহুভয়েন্দিয়নায়কং। 
পঞ্চাল। পঞ্চবিষয়। যন্মধ্যে নব খং পুরঃ॥ 


৬। .প্ুুরের নয়টি দ্বার । ছুই চক্ষু, ছুই নাসিকা, ছুই কর্ণ, মুখ, পায়ু, উপস্থ। 
ইন্জরিয়যুক্ত আত্মা এ নয়টি দ্বার়ের দ্বারা বাছিরে গমন করেন। এই নয়টি বারের মধ্যে 
পাঁচটি পূর্ববদ্দিকে, ছুইটি চক্ষু, দুই নাসিক1 ও মুখ। দক্ষিণে দক্ষিণ কর্ণ, বামে বাঁম কণ, 
আর পশ্চিমে দুইটি অধোদ্ধার পায়ু ও উপস্থ। প্রীমন্ভাগবতে এই দ্বারগুলির কয়েকটি 
বিশিষ্ট নাম আছে । নেত্রদ্বয়ের নাম “খগ্ভোতাবিমুখী”-*-তাহাতে বূপের প্রকাশ হয়। 
নাসিকাছয়েন্ন নাম নলিনী ও নালিনী। মুখের নাম বিপন। দক্ষিণ কর্ণের নাম পিতৃহু, 
বাম কণ্চণর নাম দেবহু। শান্দ্র ছিবিধ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ক | প্রবৃত্তি-শাস্ত 
পিতৃলোক-প্রাপক অতএব পিতৃষান, আর নিবৃত্তি-শান্ত্র দ্রেবলোক.প্রাপক, অতএব 
দেবযান। এ 
পুরের দ্বার-সমূহের বর্ণনা-প্রসঙ্গে পশ্চিম দিকের একটি দ্বারকে আস্থুরী বলা 
হইয়াছে। এই দ্বারটি শিশ্ন, ইহার দ্বার! গ্রামাবিষয় বা ব্যবায়ের ভোগ হয়। ছুইটি দ্বার 
তন্ধ, ইহার! হুতন্ত ও প্র । এই ছুই দ্বারেরসাহায্যে গমন ও কম্ম হইয়! থাকে । পুরঞ্জন 
রুখন কখন অন্তঃপুরে গমন করেন, এই অন্তঃপুরই হুদ । এই হৃদয়ে মনের সহিত 
উহার ম্চ হয়, সেই দঙ্গের ফলে পুরঞ্জন মোহ হর্ষ প্রসাদ প্রভৃতি লাভ করেন। 

অন্তপুরঞ্ণ হ্বয়ং বিষুচির্মনর উচ্যতে । 
তত্র মোহং প্রসাদং ব' হষং প্রাপ্রোতি তদৃগ্তগৈঃ ॥ 


সত্ব রঙ্ধঃ তমঃ প্রকৃতির এই কিন গুণ, মোহ তূর্য ঝা প্রসাদ এই তিন গুণের দ্বারাই, হইয়া 


পুরঞ্জন বা আত্মাতব ৪০৫ 


থাকে । এই তিন গুণ মনে বিদ্যমান, সুতরাং মনের সহিত মিলন বা একাত্মতা ন| হইলে 
জীবের ভিতর হধশোকাদির ক্রিয়। হইতে পারে না। 

পুরঞ্নের উপাখ্যানে দেহতত্ব অতিশয় স্ুন্দররূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 
এই দেহতত্বের ভিতর প্রবেশ করা প্রয়োজন। দেহতন্বই আত্মতত্ব। আত্মতন্ব সম্বন্ধে 
একটা মোটামুটি উপলব্ধি বা প্রবেশ ন1 খাকিলে মানুষ ধারণ! ও ধ্যানরূপ মানস কর্ম্ম 
করিতে পারে না, লীল্লাতত্বও বুঝিতে পারে না, তাহার লীলা ম্মরণও হয় না। এই কারণে 
শ্রীমন্তাগবতে নানাম্াীনে নানাপ্রকারে এই আত্মতত্ব বর্ণনা কর! হইয়াছে। নারদের 
উপদেশই শ্রীমন্তাগবতের প্রাণস্বরূপ, আর এই পুরগ্রন-কথার নারদই বক্তা বা উপদেষ্টা। 
স্থতরাং, ইসা যে কত মুল্যবান, তাহা! আর আমর! কি বলিব 2 আত্মতত্ত্ে প্রবেশ করিতে 
হইলে তিনটি প্রধান জিনিস বুঝিতে হইবে। ন্সামরা অনেকদিনের চিন্তার ফলে এই 
তিনটি জিনিস যেমনভাবে বুঝিয়াছি, তাহাই ব্যক্ত করি'তছি। এই ব্যাখ্য। সার্বজনীন । 
এই ব্যাখ্যাটি উপলব্ধি করিলে আমাদের ভারতীয় 'অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বর্ণনামূলক যাবতীয় 
শাস্ত্রের ভিতরেই প্রবেশ করা যাইবে । যে তিনটি তত্বের কথা বলা! হইল, তাহাদের নাম 


১৩। আত্মা, বুদ্ধি, মন। 


আত্মা বলিতে জীবাত্ম। বুঝা/ইতেছে। ইনি পরমাত্। পরক্রহ্মের সহিত ভেদাভেদ সম্বন্ধ- 
যুক্ত। আত্মা কি? দর্শনশাস্তর বা মনোবিভ্ঞান অনেকেই ইংরাঁজীতে পড়িয়াছেন। 
আমাদের মনে হয় দর্শনশান্ত্র বা তত্বশান্ত্র (11619101,)5105 ) বা মলস্তত্ব (799) 0170108) ) 
আমাদের দেশে বাহার! কিছু কিছু সতা করিয়। শিখিয়াছেন বা পড়িয়াছেন বা উপল 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিক!ংশ লোকই ইংরাজী-নবিশ। ইহাতে দুঃখ করিবার 
কোন কারণ নাই। তন্ব বড়ই দুরূহ জিনিষ, সেকালের খধিরা, যোগীরা, ভক্ত, জ্ঞানী ও 
সাধুর! তন্বদর্শী বা তত্ববিৎ ছিলেন। তত্বরাজ্যে তাহার! আজও জগতের গুরু । কিন্তু, 
এই তত্বরে বিশ্লেষণ-কারিণী বুদ্ধির সবার! (87 0176 97917610291 21710 ) বিশদভাবে 
তুলনাযোগে (০0777479055) ) ব্যাখ্যা করার শক্তি বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে খুব বাড়িয়া 
গিয়াছে । পাশ্চাতাদেশের দার্শনিকগণ ও মন্তত্ববিদ্গণ এই কার্যকরী বিদ্বায় বিশেষ 
পারদর্শাত লান্ভ করিয়াছেন । বিদ্া/ এক, তত্ব এক, সত্য এক, জীবন এক, জীবনের 


৪০৬ ্‌ বীরভূমি 
লক্ষ্য এক, পরমার্থও এক | তাহার জাতি নাই। স্থতরাং আমাদেরই জিনিস, অতিপ্রিয় 
ও অতি মূল্যবান জিনিস, যাহা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাল 
করিয়! বুঝা যায় ব! বুঝানো! যায়, তাহ! বুঝিতে বা বুঝাইতে পাশ্চাত্য পদ্ধতির বা আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ কর] দুষণীয় নহে, বরং সর্ববথা ব্যবস্থেয় । 

আত্ম! কি ! 40005. 15 001)501001515955 0 518 (109 51551 “] 210৮-7675 
5[1716028] 56] 10 10561. যাহ! কিছুর বোধ হইতেছে, বাহিরে না ভিতরে যাহা কিছু 
আছে বলিয়! মনে হয়, কিছুক্ষণের জন্য সমুদয় ভূলিয়! শ্থির হও, শান্ত হও । নাই, নাই, 
নেতি নেতি, দৃঢ়রূপে ভাবিতে ভাবিতে নিজের ভিতর ডুবিয়া যাও। নাই কিছুই নাই। 
রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ শব্দ কিছুই নাই। আকাশ পর্ববত নদী সমুদ্রে সূর্য্য চন্দ্র দিবা রাত্রি, 
দেশ কাল পুত্র মিত্র, দেহ ইন্দ্রিয় কিছুই নাই। নাই, নাই, সুখ দুঃখ জীবন মরণ হাসি 
কান্না কাম ক্রোধ প্রীতি অপ্রীতি কিছুই নাই। নাই, কিছুই নাই, সব শেষ! ভাল কথ! । 
কিন্তু, এইবার, ভাই ভাব দেখি, আমি নাই । সত্য করিয়া ভাবিবে, শেখা কথা বলিবে 
না। আর পারিবে না। যত ভাবিবে আমি নাই, ততই এ আমি”, বিশুদ্ধ আমি, সৎ 
আমি, আধ্যাত্মিক আমি, উজ্জ্বল হইয়া জাগিয়া উঠিবে। এই 'আমিকে বল আতা । 
কিন্ত, ইহার নাম “নিষেধাত্মক অনুভব ( ট5290৮2 ০০7০৪101010 ), কিন্তু প্রথমে 
ইহাই প্রয়োজন । নিষেধাত্সাক অনুভবকে আমর! বলি, অভাবাত্সক অনুভব । এই 
অনুভবে প্রথম প্রতিচিত হইতে হইবে। ইহাই প্রকৃত শস্তিপুর, ইহাই আমাদের 
অদ্বৈততত্ব। এইবার ভাবাত্মক অনুভব আরম্ভ করা যাউক। | 

হাঃ 10500510155 25109০01 4১৮22 9 075 আ1]] 07 1020, শক্তিকে ধদি বাদ 
দেন, শক্তি শুনিলেই যদি ভয় হয়. তাহ! হইলে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই, কারণ 
সে আলোচনা মিথ্যা! একেবারে মিথ্য!, তাহার কোন মূল্য নাই, সার্থকতা নাই। মানিয়! 
লও, শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, স্বীকার কর শক্তি-ছাড়! শক্তিমান্‌-সম্থন্ধে কোন-কিছু মোটেই 
ভাব! যায় না। শক্তির প্রথম ইচ্ছ! শক্তি, ইচাই আদি, ইহাই মুল । 'আত্ম!” 1116 2158 পন 
201” কি করিতেছেন ? কেবল ইচ্ছা করিতেছেন ? কি ইচ্ছা করিতেছেন ? আমাকে 
বাড়িয়া উঠিতে হইবে _-"অনু চাহে বিভূ হইতে, অথবা বিভুর হইতে। বাড়িয়৷ উঠিতে 
হইবে, কিন্তু নিজের দ্বারা, ম্বাধীনভাবে। বাহিরের কোন কিছু নাই, থাকিলেও তাহার 


পুরঞজন বা আত্মতত্ব | ৪০৭ 


আনুগত্য করিব না, তাহাকে আয়ত্ব করিব, বশীভূত করিব। আমি, আমি; কিন্তু শেষ 
আমি নহি, চরম আমি নহি, পরম আমি নহছি। আমাকে সেই চরম আমি পরম আমি 
হইতে হুইবে। ইহাই বিশুদ্ধ বা অনিমিশ্র ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া, ইহাই আত্মার ধর্ম । 
এই ধর্ম বা শক্তির সাহায্যে 'আ্মোপলব্ধি' করিতে হইবে। [176 চা] 10 7720 
91705 165816 11 1091)+5 16301695 069118 101 6৮91 57620572150 2219221 
11)0219618061)06 01015 91010101001) 21700 ৪৮৪7 £16967 ৪100 51957 001010] 
০0] 11, 

আমর! সঞ্লেই 'ক্রমবিকাশবাদ” জানি ও ক্রমবিকাশ মানি । বিশ্বের বা জীবনের 
যত গতি, চাঞ্চল্য, চেষ্টা ব! পরিবর্তন এই বিকাশের জন্য । কে যেন অবাক্ত, লুকায়িত 
আছে, সে যেন ন্যক্ত হইবার জন্য সর্বদাই চেষ্টান্বিত। বিরামধিহীন এই চেষ্টা । এই 
চেষ্টাকে ইংরাজীতে বলে 12501061001 018 বা 0:9801৮6. [100)0159 ইহাই এ 
বিশুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি, ইহাই আত্মার ধন্নম 10116 056 70617100009 ৪৮০01136102 ০01 119] 
1900 000--0796 15 109 58.) 1060 1015 ০ম [011 5080015, 

ভাবিয়া দেখুন, প্ুরঞ্জীনের ভিতর ইহাছিল কি না? নিশ্চয়ই ছিল। তবে 
পুরঞঁনের সম্মুখে দুইটি পথ ছিল। কারণ পুরঞজনের এক সখ৷ ছিলেন, পুরঞ্রনের সঙ্গেই 
ছিলেন, পুরঞ্ীনের সহিত সখ্যসূত্রে বাধা হুইয়া তাহার অতি আপনার জন হুইয়াছিলেন। 
কিন্তু, পুরঞ্ন তাহাকে ধরিতে পারিলেন না, চিনিতে পারিলেন না,তাহার সব্বহার করিতে 
পারিলেন না । পারে না, কেহই পারে না, বিশ্বস্্রির নিয়ম অনুসারেই পারে না। স্থস্থির 
গতি যে বহিমু্খী,কাজেই পুরগ্রন তাহার সথাকে ছাড়িলেন, ভুলিলেন, ভুলিয়াই থ|কিলেন, 
সখাও কিছু বলিলেন ন!। বলুন দেখি, সখ! কেন কিছু বলিলেন না? বলিয়া! কি হুইবে 2 
তিনি যে সখা, তিনি ভীরু অজ্ঞানের পুজ। চাহেন না, তিনি স্বাধীন হৃদয়ের প্রেম চাহেন, 
তিনি [09551$6 16%51:508 চাঁছেন না, তিনি ৪০0৮৪ 2190 096 20101662761) 
চাহেন। স্মৃতরাং সখার সহিষুঃত1 অপরিসীম, তিনি আছেন, দব দেখিতেছেন সময় হইলে 
তিনি আসিবেন। যাও, তুমি পুরগুন এখন যাও, প্রকৃতির ক্ষেত্রে গিয়। প্রকৃতির গুণ 
ভোগ কর, তাহার পর সময় হইলে আবার দেখা হইবে, আবার মিলন হইবে । ইহাই 
চিরসখার বাণী যাহ! বল! হইল াহার শেষ কথা ইচ্ছাশক্তিই আত্মার ধর্ম, স্বরূপে এই 


৪৩৮ বীরভূমি 
শক্তির প্রেরণায় আমি বড় হইতে চাই, স্বাধীন হুইতে চাই। এই আত্মাই মানবকে 
স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছে । [0 91523 05 ০00৮ [0691 ০1 71:85001. 
কিন্তু, কোথা বা সে “স্ব আর কোথায় বা স্বাধীনত।। “ষড়রিপু-ক্রীতদাস, গলে 
লালসার ফাস, তবু ম্বাধীনতা-আশ হায়রে কি বিড়ম্বনা 1” 
এইবার বুদ্ধির কথা । আত্ম! যখন নামিবেন, স্বরূপ-ভষ্ট হইয়া! বাহিরের পথে 
ছুটিয়৷ সংসারে ডুবিবেন, তখনও তাহাকে এই বুদ্ধির মধ্য দিয়া, এই বুদ্ধিতে অধিচিত হইয়া 
নামিতে হইবে । আবার চরমে নামিয়া যখন উঠিবেন, তখন এই বুদ্ধির সাহায্যেই 
উঠিবেন। তাই কবি বলেন-_“ষে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে” । বুদ্ধির এই 
ছিবিধভাৰ বা প্রকাশ মনে রাখিতে হুইবে। | 
বুদ্ধিকি? 17300017115 001501005953 ০ 1166 11) 0017015. 
প্রাণের কাঙাল, প্রাণের ভিখারী, ঘুরি শুধু প্রাণ খুঁজিয়]। 
কুদ্র প্রাণটুকু, চাহি মহা প্রাণ, বাহিরে চলেছে ছুটি ॥ 
কই কই প্রাণ কোথায় সে প্রাণ, কে দিবে সন্ধানু ঘলিয়। | 
যেখানেতে তাবে, আছে বু'ঝ প্রার্থশ্সৈইথানে যায় চলিয়। ॥ 
প্রাণ বাচাইতে, প্রাণ বাড়াইতে, চাছে মহাপ্রাথ হইতে। 
প্রাণে প্রাণে তাই, মিশাইতে চাই, প্রাণ ছুটিয়াছে জগতে ॥ 


অন্যত্র প্রাণের সন্ধান বা পরিচয় পাওয়াই বুদ্ধির ধন্ম। ইহাই প্রকৃত জ্ঞানশক্তি। 
ইংরাজীতে %15001) কথাটির দ্বারা উহা! ব্যক্ত করা চলে। প্রকৃত জ্ঞানীলোক 
(159 10217 ) কে? ষেব্যক্তি সংসারের কাজকণ্ম্ে বা ব্যবহারে সর্বদাই অপরের 
প্রাণের 'অবস্থ। ঠিকমত ধরিতে পারেন, স্বভাবতঃই বুঝিতে পারেন, তিনিই জ্ানী, 
প্রকৃত বুদ্ধিমান তিনি । [7705/15085 বলিলে সংবাদ বুঝায়, সংবাদবিদের মাথা যাছু- 
ঘরের মতো! নানারকমের খবরে ঝেঝাই । কিন্ত, তাহার সানুতৃতি বা 'অগ্ুকম্পা। 
নাই। ভাগবত-ধর্মের সাধনায়, এই “জনুকম্পা” বড়ই প্রয়োজনীয় বৃত্তি। ইছা৷ বুদ্ধিরই 
প্রকাশ । এই বুদ্ধি বা অনুকলম্পার দ্বারাই মানুষ বিশ্বের সকর্পের সহিত একাক্জাতাঁ লাভ 
করিয়। ধন্য হয়, অস্ত হয়। এই বুদ্ধি 7 অনুকম্পাকে প্রাণ বলিতে পারেন। আমার 
নিজের দেহছাড়! অস্ের বা অন্তান্য সকলের ভিতরে আমারই প্রাপ রহিয়াছে, ইহারই 


পুরঞ্জন বা আত্মতত্ ৪০৯ 


সুস্পষ্ট আন্ুভবের (01506 15004010101 ) নাম প্রেষ। প্ঠিক নিজেরই মতো 
করিয়া তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসি” “এট ব্যক্তি আমার নিজ জন, আর এই ব্যক্তি 
আমার পর, এই প্রকারের গণন! লঘুচিত্ত লোকের গণন! ; উদ্দারচরিত্রের নিকট বস্থধাই 
কুটুম্ব” এই সব প্রাচীন শিক্ষা প্রেমের দ্বারাই জীবনে সত্য হয়, সফল হয়। যুক্তি, তর্ক 
বা বিচারের ইহা অগে।চর, ইহ! হৃদয়ের একটি উল্লাসময় জাগরণ (1091175 ) 1 ইহাকে 
প্রজ্ঞান বা 17051607 বলুন। ইহাই মামাদের একাত্মতা লাভের আদর্শ বা প্রেরণা । 
আমর! বিশ্বের সকলকে আপনার করিয়৷ বিশ্বের সকলের আপনার হইতে চাই, ইহা এই 
বুদ্ধিরই তাড়নায়। 

স্থখসাধনের অভিলাষে বাহির হইয়া নানাবিধ জীবদেহ আশ্রয় করিয়া বখন 
পুরগ্রনের তৃপ্তি হইল না, তখন কর্্মভূমিতে আসিয়া এক মনের মতো] পুরী দেখিলেন, 
পুরীর বাহিরে স্ুথুরম্য উপবনে এক স্থন্দরী নবীন! যুবতী দেখিলেন। এই নবীনা যুবতীই 
এ পুরীর অধিশ্বরী, পুরগ্রন তীহার স্বামী হইয়! এ পুরী ভোগ করিতে লাগিলেন । ইহাই 
পুরগ্রীনের 'নরলীলা”র ব। মানবঞ্জীবনের প্রথম প্মধ্যায়। এই যে ম্ন্দরী যুবতী, শান্তর 
বলিতেছেন, ইনিই বুদ্ধি । পুরঞ্জীন এ নারীকে বিবাহ করিলেন কথার অর্থ, আতা! বুদ্ধিতে 
অধিষ্ঠিত হইলেন বা ইচ্ছাশক্তির সহিত ভ্ঞানশক্তির মিলন হইল । মন্দ কি?. ভালই 
হইল । ভাল হইল ন/, মন্দ হইল। কিন্ত, ভাল হুইতে গারিত। কেন ভাল হইল 
না, কি হইলে ভাল হইতে পারিত, তাহা! পরে বলিব। বিবাহের পর পুরঞ্জীনের কি 
হইল? | ও 

প্ীমস্তাগবত বলিলেন-_ 

এবং বর্মাস্থ সংসক্তঃ ক।মাত্ম! বঞ্চিতোহবুধঃ | 
ষহিষী বদ্যদীহেত তত্তদেবান্ববর্তীত ॥ 
পুরঞ্জন কর্্মসমূহে সংসক্ত হইলেন, কামাত্মা হইলেন, বঞ্চিত হইলেন, অবুধ বা জ্ঞানশূগ্য 
হইলেন। ফলে মহ্িষী যাহ। যাহ! করিতে ইচছা! করেন, তিনি তাহারই অনুবর্তন করেন। 
সেআবার কেমন? র্‌ | 
. স্কচিৎ পিবস্ত্যাং পিবতি মদিরাং মঈবিহ্যলঃ। 
অন্নস্তযাং কচিদঙ্গাতি যক্ষ)াং সহ ষক্ষিতি ॥ 


৪১৩ বীরভূমি 


কচিদগায়তি গায়স্ত্যাং রুদস্তাং রোদিতি কচিৎ। 
কচিদ্বসস্ত্যাং হসতি জল্লস্ত্যামনুজল্লতি । 

কচিজ্কাবতি ধাবস্তাঃ তিষ্স্তামন্থৃতিষ্ঠতি ৷ 

অনুশেতে শয্সানায়ামন্বান্তে কচিদাঁসতীং ॥ 

কচিৎ শৃণোতি শৃথস্তযাং পত্থস্ত্যা মনুপশ্তাতি | 

কচিৎ জিম্্রতি জিন্তম্তাং প্পৃশ্যস্ত্যাং স্পৃশতি কচিৎ ॥ 
কচিচ্চ শোচতীং জায়ামন্ুশোচতি দীনবৎ। 
অনুম্ধষ্যতি হৃযস্ত্যাং মুদি তামনমোদতে ॥ 


প্রেয়সী মগ্ধপান করিলে, নিজেই যেন মদদ খাইলেন ভাবিয়! ব্ছিবল হুইয়া পড়েন। 
খাইলে খান, যাইলে যান ইত্যাদি ইত্যাদি। (অনুবাদ পূর্বেব উপাখ্যানাংশে দেওয়া 
হইয়াছে । ) 

এক কথায়__ 

বিপ্রলন্ধো। মহিধ্যৈবং সর্ব প্রকৃতি বঞ্চিঃ2। 

ূ নেচ্ছন্নন্ধ কঝোতাজ্ঞ ক্লৈবাাৎ ক্রীড়ামগে। যথা ॥ 
পুরগুন এই প্রকারে মহিষী-কর্তৃক প্রতারিত হইয়া নিক্ষের অসঙ্গত্বাদি প্রকৃতি হারাইয়! 
এমন পরতন্ত্র হইলেন ষে ইচ্ছ! না থাকিলেও ব্লীবত্ব-প্রযুক্ত অজ্ঞ জ্রীড়াম্থগের ন্যায় 
বনিতার অন্মুকরণ করেন! | 

শেষের গ্লোকটি ছাঁবিবশের অধ্যায়ের শেষ শ্লোক বা উপসংহার । পুরপ্ীনের ভাল 
হইতে পারিত, কিন্তু আপাততঃ তাহা হইল না। কেন হইল না, হাহা পরে বলিব 
বলিয়াছি। এই শ্লোকেই তাহা রহিয়াছে । হাসিলে হান্থন কালে কীছুন, মন্দ কি? 
তাহা! তো খেল! হইতে পারে । কিন্তু, খেলা করিতে গেলে স্বতঙ্থুত৷ থাকা চাই, পুরগুন 
যে পরতন্ত্র হইলেন। পুরঞ্রন যদি তাহার সখাকে সঙ্গে মআনাতন, কেহ কেহ বলেন 
তাহ! হইল হইত কেহ কেহ বলেন তাহা হইত না, কারণ তাহা হয় না। স্বাতন্্রা 
কেবল ঈশ্বরেই সম্ভব, জীবে নহে। শ্রীশ্রীরাসলীলার-টাকায় পুজ্যপাদ শ্রীধরম্থামী 
মহোদয় “ইত্যাদিযু স্থাতেন্্যাভিধানা কেন বলিয়াছেন, এইখানেই তাহা! বুঝিয়। 
লইবেন। 


 প্লুরঞ্জন বা আত্মতত্ব ৪১১ 


পুরগ্রনের এই প্রেয়সীই বুদ্ধি। শ্রীমন্তাগবত ইহার তত্ব ব্যাখ্য/ করার সময় 

বলিলেন-- 
বথ! যথা বিক্রিতে গুণাক্তে। বিকরোতি বা। 
তথা তথোপত্রষ্টাত্ম। তথ্স্তীরন্রুকার্যযতে ॥ ৪ ২৯--১৫ 

স্বপ্লাবস্থায় বুদ্ধি বিকারপ্রাপ্ত হয়, ( বিক্রিয়তে ) আর জাগ্রত অবস্থায় বিকার ঘটায় 
( বিকরোতি ), এই বিকার যেমন যেমন হয় গুণাক্ত আত্ছা! বুদ্ধির গুণে লিপ্ত ব1 বুদ্ধির 
গুণের সহিত একুশ প্ত উপদ্রষ্টট যে আত্ম! তিনিও সেই সেই প্রকারে বিকারপ্রাপ্ড 
হইয়! থাকেন। | 

বুদ্ধির কথ কিছু বলা হইল, এইবার মনের কথ বলিতে হুইবে। পুরঞ্রনের 
সহিত প্রমদান্থন্দরীর বা বুদ্ধির যখন প্রথম দেখা হয়, তখন পুরঞ্জীন দেখিয়াছলেন, 
সুন্দরীর দশজন ভৃত্য আর দশজন ভূত্যের একজন অতি বলবান নায়ক । এই নায়ক 
একাদশ । ইনিই মন, ইনি ইন্জ্রিয়ের রাজা এবং বুঁদ্ধর ভূত্য। ইনি যখন বুদ্ধির ভৃত্য 
তখন ইহার এক অবস্থা, আর যখন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়েরই রাজা তখন ইহার আর 
একরূপ অবস্থা । এই দু অবস্থকে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ অবস্থ। বা সঙ্কল্লাত্মক ও বিকল্লাত্মক 
অবস্থ। বল] হইয়াছে । অশুদ্ধ বিকল্পত্মক মনকে “কামমনস” ও বল! হয়। পুরগ্রন 
যখন অন্তঃপুরে াইতেন তখন এই মনের সহিত বেশ ঘানষ্ঠভাবে তাহার মেশামেশি 
হইত. এ-কথ|! উপাখ্যানে বল! হইয়ানছে। পুরঞ্রন বুদ্ধির আশ্রয়ে অনেক দিন ছিলেন, 
সেখানে বাহিরের বিষয়ের আগমন আছে, কিন্তু পুরঞ্জন এতদিন বাহিরে যান নাই। 
ষত'দন তিনি কতকট। ভিতরেই ছিলেন, বুদ্ধির আশ্রয়ে ছিলেন, ততর্দিন তিনি একরূপ 
ভালই ছিলেন। কিন্তু, এই অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না । মনের সহিত তাহার মিত্রতা 
হইল আর মনকে সেনাপতি করিয়। তিনি মৃগয়ায় বাহির হইলেন। এই ম্বগয়৷ তাহার 
জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় । র 

এইখানে মনের কথ বল! আবশ্যক । পূর্বে বল! হইয়াছে আত্মা ০012901005- 
10955 ০1 3611, বুদ্ধি ০01)010097)699 ০1118 17) ০01)615, আর মন? 7191)95 15 
018 00190100377655 ০01 (17105. বাহিরে বস্তু আছে, বিষয় আছে, অগণ্য ও অসংখ্য 
বাহিরের এই বৈচিত্র্যের যে বোধ তাহারই নাম মনঃ। বলিতে পারেন এ 15 005 


৪১২ বীরদ্ুমি 


0197010051701070 107 [0905 075110120001015 %1091609 17৩ 9 1218690 ০ 012 
০১]1০০০৮০ ০0110. যে তত্ব, যেশক্তি বাযে বৃত্তির দ্বারা বাহিরের বস্ত্রময় জগতের 
সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, দেই চিশ্ঠাময় [ উপলব্ধি (7১97০০19610) ), বিশ্লেষণ ও বিচারণ! 
( 01501177179000 ) ও নিষ্ধারণ-( 19026171517.) ময় ] বোধের নাম মনই। 
চিন্তার একটি ভাবাত্বিক শক্তি (7১০03106 0০%/০:) আছে । তাহা মনেরই 
ধন্ম। বাহিরের বস্ত্রময় জগতের উপরে মানুষের যে আধিপত্য তা! এই শক্তির দ্বারাই 
হুয়া থাকে । যোগবাশিষ্টে আছে, যাহা সত ও অসতের,- চিৎ*ও জড়ের মধ্যবর্তী, 
তাহারই নাম মনঃ। সঙ ও চি বলিলে ভাবময় অন্তর্জগত্ € এ 50110)80015 
০:1৫ ) বুঝায়, আর অসৎ ঝ৷ জড় বলিলে বস্ত্রময় বহির্জগণ্ড (1175 0১1900% 1০071) 
বুঝায়। অগ্নির ধন যেমন উষ্ণতা, মনের ধর্ম সেইরূপ চঞ্চলতা | 
আত্ম! বুদ্ধি ও মন্‌, তিনই চৈতন্তময়-_ইহার চৈতন্যের ত্রিবিধ প্রকাশ বলিয়া 
বুঝিতে হুইবে-_[1795 9506005 0£ 001)50100157)695. ইন্দিয়গ্রাহ্হ জড়জগতের 
জ্ঞানের দাহায্যে.এই তন্বগুকিকে বুঝাইতে যাওয়া বড়ই" কঠিন ব্যাপার | 
পুরঞ্নের মৃগয়৷ । পুরঞ্রন রথে চড়িয়া স্থগয়ায় বাহির হইলেন। যাইবার সময় 
তাহার প্রাণ-প্রেয়সীর অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। পুরগুন যে রথে চড়িয়া গেলেন, সে 
রখখানি কেমন ? 
দেহোরথন্ডি,জ্জিয়াশ্বঃ সন্থৎসরয়ো৷ গতিঃ। 
দ্বিকর্মচক্রন্ত্রগুণ ধ্বজঃ পঞ্চাস্থুবন্ধুরঃ ॥ 
মনোরাশ্রবু্ধিন্থতো হবরীড়ো ঘন্কুবরঃ। 
পঞ্চেক্ির়ার্থ প্রক্ষেপঃ সপ্তধাতুবরুথকঃ ॥ 
'অ।কুতিবিক্রমে বাহো। মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি । 
একাদশেক্জিয়চমুঃ পঞ্চমুল বিনোদকৎ | 


দেখ রথ, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, সন্বুদরের তুল্য বেগ; গাপ ও পুণা, এই ছুই কর্ম রথের দুই 
চক্র, সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ রথের ধবজা, পঞ্চ প্রাণ পাঁচটি রহ্ধন। মন রশ্মি, 
বুদ্ধি সারথী, হৃদয় নীড় নর্থাৎ রঘীর বসিবাগ স্থান। শোক ও মোহ, ছুইটি যুগন্ধর 
( €র্জায়াল ) শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ইন্ড্রিয়ের এই পঞ্চবিষয় গুক্ষেপ, সপ্ডধাতু কবচ। 


পুরঞীন ঝা জাত ৪১৩ 


পঞ্চ কর্থেন্রিয় বিক্রম, একাদরখ ইন্দ্রিয় সেনানী। মৃগয়া আর কিছুই নহে, মৃগতৃষ্ণার 
অনুসরণ, পঞ্চসূনা অর্থাত পঞ্চবিধ নিত্যপাপাচরণই এই সৃগয়ার আমোদ। 

রথের গতি-সম্ন্ধে গ্রীল শ্রীধরস্থামী বলিলেন "্বস্ততস্তু অগতিঃ। শ্বপ্রশরীরা- 
দেবু'্ধারেব নিবৃত্তত্বেন দেশাস্তরগত্যভাবাৎ” প্রকৃত প্রস্তাবে গতি নাই, স্বপ্নশরীরাদির 
বুদ্ধিতেই নিবৃত্তি, স্থতরাং দেশান্তর গমন হইতে পারে না। 

পুরগ্জনের এই স্বৃগয়! সম্বন্ধে আরও কিছু ভাবিবার ও বুঝিবার আছে। এই ম্গয়া 
স্বপ্রাবস্থা। এই থা 

সহদ্ধি-তযাগযোগাভ্যাং সংস্থতিঃ সা প্রপঞ্চতে। শ্রীধরঃ1 বিশ্বনাথ বেন 

ধার্দকন্তা(প জীবন্ত দৈবাস্তামসভাবত। 
ষড়বংশে সব্ধিয়ন্ত্যাগঃ পুনঃ প্রাপ্তিশ্চ বর্যতে ॥ 

সত্ক্ষির ত্যাগ ও যোগ, ইহাই সংসার। ধাশ্রিক জীবেরও তামসভাবের উদয় হয়, তখন 
আর সম্থদ্ধি.থাকে না, তাহার পর আবার সব্থুদ্ধি ফিরিয়া! আসে। ম্গয়াকার্যের দ্বারা 
পুরঞ্জনের এই অবস্থা বণিত হইয়াছে। সম্ধুদ্ধি ত্যাগ করিয়৷ পুরঞ্জন মৃগয়ায় গেলেন, 
ন।নারূপ নিষিদ্ধ ও সিংহ।মুলক কর্ম করিলেন, তাহার পর ক্লান্ত হইয়। ফিরিয়া আফসিলেন। 
তাহার প্রেয়সী অর্থাত বুদ্ধি মানময়ী হইয়া ধূলিশয্যায় মলিনবেশে শুইয়া ছিলেন। পুরঞুন 
প্রথমে তাহারে দেখিতেই পান নাই, কারণ তাহার দৃষ্টি মলিন বা আন্থরিক হইয়াছিল | 
যাহ! হউক প্রেয়মী শেষে প্রসন্ন হইলেন। 

সৃগয়৷ হইতে ফিরিয়। আসার পণ পুরঞ্জনের জীবনের আর এক অধ্যায় ব1 তৃতীয় 
অধায় আরস্ত হইল, ইহ! শ্রীল শ্রীধরন্থামী মহোদয় স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন। স্বামীপাদ 
সাতাইশের অধ্যায়ের টাকার তুঁমিকায় বলিয়াছেন “অনুনয়াদি কথাসৌোন্দ্যেণাত্যন্তমুপাধি- 
বশ্বত্বমুক্ত। তন্নিমিত্তাং সংসারপরম্পরাং নিরূপগ্নিতুমাহ ইখমিতি” পুরঞ্রন তাহার প্রেয়সীকে 
প্রসন্ন করিবার জন্য যেসব কথা বলিলেন, সেই সব কথ! অতিশয় সুন্দর, এই সব কথ! 
হইতে দেখ! যাইতেছে পুরঞীন পুর্ববাপেক্ষা! অধিকতর পরিমাণে উপাধিবশীভূত হইয়াছেন 
অর্থাৎ তাহার প্রকৃতিতে দেহাত্মবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াত্বুদ্ধি এবং মন-আত্মবুদ্ধি খুব বাড়িয়! 
গিয়াছে। তিনি পূর্বে এই দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকে যতট! আপনার মনে করিতেন, এখন 
তদপেক্ষ। অধিকতর পরিমাণে আপনার বলিয়া মনে করিতেছেন। তাহারই ফলে সংসার- 


৪১৪ বীরভূমি 


পরম্পর! অর্থাৎ পুল্রপৌত্রাদির আবির্ভাব ও তাহাদের প্রতি মমতাবন্ধন আরম্ত হইল । 
শ্রীধরস্বামী আরও বলিয়াছেন “ন্ত্রীপুরুষবাসনাপ্ধাটেণন বিচিত্রা সংস্থতির্ভবতি* স্ত্রীপুরুষের 
বাঁসনার দৃঢ়তার দ্বারা বিচিত্র সংসার হইয়া থাকে । পুরঞ্জীনের কামাসক্তি ও মহিষীর 
সহিত ক্রীড়া বণিত হইয়াছে। পুরঞ্নের পুত্র একশত। মনকে 'লইয়! একাদশ ইন্দ্রিয়, 
প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের একশত করিয়! পরিণাম ধরিয়া এই সংখ্য। দেওয়া! হইয়াছে । আমরা 
পুর্বে বলিয়াছি, বুদ্ধি আর মন, ইহাদের দুই প্রকার অবস্থা বা প্রকাশ । ম্ৃগয়ার রথের 
বর্ণনায় বুদ্ধিকে সারণী আর মনকে রশ্মি বলা হইয়াছে। (বেদে বা উপনিষদেও ঠিক্‌ 
তাহাই আছে ।-_-“বুদ্ধিন্ত সারিং বিদ্ধি মনং প্রগ্রহমেব ৮৮) পুরঞ্রন উপাখ্যানেই 
অগ্থাত্র আছে, বুদ্ধি গ্রমদা রমণী ও প্রেয়সী, আর নায়ক ও লেনাপতি। ভিন্ন ভিন্ন তত্বের 
অভিমুখী হওয়ায় একই তব ভিন্ন ভিন্নরূপ ক্রিয়া করে, এই কথাটি সর্বদাই মনে রাখা 
প্রয়োজন। 

চগুবেগ নামক কালের কথা বল! হইয়াছে, তিনি সম্বতসর। তিনশত যাইট্‌ গন্ধর্বব 
ও গন্ধবর্কা দিবারাত্রি। জর! যে কালকন্য। তাহা সকলেই বোঝেন, জরার সঙ্গে সৈম্যদল 
নানারূপ ব্যাধি । 

_ পুরঞ্জনের যখন মৃত্যু হয়, তখন তিনি তীহার প্রেধলী ভার্য্যাকেই চিন্তা করিয়া- 
ছিলেন, তাহারই ফলে তিনি স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হন এবং ধাণ্মিক পিতার কন্য। ও ধাশ্মিক 
পতির পত্বী হন। পুরঞ্জন নারীদেহে পরমার্থ লাভ করিলেন, ইহাও বিশেষরূপে স্মরণীয় । 
বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণও অনেকেই প্রার্থনা করেন, যেন আহিরীগোপের ঘরে তনয়৷ হইয়া 
জন্মাইতে পারি। ভাগবতধন্মে নারীর স্থান পুরুষের অপেক্ষা উচ্চ। 


কবিতা-দশক 


(শ্রীনন্দনন্ননানন্দ বিরচিত ) 


১।|। উদ্বোধন 


জাগে নর-নারায়ণ ভারতের ভগ্ন স্তংপশিরে, 

ধর চক্রে ধন্থ শুল গদা, শিক্গা শঙ্খ বাজাও গম্ভীরে। 
রচ প্রেমানন্দ মঠ মানবের হাদয়-সৈকতে, 
ধর্মনীতি রাজনীতি এক হবে নদীয়ার পথে! 


ব্রজের মণ্ডলী তোর! কত দিন ববি খুমঘোরে ? 
তোদের প্রতীক্ষা করি সে ষে রে ভাসিছে আখিলোর়ে। 
নছে প্রভৃ,.-দাস সে ষে, সেবা কবে দিবা জ্ঞান দিয়া, 
যুগে যুগে আসা বাওয়। লীলারঙ্গে বেড়ায় খেলিয়]। 
কুঞ্চের কালিন্দীকুলে ছিলি তোর! ধর! চড়া পরি” 
বুদ্ধের বিহার চৈত্যে ছিলি তোর! ভিক্ষুবূপ ধরি 

শহরে হুঙ্কার সনে মিশাইলি কণঠরবরেশ 

শ্ীচৈতন্ নাম-নৃত্যে উন্মন্ত করিলি সর্ব দেশ। 

এক নহে লীলারস চতুদ্দিকে চাহে ক্ষণে ক্ষণে, 

আবার সে নরলীল। উকি মারে বলের প্রাঙ্গণে ! 


জাগুক তোদের মাঝে ভারতের ভাগোর বিধাতা, 
বিস্ময়ে চাহুক বিশ্ব দৃশ্ রাখি বিশ্বপটে গাথা 
এবে নহে ব্রকেলি,- -কুরুক্ষেে তাখৈ তাখৈ 
বিশ্বের শ্মশান মাঝে কোটি চিতা জলিয়াছে শী! 


৪১৬ 


বীরভূমি 


দামাম! হুম্দুভি বাজে মধুরায় কংসের তাগুব, 

জাল আত্ম-ছোখানল দহ দহ অজ্ঞান খাও্ব। 
ভাবুক বৈষ্ণববেশে দৈতাকুল উৎকট তান্ত্রিক 
রুধি শুদ্ধ বেদপথ স্কুল তন্ত্রে ধবংশের পথিক । 
বিশ্বেরে করিছে ভোগ-_ সবলে হূর্বলে দলি' পায়, , 
ভারক্রিষ্ট। বন্দ্ধরা দৈতাপদে কাতরে লুটায় ! 


দারিড্র্য লাঞ্ুন!-ব্ অঙগভূষ। চনান সুন্দর, 
অপমানে অবসাদে বর কর হৃদয়-কনার। 
আত্মরথে হও রথী সম্মুখে সারথী ভগবান 
রচিতে নবীন ব্রজ বিশ্বক্ষেত্রে হও আখয়ান্‌ ! 


২। নগর কীর্তন 


জনক জননি সোদর সোদর!। চাহ চাহ পুর-স্বারে, 

পথে পথে ঘুরে কীদিছে কাহারা আকুল নয়ন-ধারে। 
বিশ্বের তরে বৈরাগী মোর! নিঃস্বের ঝু'ল কাধে, 
গোলোকের আলে আলাইব এই ভূ-ঝোকের তুল ফাদে । 
নধীয়ার ধুলি লুটাইয়! দিব দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, 
বরজের বুলি বিলাইব মোর! মনহর। হরিনামে। 

বুকে বুকে দিৰ ন্ভাইয়ের গ্রেম মুখে মুখে গ্রোরানাম, 
দেশে দেশে রচি প্রেমের নদীয়া! গামে গ্রামে ব্রজধাম। 
কহ গৌরাজ ভজ গৌরাঙ্গ লহু গৌরাঙ্গ-শিক্ষা, 

ভিখারী আমর! দেহ পুরবাসী আমাদেরে এই তিক্ষ1 : 


৩। যুগনেতা 


পরমত-সহিযুঃ ভীর।ম কষ প্রায়, 
বিহ্বল চৈতন্-সঙ্গ ভাবের লীলার, 


কবিতা-দশক ৪১৭ 


বিচার-কুশল যেই শঙ্কর সমান 

বুদ্ধ সম শান্ত, শ্রী সমক্ষমাবান। 
কুষ্ সম সর্বকর্্মা, রাম সম ধীর 

এ যুগে সে জন হবে নেত। পুথিবীর ॥ 


৪1 শ্যামস্থন্দর 


আজি মোর বিশ্ববৃন্দাবনে কেরে ওই দীড়াল আসি! 
সঙ্গল শারদ প্রাতে তম্থভর। রূপরাশি নিয়া! ; 
অরুণের হিরণ কিরণে গীতা ত্বর করিয়াছে আলো 
মুখখানি সুকুমার নীলিমায় সাজিয়াছে ভালে! । 
বিনোদ তিলক ভালে নবরবি করে ঝলমল, 

ঈষৎ হাসির-ছট। নীলাকাশে করে উলমল। 

কমরুচি শ্ীঅঙ্গের হিমঙ্নাত শোভায় হামল 

কোটি কোটি কৌন্তভরতন হৃদিমাঝে শোভে নিরমল। 
ফুলে ফুলে ফুলবনর রঙে রঙে করি দিয়! আল, 
বিচিত্র বরণে রাজে বুকে বনবৈলয়স্তী মাল! । 

অঙ্গের অগুরু গন্ধ উষ! বাষু দেহে সুরভিয় 

নূপুর উঠেছে বাজি' অলিডাকা! বনপথ দিক! । 

ওই বাজে গুণগুণ! মরি মরি পরাণ শিহরে 
বনচারী .ব্রজের ছুলাল আজি ওরে গেছে ধরা পড়ে! 
নিষ্পন্দ নিথিল আখি! নেঞ্তারে কি বিশ্ময় ভাসে 
মান পুিমার চাদ ফিরে চায় পশ্চিম আকাশে, 
অনঙগ-বাঞ্ছিত রূপ । যোগীন্রের যোগতঙ্গকারী 
কেরে ও জিভজঠামে দেখে আখি পালটিতে নারি! 
“রাধা রাধা” বাজায় বাশরী এ মানস-যমুন! কিনারে 
চিত বন়্ উচাটন, রাই গৃহে আজি বহিতে ন! পারে। 


৪১৮" 


বীরভূমি 


৫1 মাধবী 


আমের মুকুণে কোকিপের উকি অলিকুলে লুকোচুরি, 
আকাশের আথে লাখে লাথে ঝরে আলোকের ফুলঝুরি । 
বাতাসের সনে ব্যথার মিতালি অতীতের স্থৃতি ভাসে, 
সাদ1 সাদা শত জলদের দলে, দলে দলে দেব হাসে। 
ভূ'ইাপা ভাট সঙ্জিন৷ নজিন! কাপিছে পলাশ বাগে 
জাগে জয়দেব অঞ্যয়ের কুলে বীরভূমি পুরোভাগে ! 
হিজলে বরুণে ফুলের বাহার বাশবনে আশ ঝরে 

কালে চষ! যাঠে চাষার মেঠেলি দিগালির হৃদি ভরে। 
গোধূলির রাগে ধরণীর বাগে ফাগুনের আগুপথ 

সাদ1 সাদা শত জলদের দলে দোলে মাধবীর.রথ । 


৬। শবসাধন! 


কে মোরে শিখাবে হঃথ-বিজরী অমোখ মন্ত্রবর, 
বেদনাবারণ করিব সাধন ভীত করি চরাচর । 
জন্ম ভিখারী শভ়ুর মত শবাসনে সমাসীন, 

গলে কালকুট চুড়ে বিষধর ফু'সিছে রজনী দিন.। 
জিতাপের জালা ললাট বিদারি নিঃসরে ধবক্‌ ধবক্‌ 
দিকৃচর ভরি নিন্মাবহ্ি-জলিতেছে লক লক্‌। 
জক্ষে প নাহি ! অটল অচল সৌমা মুরতি-ধতর 
পাগল জশান ফুকারে বিষাণ কাপাইর! চরাঁচর । 


জা লন হাস অধরে প্রকাশ হৃদয়ে শান্তি বরে, 


অস্বর হ'তে উতারি ইন্ছু তণ্ড) লঙগাটে ধরে! 
কত কৌতুকে ধরেছে গজ জটাজুটজাল মাঝে 
বিশ্মিত চিতে কেরে চন্বাচর যোগীঞে পাগল সাজে ! 


কবিতা-দশক ৪১৯ 


৭ অআ্সিয়মাণ 


যত.কাদি কাদা ন! কুয়ার 
যত গাছ গান বেড়ে যায়, 
চৌদিকে আকুল আঁখি ত চাছি তত বাড়ে তগ়্, 
চাই আলো! আসে ছায়া চাই শাস্তি, জাগিছে লংশর । 
জীবনের বিচি বাসরে 
আত্ম। ওরে স্বরূপ পাসরে ! 


ফুৎকারি নিভায়ে দেরে বাতি 
কি ফল বিফল মাল! গাঁথি ! 
নিবিড় তিমির মাঝে নীরবে নিজেরে কর সাথী 
বহে যদি উধার পবন, 
নীরবে মুদিও ছুনয়ন ! 


নিশাস্তে কে হান! দেয় দ্বারে 

_কাজ নাই সম্ভাধিয। তারে। 
ভূতলে লুটায়ে তন দীর্ণ বক্ষ করহ শীতল 
মলিন ধূলির মাঝে খুঁজি লহ শেষের সম্থগ। 


ও কে কাদে কোন নদীকৃলে 
ও গান নিয়োন। ক্রুতিসূলে ! 


৮1 স্মৃতিরেশ 

স্থধুনী তীরে নয়নের নীরে 
হুইনু আপন! হারা 

রেণু রেণু দেখি আপন খ্বন্ধগে 


কাদিনু পাগল পারা । 


৪২৪ 


বীরভূম 


কণা কণা দিয়া হাদয়ের রয 


এরূপে জীয়াল যার৷ 
জনমে জনষে চরণ তাঁদের 
আমার গলার হারা) 


৯। মানুষ 


মানুষ আমার মনের মানুষ 

হোক্‌ না কেন যতই পাপী 
মনের মানুষ নাই মানুষে 

দুখ যে ওঠে হৃদয় ছাপি। 
মানুষ খুজে দিবা যামি 
মানগুষ'লোকে বেড়াই আমি 
গোলোকলোকের অলথ মানুষ 

মানুষ বেশে রূপটি বাপি! 


১০। ভিখারী ভগবান্‌ 


আপনারে লয়ে ছুয়ারে হুয়ারে ফিরিয়ে বাউর পার! । 

এ নিখিল মাঝে কেহ নাছি মোর মুছাইতে অথি ধার! । 
অকুল তিয়া! অনিবাণ আশ! বহিরে বুকের মাঝে । 

কত গান গাহি আখি জলে নাহি” নিশীপে সকালে সীঝে ॥ 


কেহ নাহি ফিরে চায় 


গণি গণি গণি দিবস রজনী বিফলে জীবন বায়। 


আমি নহি কারে! হেলার জিনিষ 
আমি নহি কারো পর। 
আরেগু আবো!ম সবি যে আমার 
বিশ্ব যে মোর ঘর, 
ভাবের আড়ালে আপন হারায়ে 
বেড়াই আনত মুখে 


প্রেমময়ী রাধ। 4২১ 


জাগে ন৷ জাগে না কম্পন-রেখ, 
কাহারও পাষাণ বুকে । 
আপন! লইয়া! কার্দি . 
নয়নের নীর নয়নে শুকাই 
ঠাচর নাহিক বাঁধি! 
শত ঢেউ তুলি শ্তামল! মেদিনী রসের সাগরে ভাসে 
কত কলরবে শ্রবণ আবরি মায়। নাচে আখি পাশে । 
"সি কান্নার অলাতচক্রে আপন! হারায়ে হায় 
“দিব বিভাবরী কত পায় বাথ! বুকথানি ফেটে যায় । 
আমারে চাহেন। কেহ, 
কপাল-লিপিতে পরবাস মোর আপন আবাস গেছ । 
পুলক পসরা অকড়িয়া বুকে রহি আমি এক ভিতে, 
যাচিয়৷ যাচিয়! মুখ চাহি ফিরি কেহ নাহি চায় নিতে। 
মুক মুখে মোর এ কালে। বরণ রসেরে আবরি রাখে, 
কেহ নাহি বোঝে পরুষ ভাষায় সঝোষে দহিতে থাকে । 
হায় হায় হায় হায় 
আপন আলয়ে পর সম মোর জীবন বহিয়া যায়। 


প্রেমময়ী রাধা 





মানুষ তার প্রাণের ঠাকুরের খোজ খবর রাখে না। ভগবানই যুগযুগান্ত ধরে 
মানুষের প্রাণাছেষণে ব্যস্ত ৷ ব্যাকুলতায় তার বাঁশির কট রোধ হয়ে আসে-_-বাথার 
মাঝেই অবসান হয় সব 


৪২২ বীরভূমি 


মং সঃ রঃ ধর 

দেবতার এই ব্যথাকে মুক্তি দিয়েছিল রাধা। মানবী তাই হয়েছিল দেবী! 
অনেক ছিল বাঁধন আার অনেক ছিল বাধা। জীর্ণপচা সংস্কীরের বাধাবাধন খুলে-_. 
কলঙ্কেরি কঠিন বোঝ! মাথার পরে তুলে-_ঘরের মায়া ছিনিয়ে ধখন বাহির আলোয় 
এল--মিথ্যা মোহের শিকল রাধার যখন খুলে গেল--তখনই তো হৃদয়েশেই হাদয়- 
মাঝে পেল ! 

প্রবীন স্থবির সমাজ সেদিন রাধার পায়ের হয়েছিল কীট! এার দেবী রাধ। 
সেদিন ছিল কলঙ্কিনী রাই ! 

রাধ!। ছিল বিদ্রোহিনী ;--সত্যপথের পথিক ছিল রাধ!। তাই তো, পথের কাট! 
পারেনিক মোটেই দিতে বাধা । প্রেমময়ীর অস্ত্র ছিল প্রেম ।--সেই প্রেমের তুফান 
ডুবিয়ে দিল লব। কিশোর কিশোরীর! তাহার হুল সবাই সাথী-_জ্যোস/-আলোয় 
পূর্ণ হল পথ-__ঘুচুলে। আধার রাতি ঝুলন দোল আর রাসের, ব্রজে চল্লে! মাতামাতি ! 
দেব-মানবের আনন্দেতে পুর্ণ হল সব! 

জীর্ণপচ! সংস্কারের খড়গ তুলে দীড়িয়েছিল যারা--দেবতার এ পরশটুকুও 
পাঁয়নিক' হায় তার| !.-.**৮০। ওরে কিশোর কিশোরীর! তোদের পুজ। করি-_-যুগে 
যুগে তোদের মাঝেই দেখ! দেছেন হরি ! 

প্রেমের ঝড়ো সত্য যে আর নাই ;--সেই প্রেমের নেশায় রাধার হিয়! যখন 
হুল ভোর-_-একনিমেষেই কাটলে তখন সকল বাঁধন-ডের--মোহনিশার তখন 
হল ভোর ! 

প্রেমের স্থুরে গান গাওয়াতেই মুন! যে দেখল আপন কুলে--রাধাশ্টামের মিলন 
মধুরিমা- ন্বর্গমর্ত্যে একসাথেতেই উঠ্‌তে নেচে ছুলে! প্রেমের বড়ে! সভ্য কোথাও 
নাই ; প্রেমের বুকেই স্ুৃন্দরেরি আনন্দগান ওঠে_ প্রেমের বুকেই শিব সে 
নাচে দোলে-_প্রেমের বুকেই সভ্য খেলা করে ;--সত্য শিব আর স্তন্দরে প্রেম একাই 
বুকে ধরে। | 

এ ষে ঘরের মায়া__এ যেখানে *শান্ত” তাহার মন্ত্র তুলে সারাদিবস ধড়িয়ে থাকে 

খাড়া-_আর পায়ের তলে তার হাজার নরনারীর কেবল ঝর্ছে অশ্রুধার-নিঠুর 'শাপ্র” 


প্রেমময়ী রাধা ৪২৩ 


ক্রদ্দনেও দেয় ন! যেথায় সারা-_জগদ্দলন পথর দিয়ে বন্ধ করে পথ--প্রেমের বন্য! 
রাধার সেদিন ভাদিয়ে দিল বৰ ।---বিশ্বজুড়ে উঠ্‌ল রাধার কলঙ্কেরি রব-_-হায় 1--দেবী 
রাধা সেদিন ছিল কলঙ্কিনী রাই ! 

রক্তচোখে রাধার পানে চেয়েছিল যারা--অন্ধকারেই রইল পড়ে তার! !.**ওরে 
কিশোর কিশোরীর, সত্যপথের পথিক তোরাই শুধু !--ওরে নবীন--ওরে প্রভাত: 
তোরাই লুটিস্‌ বিশ্বভর! মধু !_-আর এঁ যে বত পথহারানর দল--গতি যাদের ছুর্গতিতেই 
শেষ-_শান্্স পেড়ে করছে নীতির ছল-_জীণ্পিচা সমাজ নিয়ে খেলছে ছিনিমিনি-_ 
অত্যাচারী কপট যন্ত বাঘের থেকেও খল--মিথ্যাটাকেই আঁকড়ে ধরে করছে হিংসাছেষ-_: 
ওদের মাঝে নেইক কোথাও আনন্দেরি লেশ--অন্ধকারেই থাকল পড়ে তারা--কাছে 
থেকেও দেবত1 তাদের কাছেই হ'ল হারা! 

আনন্দ চায় বিশ্ব ভরে নাচতে লুটেপুটে । সত্য যেথায় নাই-__রুদ্ধদ্বারের তলায় 
সেথা আনন্দ যে কাদছেরে হায় হায় !'**ওরে সবুক্ঞ, ওরে নবীন ভাই-_আনন্দ যে 
তোদের মাঝেই নাচেরে তাই-তাই ! স্বন্দরেরি সাধক তোর! সব--দিবসনিশি জানন্দ যে 
তোদের মাঝেই করছে কলরব ! 

রাধা ছিল সত্য-সাধিক! । সহজে তাই ছি'ড়ল ঘরের মায়া--সরিয়ে দিল মনের 
মাঝের মিথ্যা-ঘন-ছায়! । কলক্কেরি ধারতো না সে ধার--লজ্জা-সরম মান-অপমান যা 
ছিল সব তার-_কৃষ্্বধুর তরেই সে যে ডুবিয়ে দিল সব! সতাপথের পথিক রাধার শেষ 
হলে সব পথ-_সমুখে তার উঠলো ফুটে স্ন্দরেরি রধ ! শ্যামন্ন্দর আনন্দেতে উঠল 
নেচে দুলে-_-কোলের মাঝে রাধাকে তার আনলে” টেনে তুলে । রাধা অনেক বাথার 
শেষে সতো পেল বুকে--কষ্খদখার দুখের হুল সমাপ্তি আজ স্থখে। ফেোহার ব্যথা 
মুক্তি পেয়ে ফুটুলো কমল হয়ে। আনন্দেতে ভর্ল সকল ধরা-_-আনন্দেতে ভর্ল 
আকাশ--আনন্দেতে ভর্ল বাতাস--আনন্দেতে গাইল পাখী--আনন্দেতে ছুললো 
শাখী--সকলি আজ আনন্দেতে ভরা ! 0. 

অন্ধকারে বৃন্দাবনে পেঁচার মতো ঝিমোচ্ছিল যারা--এ আলোর খেলায় বিরক্তিতে 
মুখ ফেরাগ তারা । প্রেমের আলোয় তর্ল যখন বৃন্দবনের জাকাশ বাতাস সঘ-- 
পেচকদলে ভাবলে এসব অমঙ্গল আর অনাস্ত্তি বত--ক্রুদ্ধ হয়ে তুললে তখন বিরাট 


৪২৪ বীরভূমি 


কলরব। পেচক ভাবে ঠিক পেচকের মতো--নইলে সেদিন দেব মানবের মিলন 
মধুরিমায়)--বল্/ল কিনা অশ্লীলতায় ভরা-_তাই তো! তাদের কৃষ্ণ কেবল দিল না হায় 
ধরা ! কিশোর কিশে।রীদের মাঝেই দেবতা করে বাস--তাদের সাথেই খেল্লে যে 
শ্যম ঝুলন দোল আর রাস ! 

বুন্দাবনে চলেছিল সেদিন ধত অমঙ্গলের খেলা-_তাদের বুকের থেকেই ফুটে 
উঠল স্বয়ং শিব--মঙ্গলেতে পুর্ণ হল সব- বিশ্বজুড়ে বাজ্ল প্রেমের বাঁশি--এঁ বাঁশির 
স্থরই আন্লে বয়ে আনন্দ, গান হাসি! 


বহরমপুর 


| বৈষ্বচরণা শিত-_ 
সৃণ্ময়ীকু'টার 


শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ 


হিন্দু মুসলমান 


(ক) বিরোধের মুল 


গত ২৮শে কান্তিক তারিখের 'বরিশাল-হিতৈষী” হইতে নিয়্ের অংশ উদ্ধৃত হইল। 

মিঃ বাতী সাহেবের সুশান্ত শাসনের পরে যখন মিং ডোনোভনের আবির্ভাব হইল, তখন অনেকেই 
বুবিয়াছিল বরিশালে কিছুদিন ওয়াডারী লীলা চলিবে। পটুরাখালী সত্যাগ্রহদলনে প্রথমতঃ বার্থ- 
প্রয়াস, তার পর “সতীনসেনের* সহিত করম্দিন, আমরা কৌতুকমিশ্রিত উপহাসের চক্ষে দেখিয়াছি । 
তাই মসজিদ-সমক্ষে বাস্ধসমন্তার এমন ন্ুুমীমাংসার পরও আমরা মিঃ ডোনোভনের বশোগান করি নাই। 


হিন্দু মুললমান প.+ ৪২৫ 


জন্মাষ্টমী-মিছিলের এমন জয়যাজ্ঞার পরও আমরা উৎফুল্ল হই নাই; কারণ, যাহ! পরের দান) তাহাতে 
গৌরবের কিছু নাই, ইহাই আমর! জানি। আমর! হিন্দু মুসলমানে মিলনকামী। কিন্তু তৃতীয় বাক্তির দান- 
স্বরূপ তাহার প্রাপ্তিতেও স্বস্তিবোধ করি নাই এবং তখনও খুব গৌলন করি নাই। সহসা ধখন 
যোগিনী ফিরিল, দ্রর্গাপ্রতিম! বিসর্জনে বাধা পড়িল, তখনও আশ্চধ্যান্বিত হই নাই। তবে দুঃখিত 
হইতেছি মিঃ ডোনোভনের কীর্তি দেখিয়া। তিনি যখন জিজ্ঞাসা করেন, ৮9 3৮110130175 01)৪ 
1018606 11%218669 2” (সতীন সেন কি জেল! মেজিছ্রেট) তখন হাসিও পায়--লজ্জাও হয়। 
ইঁহারাই কি শাসনকর্তার ।যোগা। জানি, আমরাও জানি, সতীন সেন জিল! মেঞিস্ট্রেট ও নহে__ 
নেপোলিয়ান বা কাইজারও নহে ৩থাপি তুমি বখন নাম উল্লেখ করিয়া ধমক দেও, তখন ভাব 
এমনি হুর্ভাগা, এমন তরল প্ররুতির লোকই আমাদের হর্তা কর্তা বিধাতা । ইহারা গৌরবস্ফীত বক্ষে 
বলে, 10 6106 11221508091) অর্থাৎ? অর্থাৎ 'আামি যা খুসি তাই করিতে 
পারি!” যখন যা খুসী তখন তাই করিতে পারি! হা পার তা জানি-কিন্তু তাহাতেই 
কি তোমার প্রতি ভক্তি বাড়িবে? তুমি মনে কর আঞ্জ হিন্দুকে সন্তষ্ট করিলাম-_কাপ 
মুসলমানকে করিব! বাস্তবপক্ষে (ক হিন্দু কি মুসলমান এমন মুর্থ কে, যাহারা তোমাকে 
দেবতা মনে করিবে? গ্রিরবুদ্ধির লোকের কার্য্যাকাধ্যের প্রতিও লোকের শ্রদ্ধ] থাঁকে | পে বুঝিতে 
পারে এ হাকিমের হুকুম নড়িবে না-কিস্তু যিনি শ্বরং-প্রণোধিত হইয়া কাহাকেও বা! স্বেচ্ছায় 
কাহাকেও বা অনিচ্ছার সেহ এগ্রমেণ্ট দস্তখত করাহয়াছেন-_স্বরং দস্তখত করিয়াছেন _পাড্রী 
সাহ্থেবদিগকে করাইর়াছেন, সেই তিনি ছুর্দন পরে ষ্টেটুটারি ক্ষমতা জাহির করিবার গর্ব করি 
তদ্ধিপরীতে কার্ধ্য করিতেছেন দেখিয়। কে “সই ব্যক্তির উপরে শ্রদ্ধাবান থাকিবে? যে সব মুসলমান 
ধর স্বীকতিপত্থে দম্তখত করিফ্জাছেন, তাহারা আজ কোনও প্রকারেই তাহার বিরুদ্ধতাচরণ ভদ্রতা 
সঙ্গত মনে করিবেন না-_ক্রিতে পারিবেন না। তাহারা জন্মাইটমীর সময়ে তাহা করেন নাই-_দূর্গা- 
প্রতিম। বিনর্জান সময়েও করিতেন না---কিন্তু খোৌঁচাইরা গোলযোগ সমষ্টি করিয়া সাহ্গ্রদায়িক ছন্য সৃষ্টি 
করিলে সে জন্ত স্তারত ধশ্তঃ কে দীরী হইবে। হিন্দু মুললমানকে খিরক্ত করিতে রাি নে 
তাহাদের আত্মপশ্ম।(নে আধাত দিপ়াছেন, আজ মিঃ ভোনাভোন--কলহ করিতে হইলে--সংগ্রাম 
করিতে হইলে তাহাদের সহিত করিতে হইবে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে উভয় সম্প্রদায়কে । 
তাই আমধা জাদি এই সম্ত্রাদা়ঘর় ঝগড় চাহে না-কিস্তু যাহারা মধাবর্তী থাকিয়া মিলল দেখিতে চাহে 
না, তাহারাই এই দ্বদ্ঘ জীয়াইয়। রাখিতে চায় ! 

তবে এ কনা ঠিক যে অতি পুরাতন এই হেয় ঢাল.আর চলিবে না। হয়ত এই প্রতিমা-বিসর্জন 
ব্যাপার লইয়া বরিশালে আবার ঝসহযোগ সময়ের আলোনন সৃষ্ট হইবে--শত শত সহ সহ লোক, 

৬ 
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কারাবরণ করিবে--হাট বাজার বন্ধ হইবে-_মিলন-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া যে সুনাম দুদিনের জন্য মিঃ 
ভোনো'ভন অর্জন করিয়াছিলেন, তাহ! অতগতলে ডুবিয়! গিয়। তাহার বুরোক্রার্টিক মৃত্তি প্রকট হইবে। 
তাই আমাদের অনুরোধ এখনও সময় থাকতে স্ুবিবেচন! ফিরিয়া আন্মক। 


(খ) মৈত্রীর পথে 


কলিকাতা এলবার্ট হলে ঢাক] বিশ্ববিদ্তালয়ের অধ্যাপক ডাঃ মহন্মদ শঙ্থীহুল্লার সভাপতিত্বে নিখিল 
বঙ্গ মুসলমান যুবক সম্মেলনের দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশন হইয় গিয়াছে । 

সভাপতি সাহেব তাহার অভিভাষণে বলেন ১-_ 

"যুবক দল, তোমাদের ললাটে যে সংহলের দৃঢ় রেখা, তোমাদের চোখে যে আশার অগস্ত শিখা, 
তোমাদের বাহুতে যে শক্তির তীব্র স্ফুরশ, তোমাদের বুকে যে সাহসের অদম্য ম্পন্মন, সে কি বৃথা? সে 
কি কেবলি একটা ছলন; ? না! না! তা আমি 'বশ্বাস করি না। সার! জগতের তরুণ তরুণী- 
দের মধ্যে নব জাগরণের নব জীবনের সাড়া পরে গেণ। আমার এ দেশ, সে ত জগৎ ছাড়া নয়। 
তার পরিচয় ত আমরা পাচ্ছি। 

আমাদের এ দেশ অতি বুড়ো দেশ। তাই বোধ হয় আমর! আধ বুড়ো আর যুড়োর বুড়োমিই 
পছন্দ করি। তারুণ) আমাদের কাছে চাপল্য মান্র। নূতন আমাদের চক্ষুশুল। নৃতনকে আমর! 
ছুশমনের মাথার মত চুরমার করে দিতে চাই। শোন তরুণের দল _-আল বৃক্ধন্ত বচনম্‌ অগ্রাহাম্‌- 
আজ সময় এসেছে, নৃতনেরা আগে চলবে, পুরাণের! তাদের লেজুড় ধরবে । কলি যে এখন উপ্টে!। 
সেই ধন্ত যে যৌবনে খঁটি যুবক । কিন্তু কীচ। চুলেও অনেক ঝুনেো৷ বুড়ো! আছে, আর পাকা চুলেও 
অনেক তাজা যুবক আছে। তুম তোমার তরুণ মন দিয়ে দেশ-ভক্তি দেখাতে চাও? যাও! যাও, 
দেশে ও দেশের বাহিরে বত পার জ্ঞান কুড়ায়ে আন। জ্ঞানের মণিমাণিক্যে তোমার মাথা ভূষিত 
কর। তারপর দাও সে মাথা লুটায়ে দেশের জন্ত, দশের ভন্ঠ,__এই প্ররুত মন্তকদান। পড়! পড়, 
নৃতন পুরাণো সকল বড় মনের সঙ্গে তোমার মল মিলিয়ে তোমার মনকে বড় কর। সমস্ত মনগ্বীদের 
ভাবের সৌন্দর্ধা লুট করে তোমার মনকে সুন্দর কর। তার পর সপে দাও সেই মন দেশের সেবায়, 
দশের সেবার । এই-ই প্রকৃত দেশভক্তি। দরকার হলে চাই কি-_যুবকদের সব পড়াগুন! ছেড়ে 
দেশের জন্ত কোমর বেঁধে লেগে যেতে হবে। কিন্তু ছাব্রগীবনে রাজনীতি শিক্ষা এক কথা আর 
রাজনীতি ক্ষেত্রে অংশ নেওয়! আর এক কথা | বর্তমান শিক্ষার অনেক দোষ আছে। তাতে পেটে 
ভাত জোটে না, মাথায় স্বাধীন চিন্ত! থেলে না, ধর্ম থাকে না, জাতীয়ত। গণ্ড়ে ওঠে না, কেউ মানুষ 
হয় না--এই রকম কথ এক সময় প্রত্যেক প্লাটফরম থেকে ছেলেদের বল! হয়েছে। এখনও তাদের 
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পাল্টা আওয়াজ শুনি। ছেলেরা ভাবের বশে তখন দলে দলে স্কুল কলেজ ছেড়ে চলে এসেছিল। 
এতে মোটেই তাদের দোষ আমি দেই না; বরং তাদের আমি প্রাণ খুলে তারিফ করি। বলি, “ধন্ত 
মায়ের ছেলে তোমরা! মায়ের নামের দোহাই শুনেই তোমরা সাড়। দিয়েছিলে) আগে পাশে কোন 
দিকেই চাও নি।” বর্তমান শিক্ষায় যে বু দোঁষ আছে, কে তা অস্বীকার কর্তে পারে? 

দোসরা কথা শিক্ষার গোষ-সন্বন্ধে, যে তাতে স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ হয় না, হয় শুধু গোলামি বুদ্ধি। 
এ দোষ কিছু শিক্ষার নর । এ দোষ আমাদের, এ দোষ আমাদের বাপ মা অভিভাবকের । ছোট 
বেলা থেকেই আমরা শুনি, লেখাপড়া শিখলে ভাল চাকরী হবে। বর্তমান শিক্ষার তেস্র! দোষ__ 
সেপানে ধন্ম শিক্ষা! হয় না। এট] একটা সাংঘাতিক দোষ বলেই প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মনে 
করবে। কিন্তু এই প্লৌষের জঙ্ত দায়ী কে? বর্তমান শিক্ষা গ্রণালী, না মুসলিন সমাজ? 

সরকার আমাদের ধরম বাধা নন, যে আমাদের এই ধর্মের দায় থেকে উদ্ধার করে দেবেন। 
এখানে আর একট কথা বলতে চাই, মুসলমানের স্কুল, কি মুসলমানের কলেজ হলেই আমি আনন্দে 
নেচে উঠিন! ৷ আমি জান্তে চাই, সেখানে কি মুসলমানি শেখান হচ্ছে? এখানে জিজ্ঞান। করতে পারি, 
এই নতুন ইসলামিয়া কলেজেই বাক ইসলামি শিক্ষ। দেওয়া হচ্ছে। মুসলমান ছাত্রকে হিন্দুর ছোর। 
থেকে আলগ করে রাখলেই কি সে পান! মুসলমান হয়ে যাবে? চৌঠা আপত্তি-_যে বর্তমান শিক্ষায় 
জাতীয়ত। জাগে না। একথ! ঠিক বলেই আমি মনে করি। যাতে দেশের ঠিক অবস্থা ছেলের 
জান্তে পারে, যাতে করে মনে দেশাত্মবোধ জাগে. যাতে দেশের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভাই-ভাব জদ্মে, 
যাতে তাদের কল্পন। জন্মভূমির মুক্তির দিকে ধায়--এমন বই, কেতাব স্কুল কলেজে পড়ান হয় ন। 
এর প্রতীকার করতে হবে--প্জাতীয় পড়। ঘর” বসায়ে, যেখানে এই লব বই পড়তে পাওয়! যাবে। 
পাচ দফায় আপত্তি এই যে--এই শিক্ষায় মানুষ হয়না । একথ! কিন্তু যোল আন। ঠিক নয়--দেপের 
অপড়া লোকের চেয়ে যে পড়! লোক খারাপ তা কেউ খতিয়ান করে দেখাতে পারবে কি? তবুও 
যেন মনে হয় পড়াশোনা করে ছেলেদের যেমনটি হওয়া দরকার তেমনটা তার! হয় না। এর কারণ 
বোধ হয় (১) নীতিসম্বন্ধে কোন বই তাদের পড়ান হয় না, (২) ছাত্রের পড়ে পাশের অন্ত, 
জ্ঞান লাভের জন্ত নর। তাদের অনেকের ত--লিখনিং পঠনং পাসেরই কারণং। আমাদের কর্তব্য 
হচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্ত যেমন চেষ্টা করা, তেমনি শিক্ষার স্বাধীনতার জন্ত চেষ্টা। হায়! 
এই পোড়া ভারত ছাড় আর কোথা শিক্ষার এমন স্ৃষ্টিছাড়! প্রথা আছে, যেখানে বিদেশী ভাষার 
ঘাড়ে চড়ে সমস্ত জ্ঞান কুড়ীতে হয়। এতে ছেলেদের মুখস্থ শক্তির উপর এমন চাপ পড়ে যে তাদের 
বুদ্ধি একরূপ আড়ষ্ট হয়েই যায়। ইংরেজি ভাষা আমাদের শেখা দরকার । খুবই দরকাঁর। ভারত 
স্বরাজ্য পেলেও আমাদের ইংরেজি পড়তে হবে, শিখতে হবে। ইংরেজী বাদ দিলে ফরাসী কি জার্াণ 
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ভাষ! শিখতে হবে । আমাদের রাঁজনীতিকের! চেষ্টা করুন-_দেশে স্বরাজা আনতে, আর আমরা চেষ্টা 
করি-_বিশ্ববিস্তালয়ে শ্বরাজয আনতে । অতীতে মুসলমানেরা শিক্ষা! দীক্ষা জগতে সেরা ছিল, 
আমাদের ভিতর অমুক বড় কবি ছিলেন, অমুক দার্শনিক ছিলেন, অমুক বড় নৈজ্ঞানিক ছিলেন-_- 
এই গল্প অনেক করা হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি. হে বাঙ্ালার মুসলমান তোমাদের ভিতর অতীতে 
আর বর্তমানে ক'জন নামজাদ! লোক জন্মেছেন। এ কি কেবল শিক্ষার অস্তাবে নয়? আগে গরীব 
মুদলমানদের খাবার জোগাড় ক'রে দেও, তারপর তাদের শিক্ষা দেও, দেখবে কি সোনার 
ফসল ফলে। 

এখানে হিন্দু ভাইদের ছুটি কথা বলতে চাট । 'এই যে মুসলমানদের হধ্য শিক্ষা বিস্তার সে শুধু 
মুসলমানদেরই ভালোর জন্ত নয়, দেশের দশের সকলের ভালোর জন্গই। গায়ে দু'টে। হষ্ট ছোড়া 
থাকলে, গ্রামগ্ুদ্ধ লোক তাদের জালার ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে । গায়ের লোক যদি ছোট বেলায় 
তাদের ভাল মানুষ করবার চেষ্টা করত, তবে তারা আজ জ্বালাতন হত ন!। 

রাজনীতিতে আগে বাড়তে গেলে মুসলমান মমাজকে শিক্ষিত করে নিতে হবে। একটা ঘোড়। 
আর একট। গাধা কখনও এক সঙ্গে চে পারে ন'। হাই হয় ঘোড়াটাকে গাধা হ'তে হবে, নম 
গাধাটাকে ঘোড়|-করে নিতে হবে | দৈবের লিখন যে, ছইই "এক বাধনে বাধা থাকবে) কেউ কাকে 
ছেড়ে চলতে পারে ন1। 

শিক্ষা-বিস্তারের কথায় মেয়েদের বাদ দিলে চলবে ন1। তার] সমাজের অদ্দেক ) তার! আমাদের 
আধা শরীর । এই আগারে পক্ষাঘাত্গ্রস্ত করে কখনই আমর। ভাল থাকতে পারিনে। ইসলামে 
নারীকে তার সউপযুক্ক অধিকার দেওয়। হয়েছে-_এ দ্বাবী জগতের কাছে করলে তার! ঠান্ট্রা করবে। 
কারণ জগৎ দেখবে না- ইসলামের কেতাব, দেখবে শুধু--মুস্িমের বাবার । যদি নারীর শিক্ষা! ও 
অধিকারের কথ! উঠল, তবে পর্দার কথা এখানে তোলা মন্তায় নয় । পর্দা হু রকম--এক রকম 
ইসলামী পর্দা, দে হচ্ছে মুখ, হাত, প৷ ছাড়া সর্বাঙ্গ ঢাকা, আর এক অন্ইসলামী পর্দদা, সে মেয়েদের 
চার দেওয়ালের মধো চিরজীবনের দন্ত করেদ করে রাখা। ইসলামী পর্দায় বাইরের খোল! হাওয়ায় 
রেরুন, কি অন্টের সঙ্গে দরকারী কথাবার্তা মান! নয়) অন্ইসলামী পর্দায় এসব হবার জোটি নেই। 
আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে এই অন্ইসলামী পর্দা ফাক করে দিতে। তা না হলে আমাদের 
নীরী হত্যার মহাপাপ হুবে। 

চাকরীর অল্প পড়াগুন! একেবারে মাত্মহতা। |! অন্তদিকে চাকরী গোলামী নয়। চাকরী 

_গোলামী সেখান, যেখানে ন্তার, বিনেক, বাক্তিত্ব, দেশগ্রীতি সব বিপর্জান ক'রে কেবল অত্যাচারী 

রাল্পপ্নক্কির কেউ সাহাধ্য করে। এখানে গোণামীয় দিকে ঝুঁকিট। ঝড় বেশী। 


হিন্দু মুলমান ৪২৯ 


শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চাই সৎ সাক্কিতা গড়তে । আমর! সংখ্যায় প্রায় ২০ কোটি। 
চার | আমাদের সাহিত্য নেই বললেই হয়। বাংলা সাহিত্য আছে কিন্তু আমাদের সাহিতা নেই। 
আমাদের ঘর ও বা'র, সুখ ও ছুঃখ, আমাদের লক্ষা ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিতা, তাই আমাদের সাহিত্য । 
কেবল লেখক মুসলমান হলেই মুসলম!ন সাচিত্ হয় না। হিন্দুর সা'হত্য অনুপ্রেরণ! পাচ্ছে বেদান্ত ও 
গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে । আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণ। পাবে কুরআন ও হুদীস, 
মুনপিম ইতিহাস ও মুস্লিম জীবনী থেকে । হিন্দুর পাহিত্য রস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, 
আমাদের সাহিত্যের ভিতর দিয়! বাঙ্গালার হিন্দু মুদলমানের চেনা ভলেই ভাব হবে। 

লম্বা ছুটার সময় তোমরা কি চ'বীদের মধো গিয়ে কাজ কর্তে পারনা? শ্বদেশ-গ্রীতি কি 
কেবল মুখের কথ হয়ে থাকবে? মনে রাখতে বে যে পর্ান্ত ন। দেশের সাড়ে পনর আন! চাষীর 
অবস্থ। ফিরবে, এর! নিজেদের দাবী দাওয়া কড়া! গণ্ডায় বুঝে নিতে পারবে, সে পর্যন্ত প্রকৃত স্বরাজ 
হবে ন1। 

হিন্দু মুদলমানের মধ্যে দাগ! তাঙ্গাম! দেখে আমার অনেক বন্ধু বলেন যে ধন্মাধন্মি ভারতবর্ষে 
থেকে দুর না করলে, ভারতে শান্ত হবে না, স্বরাজও হবে ন'। কিন্তু আমি বলি ধশ্্ নেই বলেই ত 
এস বিবাদ হচ্ছে । ধর্ের উদ্দে্, ধাম্মিক নিজে শান্তি পাবে আর পাবে তার হাতে সমস্ত হুনিয়। 
শান্তি । যা অশান্তি ঘটায়, তা ধর্ম নয়, পরম অধর্্ম। ইসলাম শকের ছটা মানে; একটি আত্ম- 
নিব্দেন মার একটা শাস্তি স্থাপন । ইসলাম পরধশ্ম অসহিষু) নয়। ইসলাম মেনে নিয়েছে দুনিয়ায় 
বনু মতভেদ থাকবে । ইসলাম শিক্ষা! দিয়েছে এই মত উপেক্ষা করে ভাল কাজে পাল্লা দিতে। 
আজ কণাগুলে! অনেকের কানে এমন নূতন শোনাচ্ছে যে কুরআনের শ্লোক উদ্ধৃত না করলে তারা 
আমার কথার বিশ্বাস করবেন না |--প্ধন্দে বল প্রয়োগ নেই ।” (২য় অধ্যায়, ২৫৬ শ্লোক। ) 
ঝগড়া বিবার্দে শক্ষি নষ্ট ন| করে যত ভারত সন্তান এক প্রাণ €য়ে শ্বরাজ্য সাধন! কর! প্যারিসের 
মসঙ্জিদে এক তুকীঁ অক্ষিসার আমাকে একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কেন ভুমার নমাজ 
পড়তে এস।” আমি উত্তর দিলাম, কেন? সে আমার কর্তব্য।” তিনি বললেন, “জুমার নমাজের 
একটী সর্ত হুরিয়ত ( শ্বাধীনত1 )। গোলামের জন্ত জুমার নমাজ ₹য়--এ কেতাবের কথা । তোমরা! 
ত গোলামের জাত। তোমার আবার জুমার নমাজ কি?" প্যারিসে বসে কাগজে পড়তাম হিন্দু 
মুসলমান মারামারি করছে । আমার মিসরী বন্ধুর! ঠাট্টা করে বলতেন, “তোমর! পাগল ।”- আমার 
মনে হ'ত বেশ আছি পাগল! গারদের বাইরে ভারতছাড়া হয়ে। মাঝে একটু নরম পড়েছিল। 
এখন দেখছি আবার চাগগেছে। এই যে ঝগড়া বিবাদ. একে আমি ধর্দের জন্ক বাঁগড়। বলি ন!। . 
এমন কোন কথ! ডিছুর বেদে পুন্তাপে নেই যে এক মিনিটের জন্ত মসজিদের সামনে বাজন] পামালে 


৪৩০ বীরভূমি 


তাদের ধর্মকর্ম পণ্ড হয়েযাবে। এমন কথ! মুসলমানের কুরআন হ্দীসে নেই যে বিধর্মী মনজিদের 
সামনে বাজান! বাজালে মুসলমানের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। প্রত্যেকে বলছে তাদের শ্বত্ব তারা বজায় 
রাখবে। আমার কয়েকজন হিন্দু বন্ধু বলেছেন, এই রকম করে নিন্ডেজ হিন্দুজাতির ভিতর ক্ষাত্রশক্কি 
জাগাতে হবে। সকলের চেয়ে বড় স্বত্ব ত স্বাধীনতা; সে যে আমাদের জম্মগত স্বত্ব। অন্ত স্বত্ব 
সব তারই ছারা। হিন্দু মুসলমানের খুনাখুনি এই ছানা নিয়ে। ওকে ত্বরাজের ঘোড়া যে পালিয়ে 
যার! মনে কর্তাম হিন্টু যুসগমানের চেয়ে বোঝে ভাল। এক বিচার-_-জায়ের মাথায় লাঠি মেরে 
হাত পাকাতে হবে? জন্মভূমির সম্পর্ক নাড়ীর সম্পর্কের চেয়ে কম নয়। হিন্দুর অনেক কথ! 
বাবার আছে, মুসসমানের অনেক কথা বলবার আছে। আমিছু কথায় সে ঝগড়া মিটুতে পারব সে 
ভরস। মায়ার নেই । কিন্তু আমি শুধু বলি এই ঝগড়ায় তোমাদের স্বরাক্ষ এগুচ্ছে না পিছুচ্ছে? 
পুনরায় ঝলি এ ধর্ম নয়, এ পরম অধন্ম। নিখিল মুস্লিম যুবক সম্মিলনী--কাজেই তোমর!| মুস্লিম। 
কিন্ত আগে তোমরা মুস্লিম, না তোমর| ভারতবাসী ? নানা জনে নান! কথা বল্বে। আমি মনে 
করি আমরা একসঙ্গে এক সময়েই মুসলিম ও ভারতবাসী। আমর' জন্মাব! মাই হয়েছি মুসপিম 
ও ভারতবাসী। ইস্লাম ম্বদেশ প্রেমের বিরোধী নয় ।" 


মন্তব্য ও সংবাদ 


২৮] একজন শ্বলেখক 


পীধাম বৃন্দাবনের বৈষ্ঃবদর্শন বিস্তালয়ের অধাপক শ্রীগোপালদাস " ব্যাকরণতীর্থ মভাশয়ের 
'ভ্ীপরমেশ্বরদাস ঠাকুর? নামক প্রবন্ধ (শ্র)বিষুপ্রিয়! গৌরাঙ্গ বষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখা।) অতীব উপাদের। 
ভক্তের, দীনভক্তের হৃদয়-বৃত্তির বিশ্লেষণ অতিশয় নুন্দর হুইয়াছে। “সাধনা” পত্রিকায় 'সহজ ভজনের 
মূল” লম্বদ্ধে তাহার পাগ্ডিত্য-পু্ প্রবন্ধ সকলেরই, বিশেষতঃ অল্পজ্ঞ সাহিত্যিকগণের পাঠ কর! উচিত। 
*লেখক মঙ্কাশয় একাধারে ভাবুক, পণ্ডিত ও কবি। 'পুণিমা" পত্বিকায় তীা্ছার একটি সুন্দর কবিত। 
পড়িলাম। কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়! তাভ!কে অভিনন্দিত করিতেছি। 


মন্থব্য ও সংবাদ ৪৩১ 


ওই কেগে বায়, বলে আয় আর, হেম ভুজযুগ তুলিয়া! । 
খসন অরুণ, বচন করুণ, ষে চাহে সে রহে ভুলিয়া ॥ 
কুপ্তর জিতি, মন্থর গতি, অন্তর অতি মধুময় । 
হরি হরি বলি' কতু পড়ে ঢলি, কতু বা শুষ্টে চেয়ে রয়॥ 
আথি ছল ছল, কত ঝরে জল, কভু খল খলহান্ত। 
গমন ভঙ্গী, নটনরঙ্গী, রমনী-সুলভ লান্ত ॥ 
কিশোর বয়সে, কি জানি কি রসে, কিবা সে লালসে মাতিয়া। 
ভূমে গড়ি যার, মনে করি হয়, হৃদিখানি দেহ পাতিয়। ॥ 
পূণিমা, তোর্ঠ ১৩৩৫ | 


“সহজভজনের মূল কোথায়” এই প্রবন্ধ, যাহা কুমিল্লার 'সাধনা। পঞ্জিকায় প্রকাশিত হইতেছে, 
তাহাতে ছান্দোগাপনিষদের ত্রয়োদশ খণ্ডের বামদেবা-নামক সামের আলোচনা করিয়া খুব ভাল কাজ 
কর। হইয়াছে । শঙ্করাচাধ্য ও আনন্গগিরি এই সামের বা সামবিস্তার ষে ব্যাখ্যা করিঞ্জাছেন্, তাহ! 
অতীব ছুর্নীতিকর ব্যাখ্যা, আচাধ্য শঙ্কর ও আননগিরির প্রতি সমাক্‌ ভক্তিমান্‌ হইয়াও একথা ন 
বলিয়া উপায় নাই। এই শ্রুতির মধ্বভাষ্য ও বেদেশ কৃত খগ্ডার্থ ই গ্রকৃত সঙ্গত অর্থ। শ্রুতিতেই 
আছে, বামদেব্যনামক সামকে মিথুনে প্রতিষ্ঠিত বলিয়। জানিতে হইবে । এই মিথুনই প্রকৃত গস্তাবে 
চিন্িথুন-_শ্রীরাধাকৃষ্ণ । ইচ্ছা যিনি দেখিবেন “স মিথুনী ভবতি-প্রাক্কত কাম যাহ! পুরুষকে 
পীড়িত করে তাহ! দুরীভূত হইবে। শ্রীরাসলীলার শেষ শ্লোকে যাঁছা বল! হইয়াছে, তাহাই এই 
শ্রুতির প্রকৃত অর্থ। রুথস্তর সাম, গায়ত্র সাম, বৃহৎ সাম, বৈরূপ সাম প্রভৃতি সমুদয় সামকে 
শ্রীমন্তাগবতের ছার! ব্যাথা! করা যায়। শ্রীমস্তাগবত যে বেদাস্তেরই ভাষ্য ইহ! দেখাইবার জন্ত এই 
প্রকারে উপনিষদের ব্যাখ্যা করা আবহ্ক। এই স্থুলেখকের নিকট আমর! অনেক ভাল জিনিস 
আশা করি 


২৯ জ্ীম মাধবাচার্ধ্য 


'বীরভূমি' ৮ম খণ্ড ৩ সংখ্যায় চান্দুড়1 বশোদল'এর গোস্বামীবংশ-সম্বদ্ধে করেকটি কথা বাহির 
হইয়াছিল। সে-সম্বদ্ধে আরও কিছু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুরুযোত্ম মিশ্র সিদ্ান্তবাগীশ-প্রণীত 
'মাধববংশতত্বমঠ নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থথানির প্রামাণিকত! 'বা এঁতিহাসিক্‌ 
মূল্য বিশেধজ্ঞগণের দ্বারা অবধারিত না হইলেও ইহাতে যাহা আছে, তাহ! প্রচারিত হওয়! আবশ্তক। 


৪৩২ _ বীরভূষি 


ঢ।ক! হইতে প্রকাশিত “পঞ্চায়েৎ” সাগুাহিক পঞ্জে এই গ্রস্থ হইতে গৃহীত অনেক বথ। বাহির হুইয়াছে। 
লেখকের নাম শ্রীযোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় । 

“ময়মনসিং জেলার গোঁসাইচান্দুরা গ্রামের বন্দ্যঘটায় গোস্বামীবংশে মাধবাচার্যোর জন্ম হয়। 
পুর্বে রাদেশে এই বংশীয়গণের বাসস্থান ছিল। শিষ্যগৃহে আগমনকালে পদ্মায় নৌকাডুবি হইলে 
বাহার! রক্ষা পাইয়াছিলেন তার! এই দেশেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। মাধবাচার্ধা যৌবনকালে 
কাশীতে বিস্তীভ্যাস করিতেন। তাহার সঙ্যাস গ্রহণের ইচ্ছ। হওয়ায় পিতামাতার অনুমতি গ্রচ্ছণের জন্ত 
একবার বাড়ী আসেন। সেই সময়েই প্গৌরাঙ্গদেবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় । প্রীমগৌরাঙ্গদেব 
সেই সমরে পূর্ববব্গ-পর্যাটনে আসিয়াছিলেন। মাধব শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত নবদ্বীপ যান, এবং ছাত্ররূপে 
কিছুদিন থাকেন। তাহার পর শ্ীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস । মাধব মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলেও ছিলেন । 
গ্নিত্যানন্দ প্রভু যখন দেশে ফিরিয়া গৃহী হইয়া ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন, মাধবও তখন ঠিক তাহাই 
করেন। গৃহে থাকিয়া গৃহস্থ হইয়! মাধব বৈষ্ঞবধ্ম্ন প্রচার করিতেছেন। তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা 
শ্রীনিবাস শিরোমণি তান্ত্রিক, বৈষ্ণবধন্ঘের বিরোধী । মাধব মনের হুঃখে মধুপুরের বনে আসিয়া! সাধনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বিশাখার অন্থগ! মাধবী সখীর ভাব লইয়! সাধন! করিতেন। মধুপুরের বনের 
এই স্থাঁনটির নাম গুধ-বুন্দাবন। শ্রীমাধবাচার্যা এই স্থানেই বনাবর ছিলেন। তাহার পুত্রের নাম 
ভয়বাম। পুঞর আসিয়! পিতাকে আর বাড়ী লইয়! যাইতে পারিণেন ন।। মাধবাচার্ধয শ্ীবৃন্দাবনেও 
গেলেন্‌ না, শ্রীবুন্দাবনের যাবতীয় লীলা এই মধুপুরের বনে অভিনীত হইতে লাগিল এবং স্থানটি গুপী- 
বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। 

মাধববংশ তত্ব ও মাধবাচার্য্যের সংস্কৃত গ্রন্থ 'প্রেমরত্বাকর' মুদ্রিত হওয়া! আবশ্তক। 


৩০ | ভ্রম-সংশোধন 


গত মাসের 'বীরভূমি'র ৩৭৩ পৃষ্ঠায় প্রাডিয়ে দিয়ে যাওগে। এবার যাবার আগে” শীর্ষক একটি 
গান গকাশিত হইয়াছে । এ গানটি শ্রীযুক্ত রবীন্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের | ভ্রমক্রমে উহ! গ্ীমান্‌ 
নির্্লচন্ত্র বড়ালের রচন! বণ1 হইক্কাছে। শ্রীমান্‌ নির্শলচন্দ্র জানাইতেছেন-_-“এঁ গানটি রবীন্দ্রনাথের । 
গুর! ( চৈতন্য সাধনাশ্রমের লোকের!1) ন! গেনে ভ্রমক্রমে আমার রচনা বলে ছেপেছিলেন। *% * * 
আপনি এই জুমটি সংশোধন করে' দিলে ভাল হয়।” 





বীরভূমি ৯--১০, মাঘ ১৩৩৫ 


ধন্ম__গুণাশ্রিত ও নিগুণ 


১। ত্রিবিধ ধর্ম ও ধর্মের ত্রিবিধ স্তর 


জ্রীমন্তাগধতের যষ্ঠক্ষন্ধে ত্রিবিধ ধর্ম বা ধর্মের ত্রিবিধ স্তর আলোচিত হইয়াছে। 
১। গুণাশ্রিত ধন্ম। ২। নিগুণ ধর্ম। ৩। ভাগবত ধর্ম । ভাগবত ধর্মকে 
গুণাতীত ধর্্মও বল! বায়। নিগুণ ও গুণাতীত এক নহে। এনিগুণ” বলিলে গুণের 
অভাব বুঝায়, স্থতরাং 'নিগুণ' কথাটা অভাবাত্মক ব1 নিষেধাত্মক। “গুণাতীত” কথাটা 
ভাবাতকণ হইতে পারে, অশ্কতঃপক্ষে অনেকে উহাকে ভাবাত্মক বলিয়৷ গ্রহণ 
করিয়াছেন । : 

“ত্রিবিধ ধর্ম” আর 'ধর্দ্ের ভ্রিবিধ স্তর'--এই ছুই প্রকারের কথার মধ্যে বিশেষ 
পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য সারভূত (555570191 ) পার্থকা, উপেক্ষণীয় পার্থক্য নহে। 
“ত্রিবিধ ধর্ম” বলিলে অধিকারীভেদের উপর খুব বেশী জোর দেওয়! হয় না; শেষের স্তর 
আসিলে, প্রথম ছুইটি স্তরকে যেন উড়াইয়। দ্বিতে পারা যায়। 'ত্রিবিধ স্তর বলিলে 
অধিকারীভেদ ব্যাপারটি বিশেষ করিয়! স্বীকার করা হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার কর! 
হয়, সমাজে চিরদিনই এই তিন প্রকারের ধর্মের স্থান আছে এবং থাকিবে। 

ষষ্ঠ স্ন্ধের প্রথম তিন অধ্যায়--অজামিলের উপাধ্যান। মহাপাপ অজামিল 
স্বত্যকালে আভাসে “নারায়ণ” বলিয়াছিল। নারায়ণকে বা! শ্রীভগবান্কে স্মরণ করিয়া 
“নারায়ণ” বলে. নাই। তাহারই ওরসজাত একটি শিশুপুত্র, তাহার নাম রাখিয়াছিল 
নারায়ণ। সেই শিশুকে দেখিয়া, সেই শিশুকেই ডাকিবার জন্য “নারায়ণ বলিয়াছিল। 
কিন্ত, যখন বলিয়াছিল, সে সময়ে তাহার অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর । অকথ্য বন্ত্রণাময় 
মহাপাপ্রের মরণ। সর্ধববিধ ন্থযোগ পাইয়াও সেই সব স্থুষোগের একেবারে সত্যবহার 
করে-নাই, অসৎ সংলর্গে সমগ্র জীবন ধরিয়া কেবলই পাপাচরণ করিল্লাছে, এমন ছুকৃত 


৪৩৪ বীরভূমি 


মহাপাপ মরিতেছে, সম্মুখে বিকট ভীষণ-মুত্তি তিনজন যমদূত ড়াইয়া, আর নরকের 
কুণ্ডগুলি ও মেই সব নরকে পাপীদের শাস্তি দেখা যাইতেছে । অজামিল তাহার একটি 
শিশুপুত্রকে ভালবসিত আর সেই শিশুটির নাম রাধিয়াছিল না'রায়ণ। . সেই শিশুপুত্রকে 
দেখিয়া ভয়ে ভীত একাস্তকাতর অজামিল ন্নেহরসপুর্ণ হৃদয়ে এ পুত্রকেই লক্ষ্য করিয়া 
বিবশ হুইয়।-“নারায়ণ' বলিয়া ডাকিয়াছিল। তিনজন বিষুদূত সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন, 
অজামিলকে বন্ধনমুক্ত করিয়াছিলেন, রোগমুক্ত ও সুস্থ করিয়াছিলেন, অতীতের স্মৃতি 
শান্সজ্ঞান আদি তাহার অন্তরে জাগাইয়! দিয়াছিলেন, পরমায়ু বাড়াইয়। দিয়াছিলেন, নব 
সুযোগ দিয়াছিলেন। আর অজমিল সেই সব ম্থযোগের সদ্যবহার করিয়। মুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। ইহাই অজামিলের উপাখ্যান । ৃ 

আমর! “আত্মশক্তি ও কৃপাবাদ” গ্রন্থে অঙ্ামিলের উপাধথ্যানের আলোচনা 
করিয়াছি। এই উপাখ্যানে ধর্মাসম্বন্ধে তিনাট সন্দর্ভ আছে। প্রথম সন্দর্ভের বক্তা 
যমদূত। বিষুদুত কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হুইয়| বমদূ্ত ইহা বলিয়াছিলেন। ইহাই গুণাশ্রিত 
ধর্ম । দ্বিতীয় সন্দর্ভের বক্তা বিষুওদুত-_যমদুতকে নিরপ্ত করিবার জন্য, আর যমদুতেরা 
যে-ধপ্্ বলিলেন সেই বর্ম দপেক্ষা উচ্চতর, মহত্তর ও গভীরতর ধর্ম যমদৃত্তগণকে 
শিখাইবার জন্থ বিষুদুত ইহ! বলিয়াছিলেন। ইহাই নিগু'ণ ধর্ম-_-যদিও ইহাতে ভাগবত- 
ধর্মের অনেক কথাই আসিয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় সন্দর্ভের বক্তা স্বয়ং যমরাজ ;-_ 
পরাজিত ষতদুতের! যমরাজের নিকট ফিরিয়! গিয়৷ সমুদয় কথা তাহাকে জানাইলে, যমরাজ 
নিজের. দৃতগণকে যাহা বলিলেন, তাহাই ভাগবত ধন্ম। 

আমস্তাগবত্ের বষ্ঠস্কন্ধের প্রথমে এই ত্রিবিধ ধর্ম সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। 
তাহার পর, যমদুত বিষুতদুত ও বমরাজ কর্তৃক তাহ ব্যাখ্যাত ও বিস্তারিত হুইয়াছে। 
অজামিল, ইন্দ্র ও চিত্রকেতুর উপাখ্যান উদ্াহরণমাত্র। 


২। তত্বত্রয় 


ত্রিবিধ ধর্মের ব| ধর্মের ভ্রিবিধ স্তরের ভিতরের কথা বুঝিতে হইলে 'ত্বত্রয়'এর 
জালোচন! আবশ্যক । বিশ্বতত্ব, আত্মতত্ব ও ব্রক্মতত্ব--এই ত্রিতদ্ব ব! তথ্থত্রয়। .আমার, 
বাহির, আমার চারিদিকে এই বিশ্ব বিশাল, অতীব বিশাল। আম!র-ক্িতরেও এই. বিশ্বের, 
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গ্রভাব। আমি বিশ্বের, আমার স্বাতন্ত্র নাই, স্বাধীনত| নাই। বিশ্বের তুলনায় আমি ছোট, 
অতিশয় ছোট । আ।মি বিশ্বের--বিশ্বই আমাকে যেন প্রসব করিয়াছে, বিশ্বই আমাকে 
যেন তাহারই সেবায় নিযুস্ত করিয়। রাখিয়াছে। এই এক প্রকারের বোধ। ইহাই 
তন্ত্রের পশ্বাচার। এই বোঁধ আশ্রয় করিলে যে-ধর্দ্দের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠ। হয়, তাহারই 
নাম গুণাশ্রিত ধন্নম । ইহাই ধর্মের প্রথম স্তর । আমি মানুষ, আমি এই বিশ্বব্যবস্থার 
একটি অংশমার, আমাকে এই বিশ্বব্যবস্থার সহিত সামগ্তস্য রাখিয়া] চলিতে হুইবে। যে 
কার্ষের দ্বারা, যে বাক্যের দ্বার!, যে চিন্তার দ্বার বিশ্বব্যবস্থার সহিত সামগ্রস্য ভাঙ্গিয়। 
যায়, তাহার নার্ম পাপ; আর যাহার দ্বার বিশ্বব্যবস্থার সহিত আমার সামগস্থ থাকে, 
তাহারই নাম পুণ্য। বিশ্বব্যবস্থার উপর যেন আমার হাত দেওয়ার অধিকার নাই, আমি 
এই বিশ্বব্যবস্থাকে মানিয়া লইতে বাধ্য । বিশ্বব্যবস্থার মুলে ভ্রান্তি আছে ঝ ক্রটি আছে, 
এমন কথা ভাবিওন| বা বলিওনা। ইহাই গুণাশ্রিত ধর্মের উপদেশ। 

বিশ্বতবকে মুখ্য ঝ৷ প্রধানতন্ব বলিয়! মানিরা! লইলে এবং সমাজের ব্যবস্থাপকগণকে 
বা অধিকারী পুরুষগণকে বিশ্বতত্বের বা বিশ্বব্যবস্থার অভ্রান্ত ও চিরন্তন জ্ঞাত ও পরিচালক 
বলিয়া মানিয়া লইলে যাহ! কর্তব্য ও অকর্তব্য হইয়া ধড়ায়, সেই কর্তৃব্যা কর্তব্যবোধের যে 
ধর্ম, তাহারই নাম গুণাশ্রিত ধর্ম । 

এই ধন্মন লইয়া, এই ধন্পনকে অভ্রান্ত বা সনাতন বলিয়! মানিয়া লইয়! মানুষ চিরকাল 
চলিতে পারে ল1। ক্রমবিকাশ বা আধ্যাতি।ক ক্রমবিকাশ যে সত্য, ইহা! যে বিধাতার 
বিধান, বিশ্ববাবস্থার নিয়ম । এই নিয়মে মানুষ বাড়িয়া উঠিতেছে, শক্তিতে বাড়িয়া 
উঠিতেছে, ভজ্জানে বাড়িয়া উঠিতেছে, প্রেমে বাড়িয়। উঠিতেছে। মানবাত্বার ক্রমিক 
জাগরণ হইতেছে। তাহ|র নিজেরই ম্বরূপের হুতিমুখে, ক্রমে ক্রমে ক্রমে এই স্থপ্ত 
মানবাত্মা, এই অস্ফ্ট সচ্চিদানন্দ, এই ক্রঙ্গাবীজ ক্রমে ক্রমে ক্রুমে জাগিয়া উঠিতেছে, 
বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এই ক্রেমবিকাশের গতি অবরুদ্ধ হইবার নহে। যে শক্তির খারা 
এই গতি অবরুদ্ধ ছয়, বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহার নাম "ছুগ্গ--এই 'হুর্গ অস্থুর | এক জায়গায় 
বাধাপ্রাপ্ত হইলে জীবাত্মা আর এক জায়গা দিয়! বিকাশের পথ অন্বেষণ করে, একপথে 
বাধা পাইলে আর এক পথ ধরে, এক দেশে বা এক সমাজে বাধা পাইলে আর এক দেশে 
বা আর এক সমাজে দিজের বিকাশ-পন্থা খুঁজিয়। বাছির করিয়া লয়। ইহাই নিয়ম ।: 


৪৩৬ বীরভূমি 


আত্মতত্বের বোধের উপর ষে-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠ। তাহার নাম নিগুণ ধর্ম । ইহার 
প্রথম কথা, মানুষ পশু নহে, দাস নহে। গুগাশ্রিত ধন্মে মানুষ দেবতাদের গৃহপালিত 
পণ্, কাজেই দেবতাদের প্রিয় হইয়া,--সমাজের কর্ত। হইয়। যাহার! নিরুপদ্রবে স্থবিধ! 
ভোগ করিতেছে, তাহাদের ক্রীড়নক, তাহাদের ক্রীতদাস । দ্বিতীয় স্তরে মানুষ তাহার 
নিজের শক্তির, 'মছিমার ও গৌরবের সন্ধান পাইয়া গর্বিবিত হইয়াছে । এইখানেই 
পশ্বাচারের শেষ, আর বীরাচারের আরম্ভ । বিশ্বের জন্য আমি নই, অ|মার জন্যই এই 
বিশ্ম। বিশ্বব্যবস্থা যেমন আছে, ঠিক তেমনটি আমি মানিয়া লইতে বাধ্য নই। আমার 
ভিতরে নবীন-স্থষ্টির শক্তি আছে, আমি ভঙ্গিতে পারি, নূতন করিয়া আমার মনের মতো 
করিয়! গড়িতেও পারি। আমাকে তাহাই করিতে হইবে । কেকল মানিয়৷ লইব না, 
আমি ভাঙ্গিব, নির্ভয়ে নিন্মমভাবে ভাঙ্গষিব, রুদ্র মাছেন আমাতে, আমি যে রুড্রের, 
আমি ভাঙ্গিব। যত বাধ! আছে সব ভাঙ্গিব, নির্ভয়ে ভাঙ্গিব। আত্মশন্তির এই 
জাগরণের উপর নিগুণ ধর্মের প্রতিষ্ঠ।। 
নিগুণ ধন্মের সহিত ভাগবতধন্মের ব| গুণাতীত ধর্মের প্রত্েদ এতই কম এবং 
এতই সূন্গন ষে নিগুণ ধণ্মী কোথায় শেষ হইল আর ভাগবত ধর্ম কোথায় আরস্ত হইল, 
তাহা বুঝিয়। উঠাই কঠিন। এই কারণে শ্রীমন্তাগবতের ষষ্টক্কন্ধের প্রারস্তে ধর্দ্মের 
ত্রিবিধ স্তর স্পঞ্উরূপে বলিয়া, তাহার পর বিস্তারিতরূপে বলিবার সময় নিগুণ ধর্ম ও 
ভাগবতধর্ম্মকে এক করিয়। ফেলিয়াছেন এবং তাহাই সঙ্গত ব্যবস্থ] ৷ 
গুণাতীত-ধন্ম বা ভাগবত-ধন্মকি 1? আমি ভাঙ্গিতে চাই, কিন্তু, ভাঙ্গিবার জন্যই তো 
ভাঙ্গিতে চাই না। নূতন করিয়া মনের মতো! করিয়! গড়িবার জন্যই ভাঙ্গিতে চাই। 
পুনগঠনের চিল্টু। মনের ভিতর ন্ৃষ্পষ্$ বা অস্প্টকপে ন! জাগিলে ভাঙ্িবার চেষ্টা হয় 
না। ভাঙ্গিবার জন্য চেষ্টা করিয়! মানুষ যখন দেখে ভাজা! বড় কঠিন, অনেক কালের 
পাকা বুনিয়াদ, আঘাত করিলে ভাঙ্গে. না, তখন ভুর্ববল যাহার! তাহার! হয় ক্লান্ত হইয়া, না 
হয় নিস্ফল হুইয়া, নাহয় ভয় পাইয়া,-ন! হয় ক্ষতির আশঙ্কায় বা লাভের লোভে ভাঙ্গার 
চেষ্ট। ছাড়িয়া দেয়, আর নিগু'ণের ব! গুণাতীত্ের ভাবনা ভাবে না, গুণাশ্রিতের দলে 
মিশিয়। যায়| ইহার! প্রকৃত বীর নহে, প্রকৃত বীর হইতে ইহাদের এখনও বিলম্ব জাছে। 
যাহার! প্রকৃত বীর, তাহারা যত বাধ। পায় ততই মাতিয়া উঠে অন্বিধায়. তাহাদের সান 
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ও শক্তি বাড়িয়া যায়। ফলে তাহার! গড়ার কথ! একেবারে ভুলিয়া বায়। ইচ্থারা 
হয় এঁকান্তিক কুদ্রউপাসক--ইছার! চির বিদ্রোহীর দল! ইহারাই খাঁটি নিগুণ- 
ধর্্ম-যাজী। 

গঠনের জন্য যাহার! ভাঙ্গে, তাহার! কেবলই ভাবে গড়িব, নূতন করিয়া মনের মতো 
করিয়া গড়িব। কিন্তু কে গড়িবে? আমি? না, আমিনয়, আমরা. মনের মতো 
করিয়। গড়িব। কিন্তু, কাহার মনের মতো করিয়া! আমার মন নছে, আমাদের মন। 
আমার মন অহঙ্কার, আর আমাদের সকলের মন--মহতন্ধ ! আমাদের সকলের মনই 
ঈশ্বর ব! ঈশ্বরের মন । সেই ঈশ্বরের মন, সমুদ্রের মতো, আর আমার মন আমার বুদ্ধি, 
তোমার মন তোমার বুদ্ধি, সেই সাগরের বুকে তরঙ্গের মতো, সেই সাগরেরই ইচ্ছায় 
উঠিয়ছে, নাচিতেছে, খেল। করিতেছে আবার উঠিয়! নাচিয়। খেল! করিয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইতেছে না, সেই সাঁগরেই মিশিয়। যাইতেছে, আবার যে-দিন ইচ্ছ! হইবে সাগরের, 
সে-দিন আবার জাগিবে উঠিৰে নাচিৰে ও খেল! করিবে । এই গ্রীভগবানই সত্য ও সার, 
এই ভগবানই সর্বব-মুলাধার, আমি তাহার তিনি আমার, আমাতে তিনি ও তীহাতে আমি। 
এই বোধ লইয়া, এই বোধ-অনুসারে বাহা! করা যায়, তাহাই ভাগবত-ধন্ম। এখানে 
ভাঙ্গ।ও আছে গড়াও আছে, ভাঙ্গার জন্য গড়া আর গড়ার জন্য ভাঙ্গা। এখানে লীলা, 
খেল!) ভাঙ্গ।-গড়ার খেলা, গঢ়া-ভাঙ্গার খেলা । এখানে রুদ্র আছে ব্রহ্মা আছে-_- 
বিষু্রশক্তি বা! বৈষ্কবী-শক্তির ভ্বারা বিধৃত হইয়! প্রলয় আছে স্প্তি আছে। এই বিষুঃ 
সত্বগুণ--কিস্ত ভিতরে ত্রিগুণ, শেষে নিগুণ ও গুণাতীত। ইনিই ভগবান্--লীলাময় 
ভগবান্‌, নিত্য-লীলাময় ভগবান্‌। স্থষ্িও তাহার লীলা প্রলয়ও তাহার লীল!। ব্রিগুণের 
খেল! এই বিশ্ব, ইছাও তাহার লীলা, জীবের জাগরণ বা আত্মুশক্তির খেলা, ইুহাও তাহার 
লীল!। ৃ 

গুণাশ্রিত ধর্ম কি? বিশ্বতত্ব যেমন রহিয়াছে তাহা! মানিয়। লইয়া, বিশ্বতত্তবের 
সহিত সামঞ্জস্য রঙ্গ! করাই যে্ধর্দ্মের লক্ষা, যে-ধর্ট্ের ঘ্বারা এই বিশ্ব-ব্যবন্থাকে নিজের 
অনুকূলে রাখা যায় ত্বাহারই নাম গুণাত্রিত ধণ্ম। নিগুণ ধর্্মকি? জীবের নিজের 
স্বরূপের বোধের উপর যে ধর্পোর . প্রতিষ্ঠা, যে-ধর্ণ্টা মানুষকে নিজের স্বরূপ বেঠুধের 
সর্বববিধ বাঁধার সহিত সংগ্রামে নিয়োজিত করিয়। মুক্তিকামী করে। তাহার, নাম নিগুপ- 


৪৩৮ ...... ীরভূমি 

ধন্দ্দ। ভাঁগবত-ধন্মী কি? আত্মজ্জানের উপরে প্রতিঠিত হইলেও যে-ধন্দ মামধকে 
বুঝাইয়। দেয় যে মানুষ পৃথক নহে, ভগবত্বব্ে বা শিবতত্বে এই জীবের প্রতিষ্ঠা ও 
সফলতা, যে-ধর্ম মানুষকে মুক্তি-কামন! ব| মোক্ষাভিসন্ধি ছাড়াইয়া প্রেমভক্তি ও 
সেবাধর্ন্মে নিয়োজিত করে এবং নিত্যলীলায় লইয়া যায় তাহারই নাম ভাগবত-ধর্্ম। 
নিগুণ ধর্ম যে কোথায় শেষ হয় আর ভাগবত-ধর্্ম যে কোথায় আরম্ভ হয়, তাহা সব 
সময়ে বোঝ! যায় না । 1015 11001001000 1621126 10618 1৬127 61505 2170 9০0 
১9%11)5, সেই জন্যই লীলায় দেখা যাইবে, মানুষে ভগবান, অর ভগকানে মানুষ__মানুষই 
ভগবান্‌ আর ভগবানই মানুষ । 


৩। গুণাশ্রিত ধর্ম 


মনের দ্বার, বাক্যের দ্বারা, দেছের দ্বারা মানুষ পাপাচরণ করে । বিশ্বব্যবস্থার সহিত 
মানুষকে নিজের যে-সামগ্রস্ত রাখিয়া চলিতে হইবে সেই সামগ্রিস্ত সে রাখিতে পারে না, 
ভাঙ্গিয়া ফেলে । মানুষ পাপাচরণ করে, ইচ্ছা করিয়া করে, অবশ হইয়া করে, আবার 
এমন কতকগুলি পাপ আছে, প্রাণধারণের জন্য মান্গষ তাহা! না করিয়া পারে না। 
পাপাচরণ করিলে মানুষকে কি করিতে হইবে? মানুষকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে | 
মনু গুভূতি ব্যবস্থাপক প্রারশ্চিত্তের ব্যবস্থ! দিয়াছেন। এই দেহ থাকিতে থাকিতে 
পাপাচারী মানুষ ইহলোকেই বদি প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহ! হইলে তাহাকে নরকে যাইতে 
হয়, যাতন! পাইতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন, যথাকালে প্রয়োজন । বিলন্দে ছিগুণ 
প্রায়শ্চিন্ত। কোন্‌ পাঁপে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত, তাহ!রও ব্যবস্থা! আছে। ইনাই গুণাশ্রিত ধর্ম । 

গুণাশ্রিত ধর্ম মূলতঃ বা মুখ্যতঃ একটি সামাজিক ব্যবস্থা । পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
না থাকিলে, পাপীর দণ্ড না থাকিলে সমাজ থাকে না, কাজেই সমাজের ধাহার৷ বর্তী 
তাহাদিগকে দেখিতে হইবে যেন সকলেই বথা-শান্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হয়। 
আঁমাদের সমাজ কেবল মানুষের সমাজ নহে। দেবতারাও এই সমাজের অন্তভূ্তি এবং 
দেবতার! এই সমাঁজের নেতা ও নিয়ামক । দেবতাদের সঙ্গে মানুষের সববদাই আদান 
প্রদ্থান চলিতেছে-_-এই সমাজে দেবতারও স্বার্থ আছে | ভুঃ ভুবঃ ও শ্বঃ এই ত্রিলোকি 
লইয্লাই 'আমীদের'সমাজ। ছি টি ও: কক উড 
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অঙ্গামিলের উপাধ্যানে বিষুগদুত যমদূতকে ছয়টি প্রগ্ন করিপ/ছি লেন। 
ব্রত ধর্ম নস্তত্বং যচ্চ ধর্ম লক্ষণং | 
কথং স্থিদ্ধি,য়তে দৃণ্ডঃ কিং বাস্ত স্থানমীপ্সিতং | 
দণ্যাঃ কিং কারিণঃ সর্বে আহোম্বিৎ কতিচিন্নপাং ॥ 

১1 ধন্মেরশ্বরপকি 1 ২। ধণন্মের প্রমাণ কি? ৩। কি প্রকারে দণ্ড 
ধারণ করিতে হয়? ৪1 দণ্ডের ঈপ্সিত স্থান কি? ৫। যাহারা দগুনীয় তাহাদের 
কর্্দকি? ৬। কন্মীগণের মধ্যে কে কে দগুনীয় ? 

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহোদয় বলেন, এই ছয়টি প্রশ্নে ধর্মের স্বরূপ ও প্রমাণ, 
আর দণ্ডের প্রকার, কারণ, বিষয় ও ব্যবস্থা, জিহ্ঞানিত হইয়াছে! 

যমদূত এই প্রশ্ন ছয়টির যে উত্তর দিলেন, তাহাতেই গুণাশ্রিত ধন্ম কি তাহা 
বুঝিতে পার। যাইবে । যমদূতের উত্তর-_ 

১। বেদে যাহা কর্তব্য বলিয়৷ উপদিষ্ট হইয়াছে, আহাই ধশ্ম। “যো বেদ- 
প্রমাণক2 স ধর্্ম:” ( শ্ীধর ) ইহাই ধন্মের রূপ । 

২। “যে! ধন্মঃ স বেদগ্রমাণক£* যাহা ধণ্ম তাহ! বেদের দ্বারা প্রমাণিত । 
ইহাই ধন্মর লক্ষণ বা প্রমাণ । 

জৈমিনিও ইহাই বলিয়াছেন “চোদন! লক্ষণোহর্ধো ধর্ম” “আতাথ্যাভ্যাং 
নিরপ্যতে”। বিষুদুত ধর্ম্েরই স্বরূপ ও লক্ষণ ছ্রিজ্ঞ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অধন্মের কথা 
জিজ্ঞাস! করেন নাই । কিন্ত্বু দণ্ডের স্থান জিডভ্ঞাসা করিয়।ছিলেন। অধন্ম কি, তাহ! 
ন! জানিলে দণ্ডের স্থান নিরূপিত হইবে না। এইজন্য যমদূত জিজ্ঞাসিত না হইয়াও 
হাধন্ম্নের স্বরূপ ও লক্ষণ বলিলেন । যাহা বেদনিষিদ্ধ তাহাই অধন্্ম। নিষেধই অধর্ষ্মের 
প্রমাণ । এইবার প্রশ্ন হইবে, বেদের প্রমাণ কি? যমদুত উত্তরে বলিলেন--বেদ 
নারায়ণ হইতে উৎপন্ন, সাক্ষাৎ নারায়ণ-ম্বরূণ। বে্দে স্বয়ভূ নারায়ণের নিশ্বাসমাত্রে 
স্বয়ং উদ্ভৃুত। এইবার প্রশ্ন হইবে, নারায়ণ কে? উত্তর, যিনি আপনার স্বরূপে থাকিয়! 
সব, রজঃ.ও তমোময় প্রাণিলকলকে শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও যুঢ়ত্বগুণ, ব্রাঙ্মণ . ক্ষত্রিয় প্রভৃতি. 
নাম, অধায়ন যুদ্ধ, বাঁণিজ্যানদি ক্রিয়া'এবং বর্ণ আশ্রমাদি রূপের দ্বারা গ্রকাশিত ও রিভাজিত 
করেন,--ভিনিই নারায়ণ'। | 


৪8০ বারতৃমি 


প্রীমস্তাগবতের দুইটি গ্লোকে এই কথাগুলি বলা হইয়াছে। 

বেদপ্রণিছিতে ধর্দো! হধর্শাত্তদ্িপধ্যয়ং | 

বেদে নারায়ণ! সাক্ষাৎ স্বয়ভূরিতি গুশ্রম ॥ 

ধেন স্বধায্ন্মী ভাবা রজঃ সত্ব তমোময়াঃ | 

শুপনাম ক্রিয়াব্ধপৈর্বিভাব্যন্তে যথাতথং ॥ 

৩। মানুষ অধর্ম্ম করিল, ইহ! কিরূপে জান! যায়? উত্তর,_সুর্ধা, চন্দ্র, অগ্নি, আকাশ, 
পবন, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক্‌, পৃথিবী, জল এবং ধর্ম, ইহারাই জীব সকলের আচরণের 
সাক্ষী । ইহাদের দ্বারা ধণ্ম ও অধশ্ম, উভয়ই জান! যায়। 

সুর্যেযোহিঃ খং মরুদদেবঃ সোমঃ সন্ধ্যাহশী দিশঃ। 
কং কুঃ ত্বয়ং ধর্ম ইতি হেতে দৈহম্য সাক্ষিণঃ ॥ 
৪। অধর্মই দণ্ডের স্থান। | 

এতৈরধর্থো বিজ্ঞাতঃ স্থানং দণ্ডস্ত বুজ্যতে। 
৫1 কন্মী লোকমাত্রেই, দণ্ডাহ যাহার যেমন পাপ সে সেইরূপ দণ্ড পাইয়া থাকে। 

সর্ব ক্রমান্গরোধেন দগুমর্ৃস্তি কারিণঃ॥ 
৬। যাহার গুণসঙ্গ আছে, অর্থাৎ প্রকৃতির ত্রিগুণে যিনি বন্ধ, তিনি কন্ম করিতে বাধ্য । 
কর্ম করিতে গেলে ভদ্র ও অভদ্র, উভয়ই সম্ভব। কর্ম যদি না থাকে, কোন মানুষ 
বদি একেবারে কর্ধশূন্য হইতে পারে তাহা! হইলে তাহার অভন্র হয় না। কিন্তু 
' কর্মশুন্া জীব নাই, সকলেই কর্মকর্তা । কণ্মিদের পাপ অবশ্যই হয়, অতএব সকল 
কম্মীই দগ্ডারহ। 

সম্ভবস্তি ছি ভদ্রাণি বিপরীতানি চানঘাঃ। 

কারিশাং গুণসঙ্জোষ্গ্তি দেহবায়হ কর্মকৎ ॥ 
ফেবল সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতিই থে কর্মের সাক্ষী তাহ! নছে, জীবকে ধোখিয়! যুক্তির ঘারাও 
তাহার কর্ম্ম বা ধর্মমাধন্্ম বেশ বুঝিতে পার! যায়। অনুমান করিয়! বুঝিবার শক্তি কিছু 
কিছু সকলেরই আছে। ধর্ম্মরাজ ঘমের এই শক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে। তিনি সংবমনী- 
পুরীতে বসিয়া মনের হবার! যাবতীয় জীবের ধর্ঘ্মাধর্্ম দেখিয়া থাকেন এবং তান্মুসারে 
বিচার করেন। তিনি ক্রক্ষার শ্যায় সর্বজ্ঞ । জীব প্রান্ত কর্মের ফলে যে দেছ 
পাইয়াছে, সেই দেহকেই 'আমি' বলিয়! বিবেচন] করে, সে যে দেহ নে, লে দ্বেী এবং 
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দেহ হইতে ভিন্ন ও দেহের প্রভু, ইহা! সে বুঝিতেই পারে না। তাহার জন্মান্তরীণ স্মৃতি 
নাই। প্রকৃতির সঙ্গবশতঃ জীবের এই বিপর্যয় ঘটে। যদি সে ঈশ-সঙ্গ করে তাহ! 
হইলেই পরিত্রাণ পায়। 
এই সব তত্বকথা বলিয়া যমদূত বিষুওদুতের নিকট অঞ্জ/মিলের জীৰন-কথা বর্ণন! 
করিলেন। অজামিলের ব্রাক্ষণকুলে জন্ম। প্রথম বয়সে অক্লামিল শ্রতসম্পন্প .ও 
'শীলবৃত্তগুণাঁলয়* ছিলেন । তাহার স্ুম্থভাব ছিল, সদাচার ছিল, ক্ষম। এভূতি সদ্গুণ 
ছিল। অজ্ামিল 'ধৃতব্রতো্দু দাস্তঃ সত্যবাঙমন্ত্রবিচ্ছুচিত ছিজেন। ইনি ব্রভধারী 
ছিলেন, মৃছু. জিতেকন্দ্িয়, সভ্যবাদী, মন্ত্রবি ও শুচি ছিলেন-। 
গুর্ববগ্ন্যতিথিবৃদ্ধানাং শুশ্রযুবনহস্কৃতঃ | 
| সর্বভৃতন্হৎসাধু মিতবাগনুসয় কঃ ॥ 
ইউনি গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধগণের সেবা করিতেন। ইহার অহঙ্কার ছিল ন1। 
ইনি সর্ববভূতের নৃহৃত ছিলেন, সাধু. মিতভাষী ও অনসুযু ছিলেন, কাহারও কোন গুণে 
দোষারোপ করিতেন না। অঞ্ঞামিল সর্ববতো্ভাবে ধান্মিক ছিলেন । 
এই অজামিল একদিন তাহার পুণ্যাতা। পিতার আদেশে পুজা ও হোমের ন্দন্ত ফল 
পুষ্প সমিৎ ও কুশ আনিতে গিয়াছিলেন। পথে এক ছুশ্চরিত্র! নারীকে দেখিয়া তাহার 
পতন হইল। তাহার পর সে সারাজীবন কেবল পাঁপাচরণই করিয়াছে । 
যদসে শান্ত্রমুল্লজ্ঘা শ্বৈরচার্বাতিগহিতঃ । 
অবর্ভত চিরং কালমঘাযুরগুভির্মলাৎ ॥ 
তত এনং দৃণ্ডপাণেঃ সকাশং ককতকিদ্ধিং। 
নেস্যামে(ৎক তনির্ববেশং যঙ্জ দণ্ডেন শুদ্ধ্যতি ॥ 
এই ব্যক্তি শান্্রবিধি লঙ্ঘন করিয়াছে, যথেচ্ছাচ।র করিয়!ছে, অতিশয় গছিত জীরন যাপন 
করিয়াছে । ইহার পরমায়ুই পাপস্বরূপ, এ ব্যক্তি সারাজীবন মলরূপ দাসীর অন্ন ভোঞ্জন 
করিয়াছে। সেইজন্য এই পাপাচারীকে দগুপাণি মের নিকট আমর! লইয়। যাইব, এ 
ব/ক্তি পাপ হইতে পরিক্রাণ পাওয়ার জন্য কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, যমদগ্ড ভোগ 
করিলে এ.ব্যক্তি শুদ্ধ হইবে। 
বমদুতেরা এই যে ধর্ম বলিলেন, আমরা বলিয়াছি, এই ধর্দের নাস গুপাজিত ধর্ম্ম। 
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মের দূতের! এই ধর্মই জানেন। এই ধর্মের সার কথা, মানুষ অবিস্তাচ্ছন্স, অভএব মন, 
বাক্য ও শরীরের দ্বারা মানুষ পাঁপাচরণ করিবে। মানুষের পক্ষে এই পাপাচরণ 
স্বাভাবিক ও অবশ্যন্ত।বী। পাপ করিলেই তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যদি 
ইহলোকে যথাকালে প্রায়শ্চিত্ত ন|! করে, যদি বিলদ্দে প্রায়শ্চিত্ত করে তাহাকে দ্বিগুণ 
প্রায়শ্চিস্ত করিতে হইবে । কোন্‌ পাপে কিরূপ প্রায়শ্চিন্ত করিত্তে হইবে তাহ! স্মার্ত 
ব্যবস্থাপকগণ বলিয়া গিয়াছেন। ইহলোকে প্রায়শ্চিত্ত না ক্লে মৃত্যুর পর নরকে 
যাইতে হইবে এবং বমদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। যমদণ্ড ভোগ করিয়া মানুষ 
শুদ্ধ হইবে। 
প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা কিরূপ তাহা জান! দরকার । সত্যযুগে ব্রত করিয়৷ প্রায়শ্চিত্ত 

করিতে হয়, ত্রেতাযুগে ধেনুদান করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হয়। দ্বাপর ও কলিযুগে কোনরূপ 
কচ্ছব্রতের প্রয়োজন হয় না, মুল্য দিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইয়৷ থাকে। ইহাই প্রচলিত 
ব্যবস্থ!। আমর! অনেকে এই প্রচলিত ব্যবস্থাকেই মানুষের ধর্ঘ্জীবনের জন্য যথেষ্ট 
বলিয়! বিবেচন। করি । 

ককতে ব্রতং সমাদি্টং ভ্রোয়াং ধেনুরেব চ। 

কচ্ছ। দীনান্ধ সর্বেষাং মূল্যন্ত বাপরে কলৌ ॥ 


এই শ্লোকটি রমন্তাগবতের নহে, স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচলিত ব্যবস্থা । যুগভেদে প্রায়শ্চিত্ত. 
বাবস্থার যে ভেদ হইয়াছে: তাহার আলোচন। করিলে দেখ! যায় কলিষযুগে মূল্যের দ্বারা ব1 
অর্থদণ্ডের ছার! প্রায় সর্বববিধ প্রায়শ্চিত্ত হুইয়া থাকে । একট! উদাহরণ দিলেই বেশ 
বুঝিতে পার! যাইবে। প্রায়শ্চিত্তের পুর্বব দিন কেশ ও নখ বপন করিতে হয়-__মস্তক- 
মুণ্ডুন করিতে হয়, নখচ্ছেদ করিতে হয় মাথ! মুড়াইতে কাহারও বদি আপত্তি বা 
অনিচ্ছা! থাকে, তাহ! হইলে কি হইবে? 


কেশানং ধারণাথবক দিগুণং ব্রতমাচরেৎ। 
দ্বিগুণে তু ব্রতে চী্ণে দবিগুণা দক্ষিণা ভবেৎ ॥ 


শেষ কথ! দক্ষিণ! বাড়াইয়া দিলেই ছইবে। | 
প্রায়শ্চিণ্তের এই বে ব্যবস্থ--কেবল দক্ষিণ। দিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে, ইহা 
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সামাজিক দণ্ডের ব্যবস্থামাত্র । ব্যবস্থাটা যে মন্দ তাহ! নহে, কিন্তু ইহাতে কি মানুষ 
পাপ হইতে মুক্ত হইবে ? 
একদল লোক বলিবে মানুষ কি কোন কালে পাঁপ হইতে মুক্তি পাইতে পারে ? 
এই মানবসমাঁজ চিরকালই এইরূপ থাকিবে। 
আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে যেমন পুলিশ মনে করে, মানুষ চিরকাল চুরি 
ডাকাতি ও খুন করিবে, অত এব চিরকালই দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিবে এবং বর্তমানে যেরূপ 
বাবস্থা আছে সেইরূপ বাবস্থাই থাকিবে । উকিল মনে করে, মানুষ চিরকালই মাম্ল! 
মোকদ্দম! করিবে, ইহা মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ' চিকিত্সক মনে করে মানুষ চিরকালই 
রোগে ভূগিবে। এই গেল এক শ্রেণীর লোকের মত। তাহারা মনে করে বাহা 
চলিতেছে, তাহা! সনাতন । তাহারা মুখে যাহাই বলুক, মানুষের উপর তাহাদের বিশ্বাস 
নাই, বর্তমান বাবস্থা বা আইন কামুনকে তাহার! অভ্রান্ত, নিরপেক্ষ, চিরন্তন ও স্বাভাবিক 
বলিয়৷ বিবেচনা! করে । আর এক প্রকারের লোক আছে। মানুষ চুরি করিলেই 
তাহারা প্রচলিত আইনের পুস্তক খুলিয়৷ মআইনামুসারে তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য ব্যস্ত 
হইবে না। তাহার! বলিবে, এতদিন ধরিয়া এই প্রকারে চুরির জন্য মানুষকে দণ্ড দেওয়। 
হইতেছে, কিন্ত চুরি কমে কৈ? তাহার! হয়ত বলিবে প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থাই 
দুষণীয়। কয়েকজন লোক বা এক শ্রেণীর লোক গায়ের জোরে বা ছুবুরণদ্ধর জোরে 
অমিত স্ববিধা ভোগ করিতেছে, আর একদল লোক চিরদিন দারুণ ছুর্দিশা ও অন্ুবিধার 
মধ্যে পড়িয়। রহিয়াছে । এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক শিক্ষা পায় না, সাধুভাবে 
জীবিকার্জ্রনের কোনবপ ম্ুবিধ! পায় না, তাহাদের হদয়বৃত্তির কোনরূপ মার্জনা বা 
অনুশীলন হয় না. ফলে তাহারা চুরি করে। সেষেকেন চুরি করে, সমাজের কর্তার! 
তাহ! ভাবেন না, তাহাকে কারাগারে রাখিয়! দণ্ড দান করেন। সেদগু ভোগ করির! 
₹শোধিত হয় না, আরও বড়-চো'র হইয়া পড়ে। কিন্তু, যেচুরি করে সে মানুষ, স্বরূপে 
সে 'অমৃতের পুত্র” বা 'নিতাকৃষ্দ।স+ বা “চ্দি/নন্দরূপ' | সে নিজেকে ভুলিয়া! গিয়াছে, 
অবিষ্ভায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সে ব্যক্তি অবিদ্ার হাত হইতে কিসে পরিত্রাণ 
পাইবে, কি করিয়া তাহার আত্বাম্মৃতি কিরিয়। আসিবে, তাহার বাবস্থ। করিলে ছয় ন!? 
প্রচলিতের পক্ষপাতী গতানুগতিক ও জড়ম্মভাব সামাঞজিক বলিবেন, তুমি পাগল, মানুষ 
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কি এত পহঞ্জে ভাল হয়, আমরা অনেক দেখিয়াছি, তোমরা বাস্তব জগতের কিছুই জান 
না, তোমরা স্বপ্ন লইয়া রহিয়ছ। 

কিন্ত, বাহার! স্বপ্প দেখে, তাহাদের মানুধের প্রকৃতির উপর বিশ্বা আছে। 
তাহারা জানে মানুষ ম্বভাবতঃ পাপী নহে, ধূর্ত নহে, রুগ্র নহে। কর্ম্মদেষে, ব্যবস্থার 
দোষে সে পাপী ধূর্ত ব! রুগ্ন হইয়াছে । এখন বাহির হইতে কঠোরভাবে তাহাকে কেবল 
শাস্তি দিলে কি হইবে? যেমন চিকিতসা-বা।পারে দেখা যায়, মানুষটার শ্থান্থ্যকর 
বাড়ী নাই, পরিধের বস্ত্র নাই, খাইদার অন্ন নাই সে ন্যাধিতে ভুগিতেছে। তাহাকে 
বঁধধ দেওয়া! হইল, আপাততঃ রোগ সারিল। কিন্তু আবার রোগ হইল । আবার ওধধ 
দেওয়৷ হইল, পূর্ববাপেক্ষ। অধিক পরিমাণ ওধধ দেওয়! হইল, রোগ সারিল। কিন্তু 
রোগের হেতুগুলি অপসারিত না হওয়ায় মাবার রোগ হুইল। কি বলিবেন? আপনি 
কি বলিবেন, রগ হওয়াই ন্বাভাবিক ও অবশ্যস্তবী ? রোগের হেতুগুলি দূর করিলে 
দেখিবেন, তাহার আর রোগ হইবে শা । 

তাহা হইলে দেখা গেল, সংসারে ছুই প্রকারের মানুষ রহিয়াছে । একদল লোক 
মনে করে, যাহা চলিতেছে তাহাই সনতন, তাহাকে মানিয়া চলাই ধন্। যাহ! চলিতেছে 
তাঙার ভিত্তর ভ্রান্তি মছে, কুসংস্কার আছে, ঠাহার আমুল সংস্কার প্রয়োজন, এ কথা 
বলিলে, শাহার! অতান্ত রুষ্ট হইবে । 

আর একদল লোক বলে মানুষের শক্তির উপর বিশাস কর। এই মানুষ সংসারে 
আসিয়াছে, যাহা চলিতেছে তাহাই মানিয়। লইতে নহে। মানুষ আদিয়াছে, যাহা চলিতেছে 
তাঁহার পরিবর্তন করিতে, তাহার সংশোধন করিতে । “গুপা্রিত' ধর্্ম-সম্থন্ধে যাহা বল। 
₹ইল, তাহার দদ্বন্ধে একটু ভাবিলেই বুঝিতে পার! যাইবে, এই ধর্মের যাহার! একাস্ত 
জন্বর্তী তাহার] বিশ্বাসই করেনা যে জগৎ বা সমাঞ্জ বা মানবজাতি ক্রমে ক্রমে 
উল্পতি বা মঙ্গলের অভিমুখে যাইতেছে। তাহাদের মানুষের উপর বিশ্বাস নাই, স্থৃতরাং 
ভগবানের উপরও বিখ/স নাই। তাহ।র| যে ভগবানের পজ! করে, সে ভগরান্‌ কেমন 1 0০৫ 
06 68125 95 0869 21৩--সংস।র সমাজ ও মানব যেমন অবস্থায় রহিয়াছে, পেগুলিকে 
যেন ভগবান ঠিক্‌ সেই অবস্থায় বজ।য় রাখিতে চাছেন, ভগবানের স্থ্টি যেন শেষ হইয়। 
গিয়াছে, লীলা যেন শেষ হুইয়! গিয়াছে । ্‌ 
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পূর্বেধ বলিয়ছি, ত্রিবিধ ধর্ণ্ম ব! ধরণের ত্রিবিধ স্তর শ্রীমন্তাগবতের যষ্টস্কান্ধে অতীব 
নিপুণভাবে বণিত হহয়াচে। প্রথমে সংক্ষেপে সুত্রাকারে বলা হুইয়াছে। তাহার পর 
যমদূত, বিষুগদুত ও যমরাজের. কথায় তাহ বিস্তারিত হইয়াছে । তাহার পর অঙ্গামিল, 
ইল্দ, চিত্রকেতু প্রভৃতির উপাখ্যানের দ্বার! এই সব তত্ব উদাহৃত হইয়াছে । 

শীশুক দেবের মুখে গুণাশ্রিত ধর্মের কথ! শুনিয়! মহারাজা পরীক্ষিত বলিলেন-_- 
“. দৃষ্টশ্রতাভ্যাং যৎপাপং জানন্নপা শ্মুনোহহি ৩ । 
করোতি তৃয়্োবিবশঃ পায়শ্চিত্তমথে। কথং॥ 
কচিঙ্গিবর্ততেইভদ্রাৎ কচাচরতি তৎপুনঃ। 
প্রাস্মশ্চিন্তমথোহপার্থং মন্তে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ 
পাপ করিলে রাঞ্জদগ্াদি হয়, ইহা তো! দেখাই লাইতেছে। শান্সে শুনিতে পাওয়া 
যাইতেছে, মৃডার পর যমদণ্ড বা নরকপাত হয়। পাপষে অহিতকারী তাহাতে সন্দেভ 
নাই। এই সব কথা জানিয়াও মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করার পর বিবশ হুইয়! আবার পাপাচরণ 
করিতে থাকে । ভাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়! মানুষের নিজের কি উপকার হইল ? 
প্রার়শ্চিত করার পর কচি কেহ পাপ হইত বিরত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবার 
পাপ করে। যদ্দি পাপের মুল উতপাটিত না হয়, সে জন্য যদ্দি নরকেই যাইতে হয়, 
তাহ! হইলে এই সব প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন কি? এই সব প্রায়শ্চিত্ত কুপ্ররশৌচবৎ 
নিন্ফল। হাতি যেমন স্নান করার পরেই আবার ধুল! মাখে, ইহাও ঠিক্‌ সেইরূপ । 

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবস্তী মহাশয় বলেন, প্রীশুকদেব মহারাজ! পরীক্ষিত পরীক্ষা 
করিতেছেন। একবার এক প্রকারের কথ! বলিয়া দেখিতেছেন মহারাজ! উত্তরে কি 
বলেন। মহারাজ। কথাগুলি বেশ চিন্তাপূর্ববক শুনিতেছেন কিনা এবং বিচারপূর্ববক 
বুঝিতে পারিতেছেন কি না। শ্রোতা যদ্দি বুঝিতে না! পারে, বিচার করিয়! বিবেচনা! 
করিয়! বদি বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন উত্থাপন না করে, তাহা! হইলে তাহাকে তন্বকথ! বল! 
অরণ্যে রোদন মাত্র। দেখ! গেল, মহারাজ! পরীক্ষিত ঠিক ধরিয়াছেন এবং প্রপ্জের 
মতে! প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। “পরীক্ষযোত্তীর্ণং পরীক্ষিতং পুনরপি পরীক্গিস্যমানঃ 


৪৪৬ বীরভূমি 


সিদ্ধান্তং জ্ঞাপয়তি” প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মহারাজ! পরীক্ষিতকে পুনরায় পরীক্ষা করিবার 


জন্য অন্রূপ সিন্ধান্ত জানাইতেছেন। 
স্ীশুকদেব বলিলেন-_ 
কর্মণ! কর্শনির্থারে ন হাতাস্তিক ইন্মতে। 
অবিদ্বদধিকারিপ্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনং ॥৬-১-১০ ভ1। 
কর্ট্দের দ্বার! অর্থাণ কৃচ্ছ, ব! কফ্টপাধ্য প্রায়শ্চিত্তের দ্বার কর্ম্মনিহার অর্থাৎ কণ্মের বা 
পাপকর্ন্নের নাশ কখনই নাত্যস্তিক নহে । কৃচ্ছ, প্রায়শ্চিত্তের দ্বার পাপের মুলোচ্ছেদ 
হয় না| কারণ 'অবিদ্বদধিকারিত্বাঘ__ষিনি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন তিনি অবিদ্বান, তাহার 
জ্ঞান নাই। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন অর্থাৎ হয় কতকগুলি কষ্টকর কার্ধ্য করিলেন 
না হয় কিছু অর্থদণ্ড দিলেন । কিন্ত, তাহার অবিদ্ভার নাশ হুইল না। পাপের সংস্কার 
বা বীজম্মরপ যে বাসন! অভ্যাস প্রভৃতি, তাহা থাকিয়া! গেল, সুতরাং সে ব্যক্তি আবার 
পাপাচরণ করিল । এই প্রকারে অবিষ্ভাচ্ছন্ন মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও পুনঃ পুনঃ পাপ 
করিতেছে । তাহা হইলে মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত কি? পুর্বে বলিয়াছি, শ্রীশুকদেব একেবারে 
শেষ কথা বলিবেন ন1। মহারাজ! পরীক্ষিতকে পরীক্ষা করিয়া করিয়া, তাহার মনে 
প্রশ্ন,জাগাইয়! জাগাইয়! ক্রমে ক্রমে শেষ সিদ্ধান্ত বলিবেন। এখন শ্রীশুকদেব, জ্ানীদের 
মত অবলম্বন করিয়া বলিলেন বিমর্শন ব! জ্ঞানই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত । 
*কিং তহি মুখাং প্রায়শ্চিত্মিত্যতঃ পুনরপি পরীক্ষমাণে। জ্ঞানিনাং মতেনাহ বিমর্শনং জ্ঞানং 
তক্সৈবাবিস্ভানিবর্তকত্বাদিতিতাবঃ1” বিশ্বনাথঃ 
বিমর্শন ব! জ্ঞানই মুখা প্রায়শ্চিত্ত, কারণ জ্ঞানের ছ্বার! অবিষ্ভার নাশ হয় ।% জ্ঞানের 
কথ! গুনিয়। আত্মবিশ্বাসহীন জড়ম্বভাব তামসিক লোক বলিবে জ্ঞান কি করিয়া হইবে 


* আমরা! গ্রন্থাস্তরে ধর্মকেই ছইভাগে ভাগ করিয়াছি। মুখা ও গৌণ। মুখ ধর্ম মৌলিক 
ও ব্যকিগত-_-071£170] 00 79280791]. ইহা মানুষের ভিতর হইতে জাসে [6 ০০90188 077 
16111) 0156 1090, চি) 1018 0৮) 90091191709 আর গৌণ ধর্ম 9০০2087য 80 9০০1৪]--]ট 
1৪ 502190890 0 6159 2820 7 চো। 0069] 8001১0100--ইহ1 সামাজিক _বাঁছির হইতে হই 
মানুষের উপর.চাপাইয়! দেওয়! হয়। এই কথার মুল প্রমাণ ভাগবতে এইন্থানে আছে। 
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মহাশয়! আমরা যে পাপী, আমাদের অন্তঃকরণ যে অশুদ্ধ। তাহার উত্তরে ভীশুকদেব 
বলিতেছেন-- টা 
নাশ্বতঃ পথ্যমেবাক্সং ব্যাধয়োইভিভবস্তি হি। 
এবং নিপনমক্কজ্রান্‌ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে ॥ 
রুগ্নব্যক্তি বদি সাবধানে নিয়মপুর্ববক পথ্যা্ন ভোজন করে, তাহা হইলে সে যেমন ক্রমে 
ক্রেমে রোগের হাতে পরিত্রাণ পায়, রোগ তাহাকে অভিভব করিতে পারে না, ঠিক্‌ 
সেইরূপ ব্যস্ত এবং নিরাশ না হইয়। নিত্য অপ্রমত্তভাবে চেষ্টা করিলে নিয়মাদিকর্থা 
তন্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে । তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষকে এই জ্ঞানের পথে 
পরিচালিত করাই আবশ্যক । | 
ঢুইটি শ্লোকের দ্বারা প্ীশুকদেব এই সিদ্ধান্ত বিশদভাবে বুঝাইয়। দিতেছেন। 
তপসা ব্রহ্ধচর্ষেণ শমেন চ দমেন চ। 
ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন ব1। 
দেহবাগ.বুদ্ধিজং ধীরা ধর্মাজঞাঃ শ্রস্ছয়ান্থিতাঃ | 
ক্ষিপস্ত্যঘং মহুদপি বেপুগুল্সমিবানলঃ ॥১২ 
মৈথুন অফ্টাঙ্গ । 
স্ররণং কীর্বনং কেলি; প্রেক্ষণং গুপ্ডভাবণং 
স্কল্পোহ্ধ্যবসায়স্চ ক্রিয়্ানিবৃতিরেব চ ॥ * 
্রক্ষচর্যা ইহার ঠিক বিপরীত । কাজেই ব্রহ্মচর্য্যও অফ্টাঙ্জ। মানুষের চেরিত্রে বগি 
কোন পাঁপপ্রবৃত্তি থাকে, তাহ! হইলে সেই পাপের কথা ভাবিলে পাপ হইতে পরিস্রাণ 
পাওয়া বায় না। লেই পাপ-প্রবৃত্ির যাহা বিপরীত, তাহাতে যদ্দি মনকে নিবিষ্ট করা 
যায়, তাহা হইলেই পরিক্রাণ। এইজন্য মৈথুনও যেমন অফ্টাঙ্গ, মৈথুনের বিপরীত ষে 
্রন্মার্য্য তাহাও ঠিক্‌ অধ্টাঙ্গ। শ্রীমস্তাগবতে এইজস্যই অস্টাজজ ব্রঙ্গচধ্য বণিত হইয়াছে । 
মৈথুনের এক এক অঙ্গের ঠিক্‌ বিপরীত ব্রক্ষচর্যোর এক এক অঙ্ক । 
১। তপন্যাঁ-মনের ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা । ২। শম--মনের নিয়মন 
৩। দম-_বাহোক্ড্িয়সমূহের নিয়মন ৪। ত্যাগ--দান ৫। সত্য ৬। শৌচ ৭। বম 
অহিংসাদি ৮। নিয়ম--জপাদি। এই সকলের দ্বারা সম পাপকেও বেপগুল্মনাশের 


স্থায় লম্পৃণরূপে নাশ করা যায়। 


৪৪৮ . বীরভূমি 

আমরা পুর্বে বলিয়াছি ঈমন্তাগবতের ঝষ্টস্কন্দে ধর্মের ত্রিবিধ স্তর বণিত হুইয়াছে। 
প্রারস্তে ঠিক তাহাই হইয়াছে.। কিন্ত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মধ্যে যে প্রভেদ তাছা 
এতই সুক্সম যে বিষুতদূতগণের কথা ও যমরাজের কথা আমরা একসঙজ্গেই আলোচনা করিব । 
শ্রীমস্তাগবতে বিষুদুতগণের কথাগুলিকে নিগুণ ধর্ম বল! হইয়াছে, আবার ভাগবত ধর্ন্মাও 
বল৷ হইয়াছে। দুইয়ের মধো প্রভেদ এই | দ্বিতীয় সুরের ধন্খা আত্মতত্ব বা জীবের 
স্বরূপ বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর তৃতীর স্তরের ধন্ম শ্রীভগবানের গরূপ-বোধের 
উপর প্রতিত্ঠিত। মানুষ ম্বরূপে কি তাহা বুঝিয়! মানুষকে তাহার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্য যে ধর্মের অনুষ্ঠান কর! যায়, সেই ধন্ম নিগুণ ধর্ম্ম। প্ররুতির ব্রিগুণে জীব 
বন্ধ, কিন্তু স্বরূপে শ্রীবের কোন বন্ধন নাই । জীব নিগ্যমুক্ত ! জীব নিজেকে ভুলিয়া 
গিয়াছে বলিয়াই জীবের এই বন্ধন । জীব যদি নিজেকে চিনিতে পারে, তাহা! হইলেই 
তাহার আর বন্ধন থাকিবে না। জীব নিজেকে চিনিতে গেলেই নিজের নিত্যগ্রভু 
শ্রীভগবান্‌্কে চিনিয়া ফেপিবে। ্ীভগবান্কে না জানিলে নিজেকে জানিতে পারিবে 
না, আবার নিজেকে ,জানিতে ন! পারিলে শ্রী ভগবানকে জানিতে পারিবে না। আত্মতন্ব 
ও ব্রন্ষতত্ব এইভাবে একত্র-গ্রথিত । মানুষ যে কোথায় শেষ, আর শ্ভগবান যে 
কোথায় আরম্ত, ভাহ! বুঝ! যায় না। কারণ মানুষই স্রীভগবান্ের ভক্ত । শ্রীভগবানের 
নরলীলাই সর্বেরাত্তম, আর নরবপু তাহার স্বরূপের অনুরূপ । কাজেই আমরা এইবার 
তৃতীয় স্তরের আলোচনা! করিতেছি। ' 


৫ | ভাগবত ধন্ম 


বিমর্শন:বা জ্ঞানই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত । নিরাশ না হুইয়! তপস্যা! শম দদ প্রভৃতির 
পথ ধরিয়! স্রাসর হইলে মানুষ এই তব্জ্ঞান লান্ত করিতে পারে। 
এই কথ! বলিয়। জ্ীগুকদেব মহারাজা পরীক্ষিতকে বলিলেন-_. 


কেচিৎ ৫কবলয়। ভক্ত বাস্ুদেবপরারণাঃ । 
অর্থং ধুন্থান্তি কাৎল্গেন নীহারমিব ভাস্কর? ॥ 

ন তথা ক্দবান্‌ রাজন্‌ পুয়েত তপ আদিভিঃ। 
যখ। কৃষণাপিত প্রাপত্যৎপুকুষ নিষেবযা ৪১৪ 


ধর্ম- _গুণাশ্রিত ও নিশুণ ৪৪৯১ 


সন্ত্রীচীনোক্যং লোকে পদ্থাঃ ক্ষেমোহকুভোভয়ঃ 
স্থশীলাঃ সাধবে। যন্ত্র নারায়পপরারণাঃ ॥ ১৫ 
প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়পপরাজ্মুখং । 


ন নিম্পনস্তি রাজেন্দ্র স্থরাকুস্তমিবাপগাঃ ॥১৬ 
সর্ম্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্বয়ো৷ নিবেশিতং তদগুণযাগিষৈরিহ। 


ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তত্তট।ন্‌ স্বপ্রেংপি পশ্ৃস্তি হি চীর্ণনিষ্কতাঃ ॥১৭ 


কতিপয় বাস্থদেবপরায়ণব্যক্তি সুর্যাকিরণে নীহার বিনাশের ম্যায় কেবল ভক্তির দ্বারা 
সমুদয় পাপ সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করিয়া! থাকেন। ১৩। শ্রীকৃষে প্রাণ সমর্পণ করিয়া 
শ্রীকফঞ্ভক্ত পুরুষদিগের সেব। দ্বার! যেরূপ পবিত্র হওয়। যায়, তপস্তাদি দ্বারা তাহা হয় 
না। ১৪। এই পথই সমীচীন ও মঙ্গলদায়ক । এই পথে কোনরূপ বিদ্বের ভয় নাই। 
দয়ালু ও নিস্কাম নারায়ণপরায়ণ সাধুগণ এই পথে সর্বদাই বর্তমান। ১৫। যে ব্যক্তি 
নারায়ণ-পরাস্মুখ অর্থ। ভক্তিহীন,_প্রায়শ্চিত্তের দ্বার! তাহার শুদ্ধি হয় না। নরদীসমূহ 
যেমন মগ্তত্ত।গুকে শুদ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ । ১৬। যে সকল-ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের 
পাদপল্পে'একবারমাত্র অ।পনার মন নিবেশিত করেন, আর সেই মন ভগবানের গুণে 
অনুরাগী হয়_-তাহ।দের সমুদয় প্রায়শ্চিন্তই তাহার ছার! হুইয়া যায়, যম অথব! পাশতস্ত 
যমদুতগণ স্বপ্পেও তাহাদের দৃষ্ভিপথে আসিতে পারেন না। ১৭। 

শ্লোককয়েকটির ইহাই হুইল বঙ্গানুবাদ । এইবার শ্লোক গুলির তাশুপর্য প্রাচীন 
টীকানুসারে অবধারণ করিতে. হইবে । জ্ঞানই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত, ইহা বলা হইয়াছে। 
কিন্ত, জানল!ভ যে বড়ই ছুস্কর-_তশ্যাতিত্ক্ষরত্বা_-প্রীধরঃ। আবার বলা হইয়াছে, 
অগ্নির বারা যেমন বেণুগুল্ম ধ্বংশ হয়, জ্ঞানের দ্বার। সেইরূপ পাপ বিনষ্ট হয়। অগ্নির 
দ্বারা বেণুগুল্ম-ধবংশ হইলেও তাহার মুল একেবারে ধ্বংশ হয় না, ভবিষ্যাতে জন্মাইবার 
সম্ভাবনা থাকে । এই উদ্াহরণটি. শু কদেবের মুখে শুনিয়! মহারাজ! পরীক্ষিতের চিত্ত 
কিছু অপ্রসঙ্ন হইল, সেই অপ্রসন্নত1 দূর করিবার জন্য ভশুকদেব ভক্তদিগের মত 
বলিতেছেন। | 

"আআ্াপি বেগুগুল।নলদৃষ্টান্তেন পুণরপি পাপগ্ররোহ্হ্চনাদপ্রসঙ্গমনসং রাজানং ভক্কানাং 


মতেনাহু।” বিশ্বনাথঃ। 
ডা: ূ 


৪৫৬. বীরভূমি 


শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয় এই শ্লোকগুলির ভিতরের তত্ব নিম্ন প্রকারে বুঝাইয়াছেন | 
এখানে ভক্তি ছুই প্রকার। সন্ভতা ও কাদাচিত্কী। সন্ভত! ভক্তি আবার ছুই প্রকার-_. 
আসক্তিমাত্রযুস্ত। ও রাগময়ী: কাদাচিগুকী ভক্তি ভ্রিবিধ। রাগাভাসময়ী, রাগশৃহ্য- 
স্বরূপভূতা, আভাসভূতা। এই আভাসভূত। ভক্তিই সর্ব্বোত্তম প্রায়শ্চিত্ত, ইহাই শ্রীমন্তাগবত 
দেখাইবেন। সেইজন্য রাগময়ীর কৈমুত্যবোধক আভাসভৃতার মাহাত্যয বলিতেছেন। 
আভাসভূতাতেই যদি এইরূপ হয়, তাহ! হইলে রাগময়ীতে যে হইবে, তাহাতে আর কথা 
কি? “কাত্ন্য্েন” কথার অর্থ বাসনা-সহ। চতুর্দশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্ীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
মহাশয় বলিলেন, মানুষের পাপের প্রশমন, নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার। তাহার জন্য ভক্তি- 
মহাদেবীকে প্রবুক্ত হইতে হইবে কেন? ধিনি ভক্ত, তিনি কৃষ্ণাপিত প্রাণ । 


পাপকর্্মাণং মাং সমুচিতশিক্ষাদ গার্থং নরকে পাতয়তু ন পাতয়তু বাঁ স এব মে গতিত্তন্তৈবাহ- 
মিত্যাত্মন. এব সমর্পণেন নরক প্রতীকারমপ্যকুর্ববন্‌ শুদ্ধভক্তিমান্‌। 


আমি পাপ করিয়াছি, আমার উপযুক্ত শিক্ষা ৪ দণ্ড আবশ্যক । সেজন্য আমাকে 
নরকে লইয়া যাও বানা যাও, আমাকে তাহা ভাবিতে হইবে না। আমার নিজের জন্য 
কোনরূপ ভাবনা নাই । জামি কেবল জানি, তিনি আমার গতি, আমি নিজেকে সমর্পণ 
করিয়াছি। নরকের আবার কি প্রতিকার করিব? যিনি এই প্রকারে চিন্ত। করেন, 
তিনি শুদ্ধ ভক্তিমান্, তিনিই কৃষণাপিত-প্রাণ। মানুষ এই প্রকারের, অবস্থা কি করিয়া 
লাভ করিতে পারে? “তশুপুরুষ-নিষেবয়)”। শ্রীকৃষ্ণের ধঁহারা ভক্ত ৰা আপনার জন, 
তাহাদের সঙ্গ করিলে, তাহাদের সেব! করিলে মান্গুষ এই আঅবস্থ! লাভ করে। 

জ্ঞানমার্গে মানুষ এক সময়ে নিজেকে একেবারে অসহায় বলিয়! বিবেচনা করে 
এবং লেঞ্জনু তাহার অত্যন্ত ভয় হয়। ভক্তিপথে সে ভয় নাই। মানুষ ভক্তিপথ আশ্রয় 
করিলে সচ্চরিত্র ও নিক্কামচিন্ত দয়ালু সাধুগণ মানুষকে সর্ধবদ1 সাহাষ্য করিয়া থাকেন। 
কর্ম্মমার্গেত্ড ভয় আছে, কারণ কর্ম্মমার্গে মুসর বা হিংসাযুক্ত লোকের সংসর্গে থাকিতে 
হয়। একমাত্র ভক্তিপথই সাধু ও নিরাপদ পথ, কারণ এই পথে কোনরূপ “ভয়ের 
কারণ নাই। রা 

কর্ম ও জ্ঞানময় প্রায়শ্চিত্ত ভক্তি ব! শ্রদ্ধাহীদ মানুষকে শুদ্ধ করিতে পাঁরে ন!1।. 


ধর্ম-_গুগাত্রিত ও নিগুণ ৪৫১ 


কিন্তু ভক্তি অন্য কাহারও অপেক্ষা ন! করিয়া কর্ম ও জ্ঞানহীন মানুষকে শুদ্ধ করিতে 
পারেন। | 

গ্রীমগ্তাগবতের যে শ্লোকগুলি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার শেষ ক্লোকটি ব্যাখ্যা! 
করিয়! শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন, একবার মাত্র যদি মন কোনরূপে শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্সে 
নিবেশিত হয়, তাহ! হইলেই মানুষের পরম কল্যাণ নিশ্চয় সাধিত হইবে। “সকৃদপি কিং 
পুনরসকৃু” ? যদি সকল সময়ের জন্যই প্রীকৃষ্ণ পাদপন্ম আশ্রয় করিয়৷ থাকে, তাহা 
হইলে যে কি হুইবে, তাহা বলিয়! শেষ কর৷ যায় না। “মনোপি কি পুনঃ শ্ঞোত্রাদি ?” 
শুধু যদি মনটিই কৃষ্ণপদে দেওয়। যায. তাহাতেই জীবের শুদ্ধি ও উদ্ধার স্ুুনিশ্চয়। 
অতএব, শ্রোত্র আদি সমুদয় ইন্দ্রিয়ই বদি প্ীকৃষ্ণে আসক্ত হয়, তাহ! হুইলে কি হয়? 
শাদ্র বলিলেন, গুণরাগি মন অর্থাৎ যে মন সর্ববদাই প্রাকৃতিক বিষয়-সমুহে আসক্ত, সেই 
মনই যদ্দি একবার কোনরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণে যুক্ত হয়। তাহ হইলে যে মন বিষয়রাগশুন্ 
বা নির্ঘশল, সেই মন যদি দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার ফল কত? ভগবদশগীতায় 
আছে-_ 

অপি যেৎ সুছুরাচারে। ভজতে মামনন্থভাক্‌ । 
সাধুরেব স মন্তবা সমাক্‌ বাবসিতো চি সঃ॥ 

সীমস্তাগবভেও ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে। 

শ্রীমস্তাগবতের এই ক্লোকগুলির তাশপর্ধ্য চিন্তা করিলে আমর! দেখিতে পাইব-_ 
নামুষের যত শক্তি বা প্রবৃত্তি আছে, তন্মধ্যে ইচ্জাশক্তিই প্রধান। ইচ্ছাশক্তির 
অনুশীলনের দ্বারাই মানুষের উন্নতি ও মঙ্গল হইয়া থাকে |. ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা ন! হইলে 
মানুষের কিছুতেই কিছু হইবে ন|। ইচ্ছাশক্তির জাগরণ কি প্রকারে হয় ? আল্মবিশ্বাসের 
দ্বারাই আত্মশক্তির জাগরণ হয়। নিদ্দের উপর বিশ্বাস, আমি অনস্তের আমি অস্থতের 
আমি সর্বেবের, অতএব আমিও অনন্তঃ অন্ত ও সর্বব, এই বোধ যদি কোন প্রকারে এক 
নিমেষের জন্যও কাহারও চিত্তে জাগিয়৷ উঠে, তাহ! ছলে এই বোধের বা বিশ্বাসের 
কিছুতেই ধ্বংশ হয় না। প্রাচীন সংস্কারের ছার! চালিত হুষ্য়া, দেহ ইন্জ্রির় ও মনের 
দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে 'এই বোধের জাগরণের পরেও মানুষ বদি বিপথগামী হয়, 
তাহা! হইলেও সে আবার ফিরিয়া আসে; সংগ্রাদ করিয়া দুই চারিবার পরাজিত হইয়!ও 
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আবার সে ফিরিয়া আসে। এই বোধ অসৃত-স্যমরপ, একবার -সসাসিলে হ 
একবার জাগিলে ইহার আর ধ্বংশ হয় না। শ্রীভগবান্‌ গীতায় যে বলিয়াছেন-_-আমার 
ভক্ত 'ন গ্রণশ্টাতি' একেবারে নষ্ট হয় না, বুদ্ধিযোগ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন--'এই যোগ্ের 
অভিক্রমের নাশ নাই, ইহাতে প্রত্যবায় নাই, এই ধর্ম্মের অতি অল্লমাত্র পাইলেও মানুষ 
তাহার সাহায্যে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পায়'-_এই সব কথার ইহাই অর্থ । 

'. বিষুদুত বমদূতকে কি বলিলেন, এইবার তাহারই আলোঁচন। কর! যাইতেছে। 
বষ্ঠক্ষন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায়ে এই কথ! আছে। এই অধ্যায়ের টীকার প্রারস্তে পুজ্যপাদ শ্ীধর 
স্বামী বলিয়াছেন-_ 


দ্বিতীয়ে বৈষঃবৈর্ধাম্যান্নামমাহাত্ত/মন্ভুতং। 
শ্রাবরিত্ব। ছ্বিজে | বিষুঠলোকং নীত ইতীধ্যতে ॥ 


ভ্বিভীর অধ্যায়ে বিষুঃদুতগণ যমদূতদ্িগকে ভগবানের নামের মাহাত্ম্য শুনাইলেন । এই নাম- 
মাহায্মা অদ্ভুত । নামমাগাত্মা শুনাইয়। ব্রাদ্মণ অঙ্গামিলকে যমপাশ হইতে . মুস্ত করিয়া 
বিষুগলোকে লইয়া গেলেন। শ্রীধর স্বামীর এই" উক্তির কিঞিঃ€ু বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
প্রয়োজন । নামের মহা'ত্যু যে অদ্ভুত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিহ্য, অজামিলকে 
বিষুরদুতের! তো! সঙ্গে সঙ্গে বা তত্ক্ষণা বিষুলোকে লইয়! যান নাই। শ্রীমন্তাগবতে 
আছে-- 


তং যাম্যপাশাকিমুচা বিপ্রঃ মৃত্যোরমুমুচন্‌। 


সেই বিপ্রী অজামিলকে ঘমপাশ ও মৃত্যু হইতে মুস্ত করিয়াছিলেন । 
তাছার পর--- 


ঘিজঃ পাশাহিনিমু'ক্তে। গতভীঃ প্রকৃতিং গতঃ | 
ববন্দে শিরস! বিফোঃ কিছরান্‌ দর্শনোৎসবঃ ॥ 
তং বিবঙ্ষুমভিপ্রেত্য মহথাপুরুষকিক্বরাঃ। 

সহস! পশ্ঠতম্তম্ত তত্রাস্তর্ঘধিরেহনখ ॥ 
অথাজামিল আকর্ণা ঢতানাং বমকৃঝয়োঃ |” 
ধর্শং ভাগবতং শুদ্ধং নৈবেন্ঞ গুপাশ্রয়। 
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তক্তিমান্‌ ভগবত্যা্ড মাহাত্মাশ্রবণান্ধরেঃ। 
অনুতাপ! মহা নাসীৎ স্মরতোহগুতমাত্মনঃ ॥ 
অছো৷ মে পরমং ক্টমতৃদবিজি তাত্মনঃ। 

যেন বিপ্লাবিতং বন্ধ বুষল্যাং জায়তাত্মন! ॥ 
ধিষ্মাং বিগর্ঠিতং সত্ভিদর্কতং কুলকজ্জলং। 
হিত্বা৷ বালাং সতীং যোহহং নুরাপীমস ভীমগাৎ ॥ 
বৃদ্ধাবনাধো। পিতরৌ নান্তবন্ধ, তপস্থিনৌ। 
অহেই্ধুন! মর। তাক্তাবকৃতজ্ঞেন নীচবৎ ॥ 
সোহ্হং ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভূশদারুণে। 
ধর্মস্বাঃ কামিনো! যন্ত্র বিন্দন্তি যমযাতনাঃ। 
কিমিদং স্বপ্ন আতোস্ছিৎ সাক্ষাদৃষ্টমিহাড়ূতং । 
ক বাত! অস্ভতে যে মাং ব্যকর্ষন্‌ পাশপাণয়ঃ ॥ 
অথ তে ক গতাঃ সিদ্ধাশ্চত্বারশ্চারুদর্শনাঃ | 
বাষোচয়ন্্ীয়মানং বন্ধাপাশৈরধোভূবঃ ॥ 
অথাপি মে ছুর্ভগন্ত বিবুধোত্তমদর্শনে । 
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা! মে প্রসীদতি ॥ 
অগ্তথা ভরিয়মাণস্ত নাগুচে বৃষলীপত্তে 
বৈকৃষ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা! বক্ত,মিহার্থতি ॥ 
কচাছং কিতবঃ পাপে! ব্রক্ময্নো৷ নিরপঞজ্জেপঃ। 
ক নারায়ণেতোতস্তগবয্াম মঙ্গলং ॥ 

সোহহং তথ! যতিষ্যামি বতচিত্েক্জ্িয়ানিলঃ। 
যখ! ন তুর আত্মানমন্ধে তমদি মজ্জরে ॥ 
বিশুচ্য তমিমং বন্ধমবিদ্ভা ফামকর্ণজং | 
সর্ধভৃতনুহচ্ছান্তে! মৈঅঃ করুণ আত্মবান্‌ ॥ 
মোচয়ে গ্রস্তমাত্মানং যোবি্মব্যাত্মারয়া । 
বিজ্রীড়িতং বখৈবাছ ক্রীড়ামৃগ ইবাধমঃ ॥ 
সমাহমিতি দেহাদৌ হিস্বা মিথ্যার্থধীমতিং। 
খুজে মান! ভগবতি গুদ্ধং তৎ কীর্তনাদিভিঃ ॥ ৬২।২২--- 


৪৫8 বীরদুঁমি 
যমপাশ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুস্ত ছ্বিজ অজাদিল গতণ্তয়্ ও প্রকৃতিস্থ হইলেন। 
বিষুদূতগণকে দেখিয়া তীহার মনে হইতেছে আমার জীবনে আঙ পরম উৎসব উপস্থিত 
তিনি মস্তকের দ্বার! বিষুদূতগণকে প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষের অনুচরগণ (বিষুগদূতগণ) 
বুঝিলেন, অজামিল যেন কিছু বলিতে চায়। তীহারা আর অপেক্ষা করিলেন না, 
অজামিলের সমক্ষে সেই স্থানেই তাহার! অস্তহিত হইলেন। যমদূত ও বিষুদুতগণের 
মধ্যে যে কথোপকথন হুইল তাহাতে বেদত্রম প্রতিপান্। গুণাশ্রয় ধর্ম আর ভাগবতধর্ণ্মের 
আ.লোচন! হইয়াছিল । অজামিল তাহা শুনিয়াছিলেন ৷ হরির মাহাত্ম্য শুনিয়া অজামিল 
তশুক্ষণা ভগবানে ভক্তিমান্‌ হইলেন এবং নিজের অতীত জীবনের অশুভসমূহ 
স্মরণ করিয়।! অতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হইল । অজামিল ভাবিত্েছে, হায় আমি 
ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারি নাই, সেই জন্যই আমার অতি ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে । আমি 
শৃদ্রার গর্ভে পুত্রোশ্ুপাদন করিয়া ব্রা্ষণ জাতি বিনষ্ট করিয়াছি। আমাকে ধিক্‌, 
আমি লাধুগণনিন্দিত দুস্কৃতক।রী, আমি আমার বংশের কলঙ্ক। আম বালিকা সত্তী 
স্ত্রী ত্যাগ করিয়া অসতী মগ্যপায়িনীর সঙ্গ করিয়াছি । আমার পিতামাত। বৃদ্ধ ও অনাথ 
ছিলেন, আমি ছাড়া তাহাদের আর কেহই ছিল না, আমার জন্য তাহাদের কতই না সম্ভ'প 
হইয়াছে । আমি অকৃতচ্ঞ ও অতিশয় নীচ, আমি তীহাদ্দের পরিত্যাগ করিয়াছিলাম । 
আমাকে মতি ভয়ঙ্কর নরকে গড়িতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । ধন্মনশক কামী 
ব্যক্তির যেরূপ যমযাতন! হয়, আমারও তাহাই হইবে। 

তাহার পর, অজামিলের মনে হইতেছে, এইমারে আমি যে আশ্চর্য ঝাপার 
দেখিলাম, তাহা কি? তাহাকিস্বপ্ল? মামি কিজাগিয়াই লপ্প দেখিলাম! পাশহস্তে 
যাহার! আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাহ।রাই ব| কোথায় গেল? পাশে বদ্ধ হইয়া 
আমি যেন ভূমির নীচে গৃহীত হুইতেছিলাম, কাহার! আমায় মুক্ত করিলেন? সেই 
চারিজন সিহ্ধপুরুষ কোথায় ? তাহার! বড় স্ন্দর। আমি বড় পাপী, তথাপি তীহারা 
দেখা দিলেন। আমার বোধ হয় পূর্বর পুর্বব জন্মের পুণা ছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া 
আমার আত্কা প্রসন্ন হইয়াছে । পূর্ব্বের প্রুণ্য না খাকিলে আমি অশুচি, বৃধলীপতি, 
আমার জিহব। কি নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিতে পারিত 1 আমি শঠ, পাগী, ক্রান্ষাণত্ব- 
নাশক ও নির্লজ্জ । জার, ভগবানের নাম পরম মঙ্গল। পূর্বের পুণ্য না থাকিলে এ 
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নাম কি আমার মুখে বাহির হইত? যাঁঠা হউক, সকলই বুঝিয়াছি। এখন প্রাণ মন ও 
ইন্দ্রিয় সংযমিত করিয়। আবার যাহাতে অন্ধকারে পতিত না হই, সেজগ্য চেষ্টা করি। 
অবিদ্তা! কাম ও কণ্ম্ম হইতে যে বন্ধন ঘটিয়াছে সেই বঞ্ধন ছেদন করিয়া সর্ববভূতের 
স্বহৃত্, শান্ত, মৈত্র, করুণ ও আত্মবান্‌ হইয়া এই আত্মাকে মুক্ত করি। নারীমুর্তি ধারণ 
করিয়া আত্মমাঃাই এই আত্মাকে গ্রাস করিয়াছে । এ মায়া আমাকে ক্রীড়ামগ 
করিয়া আমাকে লইয়া খেলা করিতেছিল। এখন সকলই বুঝিয়াছি, অতএব এই 
দেহাদিতে 'আমি, আমার এই বুদ্ধি ছাড়িয়। ভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করি। ভগবানের 
নাম-কীর্তনের শ্বারা আমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, এখন এই চিত্ত তাহাতে প্রবেশ 
করিতে পারিবে । | 

অন্কামিলের চিত্তের এই পরিবর্তন এবং তাহার মানসিক অবস্থা বিশেষরূপে মনে 
রাখিতে হইবে । এইজন্য আমরা শ্রীমন্তাগবতের মুল শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলাম। 
শ্রীমস্তাগবত বুলিতেছেন, তাহার পর অজামিল সমুদ্ধয় পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাদ্বারে গেলেন । 
এক দেবসদনে আসন করিয়া যোগস্থ হইলেন। যোগাভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে 
অন্তমু'ী করিয়! সমুদয় চিত্তবৃত্তি প্ীভগবানে যুক্ত করিলেন। তাহার পর তিনি দেখিলেন, 
সেই বিষুদুতগণ আবার আসিয়াছেন। অজামিলের দেহ গজায় পড়িয়া থাকিল, অজামিল, 
ভগবৎ-পার্ষদ হইয়। খিষুলোকে গমন করিলেন। এই ব্যাপার অর্থাৎ অজামিলের 
বিষুলোকগমন যে সঙ্গে সঙ্গে হয় নাই, কিছুদিন পরে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
আর, যাহ! হইয়াছিল, তাহাতে অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক ঝা অলৌকিক থে কিছু নাই তাহাও 
বেশ বুঝিতে পার! যাইতেছে । 

শ্রীধর স্বামীর টীক।র শ্লোক পূর্বে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি বলিলেন 
“অজামিলকে বিষুজলোকে লইয়া গেলেন”--ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ অঞ্জামিলের 
চিত্তের এমন একটি অবস্থা ঘটাইলেন যে অবস্থা বিযুঃলোকগমনেরই প্রারস্ত বা পূর্ববাবস্থা। 
'বিষুথ.ল।ক-গমন' একটা ভৌতিক ব্যাপার নহে, ইহা মানবাত্মার একটি অবস্থা । ইহা 
বুঝিলে আর কোনরূপ সংশয় থাকিবে ন1। 

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় দ্বিতীয় অধ্য।য়ের কটি প্রারস্তে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহার অর্থ কিছু স্পট, কিন্তু বেশ সুল্পন্ট নহে! 


৪৫৬. বীরভূষি 
ছিতীয়ে নামমাহাআ্ব/াদবমদূতাঃ পরাহতাঃ। 
অজামিল্ন্ত নির্বেদো! বৈকুগ্ঠারোহ উচাতে ॥ 


বমদুতগণ নামমাহাক্সযের দ্বারা পরাহত হইলেন। অজামিলের নির্বেদ হইল এবং তিনি 
বৈকুটে আরোহণ করিলেন । 


টাকার শ্লোকের অস্পষ্টতা জন্যই অজ্গামিলের উপাখ্যান-সন্বন্ধে নানাজনের মনে 
নানারূপ ভ্রান্তি রহিয়াছে । রত 


বিষুঃদূতগণ যাহ! বলিলেন, নিম্োন্কৃত কয়েকটি শ্লোক হইতেই তা! বুঝিতে পার! 
যাইবে। 


অন্নং ছি কৃতনির্বেশে! জম্মকোট্যংহস।মপি। 
যন্বাজহার বিবশে!। নাম স্বস্তায়নং হরে ॥৭ 
এতেনৈব হৃঘোনোহ্ন্ড কতং স্তাদঘনিস্ক তং । 
বদ লারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরং ॥ * 
স্কেন স্ুরাপে! মিত্রঞ্গ্‌ অন্ধহা! গুরুতল্লগঃ | 
স্ত্ীযাজ পিতৃগোহস্ত। যে চ পাতকিনোৎপরে ॥ 
সর্বেষ।মপ্যঘবতামিদমেব স্থনিষ্কতং। 
নামব্যাহরণং বিষ্োোধতন্তত্বিষয়। মতিঃ ॥ 
ন নিষ্কৃতৈর দি তত্রক্গবাদিভিত্তথ। বিশুদ্ধা ত/ঘবান্‌ ্রতাদিভিঃ। 
যথা হরেনামপদৈরুদাহৃতৈত্তহত্তমঃ শ্লোক গুণোপলস্তকং ॥ 
নৈকাস্তিকং তদ্ধি কতেহপি নিষ্কৃতে মনঃ পুনধাবতি চেদসৎপথে। 
তৎকর্নির্হারমভীম্সতাং হরেগু পানুবাদঃ খলু সত্বভাবনঃ ॥ 
অটৈনং মাপনরত কৃতশেষাধনিষ্কতং ৷ 
বদসৌ৷ ভগবরাম ভ্রিরমাণঃ সমগ্রহীৎ ॥ 
সাঙ্কেত্যং পারিহান্তং বা স্তোভং হেলনমেব বা। 
বৈকুঠ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিছুঃ ॥ 
পতিতঃ ক্ঘলিতে! ভগ্নঃ সংদষ্গ্তগ আহতঃ ৷ 
হরিরিত্য বশেনাহ পুমান্গার্থতি যাতনাঃ ॥ 
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গুরুনাঞ্চ লক্গুনাঞ্চ খুঁুণিচ ল্ুনিচ। 
প্রারস্চিত্তানি থাপানাং জান্বোক!নি মহুধিভিঃ ॥ 
তৈজ্যান্তঘান্লি পুরন্তে তপোদাল ব্রতাদিভিঃ । 
নাধন্ঘজং তন্ধদয়ং তদপীশজিব সেবস়্া ॥ 
ঘজ্ঞানাদথবাজ্ঞানাহুত্তমঃ প্লোক নায় হৎ। 
সঙ্কীন্তিতমঘং পুংসো। দহেদেধো বথানজঃ ॥ 
শ্থাগদং বীধ্যতমসুপযুক্তং যদৃচ্ছয়] | 
অজানতোহপ্যাত্মগুণং কুর্ধ্যান্মস্ত্রোৎপ্াদাহতঃ ॥ 


বমদূত বলিতেছে-_-এই অঙামিল পাপী, মহাপাপী, জীবিতকালে কোনরূপ প্রারশ্রিত্ত রূরে 
নাই। আমরা আমাদের প্রভুর ব্যবস্থানুসারে তাহাকে শোধন করিবার জন্য নররে লইয়া 
যাইতেছি। .ইহাতে আমরা তো কোন অপরাধ করি নাই। তবে আপনারা কেন 
আক্রোশ করিতেছেন ? ইহার উত্তরে বিষুগদূত বলিতেছেন__এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রোয়শ্চস্ত 
করিয়াছে । ' কেবল একজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, কোটিজন্মে যত পাপ 
করিয়াছে, সমুদয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। সে যে স্হিন্বস্প হইয়া হরিনাম 
উচ্চারণ করিয়াছে ! 


নায্ে। হি.বাবতী শক্তিঃ পাপনির্থরণে হ্বরেঃ। 

তাঁবৎ কর্ত,ং ন শক্তি পাতকং পাতকী নরঃ॥ বিশ্বনাথ-উদ্ধুত। 
একবার হরি নামে যত পাপ হুরে। 

সাঁধা কি পাপীর বল ততপাপকরে? 

অবশেন।পি যন্ায়ি কীর্তিতে সর্বপাতটক£' 

পুমান্‌ বিমুভাতে সম্ভঃ সিংহত্রনতৈর্ম গৈরিব ॥ বিশ্বনাথ-উদ্ধাত। 


হরিনাম যে কেবল প্রায়শ্চিত্ত তাহা নহে, হরিনাম পরম ন্বস্ত্যয়ন অর্থাৎ মোক্ষ-সাধন। 
সক্চ্চ্চক্লিতং,যেন হরিবিত)ক্ষরাহয়ং | 
বন্ধঃ পরিকরন্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ 
একমাস যে-াক্িং 'হরি' এই ভুইটি অক্ষর উচ্চারণ করে, সে-ব্যক্তি মোক্গলাভের জন্য 
বঞ্ধপরিকর 1৭ . 
৪. 


৪৫৯৮ বীরভূমি 

বমদুতের। বলিতেছে-_তপস্য!, হচ্ছ প্রভৃতি ক্রিয়ার শেষে হরিনাম করিলে এ সব 
ক্রিয়ার সম্পৃণত। সাধিত হয়, ইহাই শাস্ত্রীয় উপদেশ । স্বতন্ত্ররূপ কেবল হরিনামে কি 
হইবে 1 ইহার উত্তরে নিষুদূত বলিতেছেন, হয়, নিশ্চয়ই তয়। আাভাসমাত্রে চতুরক্ষর 
নারায়ণ নম উচ্চারণ করিয়াছে, তাহাতেই হইবে । পুরাণে এই প্রকারের কথা 'আছে। 
আর এই প্রকারের কথ! যে অর্থবাদ, তাহ! নহে। কেহ বলেন_-অবশ্য বুদ্ধিপূর্ববক 
হরিনাম করিলে কাজ হইবে। কিন্তু, অজামিল তো বুদ্ধিপুর্ববক নারায়ণ বলে নাই । 
যমদূত দেখিয়। ভয়ে তাহার পুত্রকে নারায়ণ বলিয়া ভাকিয়াছিল: সত্য। কিন্তু, এ 
ব্যক্তি তাহার এই নারায়ণ-নামক ছেলেটিকে অনেক সময়েই যে “নারায়ণ জায়” এউ 
বলিয়! ডাকিয়াছে, তাহাতে ই ষে তাহার পাপ দুর হইয়াছে (প্রথমাংশ শ্রীধর স্বামীর 
আর দ্বিতীয়াংশ বিশ্বনাথের ব্যাখ্যা | ) ৮ 

যমদূত বলিতেছে--বেশ, নামে পাতক-সমুহের নাশ হয়, কিন্তু অজ্ামিল ইচ্ছা 
করিয়া বছ বহু মহাপাতক করিয়াছে--এত পাপ করিয়াছে যে ছ্বাদশ।ভাদি বড় বড় 
প্রায়শ্চিন্ত কোটি কোটিবার করিলেও তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় কিনা সন্দেহ। 
ইহার উত্তরে বিঞুদুত বলিতেছেন, হয়, নিশ্চয়ই হয়" স্ব্ণন্তেয়ী (যে স্বণ চুরি করে), 
মন্তপায়ী, মিত্রপ্রোহী, ব্রঙ্গ্, গুরুপত্বীগমী, স্ত্রীহত্যাকারী, গোবধকারী ও অন্থান্ত মহা- 
পাতকীর এই নারায়ণনামই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত । কারণ, নারায়ণনাম উচ্চাণ করিজেই 
নারায়ণের মনে হুয় এই লোকটি ধখন আমার নাম করিতেছে তখন এ থ/ক্তি আমার 
আশ্রিত, আমার উচিত ইহাকে সর্ববপ্রকারে রক্ষা! করা। ৯১০ 

মনু প্রভৃতি বেদবদী মুনিগণ পাপ হইতে পরিগ্রাণের জন্য নানারূপ ক্রত ও 
প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা! করিয়াছেন। এই সব ব্রত ও প্রায়শ্চিত্তের দ্বা%। পাপী ব্যক্তি শুদ্ধ 
হয় না__হরির নাম উচ্চারণ করিলেই পাপী শুদ্ধ হয়। ইহা ছাড়া অন্য ফলও আছে। 
নামের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের গুণেরও প্রকাশ হয়। ১১ “নু 

প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও মন আবার পাপপথে যায়। একমাত্র ভগন।নের 
গুণান্ুবাদই চিত্তগুদ্ধি করায় । ১২ | 
”  : অতএব ইহাকে আর পাপমার্গে লইয়া যাইও না। ইহার সমুদয় গাপ নষ্ট 
হইয়াছে। এ ব্যক্তি স্ৃত্যুকালে নারায়ণের নাম সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিয়াছে । : ১৩ 


ধর্ম-_ গুণাশ্রিত ও নিপু ৪৫৯ 
যদি বল, এ ব্যক্তি তাহার পুত্রের নাম গ্রহণ করিয়াছে, ভগবানের নাম নহে। 
বেশ কথা । কিন্তু, নামের এমনই মাহাত্ম্য যে সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসে হউক, গীতা- 
লাপ-পুরণের জন্য হউক, বা হেলায় হউক, বৈকুণ্টের নাম অশেষ পাপের নাশক । ১৪ 
যদি বল, এ ব্যক্তি সঙ্কল্প করিয়া নাম করে নাই, পুন্রন্সেহপরবশ হইয়া নাম 
করিয়াছিল । তাহার উত্তর--পতিত, “্থলিত, ভগ্রগাত্র, সর্পাপিদষ্ট, রোগসস্তগ্ত বা 
অ!হত হইয়াও ষদ্দি কেহ অবশ অবস্থায় “হরি' এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে 
তাহাকে আর যমযাতন। ভোগ করিতে হয় না। ১৫ 
যমদূতগণ 'ৈন বলি.তছে--আপনাদের কথ! ন1 হয় সত্যই হুইল, কিন্তু গুরুপাপে 
গুরুপ্রায়শ্চিন্ত তে! প্রয়োজন। অজামিল যে অনেক পাপ করিয়াছে, এত অল্প 
প্রায়শ্চিন্তে তাহার পরিত্রাণ হইবে ফিরূপে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন---মনু প্রভৃতির 
এইরূপই বাবস্থা সতা । কিন্ত্, মনু প্রভৃতির ব্যবস্থাপিত ব্রত দান ও তপস্যা প্রভৃতির 
সবার পাপেরই শোধন হয়, পাপীর হৃদয়ের ষে মলিনতা! বা সুঙ্ষা পাপসংক্কার তাহা 
দুরীভূত হয় 'না, কিন্ত শ্রীভগবানের চরণ-সেবার দ্বার পাপ-সংস্কারও বিদূরিত হয়। 
পুজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী মহোদয় তাহার টাকায় সমুদয় কথ! এই প্রকারে বলিয়াছেন । 
মহান্তপি পাপানি সরুহুচ্চরিতেনৈবৈ নাম্ন! নশ্স্তি। সকৃৎ প্রবর্তিতেন দীপেন ইব গাঢ়ধবাস্তানি। 
তদাবৃক্তাতু পাপাস্তরস্তানুৎপত্তিঃ দীপধারণ ইব তমোহস্তরম্ত ততশ্চ বাসনাক্ষয়াৎ হাদয়ন্ত শুদ্ধিঃ। 
এতদর্থমেব তত্র তত্রাবৃত্তিবিধানং । পাপক্ষয়শ্চ ভবতি ন্মরতাঃ ভমহনিশমিত্যাদিযু তদেবাত্রাপুাক্জং 
গুণানবাদঃ খলু সত্বভাবন ইতি । তদপীশাজ্বিসেবয়েতি চ। অতোহন্তাজামিলন্ত হরিনায়ৈব সর্বপাপ 
ক্ষয়! ব'সনাক্ষযস্ত মহা পুরুষদর্শনাদিভিরিতি ॥ 
একবারমাত্র নাম উচ্চারণ করিলে মহ! মহাপাপ নষ্ট হুইয়! যায়। একবারমান্র 
দীপ ত্বালিলে গাঢ় অন্ধকার যেমন দূরীভূত হয়, ঠিক সেইরূপ । এ দীপ স্বালিয়া বন্তপি 
নিভাইয়। কিম্বা সরাইয়। লইয়! না যাওয়! যায়, তাহ! হইলে যেমন আর আধার আসে না, 
ঠিক সেইরূপ এ নাম যদি পুনঃ পুনঃ লওয়! যায়, তাহ! হইলে আর পাপের উৎপত্তি 
হয় না। তাহা হইলে কামনার ক্ষয় হয়, হাদয়ের শুদ্ধি হয়। এইজন্য পুনঃ পুনঃ 
কিন্বা! নিরন্তর নাম গ্রহণের বিধি ম্মরণেই পাপ ক্ষয় হয়। পূর্বেরবান্ধত ছাদশ শ্লোকে 
বল! হ্য়াছে--'গুণানুবাদের দ্বার চিত্বশুদ্ধি হয়'। অতএব অহনিশি নামগ্রহণের 


৪৬৬ বীরকূদি 
বিধি। তাহার পর বল হইল 'শ্রীহরির পাদপল্পসেবা । অজামিলের জীবনে ঠিক ইহাই 
হইল। হুরিনামের দ্বারা সর্ববপাপক্গয়, মহাপুরুষের দর্শন লাভ আর তাহার ফলে 
কামনাক্ষয় গ্রভৃতি । ১৭ 

পাঁপের প্রাননশ্চিত্ত ₹উক, চিত্তশুদ্ধি হউক, এইরূপ মনে করিয়া! অজামিল নাঁম 
উচ্চারণ করে নাই, উহ্থা সত্য। কিন্ত, তাহাতে কি আসে যায়? অগ্নি যেমন কাষ্ঠ- 
রাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ, জ্ঞানে হউক অঙ্ঞানে হউক ভগবানের নাম সর্ববপপ তশ্মাসা 
করে। ১৮ | 

অজামিল কোন সাধুকর্তৃক উপদিষ্ট হয় নাই, শ্রন্ধার সহিতও নামোচ্চীরণ করে 
নাই। ইচা সত্য। কিন্ত, যেমন কোন লোক, যদি ন! জানিয়াও তেজস্কর গুঁধধ পেবন 
করের, তাহা! হইলে ওঁষধের যাহ! ফল তাহা নিশ্চয়ই ফলিসে, নামাত্বক মন্ট্রও ঠিক্‌ 
সেইরূপ । “নহি বন্তুশক্তি শ্রদ্ধাদিকমপেক্ষতে” বস্তশক্তি শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না। 

হরির্রতি পাপানি হ্টচিতৈকপি স্বৃতঃ। 
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টে। দহত্যেব ছিঃ পাবক$॥ বিষুবর্। 

ছুষ্ট-চিত্ত ব/ক্তিগণ কর্তৃক ন্মৃত হইয়াও হুরি পাপসযুহ হুরণ করেন। অনিচ্ছায় স্পর্শ 
করিলেও অমি যেমন দগ্ধ করে, সেইরূপ । ১৯ 

পুর্বেবান্ধত ক্লোোকসমুছের দ্বারা ভাগবতধর্ম্ম নির্ণাত হইল, শ্রীমন্তাগবত এইরূপ 
কথাই বলিয়াছেন। 

বষয়াজের শাফনের যে অন্যথ| হয় ইহা! যমপ্ুতেরা জানিতেন না। কাজেই তাহারা 
বমরাজকে অজামিলের কথা জানাইয়! জিজ্ঞাসা করি৮--জীবলোকের শান্তা কত জন 
জাছেন। যমরাজ সমুদয় কথা শুনিয়া তাহাদিগকে এ ভাগবতধর্মই তাল করিয়া 
বুঝাইয়া দিলেন। ধর্মরাঞ্জের বার সারমন্দ্ন এই । প্রচলিত ধর্ম বা বিধির ধর্ম, যা 
বমদূতের! এতদিন জানিভেন; তাহাতে ভগবানের প্রসঙ্গ থাকিলেও তাহা গৌণ, গুগবীনের 
সফ্ছিত' জীবের বা জগতের যেন কোগ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই । তগবান্‌ ফেন জীকও জগৎ 
রচনা বরিয। কতকগুলি নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্যের হাতে জীবকে ও জগণুকে ছাড়িয়া 
দিয়া বিশ্বের বাহিরে নিশ্চিম্তচিত্তে নিজ্ঞাগত হইয়া রহিয়াছেন। ভাগবত-ধর্পের শি্চা 
ইন্থার খিপরাত | জাঁগবতধ্্ম ভগশানই সর্থব ; ভাই বমরাজ বকিত্তুলন-_ 


ধর _গুণাশ্রিত ও নিগুণ ৪৬১ 
পরে! মদন্তো জগতত্তপুঁবশ্চ ওতং প্রোতং পট বাজ বিশ্বং । 
যদংশতোহ্ন্ত স্থিতি জন্মুনাশ। নস্তোতবদযন্ত বশে চ লোকঃ (৬৩1১২ 
দ্ুতেরা বমরাজকে জিজ্জ্ঞাসা করিয়াছিলেন--আমরা জানিতাম আপনিই এই বিশ্বের 
অদ্বিতীয় অধীশ্বর, এখন বুঝিলাম তাহ! নহেন। কাজেই জানিতে চাই, এই বিশ্বের আর 
কয়জন শান্তা আছেন? তাহারই উত্তরে ধম বলিতেছেন-_-আমি ছাড়া বা আমার উপরে 
এই স্থাবরজঙগমাত্াক জগতের অন্য একজন অধীশ্বার আছেন । জঙ্গমৈর এক অংশ 
মানব । সেই মানবের এক অংশ পাপাচারী মানন। আমি সেই অধীশ্বরের কিস্কররূপে 
এই সব পাশাচারট মানুষের ঈশ্বর, আর তিনি সর্বেবেশখবর । তিনি কোথায়? যেমন এক- 
খাঁনি বস্ত্রের সর্বত্রই পুত্র, সেইরূপ এই বিশ্ব তাহাতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে । এই 
বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ তীঁহারই অংশসমূহ হইতে হইয়া থাকে। নাসিকায় বীধা 
দড়ির থারা পশু যেমন চালিত হয়, এই লোকসমুহ তীহার দ্বারা ঠির্ক সেইভাবে চালিত 
হইতিছে। 
তীঁহার লীলা! অচিস্তা। অথচ তিনি সকল জীবের হাদয়াভ্যন্থরে ভ্রষ্টারূপে 
বর্তমান। * 
ধ্ঘুং তু সাক্ষান্তগবৎপ্রধীতং নবৈ বিহ্র্ধ ধয়ো। নাপি দেবাঃ। 
ন সিশ্ধমুখ্যা অন্জ্রর! মনুষ্যাঃ কুতোনু বিদ্কাধর চাবপাঁদয় ॥ 
্য়ভুর্নারদ: শতৃঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ 
গ্রহলদে। জনকে ভীন্ষে! বলির্বৈয়াসকি বরং ॥ 
দ্বাদটশতে বিজানীমে ধর্দং ভাগবতং ভটাঃ। 
গুহং বিশুল্ধং ছর্কোধং যং জ্তাত্বামৃতমন তে ॥ 
এতাবানেব লোকেহশ্মিন পুংসাং ধর্শঃ পরঃ স্থতঃ | 
ভক্তিযোগে। ভগবতি তক্লামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ১৯-২২ 
সাক্ষাত ভগব€- প্রণীত যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম খধিগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ, অন্রগণ, মনুষ্যগণ 
কেহই জানেন না, বিস্তাধর ব! চারণঞ্ণ কি প্রকারে জানিবেন 1 | 
স্বয়ভু ( ভ্রচ্া ), নারদ, শক্ত, সনত কুমার, কপিল, মন্সু, প্রহলাদ, জন ক. ভীক্ম, বলি, 
শুকদেব, এবং আমি, আমধা, এই ঘ্বাদশ জন' এই ভাগবতধর্দা জানি । এ ধর্ম অতিশয় 
পবিত্, গুর্থ ও ওস্তাপ্ত ভুব্রধোধা। এ ধপ্ জানিলে বৃ লাভ হয়|. 


৪৬২ বীরভূমি 

শ্রীভগবনের নাম-গ্রহণ।দি ছারা ন্নে ভক্তিযোগ সাধিত হয়, তাহাই ইহলোকে 
পুরুষ সকলের পবম ধন্ম। 

এই কথায় স্বভাবতঃ একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। শ্রীভগবানের নাম স্মরণ 
করিলেই যদি সমুদয় পাপ অপগত হয় তাহাহইলে দ্বাদশ-বাধিক প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের বিধান: 
স্মৃতিশাস্জ্রে কেন রহিয়াছে 1 তাহার উত্তরে যমরাজ ঘলিতেছেন-_ 

প্রয়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোহ্য়ং দেব বিমোহি*মাতির্ত মামরালং। 
ব্রধ্যাং জড়ীকু তম তির্মধুপুষ্পিতায়াং চৈতানিকে মগভি কর্মণি যুজ্ঃস'ন ॥ 

মনু প্রভৃতি মহাজন, সত্য, ! (কিন্তু বৈদ্য যেমন ম্বুসল্ীবন ওঁষধ না জানায় রোগনাশের 
জন্য ত্রিকটুক নিন্ঘ প্রভৃতির ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, 0মইরূপ পুর্বেবাক্ত স্বযত্ 
প্রভৃতি দ্বাদশ জন ব্যতীত এই সব মহাজনেরা অতি গুহা এই নাম-ম!হাতা ন। জানায় 
দ্বাদশাব্রিকার্দি প্রায়শ্চিত্তর ব্যবস্থ' করিয়াছেন । ) মনু বা জৈমিনি গভৃতির মতি দৈগী 
মায়ায় বিমোভিত। পুষ্পস্থানীয় অর্থবা,দর ছ।রা ত্রয়ী বা বেদের কম্মকগু শতিশয় মধুর, 
সেই মধুতে অভিনিবিন্ট হওয়ায় এই সব 'মহাজনের মত জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে! 
স্ইঙ্ষম্য তাহারা শ্রদ্ধপহকারে অগ্নিষ্টোমাদি বড় বড় কর্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। 
সচরাচর দেখিঠ পাওয়া বাধ, যাহারা নিতান্ত প্রাকৃত লোক তাহাদের নড় 
বড় মন্ত্েই শ্রদ্ধা, নল্লে শরন্ধ! নাই । শ্চাড়ম্বরপূর্ণ বৃহৎ কর্দ্দের অনুষ্ঠানের বাবস্থ! করিলে 
তাহার! সন্ভষ্ট হয়, সংক্ষিপ্ত বা স্থগম “কোন উপায় বলিলে তাহার সম্থষ্ট হয় ন।। 
কাজেই এই ভাগব্ত-ধশ্মের গ্রাহক নাই বলিলেই হয়। সিংহ রহিয়াছে, কুকুর 
শৃগালাদি বারণের জন্য যেমন তাহাকে নিযুক্ত না করিয়! অন্য অকিঞিশুকর উপ'য় অবলম্বন 
কর! হয়, সেইরূপ অতিতুচ্ছ পাপ নিরসনের জন্থা পরম মঙ্গল হরিনাম স্মরণ না করিয়া 
অন্য উপায় অবলম্বন করে । ২৫। ইহাই শ্রীধর দামীর মর্থ। শ্লেকোক্ত 'বৈতানিক, 
কথ'র অর্থ, দ্রেবা মনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি বিস্তারশীল (বিশ্বনাথ ) অভ এব বৃথা গাড়ম্বরপূণ | 


কত এব 
এবং বিমিশ্ত স্বধিয়ো৷ তগবতানস্তে সর্বাত্মন। বিদধতে খলু ভাবধোগং। 
তে মে ন দণ্যমর্থস্তাথ বস্তমীষাং স্তাৎ পাতকং তদপি হস্তারুগায় বাদঃ | ২৬ 
তে দেবসিন্ধ পরিগীত পবিভ্রগাথ! যে সাধবঃ সমদৃপে! ভগবৎ্প্রপয়াঃ । 
তাঙ্লোপসীদত হরে গদয়াভিগুধাক্সৈযাং বয়ং নচ বয়ঃ প্রভবাম দক্ডে ॥ ২৭. 


ধর্ম--গুণাশ্রিত ও নিগুণ | ৪৬৩ 


যে লকল সপ্থদ্ধি মানব €ই তব জানিয়! ভগবান্‌ অনন্তে সর্ববান্তঃকরণে ভক্তিযোগ বিধান 
করেন, তাহার! আমার দণ্ড পাইব!র যোগ্য নহেন। তাহাদের পাতক হয় না। যদি 
হয়, জ্ীভগবানের নামকীর্তনে তাহ! নষ্ট হয়া যায় । 

যে সকল সাধুপুরুষ সমদশী এবং শ্রীভগবাঁনের শরণাগত, দেবগণ ও সিদ্ধগণ 
স্টাহাদের পবিত্র কথা কার্বন করিয়া ধাকেন, হে দৃতগণ তোমরা কদাচ তাহাদের নিকট 
যাইও না. ভগবানের গদা তাহাদিগকে সর্ববদ! সযাত্ব রক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে দণ্ড 
দিতে আমারও শক্তি নাই, কালেরও শক্তি নাই । 

মমদগ্ড কাহার! পাইবে, যমর়াঞ্জ তাহাদের কথাও. দূতগণকে বলিয়। দিলেন। 
অসাধু-_মুকুন্দ-পদারবিন্দ-ম করন্দরস-পান-ধিমুখ, তাহারাই দণ্ডাহ। 


৬। প্রাথামক কথা 


মানুষ হইয়! সংসারে আমিয়! যাহা জানিতেই হুইবে, যাহ! না জানিলে মানুষ, সত্য 
মানুষ, নিত মানুষ, বা দিব্য মানুষ হইবে না, মানুষেষ আভাসমাত্র হইয়া কম্মবাসনায় 
নিতাড়িত খবস্থায় সসহায়ভাবে কালচক্রে বা ভবচক্রে বিঘুণিত হইবে, সেই সব জানিবার 
বিষয়ের সংখ্য। নাই, সীমা নাই । মানুষের ভানিবার বিষয়ও অসংখ্য, আবার জানিয়া 
বুঝিয়া করিবার বিষয়ও অসংব্য। ভগ্তাতব্যেরও সীম। নাই, বর্তব্যেগও সংখ্যা নাই। 
এই অসীম ও অপংখ্য জ্ঞা্ব্য ও কর্তব্যকে শ্রমন্ভাগবত দশভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 
কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, ইতিহাস, শিল্পকল। বিজ্ঞানাদি যাহ! কিছু জ্ঞাতব্য, আর রাঞ্যগঠন, 
রাজাশাসন, পরিবার-পালন, যুদ্ধবিগ্রহ, পৃজাপাঠ, ধ্যানজপ, বজ্ঞবৈরাগ্য, ভক্তিপ্রেম 
প্রভৃতি যাহা কিছু করণ!য, তৎসমুদ্ধয়ের প্রত্যেকটিই এই দশটি বিষয়ের কোন না কোন 
একটির অন্তভুক্তি। এই দশটি বিষয়-ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নাই,_ ইহাই 
শ্রীমন্তাগবতের অভিমত | সমগ্র বিশ্বব্যাপার এই দশতাগে বিতক্ত । এই দ্বশটি 
বিষয়ের নাম সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, মন্বন্তর ইঈশামুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও 
আশ্রয়। ৮ | | পু | টি 

জীবসমূহ বিসর্গন্তৃত। যে ব্যবস্থায় (06:69:০6 8730 7)60১০0 ৮) 
ছ1710) ) জীব সমুহের জন্ম হয় তাহার নাম বিসর্গ । এই সব জীব নিজ নিজ অধিকারের 


৬৪ বীরভূমি 


ভিতর অবস্থিত থাকিলে বিষুট বিবিধরূপে জীব-সমুহের নিকট প্রকাশিত হইয়া 
তাহাদিগকে পালন করেন, রক্ষ। করেন। জীব-সমূহের নিজ নিজ মর্যাদার বা স্বধর্টের 
পালন এবং তাহার ক্ধলে পিষুকর্তৃক জীবের ও জীষের ভোগায়তন ও ফর্ম ক্ষেত্র- 
প্বযাপ এই বিশ্বের রক্ষণ ব। পালনের নাম “স্থান! অধবা বে ব্যনস্থায় এই রক্ষণ বা 
পালন কার্যয চলিতেছে, তাহার নাম “স্থান । এই ব্যবস্থার দুইটি দিক রহিয়াছে। 

১। জীব নিজ নিজ মর্য্যাদ| অতিক্রম করিবে না। প্রকৃতি প্রত্যেক জীবকেই 
একটি করিয়া সুনির্দিষ্ট অধিকার দিয়াছেন, সেই অধিকারের ভিতরে খাকিয়! জীব নিজ 
নিজ ধন্ম বা কর্তব্য পালন করিবে । 

২। তাহা হইলে বিধুঃ তাহাদিগকে পালন করিবেন, রক্ষ! করিবেন এবং ক্রমে 
ক্রমে কল্যাণতরমার্গে পরিচ।লিত করিবেন। এই দুইটি ব্যাপারের নাম “স্থান! । 

কিন্ত, জীব নিজের মর্যাদ। রক্ষা করিয়া সকল সময়ে চলিতে পারে না। প্রকৃতির 
রক্জোঞ্খণ প্রবল হইলেই জীব মর্ধাদ! লঙ্ঘন করে, অজ্ঞ।নতাবশতঃ করে, সঙ্গদোষে করে, 
স্মারও কত কারণে করে। যাস্থার! মর্যাদা! লঙ্ঘন করে ন্তাহাদের উপায় কি? বাহার! 
মর্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহারা ভক্ত হইতে পারে কি না? সাধারণতঃ মনে হয়, যাহার! 
মর্যাদ! লঙ্ঘন করে, নিজের যাহা কর্তব্য তাছা করে না, যাহা অবৈধ, অকর্তব্য ও 
'অধিকার-বহিভূত তাহাই করে, সে মানুষ আবার ভক্ত হইবে কি প্রকারে? 

শ্রীন্ভাগবতের কষ্ট্ষদ্ধের টাকায় পৃজ্যপাদ প্রীধর স্বামী মহোদয় ফাহ! বলিয়াছেন, 
তাহাতে দেখ! যাইতেছে, মর্ধ্যাদালঙ্যনকারী'ও ভক্ত হইতে পারে এবং ভগবান্‌ লেই 
বত্ঃকে ্ক্ষাও ফরেদ। এই ব্যবস্থার নাম পোষণ । আীমভ্াগবতের হষ্টক্ষদ্ধের উনিশ 
অধ্যায়ে এই পোষণ বণিত হইয়াছে । 


অধ্যায়ৈকোনবিংশত্য। যষ্ঠে পোধপমুচ্যতে । 
অভিলজ্যি ত মর্ধযদ ভকরক্ষণলক্ষণং ॥ 


শ্ীমস্তাগধতের আলোচ্য চতুর্থ বিষয় বা চতুর্থ ব্যাপার “পোষণ” কাহাকে বলে এং 
তাহার লক্ষপই ব|'কি, এই গ্লাক হইতে তাহা! জানা যাইতেছে । মর্য্যাদালক্ঘনকারী 
ভক্তের রক্ষণই পোখিণের বাণ । 


ধর্্ম-_গুণাশ্রিত ও নিগুণ ৪৬৫ 


স্থান” কাহাকে বলে, পুর্ববে তাহা! সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, আর একটু ভাল 

করিয়া বল! প্রয়োজন । শরীর স্বামী বলিয়াছেন-__ 
বিসর্গ-সম্ভবান্‌ জীবান্‌ শ্বমর্ধচাদাস্ সংস্থিরান্‌। 
বিষুঃঃ পাতাখিলরূপৈরিত্যেবং পঞ্চমে স্থিতং ॥ 

বিস্গসম্ভৃত জীবগণ নিজ নিজ মর্যাদায় স্থিরভাবে থার্চিলে অখিলরূপধারী বিষু তাহাদিগকে 
রক্ষা করেন ;--ইহারই নাম স্থান বা স্থিতি । শ্রীমন্তাগবতের পঞ্চম ক্ষন্ধে এই ব্যাপার 
বণিত হইয়াছে। ৃ 

প্রীভগবান্‌কে বা মানবের জীবনের যাহ! পরমার্থ তাহাকে অন্বেষণ করিবার ছুইটি 
স্বপ্রসি্ধ পথ আছে। একটি পথের নাম দ্মধ্যাদামার্গ”গ আর একটি পথের নাম 
“পুষ্টিমর্গ” । বাহার! "্থান'-তন্বকে একাস্তরূপে বা প্রধান্ধপে আশ্রয় করিয়া, সেই 
তব্বের নাহাষ্যে শ্রাভগবান্কে অন্বেষণ করেন, তীহারা মর্য্যাদামার্গের পথিক । "হার! 
পোষণ-তন্বকে .একাস্তরূপে ব। প্রধানরূপে আশ্রয় করিয়া সেই তত্বের আলোকে 
উ্ীভগবান্‌কে লম্বেষণ করেন, তীহার! পুষ্টি-মার্গের পথিক। 

স্থান ও পোষণ, এই দুইটি বিষয় বা ব্যাপার কি, তাহা বলা হইল। অন্য 
প্রকারেঞ্ড এই ছুইটি বিষয়, কেবল এই দুইটি বিষয় নহে, পূর্ববকখিত দশটি বিষয় বুঝিতে 
পারা বায়। এই দশটি বিষয়কে দশ প্রকারের অধিষ্ঠানভূমি (51917009017) 
বল! যাইতে পারে । এই দশটি ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠানভূমি হইতে বা এই দশটি তত্বের 
সাহায্যে মানুষ ঈশ্বরতত্ব, বিশ্বতত্ব ও আত্মতন্ব বুঝিতে ও আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, 
করিতেছে ও করিবে। 

“স্থান” বলিতে কি বুঝায় ঈশ্বরের প্রকৃতি (507৮5 200 ৮৪55 ০৫ 000. )) 
বিশ্বের সহিত, জীবের সহিত তীহার সম্বন্ধ €( 000:5 1213007) 00 3005 2170 
[217 ),বিষয়ক একটি বিশেষ প্রকারের মত বা! ধারণার (00790619605) [099 ) নাম 
'স্থান'। আবার এ ঈশ্বর, ও বিশ্বজীবের সহিত তাহার সন্বন্ধ-বিষয়ক আর এক প্রকারের মত 
বা ধারণার নাম পোষণ! 

এই যে ছুই প্রকারের ধারণা বা মত (1062, (০০07069002, 17819500013), 
[77509 ), জরীমন্তাগবত বলিলেন.ও দেখাইলেন, এই ছুই প্রকারের মতই সত্য, 


৪৬৬ বীরভূমি 


প্রত্যেকটিই আংশিক সত, উভয়ে মিলিয়৷ পুর্ণাঙ্গ সত্য । একটি অপরটির পরিপূরক 
(5101010121061191 )1। তবে কাহারও নিকট স্থানতব্বই বড় সতা, আবার কাহারও 
নিকট পোষণ-তবই বড় সত্য। যিনি স্থনবাদী, তিনি যে পোষণ-তত্ব অস্বীকার করেন, 
তাহ! নহে; আবার ধিনি পোষণ-বাদী, তিনি যে স্থানতত্ব অস্বীকার করেন, তাহাও নহে। 
ধিনি স্থানবাদী তিনি স্থানতত্বকেই নিজের পক্ষে অবলম্বনীয় ম্বাভাবিক ও সঙ্গত তত্ব বলিয়া 
গ্রহণ করেন এবং মর্ধ্যাদামার্গে শ্রীভগবান্কে অন্বেষণ করেন -_মর্যযাদামার্গই তাহার পক্ষে 
পরমার্থলাভের উপায়। যিনি-পোষণ-বাদী, তিনি এই পোধষণ-তত্বকেই নিজের 
পক্ষে অবলম্বনীয় স্বাভাবিক ও সঙ্গত তত্ব বলিয়! গ্রহণ করেন এবং পুষ্টিমার্গে পরমার্থ- 
লাভের জন্য চেষ্টা করেন। 

অবশিষ্ট আটটি তন্বও আলোচ্য । কিন্তু এই দুইটি তন্ব,-_স্থান ও পোষণ, 
প্রধানতত্ব বা কেন্দ্রীভূত তত্ব । অন্যান্ত তন্বগুলিকে এই ছুইটি প্রধান তরের কোন 
একটির অঙ্গীভূত করিয়! দেখা যাইতে পারে। বিসর্গ, উতি, মন্বম্তর ও নিরোধ,__স্থান- 
তত্বের অন্তভূক্তি, আর সর্গ, ঈশানু কথা, মুক্তি ও আশ্রর, পোষণতত্ত্ের অন্তভূক্তি। 

স্থানবাদী অনুভব করেন, জীব নিজ নিজ মধ্যাদ। পালন করিয়। স্বকন্মের ফল- 
স্বরূপে ক্রমশঃ চরম ও পরম মঙ্গল যে শ্রীভগবান্‌, তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে 1 জীবের 
“আতুশক্তি'ই প্রথম কথ|। কৃপা যে নাই, তাহা নহে! কৃপা যে বড় নহে, মুল নহে, 
৷ প্রধান নহে, তাহাও নহে। কিন্তু, কূপ। লাভ করিব কিরূপে? আমি আমার কর্মের 
দ্বার ও জ্ঞানের ছারা কৃপ। লাভ করিব। এইরূপ ধাঁহার মনে করেন, আত্মশক্তির 
অনুশীলনের দ্বার কৃপা অঞ্জন করিব, এইরূপ যাহার! ভাবেন, হারাই স্বানবাদী ও 
মর্যযাদামার্গা ৷ 

জীবের বা মানুষের আত্মশক্তি নহে, শ্রভগব।নের কৃপাই প্রথম কথা। আত্মশক্তি 
যে নাই, তাহা! নছে। সাধারণতঃ যেরূপ মনে হয়, তাহাতে আত্মশক্তি যে প্রধান নহে, 
ত্বাহাও নছে.। কিন্তু, নাজ্বশক্তি পাইলাম কোথ। হইতে? আত্মশক্জির স্ফ্‌রণই বা হয় 
কিরপে? আত্মশক্তির দ্বার! যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহারই বা ব্যবস্থাপক কে ? শ্রীভগবানের 
কৃগ।ই ইহার.মূল ৷ কৃগ্লাকণ! :লাভ... করিলে -আত্মশপ্তির 'জাগরণ হইবে__-কৃপার দ্বারা 
শ্জিবাত:ও সর্ববার্থনিজি হয়; এইরূপ রীকারাঃকাবেন্, তাহারা, পে!ষণৰাদীর। পুণ্রিমার্গী। 


ধন্ম--গুণাশ্রিত ও নিগুণ ৪৬৭ 


স্থানবাদদী দেখেন বাসনাতাড়িত জীব, কর্ণের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা বিবেচনা পূর্বক 
শ্রীভগবানের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে । [091 15 £0108 00০ 1)5 (০0. 
পোষণবাদী দেখেন, করুণাসাগর গ্রাভগবান্‌ তাহার স্বতঃসিন্ধ অনুগ্রহ লইয়া! এই জগতের 
ও জীবনের অভিমুখে আমিতেছেন। (0০0 15 ০0171176 007 00 1191. স্থানবাদী 
বালেন, মানুষ ধরে ভগবানকে, আর পোষণবাদী বলেন, ভগবান্‌ ধরেন মানুষকে । 
প্রথমে মনে হয় এই ছুইটি পথ বিরোধী, চিরবিরোধী। কিন্তু, তাহা নহে। এই 
দুইটি পথের মধ্যে অবিরোধ ও সামগ্রস্য আছে। এই অবিরোধ বা সামঞ্জস্যই ভাগবতধর্ধ্দ 
ও যুগধর্ণ্ন-_ইহাই *“সর্বেবাত্বম নরলীলার” ধর্ন্ম। 
শ্রীমনস্তাগবতের ষষ্টস্কন্ধে এই পোষণতন্ব বুঝাইবার জন্য ছুইটি আখ্যায়িক। ব| 
ইতিহাস বণিত হইয়াছে । প্রথম,-_-অজামিলের চরিত্র। অজামিল মনুষ্তলোকে মহাপাপ । 
এই অজ্ামিল তাহার একটি পুত্রকে ভালবাসিত। ইহাই তাহার স্থমলিন চরিত্রের 
একমাত্র শুভ্র ও কোমল বিন্দুপ্রমাণ স্থান। পুত্রন্সেহের বায তাড়িত হইয়! অজামিল 
মৃত্যুকালে পুত্রকে তাহার নাম ধরিয়া নারায়ণ বলিয়। ডাকিয়াছিল। তাহাতেই অজ্ামিল 
রক্ষা পাইল, উদ্ধার হইল। 
মানুষের মধ্যে যেমন অজামিল মহাপাপ, লেইরূপ দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র 
মনাপাপ। ইন্দ্র বিশ্বরূপ প্রভৃতিকে হত্য। করিয়াছিলেন। অজামিল যেমন নিজের 
একটি পুত্রকে ভালবাসিত, ইন্দ্রও সেইরূপ উপেন্দ্র বা বামনদেবের সেবা! করিতেন, কনিষ্ঠ 
ভ্রাতার ম্যায় উপেক্দ্রের সহিত সধ্যসূত্রে বন্ধ ছিলেন এবং উত্তমরূপেই জানিতেন এই 
উপেন্দ্রই তাহার সর্ববন্, এই উপেন্দ্রের সাহায্যেই তিনি রাজ্য, এশধ্য ও বিজয় লাত 
করিয়াছেন। ইহ জানিয়! ইন্দ্র উপেন্দ্রের সেবক হুইয়াছিলেন। ম্তরাং ইন্দ্রও ভক্ত। 
পুজাপাদ শ্রীধরন্বামী তাহার টাকায় এই সব কথ! বলিয়াছেন। 
অক্তামিলে। মনুষ্যেযু মহাপাপো যথেরিতঃ। 
বিশ্বরূপার্দিঘাতী চ তথ! দেবেষু বাসবঃ ॥ 
অঞ্জামিলন্ত ভক্তত্বং বিষুদুতৈরিরূপিতং | 
সঙ্কেত্য ভগবন্নাম পুত্রনেহানুসঙজং ॥ 


ইন্দোখপি ভগবন্তক্কঃ সথ্যেনোগেন্্রসেবক:। 
তদধীন নুরৈশ্চর্ধ্য শত্রনিজন্জীবিতঃ ॥ 


৪৬৮ বীরভূমি 
অজামিল ও ইন্দ্র ভক্ত হইলেন ও রক্ষা পাইলেন। শ্রীভগবানের অনুগ্রহই ইহার হেতু। 
এই অনুগ্রহ কোন্‌ পথে আসিল শ্রীধরম্বামী তাহ! পূর্বেবাদ্ধাত শ্লোকে বলিয়াছেন। 
অজামিল মহাপাপ হুইয়া9 পুত্রন্সেহ লাভ করিয়াছিলেন, আর, ইন্স্র মহাপাপ হুইয়াও 
উপেন্দ্রের সহিত সখ্যল।ভ করিয়াছিলেন । এই প্রেম, মানবীয় প্রেম । ইহাই পথ, এই 
পথে শ্রীভগবানের করুণার অম্বতের ধার। আনিয়া অজ।মিলকে ও ইন্দ্রকে উদ্ধার 
করিয়াছিল। এই প্রেমই দয়া-_জীবে দয়-_“দয়তে চিত্তমাধত্তে” | 

অনেকর্দিন পুর্বেব “কৃপাবাদ ও আত্মশক্তি” নামক গ্রন্থে, অঙ্জামিলের কথা 
আলোচিত হুইয়াছিল। সেই গ্রন্থে প্রতিশ্রুতি ছিল, অনেক কর্থা বাকি থাকিল পরে 
বল! হইবে । কিছু বল! হইল, এখনও কিছু বাকি থাকিল, তাহ। আৰার পরে বল! হইবে। 
শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি ॥ 


আমর বাধিকী 
প্রথম পর্বৰ 


সন ১৩৩৪---৩৫--ইং ১৯২৭--২৮ 


ঈই আশ্বিন ১৩৩৪, সোমবার, রাজি ছুইটার সমগ্ন মেদিনীপুর হইতে রওন! হইয়া পরদিন পরাতে 
কলিকাতা । বেলা ১১টায় কলিকাতা হইতে রওনা হুইয়! সন্ধা পটার সময় সিউড়ি, পুজায় বাড়ী 
আসিলাষ ; ১১ দিন থাকিলাম। 

২১শে আশ্বিন রাত্রিতে রওন| হইয়া ২২শে সকালে কলিকাত! পৌছিলাম। ফরিদপুর জেলার 
এক গ্রামে যাইবার কথ1--অনেক দিন হইতেই অন্জয়োধ আিতেছিল ; সম্মত হইয়াছি, এবার যাইব। 


আঁমাঁর বার্ষিকী ৪৬৯ 


শ্রদ্ধেয় বন্ধু গজেন্্রবাবু কলিকাতা! হইতে সঙ্গে করিয়। লইয়া যাইবেন। কলিকাতা পৌছিয়াই তাহাকে 
খবর দিলাম। তিনি উৎকঠিত হইয়! “ফোন্‌, ধরিয়া! বদিয়াছিলেন, খবর পাইয়াই আসিয়া! উপস্থিত 
হইলেন। ঠিক হুইল, রাত্রির ট্রেণে রওনা হইব। ২২শে আশ্বিন রাক্রিতে খুলনার গাড়ীতে রওনা 
হইলাম। ট্রেণে ঘুম হয় নাই, পরদিন সকালে ই্ীমারে ঘুমাই! পড়িলাম। একটা শ্বপ্প দেখিলাম, 
--ভয়ানক স্বপ্র। এই প্রকারের স্ুম্পষ্ট ও ভয়ানক স্বপ্ন খুবই কম দেখা যায়। স্বপ্ন দেখিলাম, 
আমার আপন বলিতে ধেন কেহুই নাই, সবাই আমাকে ছাড়িয়। গিগ্লাছে, স্বপ্রে খুব কাদিলাম। কান! 
বলিয়া কানন! নহে, মনে হয় অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব বেশী রকম কীদিলাম। ্বপ্রাবস্থার কালবোধ 
(15109-891789 ) জাগ্রত অবস্থার স্তার নহে, কাঞ্জেই ঠিক কতক্ষণ স্বপ্র দেখিলাম বা কীিল!ম, 
তাহা বলা সম্ভবপর নহে। ট্ীমারের ক্যাবিনে (মধা শ্রেণীর একটু ক্যাবিন্‌ বা বেঞ্চ দেওয়! ঘের1- 
জারগ। আছে ) আমার পাশে এক অপরিচিত ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। ঘুম ভাঙ্গিলে তাহাকে 
দেখিলাম--দেখিলাম তিনি খুব বিন্মিতভাবে আমার প্রতি চাহিতেছেন। স্বপ্রে যাহ! দেখিতেছিলাম ব1 
করিতেছিলাম তাহার কোনরূপ দৈহিক প্রকাশ হইছিল কিনা জানিনা। সেই ভদ্রলোককে 
নিজ্ঞাসা! করিতাম, কিন্তু তিনি পরবর্তী ঘাটে ই নামিয়! গেলেন__-কাজেই মনের কথা রইল মনে।” 
মাদারীপুর-গমী দ্রীমারে যাইতেছি । দ্বিপ্রহরে সে-্রীমার বদ্লাইয়া প্রায় তিন ঘণ্টা, ক ছুক্ষণ 
ও-পারে আর কিছুক্ষণ এ-পারে অপেক্ষা করিয়া বোয়ালমারির প্টিমারে উঠিল'ম। দেওয়ালিতে 
বিক্রমের জন্ত বিলাতী বারুদ বা! বাজি আসিয়াছে । তাহার একজন দালাল দ্্ীমারে যাইতেছে, কয়েকটি 
বড় ঘাটে বাজি পোড়াইয়। লোকদের দেখাইল এবং খারদ্দারও সংগ্রহ করিল। দুরদুরাস্তবর্তা বাজার, 
ছাট, গঞ্জ প্রভৃতি বিদেশীয়ের দালালের কেমন দখল করিয়াছে, ভাহাহ ভাবিলাম। সন্ধার পর গ্রীমার 
হইতে নামি! নৌকায় উঠিলাম। রাত্রি নয়টার পর গস্তব্যস্থানে পৌছিলাম। 'এই “কাশিয়ানি” গ্রাম। 
পর দিন বক্তৃতা আরম্ভ হুইল, শ্রীমান্‌ ষতীন্দ্রমোহন সাহা আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, যত করিয়া 
'অভার্থনা করিলেন । পরদিন তাহারই বাড়ীতে বন্তৃতা আরম্ভ হইল, ৭ দিন চলিল। 
জ্চাস্পিজ্লীন্ি গ্রামখানি বেশ বড় গ্রাম। থান! আছে, সাবরেজিদ্রী আপিস আছে, 
ডাকঘর, টেলিগ্রাফ. আছে, ইংরাজি স্কুলও আছে। এই গ্রামের আর একটি ভদ্রলোক ব্যবসায় 
করিয়া ধনী হইয়াছেন, তিনি গ্রামে একখানি বাড়ী করিয়াছেন, কিন্তু গ্রামে থাকেনও না৷ আসেনও না। 
তিনি একটি কলিকাতা-কেন্ত্রী আধুনিক ব1 নবীন ধর্ম গুলীতে ভুটিয়াছেল, সুতরাং তাহার যাহ! উদ্ত্ত 
অর্থ বা যাহা তিনি দান করিতে পারেন, তা! সেই মণ্ডলীই -লইতেছে। মণ্ডলী তাহাকে উপাধি 
দিয়াছে, তাহার নাম তাহাদের কাগজে ছাপায়, তাহাকে নানাস্থানে লইয়া যায এবং তিনি যে একজন 
কলিষুগের রাজধি জনক, দাতাকর্ণ ব৷ মহারাজ! হরিশ্চন্ত্র, এ কথা তাহাকে জানাইয়। গ্রচার করে। 


৪৭৩. বীরভূমি 


ইহলোকে এই মণ্ডলী ধখন এতটা! উপকার করিতেছে, তখন পরকালে যে তাহার! আরও বেশী 
উপকার করিবে তাহাতে সন্দেহ কি ? | 
গ্রামের উচ্চ-ইংরাঁজী বিস্তালয়টির অবস্থা! বেশ ভাল নহে। কিন্তুটাক। থরচ করিয়া! একটি 
ছাব্রাবাঁদ করিলে স্কুলটির উন্নতি হইতে পারে। কিন্ত টাক কে দিবে? গ্রামে অনেকগুলি বৈভ্ত 
ভদ্রলোকের বাঁস। গ্রাচীন ভদ্র পরিবার-সমূহের সাধারণতঃ যেরূপ অবস্থা, তাহাদদেরও সেইরূপ 
অবন্ধা। আবার বৈস্তদের সহিত বৈশ্ত সাহাদের বেশ ভালরূপ মেলামেশ। নাই। এখন দেশের 
যেরূপ অবস্থ। তাহাতে মেলামেশা ষে খুব বেশী রকম দরকার, সে বোধ গ্রামের যুৰ কগণের মনে এখনও 
গ্রতিতিত হয় নাই, যদিও গ্রামে উচ্চশিক্ষিত যুবক অনেকগুলিই আছেন। আমি কাশিযানি হইতে 
আপিয় পূর্বোক্ত কলিকাতা-প্রবাসী ধান্সিক ব্যবস!গীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, গ্রামের স্কুলের 
অন্ত কিছু ব্যয় করিতে তাহাকে অন্থরোধও করিয়াছিলাম । বোধ হয়, তিনি কিছু করিবেন, কারণ 
তিনি ভাল লোক, তবে এখনও করিয়াছেন কি ন জানি না। 
কাশিয়ানি-গ্রামে একজন বৈস্তজাতীয় ভদ্রলোকের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। তিনি জ্ঞানী 
লৌক, কিছু বেশী রকম তাফিক। এখন গ্রামে থাকিয়। কবিরাজী করেন। পূর্বে তিনি কলকাতার 
ছিলেন এবং কলিকাতার আন্দোলনসমুহে বিশেষভাবে যোগ দিতেন। তিনি অনেক বিষয়েই উত্তমরূপ 
চিন্তা করিয়াছেন । | 
এখানকার বৈস্ভের! বৈষ্ণবধর্ণের বড়ই বিরোধী। নবদধীপের স্বর্গীয় পণ্ডিত ভুবনমোহন বিস্তারপ্ব 
মহাশয় অনেকদিন পূর্বরে একবার এই গ্রামে বৈস্তবাবুদের বাড়ী নিমন্ত্রত হই আসিয়াছিলেন তুবন 
বিরদ্ব মাশয্নের সহিত স্বর্গীয় ব্রঙ্গ বিগ্তারত্ব মহাশয়ের খুব বিরোধ ছিল। ব্রজ বিস্তারদ্ধ মহাশর 
বৈষ্ণবধর্ম্নের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, নবদ্বীপে তিনি হরিসভা স্থাপন করেন, শ্রীগৌরাঙ্গের মুষ্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন। ভূবন বিস্তারত্ব মহাশয় টৈষ্ণবধর্মোর বিরোধী ছিলেন, কতদুর বিরোধী ছিলেন, তাহ! জানিতাম 
না, এই গ্রামে আগিয়! তাহ। জানিলাম। 
ভূবন বিস্তারত্ব মহাশয় এই গ্রামে আসিয়। শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে এমন সব কথ বলিয়াছিলেন, যা! 
গুনিলে গ্রারশ্চিত্ত কর! আবশ্তক। পুর্ব ষে বৈদ্ত ভদ্রলোকের কথ বলিয়াছি, তাহার নাম জীযুক্ত 
গ্ামাচরণ সেন, তীহার সহিত কয়েক দিনে বেশ বন্ধুত! জমিয়া৷ গেল। ন্বগগয় ভুবনমোহুন বিভ্তারদ্ 
মহাশয় কাশিয়ানি আসিয়! সভার বক্তৃতা করিয়! শ্রীগৌরাজ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহ! ভীবুক্ত 
স্টামাচরণ বাবুর নিকট শুনিলাম। 
_ এই গ্রামের বৈদ্তগণের বৈষ্ণবধর্খে আস্থা নাই, বরং বিদ্বেষ আছে। তাহার! জানেন না বে 
রাঢ়দেশের বৈদ্ভের! অনেকেই বৈষ্ণব এবং পুরুযানুক্রমে গুরুগিরি ব্যবসায় করেন। অষ্ট কবিরাজের 


আমার বাঁধিকী ৪৭১ 


কথ বিশেষ করিয়া বলিলাম । পুর্বে একবার “কালিয়া” গিয়াছিলাম, সেখানে বহু সুশিক্ষিত বৈস্ভের 
বাপ। মনে হয় সেখানে বৈষ্ণবধর্শের প্রতি কোন শিক্ষিত বৈস্তের কোন্রূপ অনাস্থ! নাই, বরং শ্রদ্ধাই 
আছে। কিন্ত, কাশিয়ানি গ্রামে বৈদ্থগণের সছিত বৈশ্ত সাহাদের বেশ প্রীতি নাই। বৈদ্ভধমহোদয়- 
গণের টবষ্ণববিদ্বেষ ও শ্ীগৌরাজ বিদ্বেষের সহিত ইহার একট! কার্ধ্যকারণ-সম্বন্ধ আছে। মানুষ শাক্ত 
হউক ব1 বৈষ্ুব হউক, কিছুই আসে যায় না। নিঙ্গের সম্প্রদায়-ছাঁড় অন্তান্ত সম্প্রদায়ের যাহা ভাল 
কথা, ( শিক্ষ/ ঝ উপদেশ, ) শ্রন্ধাপূর্ব্বক তাহ! শোন! দরকার, ভাবা দরকার । তাহাতে ক্ষতি হয় না, 
লাভই হয়। দলাদলিপ্রিয় এবং দলাধলি-ব্যবসায়ী ক্ষুদ্রচেত। ধর্মমধব লীগণ এই সামান্ত কথাট। না বোঝাক় 
দেশের,--বিশেষ করিয়। আমাদের হিন্দুলমাজের দারুণ ক্ষতি হইতেছে । 

কাশিরানি গ্রামের পাশেই “্পিঙ্গলিয়?” গ্রাম । এই গ্রামখানি ব্রাঙ্মণ-প্রধান, প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ 
গ্রাম, রাট়ীয় শ্রেণী, বাত্ন্ত-গোত্র ব্রাহ্মণগণের এই গ্রামে বাস। ইছারা বলেন, ইহারা কৰি জয়দেবের 
ংশধর। মুসলমান রাজত্বের প্রারস্তে বীরভূম ছাড়ি এই দেশে আসিয়া তাহারা বাস করেন। 
পপিঙ্গলিয়।” গ্রামে ব্থ বহু কবি ও পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয্াছেন। এই গ্রামের ব্রাহ্মণমহাশয়গণের 
বাবহারে বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি । ইহাদের ব্যবহার যেমন উদার তেমনিই মধুর। গ্রামাস্তর 
হইতে আসির়! প্রত্যহ নিক্লমিতভাবে ইহারা কাশিক়ানির ধর্মদভায় যেরূপ আগ্রহের সহিত যোগদান 
করিয়।ছিলেন, তাহ। সর্ধবতোভাবে ব্রাঙ্মণোচিত। 

কাশিয়ানিতে ৭ দিন বক্তৃতা করিয়! প্রবীণ বন্ধু গজেন্ত্র বাবুর--€( ওর,ফে ধলা কত্তা) বাড়ী 
যাই। গ্রামের নাম *্হ্মক্ছিম্াশ্ল্গোহ্পিশ | এই গ্রাম ষশোহর গলার অস্ততূক্তি। 
এখানে একটি ছোট নদীর একপার ফরিদপুর, আর একপার বশোহর। মহিষারগোপ' গ্রামে 
তিনদিন বক্ৃত1 হইল। সেখান হইতে কাশিয়ানি ফিরিয়া ্পিজ্রস্ভিনল্লা গ্রামে আহত হইয়া 
একদিন তথায় বক্তৃতা! করিলাম। 

হন্লিভ্পন্কুল্েম্ল ম্ষঞ্া অনেক দিন গুনিতেছি। ওদ়াকান্দি গ্রামে হরি- 
ঠাকুর বাস করেন | তিনি নমঃশুদ্র কুল পবিঅ করিয়াছেন। কাশিয়ানি হইতে ওড়াকাদি ৬।৭ 
মাইলের মধ্যে এবং কাঁশিয়ানি থানার অস্তর্গত। বিলের মধ্যে গড়াকানি গ্রাম। হরি ঠাকুরের 
লৌকিক ব| ব্যবহারিক নাম ভীগুরুচরণ বিশ্বাস। তাহার এক পুত্র সাব রেঝিস্্রীর ছিলেন, হই পুন 
বিলাতে। বারুণির সময় উৎসবে ৮১০ হাজার লোক সমবেত হয়, প্রণামীতে ও ঝানসিকে ছরি 
ঠাকুরের ৮১০ হাজার টাকা আয়হয়। বাতাস টাক! কড়ি প্রভৃতি যাহ! কিছু আসে, হরি ঠাকুর 
কূপ করিয়। তাঁহ। নিজেই গ্রহণ করেন, অবদান মহোৎসবাদিতে কোনরূপ র্যর় করিতে হয় ন!। 
হরি ঠাকুরের বরংক্রম আশি বত্মরেরও অধিক। তিনি সাধারণ গৃহস্থেরই মতে! ভুত! পায়ে, জাম! 


৪৭২ বীরভূমি- 


গায়ে, ছাত। হাতে, বিষয়কর্্ম সকলই করেন। যাহার! হরি ঠাকুরের শিষ্য তাহ'দের 'ম'তো। 
(মতাবলম্বী) বলে। একবার একজন চৌকিদারের খুব অন্ুখ হইয়াছিল, একেবারে মৃতপ্রায় 
অবস্থা । হরি ঠাকুরের "মতো? হওয়ার তাহার রোগ সারিয়] যায় । সেই ব্যক্তিই এখন হরি ঠাকুরের 
প্রধান শিষ্য । হরি ঠাকুর সম্বন্ধে ছাপ! বইও বাহির হইয়াছে। অনেকদিন একখানি বই পাইতে 
চেষ্ট1 করিতেছি। একজন বন্ধু একটা ঠিকান। দিয়াছিলেন, সেই ঠিকানার পত্র লিখিগ়াছিলাম, 
ভিঃ পিঃ করিয়। বই পাঠাইতে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই। সে অনেক ধিনের 
কথা । ওড়াকান্দি যাওয়! হয় নাই। সময়ও ছিল না, শরীর৪ ভাল ছিল না। শরীর খুবই 
থারাপ ছিল, কাশিয়ানি গ্রামে বাস করিয়া বহুল পরিমাণে স্বাস্থালাভ করিপাম। 

৫ই কার্তিক, ২২শে অক্টোবর কাশিয়ানি ছাড়িলাম। এবার অন্ত পথে আদিপাম। কিছুদূর 
নৌকা, তাহার পর পদব্রজে লোহাগড়া, লক্মীপাশ। প্রভৃতি নামজাদা বড় বড় গ্রামের পাশ দিয়! 
কাদ। ভাঙ্গিয়া, জল ভাঙ্গিয়া আসিয়! ক্ীম!রে উঠিলাম। রাত্রি থাকিতে থাকিতে দৌলতপুরে 
নামিলাম। স্্রীমার ঘাট হইতে রেল ষ্টেশন আস! বিশেষরূপ অন্ুবিধাজনক । পথ খারাপ, পথে 
আলোও নাই, অথচ যাত্রী হয় অনেক। দৌলতপুর ষ্টেশনে ট্রেনে উঠিয়া ৬ই কার্তিক বূবিবার বেল! 
১* টাম্ন কলিকাতা! পৌছিলাম। কাশিক্জানি হইতে একটি ভদ্রপোক আমার সহিত কলিকাতা 
আসলেন, তাহার নাম রায় মহাশগ্র--তিনি সত্যই মহাশয় । তাহার জীবন সাধুতা ও লোভহীনতার 
পবিক্র পীবন। ৬ই কার্তিক রাত্রিতেই সিউড়ি পৌছিলাম। 

৬ই কান্তিক ২৩শে অক্টোবর হইতে ২*শে কার্তিক ৬ই নভেম্বর পর্যাস্ত ১৫ দিন সিউড়ি। 
৭ই কালীপুজা! আর ১৭ই জগদ্ধাত্রী পুঙ্ক। ইতি--প্রথমপর্বব। | 

দ্বিতীয় পর্ব 

কলিকাতা, শিমল! কাসারিপাড়ার কতকগুলি যুবক “9তন্ত সাধনাশ্রম' নাম দিয়! একটি 
সমিতি করিয়াছে । যখন কলিকাতায় থাকি তখন তাহার। কেহ কেহ প্রায়ই আসে এবং তাহাদের 
সমিতিতে বক্তৃতা! করিতে অন্থরোধ করে । এতদিন সময় করিতে পাত্রি নাই। এবার তাছাদেরই 
অনুরোধে, তাহাদেরই উৎসবে কলিকাতা যাইতে হইল। ২*শে ২১শে কার্তিক চৈতন্ত-সাধনাশ্রমে 
বক্তৃতা হইল । ২২শে তারিখে নাথের বাগানে প্রাচ্য তারা-সমিতির যুবকগণের এক সভা ও সমাজ- 
সম্মেলন অর্থাৎ [কন গান, আমোদ-কৌতুক ও জলযোগ ছিল। সেখানে বক্তৃতা করিলাম ও 
তরুণদের সঞ্জন্বখ লাভ করিলাম। পরের ছুইদিন বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হুইয়! 'চৈতন্ল-সাধনাশ্রমে' 
বক্তৃতা হইল। নোয়াখালি জেলার দালাল বাজার নামক স্থান হইতে একটি অনুরোধ বা নিমন্ত্রণ 
আসিযাছিল, যাইতে সন্মতও হইয়াছিতাম, কিন্তু তাহাদের ব্যবস্থার দোষে যাওয়া হইল না, টেলিগ্রা ফিক্‌ 


অংমার বাষিকী ৪৭৩ 


মনি-অর্ডার ফেরত দিতে বাধা হইলাম । চৈতন্ত সাধনাশ্রমে ছুইদিন বক্তৃতা করার পর নাথেরবাগান 
মেন লেনে মহিলাদের একটি বিশেষ সভা হইল । এই সভাক্» ম্যাডাম্‌ ক্লাভাষ্কির জীবনবৃত্ত কথিত 
হইয়াছিল। কণ্িকাতাতেই থাকিলাম--কি করিলাম, সব কথ! লিধিয়। রাখ নাই। ১লা 
অগ্রহায়ণ, ১৭ই নভেম্বর থির়সফি কযীল্‌ সোসাইটির প্রতিষ্ঠা! দিন, সেদিন কলেজস্কোয়রে থিয্নসফিক্যাল 
হলে বক্তৃতা কগ্রিলাম। আমাদের দেশে ধর্মের একট পুনরুখান হইতেছে কিন্তু সম্প্রদায়ে সম্প্রণায়ে 
দলে দলে বিরোধ, বিদ্বেষ ও অসৎ প্রতিধোগি 21 যেরূপ চলিতেছে, তাহাতে এই পুনরুখান ছিতকর 
কি অহিকর বল। বড় কঠিন। থিয়সফিক]াল সোসাইটির ত্সাদর্শ বিশেষভাবে প্রচারিত হওয়া 
একান্ত আবশ্তক | বঙ্গদেশে থিয়সফি ক্যাল সোসাইটি তেমন শক্তিশালী নহে, আবার তাগার যেটুকু 
শক্তি আছে সেটুকু অর্থ সংগ্রহেই ব্যয্িত হয়, দেশে কোন একট! ভাব প্রতিষ্ঠার বিশেষ 
কোন আক্জোজন নাই বলিয়াই মনে হয় । আমি মনে করি থিয়সফি কযাল্‌ সোসাইটির আদর্শ উত্তমরূপে 
প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত না হইলে নব্য ভারতের কল্যাণ নাই । কাজেই ছাক্রসমাজ্রের জন্ত ২*শে 
নভেম্বর হইতে উপধু্ণপণর ৪ দিন ধিয়সফিক্যাল্‌ হুলে বন্তৃতা করিলাম। এইখানে বলিয়া রাখা 
আবশ্তক এই সব বক্তৃঙ! ধিয়সফিক্যাল্‌ সোসাইটির আহ্বানে আগ্রহে বা! সাহায্যে হয় না। ইহা 
আমার নিজের'ণমশন' এবং ইহার জন্ত নিজের সময় ছাড়া পরসাও কিছু কিছু প্রত্যেক বৎসর খরচ 
করিতে হয়। কলিকাত। থিয়সফিক্যাল্‌ সোসাইটি তাহাদের ঘরখানি আমাকে ব্যবহার করিতে দেন 
বলিয়। আমি তাহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । ২৪শে নভেম্বর নাথের বাগানে স্ত্রীলোক দিগের 
জন্ত একটি বন্তৃতা হয়, ইহাঁও আমার নিঞ্জের আয়োজন। কলিকাতায় নিজের আয়োজনে সভা 
করিতে হয় কেন? ফাঁলকাতা সহর, আর আমার বক্তৃতা গ্রামের কথা। 'বৃন্দাবন” ঝলিলে যে 
জীবনাদর্শ বুঝায়, তাহার সাহত বর্থমান নাগরিক জীবনের কোনরূপ বূফ। হয় না। বুন্াবন গে!প- 
পল্লীর মহিমা ও মাধুর্যের গান, সুতরাং নগরের সৌখিনতা ও পল্লীলুঠনের তাহ বি্তোধী--এই অন্ত 
ইহ আশ! কর! যায় না৷ যে কলিকাতায় “বনের কথা”র গ্রতিষ্ঠ। হইবে-_সে বনের কথা “তপোবনের 
কথা'ই হউক আর 'বৃন্দাবনের কথাই হউক। বনের কথার বদ্দ কোন ইজ্জৎ থকে তাহা হইলে 
তাহাকে সাবধানে আত্মরক্ষ। করিয়! চলিতে হইবে। শ্রীমস্তাগবত বলিয়াছেন--“কলম্মাস্তজত্তি কবযো 
ধনুহদান্ধান্‌।* ২৭শে নভেম্বর হইতে আবার উপধুর্পরি ৪ দিন খিয়সাফক্যাল্‌ হলে বক্তৃতা 
হইল। €চৈতন্ত-সাধন-সমিতি'র সত্যের! আবার অন্থরোধ করিতে লাগিলেন, আমাকেও কলিকাতায় 
থাকিতে হইল কাজেই ১ল! ও ২ ডিসেম্বর আবার সেখানে বক্তৃতা করিলাম । কলিকাতা দালালের 
সহর। এই সব সরতির লোকেরা বড় বেশী তোষামোদ করে, এত বেলী তোষামোদ. করে বে 
তাহাতে বশীভূত ন৷ হুইয়। পার! যায় না। কিন্ত, ইহার। ধর্পা-বন্কৃতার বাবন্থ। করে কেন উত্তর 
রি ৃ 
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ইছার! জানে লোকে ধর্মের বন্ ঠা শোনে, পাড়ার লোককে ধর্্মকথ। শুনাইলে তাহাদের নিকট চাদ! 
আদার কর! যায়। আমাকে ধরিলে পয়স! লাগে না-_স্থৃতরাং চাদ্দার টাকাট1 সমিতির লাভ হয়-__ 
এই কারণেই এই সব সমিতি ধর্মের বক্তৃতার ব্যবস্থা করে। কলিকাতায় অধিকাংশ 'সমিতিই এই 
গ্রকারের দালাল-মগ্ডলী। আবার এই সব মগ্ডলী কলিকাতার লোক অপেক্ষা মফঃস্বলের লোকের 
নিকট চাদ তুলিতে পারিলে নিজেদের খুব বেশী কৃতী বা ৪000980] বলিয়! মনে করে। ৫ই 
ডিসেম্বর তারিখে সিউড়ি ফিরিলাম ! 

অনেক সময়ে অনেক কাজ কর! যায় ঝ৷ অনেক কাজ হুইয়! যায়, কেন, কর! যায়, তাহা! মোটেই 
বোঝা যায় না। কলিকাতায় এতদিন থাক! গেল, কেন থাক গেল কিছুই বুবিলাম না। যাহা হউক, 
একট। জিনিষ লাভ হুইল । ইংরাজী ১৯১২ সালে যখন প্রথম ঢাকা যাই, সেই সময়ে এক ভদ্রলোকের 
সহিত আলাপ পরিচন্স হইয়াছিল এবং ঘনিষ্ঠতাও হইইয়াছিল। তাহার পর অনেকবার ঢাক! গিয়াছি। 
আরও কত জায়গায় গিপাছি, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। এবারে হঠাৎ তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ হইল। চৈতন্ত-সাধন-সমিতি যে বিশেষ কিছু নহে, সেখানে বক্তৃতা করার কোনরূপ সার্থকত। 
নাই, ইহ! জানিয়।ও সম্মত হইয়াছিলাম এবং প্রথমে যে ধারণ! হইয়াছিল, ক্রমণঃ সেই ধারণাই দৃড়ীকত 
হইয়াছে--কিস্ত তথাশি সম্মত হুইয়াছিলাম, কারণ প্রচার ক্গিণকে হিসাব করিয়! চলিলে চলে না। 
বাবসায় কর! উদ্দেশ হইণে হিসাব করা উচিত, কিন্তু প্রচার করিতে হইলে হিসাবের ভার ভগবানের 
উপর রাখিয়া! “আমার কিছুতেই ক্ষতি হইবে না, আমার ক্ষতি হইতে পারে না, কারণ আমি যাহ! 
করিতেছি আমার ভগবানের জন্ত করিতেছি, এই বোধ লইয়! চলিতে হইবে। ইহাতে এই হয় ষে 
অনেক লোক বঞ্চন! করে। যাহার! বঞ্চন! করে, তাহারা মনে করে বোকাঠকাইলাম। তাহার জানেন! 
অনেকে জানিয়! শুনিয়। ঠকে এবং ঠকিতেই চায়, জিতিতে চায় না। কারণ ধেঠকে সেঠকে 
না, যে ঠকায় সেই ঠকে। সমগ্র দেশকে ঠকাইয়! কলিকাতার মতো! একট! সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এখনও কলিকাতার প্রতিষ্ঠানসমূহ মেই পথে চলিতেছে। ভবিষ্যৎ বড়ই ভয়ঙ্কর । একট! ভয়ানক 
অন্তধিপ্লৰ আসিতেছে, চিন্তাশীল ও সাধুপ্রকৃতি-সম্পন্ন লোকের! সংঘবদ্ধ হইয়। চেষ্টা করিলে প্রতীকার 
, হইতে পারে। | 

এবার কলিকাতার লাভ হইল একটি হৃতবস্তর উদ্ধার। ঢাকার যে বন্ধুটিকে পাইয়া! যোল 
বৎসরের জন্ত হারাইয়াছিলাম, তাহাকে পাইলাম বেশ ভাল করিয়া পাওয়ার মতে পাইলাম এবং তাহাতে 
আমার উপকারও হইল-_-বিশেষ উপকারই হইল। তিনি একজন ভাক্তার। নাম করার প্রয়োজন 
নাই, তিনি তা! পসন্ম করিতে ন1 পারেন। এই গেল দ্বিতীয় পর্বা--২৭ দিন কলিকাতায় কাটা ইয়! 
£ই ডিসেম্বর সিউড়ি ফিরিল!ম। | 
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€ই ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্ধ্যস্ত সিউড়িতে থাকিলাম। বীরভূমির অন্ত প্রবন্ধ লেখ! 
আর যত বাজোর যত কাগজ ও বই আসিয়া জমে, সেগুলি পড়া, ইহাই সিউড়ির কাজ । ৩১শে 
রাত্রিতে সিড়ি হইতে রওন! হইলাম । যাইব ময়মনসিং জেলার মফংস্বল, প্রচারের জন্ত যাইব। 
৩রা জানুয়ারী হইতে সেখানে কাজ আরম্ভ হইবে। মনে হুইল নৃতন বৎসরের গ্রথম দুইদিন 
হহগ্পতনীত্ভি কাটাই যাই। ভুগলীর সহিত আমার কর্মজীবনের সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা অধিক । 
নবদ্বীপ সেবাশ্রমের কাজের সাহাযা হুগলী হইতেই সবচেয়ে বেশী পাওয়। গিয়াছে । ১ল! জানুয়ারী: 
উত্যাকালে হুগলী ঘাট ষ্টেশনে নামিলাম। পূর্ব হঈটতে খবর দেওয়া ছিল। শ্রীশের নৃতন বাড়ীতে 
উঠিলাম। অনেক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখ। হইল। বথ! গ্রব, গোপাল ও গৌর। হুগলীতে ছুটির 
সময়, সারাদিনই কাঁজ। কত রকমেরই আলোচন'। বেদাস্তের শঙ্করভাষ্য হইতে বর্তমান সামাজিক 
ও রাজনীতিক সমস্তা লইয়া সারাদিন গরম গরম আলোচন।। সন্ধ্যায় এক বৈঠকে বক্তৃতা হইল। 
পরদিন পরেশের বাড়ীতে সন্ধ্যায় বন্তৃতা করিয়া তখনই রওন! হইলাম নৈহাটিতে। নৈহাটিতে 
পিংনার টিকিট পাওয়া গেল না, ইণ্টারও না, থার্ডর্লাসও না। কেন পাওয়া গেল, না, খোজ 
লওয়া দরকার। ইহাতে অনেক যাত্রীর অন্ুবিধ। হয়। যাহার! টিকিট দেয় তাহার: হিসাব 
করার কষ্ট এড়াইবার জন্ত অনেক সময় হাতে লিখি টিকিট দিতে চায় না। নৈহাটি স্টেশনে এ রকমের 
লোক থাক। ভাল নয়। বিদেশী লোকে কি করিবে? স্থানীয় লোকের ভিভর বাহার দেশকর্মী, 
দেশের কাজ করেন, তাহার! এই সব দিকে যর্দি একটু একটু নজর রাখেন তাহ! হইলে দেশে তাহাদের 
প্রতিপত্তি খুবই বাড়িয়া! যায়। 

সিরাজগঞ্জ অবধি টিকিট করিলাম। সিরাজগঞ্জে ঠীমারে টিকিট করা অনেক সময়েই কষ্ট- 
সাধা। যাহা! ছউক ৩র! জানুয়ারী বেলা ৯টায় পিংনাঘাটে নামিলাম। পিংন! ময়মনসিং জেলার 
একটি চৌকী, মুন্সেফী আদালত আছে। পিংনার বন্ধ শ্রীযুক্ত প্রমখনাথ মজুমদার মহাশয় পূর্বেই 
খবর পাইয়াছিলেন। তিনি ঘাটে খবর পাঠাইয়াছিলেন, প্রথম পিংন! যাইতে এবং সেখানে খাওয়া 
দাওয়া করিয়া গন্তবাস্থানে যাইতে | তাহার অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না। সেদিন একাদশী, খাওয়া! | 
দাওয়ার বেশী ঝঞাট নাই, তার পর গোপালপুর হইতে পাঁকী আসিয়াছে, স্থতরাং গথে বিলম্ব করা 
উচিত নছে। বেল! প্রান ১টার সময় গোপালপুর পৌছিলাম। ইং ১৯১২ সালে ভ্রিপুর! জেলার 'লক্সম্‌, 
এ, এক ভদ্রলোকের সহিত বন্ধুত। হুইয়ছিল, তিনি পুলিশের দারোগ! ৷ তাহার পর তাহাকে অনেক 
খু'জিয়াছি, বিস্ত পংবাদও পাই নাই। ১৭ বৎসর পরে গোপালপুরে তাহার সহিত দেখ! হইল। 
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০2গ্ালাজ্লঞ্টুহ্ন একটি ব্যবসায়ের কেন্ত্র। সাবরেজেষ্টি আছে, খানা আছে, বাজার ও 
জমিদারী কাছারী আছে, উচ্চ-ইংরাজী বিচ্ালয় আছে। বিদ্যালয়ের মাঠে সভা হইল। অনেক 
দুর হইতে অনেক লোক আসিরাছিলেন, অনেকেই বেশ ভক্ত । সঙ্লার মুনীর চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখ! . 
হইল। সঙ্ল' এখান হইতে খুব বেশী দূর নহে। এই মুনীন্ত্র গত বৎসর এক অতি ছুঃসাহসিক কর্খ 
করিয়াছিল। পুজি নাই পাটা! নাই, লোকে সাহাধা করিবে এই ভরসায় বড় বড় কীর্তভনের দল 
নিমন্ত্রণ করিয়া! এক উৎসব করিয়াছিল। এ প্রকারের ব্যাপার প্রায়ই হয়, কোনট। রক্ষা! পায়, কোনটা 
রক্ষা প্রা না । মুনীজ্, কীর্ভনওয়ালা গণেশকে টাক1 দিতে পারে নাঈ, গণেশের প্রতি অসদ্বাবহারই 
হইত, আমি অনেকট! রুক্ষা করিয়াছিলাম। সে-এক উপন্থান। যাহা হউক স্ুনীন্্র গুরুগিরি বাবসায় 
আরম্ত করিয়াছে, বিবাছও করিয়াছে, ব্যবসার বোধ ভয় চলিতেছে। 

গোপালপুরে তিন দিন বন্তৃতা হইল । নুতন জায়গায় প্রথম দিন সাধায়ণতঃ সনাতন ধর্ম ও 
তাঙার সার্বভৌমিকত। সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়া পাকে । ইন্থাই প্রথম আলোচা। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মধো মৈত্রীই সনাতন ধর্মের বৈশিষ্টা। প্ীগৌরাজদেবের ধর্দেও এই সার্ধাভৌমিকতা রহিয়াছে, 
যদিও সকলে তাহ। দেখে না| দ্বিতীর দিন শ্রীকৃষ্ণ সন্বদ্ধে বল! হুইল। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, 
তিনি বেদের রসব্রন্ধ, প্রিয়ব্রক্ম, মধুরঙ্গ, আননাব্রক্গ ও অমৃতব্রন্ধ, আজও সে লীল! হইতেছে । তৃতীয় 
দিন ভ্রীমস্তাগবত, বেদ ও পুরাণের সম্বন্ধ, আর লীলাবাদ-সন্বন্ধে বল! হুইল । বিস্তালয়ের শিক্ষকগণের 
সঙ্গে ধিয়সফি ও বর্তমান জগতের আধাত্মিক আন্দোলন, আর থিয়সফির শিক্ষা, জঙ্মাস্তরবাদ বর্দাবাদ 
প্রভৃতি শিক্ষাবাবস্থায় কি ভাবে প্রযুক্ত হইতেছে, মাকিনের বত 7:1007810।; আন্দোলন এই সব 
সম্বন্ধে কথোপকথন হইত । 

গোপালপুরে এক ভদ্রলোক বলিলেন চুই ঘর মুসলমান হিন্দু হইতে চাহে, কি কর! যায়? 
আমি বাঁললাম, তাহাদের নবদ্বীপ পাঠাইঞ্স| দাও । এখানে হুজুগ. করিয়া কিছু করিলে কর্ণ হইবে 
না, বিকর্ম হইবে । তাঁহার] নবহীপ গির! ঠবঞ্কব হউক । 
গোপালপুর হইতে ৬ই জানুয়ারী ভ্বন্বএঞ্রা্য আসিলাম। বাহন পান্ধী। পাবনা জেলায়: 
পর্জোনার ভাছুড়ীদের একখর এখানে বাস করেন। আরও কয়েক খর ব্রাহ্মণের বাস আছে। 
দুইদিন এখানে বন্তৃতা হইল । | 
৮০১ ই 22ম্ষিঞ্পন্ঞ । হেমনগরের স্বর্গীয় হেমবাবু স্বনাষধন্ত পুরুষ ছিলেন। কাশীতে 
তাহাকে দেখিয়াছি । তিনি যে কেবল একজন দাঁনশীল বড় জমিদার ছিলেন তাহা নহে, একজন 
আদশ ব্রাঙ্গগ ও সাধক ছিলেন। তাঁহার নাম প্রাভঃল্মরমীয়। এই পুণ্যলৌোক ফেমবাবুর হেমনগর। 
হেনমগরের 'অতিথিমেবার তুলন। নাই। হেমবাবুর জোষ্পুঞ শ্রীযুক্ত হের বাবু বাস্ভীতে আছেন, 
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অপর ছুইপুত্র কলিকাতায় । লোকে জানে ইহারা খুব গৌড়া। গৌড় অর্থে আচার-নিষ, 
ইহাতে আর নিন্দাকি 1? অহিন্দুকে হিন্দু কর! হইতেছে, হেরম্ববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কি 
জা+ত হইবে? আমি বলিলাম, জা'ত হইবে কেন? ইহারা বৈষ্ণব হইবে। তাহাতে হেরদ্ববাবুর 
আঁপতি নাই। হেরম্ব বাবুদের বাড়ী হইতে একখানি পারিবারিক বাধিকপঞ্র বাহির হয়। ইহাদের 
পরিবারে সাহিত্য চিনত্তরবিস্তা প্রভৃতির উত্তমরূপ আলোচনা আছে। অনেকেই বেশ ভাল লেখক। 
হেমনগরে ৩ দিন ছিলাম। শ্রীযুক্ত হেরম্ব বাবুকে বলিয়া! আদিলাম তাহার ন্ব্গীয় পিতৃদেবের জীবনী 
লেখা আবশতক। এখনকার অনেক লোক আচারনিষ্ঠ লোক দেখিলেই ভয় পায়, আচারনি্ঠ জোকের 
চরিত্রের দৃঢ়ত', পবিত্রতা, ত্যাগশীলতা প্রভৃতির সংবাদ একালের অনেক লোক একেবারেই জানে 
ন|। স্বর্গ হেমধাবুকে কাশীর লোক সকলেই জানিতেন ও বিশেষভাবে ভক্তিত্রদ্ধা কতিতেন-_ 
সনাতন ধর্মের সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্ত তাহার বিশেষ আন্তরিক চেষ্টা ০০ । হেমনগরের এই বাড়ী 
একটি আদর ব্রাহ্মণবাড়ী, একটি পুণের সংসার । 

১১ই ১২ই হা ওস্সাতইভিলূ, | পুটিরার রাণী শ্রীমতী হেমস্তকুমারী, দেবীর খুব বড় 
কাছারী। এখানে একটি নূতন উচ্চ ইংরাজী বিস্তালয় হইয়াছে । ১৩ই তারিখে পিংন। আসিলান। 
অনেক দিন পুর্বে আর একবার ক্পিহভ্না আসিয়াছিলাম। এখানকার হেড্মাষ্টার মহাশয় 
পরম ভক্ত, প্রমথবাবু চিরকাল বৈষ্ণবশান্তর, থিযসফি, ম্পিরিচুয়ালিজম্‌ গরভৃতির চর্চা করেন । তিনি 
কয়েকখানি বৈষ্ঃবগ্রস্থও গিথিয়াছেন। এখানে একটি হুরিসতা! আছে, সেইখানে বক্তৃতা! “ইল । 
প্রথম দিন বলিলাম 'রাধাতৰ+ । সমুদয় ভক্তিশান্ত্র ভক্তিরই ইতিহাস” । দ্বিতীয় দিন বক্তৃত| হুইল 
জ্যোতিষবাবুর বাড়ী, আর তৃতীয় দিন কালীবাড়ী। ১৬ই জানুয়ারী পাক্কী করিয়া চাপারকোণ! 
আসিলাম । এই সেই ই্জাঞ্পান্লক্ষো না, হেমাঙ্গিনী সাহার বাড়ী। পুর্বে কখন আসি 
নাই, কতবার বঙিয়াছি আসিব, কিন্তু ঘটিয়া' উঠে নাই--এবার আসিলাম, সত্যই আসিলাম। 
ব্তৃত! আবস্ত হইল, ৭ দিন চঞ্িল। ঠাপারকোণার পরপার ন্বীন্লভ্জান্া, তিনদিন সেখানে 
২৬শে জানুয়ারী পাক্কীযোগে বাউসি ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিস্সা "সস্াক্মজ্নিতিনছ 1 হৃর্গাবাড়ীর বাধিক 
উৎনবের নিমন্ত্রণ আমিলাম। গতবারও আসিয়াছিলাম। বন্ধুবর গ্রীযুক রাঝেজ্রকুমার উকীল 
মহাশয় হুর্মাবাড়ীর উন্নতি সাধনের জন্ত বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তিনদিন বর, করিয়া 
গৌরীপুরে গেলাম । গতবারেও ০শীল্ীপ্ুজ্ গিয়াছিলাম। ছইদিন গৌরীপুরে খাকি | 
২রা ফেব্রুয়ারী ধূলট উপলক্ষে ক্বম্বভ্রীঞ্প 'আগসিলাম। নবন্বীপে বস্তুত! হুইল ৭ দিন, আর, 
ছু্দিন থাকার ইচ্ছ। ছিল.। দীইহাটের ভদ্রলোকের! বড়ই বেশী অন্থরোধ করার দীইহাট আসিলাম। 
তিন দিন দাইহাটে বন্তৃত। হইল। টা উইভাকউ প্রাচীন ও জুগ্রনিদ্ধ স্থান । এখানে তের 
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ঘাট, বাঁর হাট, তিন চত্তী ও তিন ঈশ্বর আছেন। দীইহাটে বিশালাক্ষী দেবী আছেন। ইনি 
দ্বিভূজা, বামহন্তে খড়ী, দক্ষিপহত্তে খর্পর | দেবী মুওমালা-বিভূষিতা, মহাদেবের বক্ষে দণ্ডারমান। 
বর্ধমানের মহারাজার ঘাট ও মন্দির বড়ই লুন্দর, কিন্ত সাঙ্কারও নাই, ব্যবহারও নাই। দীইহাটের 
হরিসভাটিকে পুনরুজ্জীবিত কর! হইতেছে, সেই উপলক্ষে আিলাম, তিন দিন বন্তৃত। হুইল। 
দাইহাট হইতে কাটোয়!। নবহ্ীপে রাধারমণ সেবাশ্রমের ভার লওয়ার পর কাটোয়া় একটি লুন্দর 
সেবাশ্রম হয়। কতবার কাটোয়ায় আসিয়াছি। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে নিদাঘ বিদ্তালয় লইয়! কাটোয়ায় 
আসিয়া! ১২ দিন ছিলাম । নবদ্বীপ হইতে সেবক আসিয়া কাটোয়ার আশ্রম চালাইত। এইভাবে 
কতদিন গিক্লাছে, কত আশা। করিয়াছি, কত স্বপ্র দেখিয়াছি । সুন্দর গঙ্গাতীরে, সেবাশ্রমের সুন্দর 
বাড়ী, অশ্বখবৃক্ষ, বি্বৃক্ষ, পকলি সুন্দর। কিন্তু, এখন সবই বন্ধ। আবার 'হইবে। কিবপে 
হইবে তাহাই বুঝিবার জন্ ক্কাক্রোল্সা। গেলাম। তাতিপাড়ার বারোয়ারীতলার ছুই দিন 
বন্তৃতা হইল। কালীগঞ্জের লোক আন্সিয়াছে, গাড়ী আসিয়াছে । কালীগঞ্জ আমার জন্মভূমি, 
পিতৃপিতামহের ভূমি। কানা গঞ্জ নদীয়। জেলার উত্তর সীমা, বিখ্যাত পলাশীর চারি মাইল উত্তরে । 
পলাশী কালীগর থানারই অন্তর্থত। গ্রামের নাম লাখুরিয়া, বাজারের নাম হ্চাজলীঞগ | 
দণ্ড রায়ের পাচালিতে আছে 'হাট করেন ন। কালীগঞ্জের হাটে | এই সেই কালীগঞ্জ । লাখুরিয়া 
কানীগঞ্জ হরিনাথপুর, একখানি বড় গ্রাম, একেবারে ভাগীররীর উপরে, কিন্তু ১৫ বৎসর হুইল 
তাগীরঘধী সঠিক গিয়াছেন। বর্ষাকালে পুরাতন খাতে কিছুদিন জল চুলে, অন্ত সময় জল থকে না। 
কানীগঞ্জ প্রাচীন গ্রাম, ভদ্রগ্রম, ্রাঙ্গণ-পঞ্ডিতের গ্রাম, কিন্তু আর সে সমৃদ্ধি নাই। আমার পিতাই 
কালীগঞ্জ ত্যাগ করেন বত্রিশ বৎলর পূর্বে। এখন কালীগঞ্জে আছেন আমাদের পৈতৃক ঠাকুর ও 
আমার শৈশবের বন্ধু, শ্রগোপীনাথ। , 

কালীগঞ্জে সভ। করির়। নমঃশুত্রগণকে নাপিত দিতে হইবে। আমাকে যখন লইয়। যাওয় 
হইল, তখন একথা বল! হয় নাই। নবৰীপ, ধাইহাট ও কাঁটোগ্লায় আমার সঙ্গে হিন্দুমিশনের লোক 
ছিল, কাটোয়ায় তাহাদের বিদায় দিলম। যদি কালীগঞ্জে কি হইবে জানিতাম, তাহা হইলে 
তাহাদের সঙ্গে আনিতাম। যাহ। হউক কালীগঞ্জে সভা! হইল। ত্রাচ্ধণেরা এবং প্রাচীন ব্রাঙ্গণ- 
পণ্ডিতেরা। এখন বিশেষরূপে উদারতাবাপন্ন হইক্াছেন। কালীগঞ্জে এখনও একজন প্রাচীন ও 
প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন-_পরম পৃ্জনীয় ভ্ীযুক্ত গঙ্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য - হরিনাথপুরে তাহার বাড়ী 
সিদ্ধপুরুষের বংশ, তাঁহার ব্গক্রম প্রায় ৯* বৎলর, “এখনও বেশ সক্ষম আছেন। জুড়ানপুরের 
কালীমাতার কথ। অনেকেই জানেন। . ভুড়ানপুরের কালীমাতার নামেই কালীগঞ্জের নাম আর এই 
কালীমাত। এই ভট্টচাধামহাশয়দের বাড়ীর বধু। গ্রবাদটি ঠিক অর্ধকালীর প্রবাদের স্কার। 


আমার বাধিকী ৪৭৯ 


পৃ্জনীর শীযুক্ত গল্গাশঙ্কর ভট্টাচার্ধ্য মহাশয়ের স্তায় প্রাচীন ব্রাহ্গণ-পণ্ডিত এখন দেশে খুব কমই 
আছেন, কিন্তু তিনি কখনই সন্কীর্ঘমনা নহেন, দেশের পরিবর্তন তিনি বেশ বোঝেন এবং সামাজিক 
রীতি পদ্ধতির যে পরিবর্তন আবশ্তঠক তাহাও তিনি স্বীকার করেন। তাঁহার অনুগ্রহে ব্রাহ্মণের! 
একমত হইলেন, নাপিতদের মধ্যে কিছু মতভেদ হইলেও কাজটি একরূপ হইয়া গেল। তিনদিন 
কালীগঞ্জে পাকিয়! গোন্যানে গঙ্গ। পার হইন্াা গোপালপুর আসিলাম_-জআআহ্মগ্রাত্ড়ি 
2গ্গান্ালঞ্গ্ুহ্ল ॥ এখানে একজন বদান্ত ভক্ত আছেন, তাহার নাম শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী 
দত্ত। বৈষ্বদ্দিগকে তিনি যেরূপ সাছাষা করেন ও ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করেন. একালে সেরূপ 
সাহাষ্য ও সেবা খুব কম লৌকেই করেন। তাহার বাড়ীতে এই সময়ে প্রতোক বৎসর উৎসব হয়, 
ভাল তাল কীর্ডতনে'র গান হয়, পাঠ হয়, অনেক বৈষবের ও সঙ্জনের সমাগম হইয়া থাকে। পূর্বে 
কখনও যাই নাই, তবে লোকমুখে শুনিতাম। এবার কাটোয়ায় থাকার সময় গোপালপুরের লোক 
আসিয়া উপস্থিত। সম্মত হইলাম। কথা হইল, গোপালপুর হইতে কালীগঞ্জে গরুর গাড়ী আসিবে, 
সেই গাড়ীতে গোপালপুর যাইব। অন্ত উপায়ে রেলে চড়িয়াও যাওয়া যাইত, কিস্তু রাঢ়দেশের মাঠে 
মাঠে অনেকদিন গোষানে পর্যাটন হয় নাই, কাজেই এপ ব্যবস্থা করা গেল। গোপালপুরে দেখিলাম 
গোষ্ঠবাবুর ও তাহার পুত্রগণের অমায়িক ও অকিঞ্চন বাবহার। তাহারা বৈষ্ণবদের সাছাযা করেন 
বলিম্ন। একালের বাবুর! বড় বিরক্ত | তাহার! বলেন ইস্কুল করিয় দেয় ন। কেন? আমাকে অনেকে 
একথা বলিলেন, আমি বলিলাম, ফিনি যাহ! বোঝেন না, তিনি তাহ! করিবেন কেন? আর বৈষ্বদের 
সাহাধ্য কর! কি ভাল কাজ নহে। এখনকার অক্পশিক্ষিত অনেক লোক যে বোঝে না। আসল কথা 
ফিংসা। যাহা হউক গোষ্ঠবাবুর উৎসব খুব ভাল। ছুর্দিন গোপালপুরে থাকিয়া সিউড়ি আদিলাম, 
২*শে ফেব্রুয়ারী ৭ই ফাল্গুন ৫* দিন অবিশ্রাস্ত পর্যটন ও বিরামবিহীন বক্তৃতা। ১* দিন 
সিউড়িতে থাকিয়া ২র! মার্চ ১৮ই ফাল্গুন সকালে রওন। হুইয়। কলিকাতা 


চতুর্থ পর্বব 


ছইদিন কলিকাত! খাকিগা ০হ্মকিিভ্বীপ্পুন্র রওনা হইলাম । মেদিনীপুরের স্বীয় 
জঙ্গোজয় মল্লিক সুগ্রসিদ্ধ লোক। ব্যবসার করিয়া! তিনি বু উপার্জান করেন-- দেবসেবার জন্ত তিনি 
যে'দান করিয়া গিয়াছেন, তাগার আয় কুড়ি হাজার টাকার উপর। মেদিনীপুরের মল্লিকবাড়ী 
সকলেরই পরিচিত। ইহারা জাতিতে তাবুলী। এই বাড়ীর এখন ধিনি বড় গিশ্লী, তিনি আমার 
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একজন ধর্ম-মাতা। তিনি অনেক দ্বিন আমাদের সহিত পরামর্শ করিয়া এক কীর্ভি করিয়াছেন। 
একটি নিতাই-গৌবাঙ্গের মন্দির । তাহার একটি ছাত্রনিঝাস আছে, অনেক দিনই 'আসছে। অনেক গুলি 
বিভ্তার্থী, থাকিবার স্থান ও আছারীয় পায়। তাহার ইচ্ছা এই মন্দিরে এখন কিছু সম্পত্তি দিবেন 
যাহাতে দেবসেবা, ছান্রনিবাস, শাস্তগ্রস্থের পাঠাগার, কিছু ওধধ-বিভরণ গ্রভৃতি ক্রর্ধ্য চলে । মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দোলের সময় উৎসব করা দরকার । মেদিনীপুরের বন্ধুগণ লিখিতেছেন, আপনি 
না আদিলে উৎনৰ হইবে না । . কাজেই মেদিনীপুর চলিলাম। মেদিনীপুর অক্মেকবার গিরাছি, খুবই 
নিজের জাক্সগ! বলিয়। মনে হয় । ৪851 মার্চ সন্ধ্যার পর মেদিনীপুর পৌছিলাষ । মেদনীপুর সহরে 
পাটনাৰাজারে মহাপ্রভুর মন্দির আছে। শ্রীবুক্ত ক্ষেত্র বাবু ইহার সেবাইত, সুপগ্ডিত কুমুদ বাবু এই 
মন্দিরে প্রায়ই শাস্ত্র ব্যাখ্য/ করেন, এই মন্দিরটি অনেকগ্চলি ভক্তের নিয়মিত হিলন-স্থান। ক্ষেত্র 
ৰাবুর উদ্যোগে এই মন্দির অতি সুন্দরভাবে চলিতেছে, ইহ! অনেক দিন হইতে দেখিতেছি। এই 
সময়ে সাধু বিজয়কষ্ণ গোন্বামী মহাশক্সের অনেক শিশ্ত মেদিনীপুরে আসেন, এবারও আসিয়াছেন। 
€ই মার্চ মহাপ্রভূর মন্দিরে বহুক্ষণ ধরিয়া বক্তূত। হইল। বিদেশের অনেক্ষ ভক্ত আপিয়াছেন, 
স্বানীর্ন লোকও অনেক, খুবই আনন্দ পাইলাম । তাহার পর তিন দিন বড় গিম্নীমাতার নব প্রতিষ্ঠিত 
মন্দিরে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইল । নূতন মন্দিরে দোলের দিন খুঁব ভাল উৎসব হুইল, ছেলেমেয়ের! 
সারাদিন খুব আনন্দ করিল, অনেক লোকজনকে খাওয়ান হইল। শ্রীভগবানের লীলাম্মরণে এই 
প্রকারের উৎসব ঘন ঘন হওয়া প্রয়োজন, তাহ! মানুষের ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভক্মবিধ 
শ্বাস্থ্েরই উন্নতিকারুক । এইসব উৎসব আবার সত্য হষ্টক, আবার প্রাণমন়্ হউক, ভক্কিরস- 
উদ্জীপিত হৃদয়ে আমর আবার মেশামিশি করিতে শিখি, ইহাই আমার চিরদিনের কামন। ও প্রার্থন। 
মেদিনীপুরের উৎমবে খুবই আনন্দ পাইলাম। বন্ধগণের অন্থরোধে আরও ছুইদিন মেদ্িনীপুরে 
থাকিলাম। বক্তৃতা হইল, একদিন সন্ধদর় জ্ীযুক যামিনীকান্ত মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে 
আর একদিন সুহৃদ্বর প্রীন্চজ্জ দত মহাশয়ের বাড়ীতে । দ্বিতীপ্ন দিনের বক্তৃতা ব! বাখ্যান বিশেষ- 
ভাবে মহিলাদের জন্ত । ১১ই মার্চ মেদিনীপুর ছাড়িলাম। মেদিনীপুর ষ্টেশনে পুরাতন বন্ধু ভবতোষ 
ৰানুর সঙ্গে দেখা । তিলি ধরিলেন তাহার গ্রামে যাইতে হইব, তিনি উৎসব করিবেন। তীভার 
গ্রাম শাখারি, জেল বর্ধমান, বর্ধমান সহুরের দক্ষিণ, দামোদরের পার । সম্মতি দিলাম। 
| ক্রমশঃ 
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বৃত্রাস্থর ও চিত্রকেতু 


১। অস্থর ও তাহার জন্ম 


অস্থরের নাম শুনিলেই তোমাদের মনে ভয় হয়, ঘ্বণা হয়, ক্রোধ হয়। তোমর! 
দেবদাস, তোমর। দেবপুজক। তাহাতে,ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমরা যে অনাত্ম-দেবতার 
পুূজক, তোমর! ভয়ে ও লোভে বাহিরের দেবতার পুজা কর। ভগবান্‌ শরীক ইন্দ্রপূজ। 
রহিত করিয়! নন্দগোকুলে গোবর্ধনযজ্ঞ প্রবর্তিত করার সময় তোমাদের কতই না নিন্দা 
করিয়৷ গিয়াছেন ! তথাপি তোমর! দেব্দাম, তোমর! দেবপুজক, তোমরা দেবতাদের 
পণ্ড-হ্দেবানাং পশুঃ। তোমরা নিতীস্তই অভ্ভান, নিতান্ত নিরীহ। তোমর! ভোগের 
লালসায়, দেহের ও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য দেবতার চরণে তোমাদের মন্গুলিকে 
বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্তভাবে নিজ্রাগত হইয়া কেবলই তুঃন্বগ্প দেখিতেছ। দেবতারা 
তোমাদের পশু করিয়া রাখিয়াছে। এই দেবত! তোমাদের ভিতরের দ্রেবতা নহে, 
তোমাদের নিজেদের অনুভূতিতে এই সব দেবতার স্থান নাই, বাছির হইতে কাহার! 
আসিয়া ভয় দেখাইয়! লোভ দেখাইয়া তোমাদের ঘাড়ের উপর এই সব দেবতা চাপাইয়া 
দিয়াছেআর তোমরা ন! ভাবিয়। না বুঝিয়! ম্বৃতের ম্যায় দেবতার চরণে কত জন্ম জল্ম 
ধরিয়া নিশ্চেউভাবে পড়িয়! রহিয়াছ। গুনিবে না, বুঝিবে না, গুনিয় শুনিয়! বুঝিলেও 
সেই বোধ ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, যেই বোধের আলোকে চলিতে পারিবে না। 
এমনি জড়তা৷ ত্বাসিয়াছে, তমোগুণের প্রভাব এতই বাড়িয়া গিয়াছে। তাই, অস্থুরের 
নাম করিলেই তোমাদের ভয় হয়, খ্বণা হয়, হুশ্চিন্তা হয়, ক্রোধ হয়। 

তোমর! কি জান, দেবতার পাপের ফলেই অন্থয়ের জন্ম হয়? সব সময়েই যে 
এক কারণে অন্থরের জন্ম হয় ত্বাহা! মহে, কিন্ত ভ্রুতিসার . ভ্রীমন্তাগবত দেখাইয়াছেন, 
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অনেক সময়েই দেবতার পাপে অস্থরের জন্ম হয়। অন্থুর না থাকিলে, অন্তরের 
অভু/্খান না হইলে, দেবত! পশু হইয়া যায়, আর দেবদাস ও দেবপুজক মানুষের! অকর্ম্মণ্য 
জড়পদার্থ হইয়া যায়। কাজেই, অস্থরের অভ্যুত্থান স্বাভাবিক ও আবশ্যক। যদি 
মানুষ হইতে চাও, যদ্দি ভক্ত বা! ভাগবত হইতে চা, তাহা হইলে কেব্ল দেবতার দলভুক্ত 
হইলে চলিবে না, অন্ুরেরও পূজা কর, বল শস্থুরের জয় হউক, ৰল অসুরের চরণে 
প্রণাম । 

দেবতা হওয়া যে খুব কঠিন, তাহা! নহে । অনেকেই দেবতা হইয়াছে, আমাদেরই 
মতে! অনেক মানুষ, সংসারের সাধারণ মানুষ তপস্য। করিয়া দেবতা হইয়াছে । আমরাও 
দেবতা হইব । কেন হইব ন11? দেবত] হওয়া খুব কঠিন নহে, কিন্তু দেবত্ব রক্ষা করা 
বড়ই কঠিন। দেবত্ব বলিলে অধিকার বুঝায়, আধিপত্য ও শুবিধ! বুঝায়। অধিকার, 
আধিপত্য ও সুবিধা অর্ভন কর! যায়, কিন্তু জীর্ণ করা বড়ই নিষম দাঁয়। দেবরাজ ইন্দ্র 
এই অধিকার ও আধিপত্য রক্ষা! করিতে পারেন নাই। তিনি দেবগুরু বুহস্পতির 
অপমান করিয়াছিলেন, পুরোহিত বিশ্বরূপকে বধ কুরিয়াছিলেন। আমরা যাহাদের 
দেবত! বলিয়! পুঁজ! করি, তাহারাও কত অকৃতজ্ঞ হইতে পারে, কত নীচ ও ঈর্ষাপরায়ণ 
হইতে পারে, তাহার প্রমাণ এই বিশ্বরূপ. বধ। 

দেবতা! যখন দেবতৃ-রক্ষার জন্য, নিজেদের অধিকার, স্যার্থ, সুবিধা ও আধিপত্য 
রক্ষার জন্য, ন্যায়ের সতোর ব1 ধন্মের মন্তকে পদে পদে পদঘাত করে, বিশ্বরূপের ব! 
বিশ্বজনীন কল্যাণের অকারণ মুগডচ্ছেদ করিতেও কুাবৌধ করে না, তখন বিশ্বব্যবস্থাই 
চাহে অস্থরের অভ্যুত্থান । ইন্দ্র যখন বিশ্বরূপকে বধ করিলেন, তখন বৃত্রের আবির্ভাব 
প্রয়োজন হইল । এই বৃত্রই অস্থুর। এই অস্থর বিদ্রোহী ও বিপ্লবী । 

দেবতার পাপের ফলে বিশ্বব্যবস্থার প্রয়োজনে অস্ুরের জন্ম হয়, কিন্তু তপশ্বীর 
তপস্যা ও যাজ্জিকের যজ্ঞ প্রয়োজন। বুত্রান্থরের জম্ম এই প্রকারেই হইয়াছিল। 
বিশ্বরূপের পিতা ছিলেন দেবতা, দেবতার মধ্যে ব্রাঙ্ষণ। তাহার নান ছিল ত্ব্টা। 
বিশ্বরূপের মাত! ছিলেন অন্থরকম্া ) বিশ্বরূপ ছিলেন, একাধারে দেবতা) অস্থর ও 
মানুষ, ছুই নহে তিন। তিনি যদি 'ছুই' হইতেন, অন্থুর ও দেবতা হুইতেন, আর কিছু 
না হতেন, তাহার পিতার ও মাতার যাহা ছিল. তাহ! ছাড়া আরও কিছু যদি বিশ্বরূপে না 
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থাকিত, তাহা হইলে বিশ্বরূপ হইতেন গতানুগতিক । তাই বিশ্বরূপ ছিলেন একাধারে 
তিন, দেবতা অন্থুর ও মানুষ । বিশ্বরূপের তিনটি ছিল মাথা । একটি মুখে খাইতেন 
তিনি স্বধা, আর এক মুখে স্থুরা, আর তৃতীয় মুখে অন্ন । ত্বষ্টার তপস্তার ধন এই 
বিশ্বরূপ, বিশ্বের প্রয়োজন এই বিশ্বরূপ | কিন্তু, ইন্দ্রের জন্য বিশে বিশ্বরূপের স্যান 
হইল না। ইন্দ্র হিংসাপরবশ হইয়া বিশ্বরূপকে বধ করিলেন। 

স্রষ্টা কে? ত্ষ্টার পিতা কশ্টাপ, মাত1 অর্দিতি। টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ 

বলেন এই যে কশ্যপ, ইহার নাম তাক্ষ। “তাক্ষনান্ঃ কশ্যপস্য”। ত্বষ্টা, ঘ্বাদশ 
আদিত্যের একজন । ছাদশ আদিত্যের নাম-_ 

বিবদ্বানর্ধ্যম! পুষা ত্বষ্টাথ সবিতা ভগঃ। 

ধাতা বিধাতা বরুণে। মিত্র শত্রু উরুক্রমঃ ॥ভা| ৬ ৬-৩৬ 
আবার ত্বষ্ট। একজন প্রজাপতি, তীহ।র স্ত্রী দৈত্যকন্া রচনা, তাহাদের ছুইপুত্র পনিবেশ 
ও বিশ্বরূপ। 

তব দৈত্যাত্মজ। ভার্ষ্যা রচনা নাম কন্তকা। 

সন্নিবেশস্তয্োর্জজ্জে বিশ্বরূপশ্চ বীর্যবান্‌ ॥ 
আবার বিশ্বকণ্্মারও নাম ত্বষ্টা, কাষ্ঠশিল্পী সূত্রধর জাতিকেও 'তবষ্টা” বলে। 

ইন্দ্র যখন বিশ্বরূপকে বধ করেন তখন ত্বষ্টা তপোবনে ছিলেন, তপোবন হইতে 

তপশ্বীরা আশবিনমাসে বাড়ী ফিরিতেন এবং আশিন মাসের ব্রতাদি যথারীতি পালন 
করিতেন। বিশ্বরূপ বধের এক ব€ুসর পরে ত্বষ্টা বাড়ী অংসিয়া সংবাদ পাইলেন এবং 
ক্রোধে ও শে!কে অভিভূত হইয়া ইন্দ্রকে বধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। শ্ত্রীবিশ্বনাথ 
তাহার টিকায় এই কথ! বলিয়াছেন । 

হতপুত্স্ত তত্তপ্টা ভূহাবেজ্্রায় শত্রবে। 

ইন্দ্রশত্রো! বিবর্ছত্ব ম! চিরং জহি বিদ্ধিষং ॥ 
'ন্দ্রায় শত্রবে' ইন্দ্ররপ যে শক্র, তাহাকে বধ করিবার জন্য টা জুহাব' অগ্নিতে 
আহুতি দিলেন। আছতিদানের মন্ত্র হইল-“ইন্দ্রশত্রো! বিবর্ধন্থ*। ত্বষ্টা যখন এই 
মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তখন তাহার অভিপ্রায় ছিল--তুমি ইন্দ্রের শক্ররূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হও। মন্ত্র বলিবার সময় উচ্চারণের দোষ হইল | বেদের মন্ত্রের স্বরবর্ণের তিন প্রকার 
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উচ্চারণ উদাত্ত, জনুদাত্ত, স্বরিৎ। 'ইন্দ্রশত্রো” এই পদটি তগুপুরুষ সমাস হইতে পারে 
আবার বহুত্রীহি সমাদও হইতে পারে। উচ্চারণের দ্বার! বুঝিতে পার! যায় পদটি কোন্‌ 
সমাসে ব্যবহৃত হুইয়াছে। ত্বষ্টার উচ্চারণে পোষ হুইল। আগ্ভ শব্দটি উদাত্ত স্বরে 
উচ্চারিত হওয়ায় “ইন্দ্রের শত্র” অর্থ না হুইয়1 'হে ইন্দ্র, হে শত্রো' এইরূপ অর্থ 
হইয়া গেল। 
অর্থ বাহাই হউক, তাহার পরিণ।ম পরে দেখ। যাইবে । লাপাত্ততঃ ত্বষ্টার আন্তি- 
দানের ফল ফলিল। 
| অথান্বাহা্/পচনাদ্বখিতো! ঘোরদর্শনঃ | 
কৃতাস্ত ইব লোকানাং যুগান্তসময়ে যথ1 ॥১১ 
'অন্বাহার্্যপচনাৎ'-_দক্ষিণাগ্নি হইতে যুগান্তকালীন কৃতান্তের ম্যায় ঘোরদর্শন এক 
জন্থরের উৎপত্তি হইল। এই অন্ুরের নামই বৃত্র। 
যেনাবৃতা ইমে লোঁকান্তপসা ত্বাইীমৃত্তিন! । 
স বৈ বৃত্র ইতি প্রো: পাপঃ পরম্দারুণঃ ॥১৬ 
স্বষ্টার পুত্র এ লন্থুর তপস্য।র দ্বারা এই সমন্ত লোককে আবৃত করিয়াছিল, এই কারণে 
তাহ!র নাম বৃত্র। ভ্রতিতেও এই কথ! আছে । 'স ইমান লোকানাবূণোৎ। 
জরীমন্তগবতে বৃত্রান্থরকে পাপ বল! হইয়াছে । 'পাপ এই কথাটি নানা অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। “দুরদৃষ্কেও পাপ বলে। বৃত্রের জন্ম বিশ্বের পক্ষে যে একট! 
অশান্তির ব্যপার তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃত্রের জন্ম ষে মানবজাতির ছুরদৃষ্টের ফল, 
তাহাতেও সন্দেহ নাই । 'নিষ্ঠুরতা” পাপ।, বৃত্র নিষ্তর। একট! কঠিন ব্যাধি নির্ঘূল 
করার জন্য যে চিকিৎসার বাবস্থা কর! হয়, অনেক সময়ে লেই চিকিৎসাও নিতান্ত নিষ্ঠ'র 
বলিয়া মনে হয়। 'বৃত্রকে এই সব কারণেই পাপ বলা হইয়াছে । সমাজে বা জগতে 
একটা ব্যবস্থ! প্রচলিত ছিল, মানব দেবত। প্রভৃতি সকলেই সেই ব্যবস্থার অনুবর্তন 
করিয়া নিরুদ্ধেগে দিন যাপন করিতেছিলেন। বৃত্রাস্থুরের ব্আবির্ভাবের দ্বারা লেই গ্রতিত্িত 
ব্যবস্থার ভিত্তি পর্যাস্ত কাপিয়! উঠিল । কাজেই, সাধারণ দৃষ্তিতে বত্রান্থরকে লোকে 
'পাপ, বলিব । কিন্ত, মুলে 'পাপ” ইন্জের। প্রীসন্তাগবতের সর্ববজন-সম্মানিত টিকাকার 
পৃজ্যপাদ জ্ীধর শ্বামী মহোদয় ম্ঠক্ষন্ধের ভূমিকান্বরূপে বলিয়াছেন, মনুস্তালোকে 
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অজামিল যেমন মহাপাপ, দ্বেবলোকে ইন্দ্রও সেইরূপ মহাপাপ । অতএব, চিকিস। যেমন 
নিষ্ঠ,র, বৃত্রও তেমনই নিষ্ঠঠর। নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর, অশাস্তিকর, প্রচলিতের বা প্রতিষ্ঠিতের 
বিরোধী বলিয়াই বৃত্র অন্তর ও পাপ! 

বৃত্রান্থুরকে দেখিয়াই দেবতার! দলবদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে আক্রমণ করিলেন । 
দেবতাদের ধীহার যত অস্ত্র ছিল বুত্রান্থরের উপর অবিরল ধারায় বধিত হইতে লাগিল । 
কিন্তু, কিছুতেই কিছু হইল না। “পোহ্গ্রসস্তানি কৃৎসশঃ।॥ দেবতাদের যাবতীয় আন 
বৃত্রান্থর গ্রাস করিয়! ফেলিল। | 

বৃত্রান্থরের, আকস্মিক আবির্ভ।বের গ্যায় একটা ব্যাপার ষে হইতে পারে, এত বড় 
একটা! অন্থর সমগ্র বিশ্বকে নিজের বিক্রমে বিকম্পিত করিয়। দেবতাদের অন্ত্রগুলিকে 
এমনভাবে অগ্রাহ্হ করিতে পারে, দেবতার! কখন তাহ! কল্পনাও করিতে পারেন নাই । 
দে'ত্বের গর্বেষে দেবতার! মোহাচ্ছন্ন। বৃহস্পতি নাই, ইন্দ্রের নিকট অপমানিত হুইয়া 
বৃহস্পতি যে কোথায় চলিয়! গিয়াছেন, কেহই তাহা জানে না। খিশ্বরূপ ইন্দ্রকে ও 
দেবতাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নন্থর-বিরোধী দেবরাজ ইন্দ্র ঈর্ধাপরবশ হইয়া সেই 
বিশ্বরূপ ব্রাঙ্গণকে বধ করিয়াছেন। ইন্দ্র যখন দেবতাদের রাজা, তখন ইন্দ্রের পাপের 
জন্য প্রত্যেক দেবতাই দায়ী। তোমর ন! দেবতা? তোমাদের রাজ পাপ করে, 
উদকট ও ভীষণ পাপ করে, আর তোমর! তাহ! নিবারণ করিতে পার না? তোমর! 
কিসের দেবতা! ? ধিক তোমাদের দ্রেবন্ে, তোমর! যে পশুরও অগম। রাজার পাপের 
ফল রাজোর সকলকেই ভোগ করিতে হয়, রাজার পাপে রাজ্যের সর্বনাশ হয়, ইহ! 
চিরন্তন শাস্ত্রীয় কথা। 


২। দেবতার তপস্থ্ 


দেবতাদের দোষের কথ! বলিলাম । তাহাদ্দের গুণের কথাও বল! দরকার। 
দেবতাদের গুণ তিনটি । প্রথম গুণ, তাহার! বিপদাপন্ন হইলেই বুবিতে পারেন, বিপদ্ধা" 
পন্ন হুইয়াছি। এইযে বোধ, ইহা! বড়ই মুল্যবান্। যেমন বুঝিতে পাঁরেন বিপদাপন্ন 
হুইয়াছি, অমনি সঙ্ঘবন্ধ হইতে পারেন, নিজেদের ভিতরকার পরস্পরের মধ্যে বত বিরোধ 
ও বৈষম্য তাহ! আগ থাকে না। দেবতারা বিপদের আশক্ক। বুঝিলেই এক মতাবলম্ী 


৪৮৬ . বীরভূমি 


হইয়া দলবদ্ধ হইতে পারেন। তৃতীয়গুণ, বিপদ্দাপন্ন হইলেই দেবতা “অন্তমু্থীঃ হইতে 
পারেন। অন্তমুখী হইতে না পারিলে, অন্তর্যামীর শরণাগত হুইতে না পারিলে কাহারও 
বিপদ দূর হয় না, প্রকৃত কল্যাণও হয় না। এই গুণটি দেবতাদের বিশেষ গুণ। এই 
গুণ জাছে বলিয়াই দেবতা, দেবতা । দেবতা যদি সকল সময়ে অন্তমু্ধী হইয়া অন্তর্যামীর 
আশ্রিত হইয়! থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? তাহ। 
হইলে অন্থরের অভ্যুত্থান, বিপ্লব ও অশাস্তি একেবারেই হইত নাঁ। কিন্তু, এঁশর্য্য- 
ভোগের, ম্ববিধ! অধিকার ও আধিপত্যের দোষ, উহা! মানুষকে এবং দেবতাকে বহিমু'খ 
করে। দেবতা বহিমু্খ হইলেই অন্থুরের অভয় । অন্ুর শক্তিশালী ও তপস্বী 
শক্তিতে এবং তপস্যায় অন্থরের! দেবতার অপেক্ষাও বড়। কিন্তু অস্থরের দৌষ, তাহার! 
প্রায়ই কখন অন্তমু্খী নহে, সর্বদাই বহিমুখ। উপনি্ষদে এই সব কথা আছে। 
উপনিষদ্দের এই দব তত্ব ধাহারা জানেন ও বোঝেন, তাহারা এই সব তত্বের আলোকে 
পুরাণের লীলাগুলি সঠিক্রূপে ও সম্যক্রূপে বুঝিতে পারেন। 

অন্ুরেরা অন্তমুখী নহে, বহিমুর্খী। সেইন্রন্য তাহারা প্রধানতঃ সঙ্কর্ষণের 
উপাসক। সঙ্কর্ষণও ভগবান, নারায়ণও ভগবান! একই ভগবান, কাহারও নিকট 
সন্কর্ষণ, কাহারও নিকট নারায়ণ। দেবতারা অন্তমখী বলিয়া অন্তর্যামী নারায়ণের 
উপাসক। পুর্ণাঙ্গ ধশ্ম বা ভাগবত ধর্ম, কেবল নারায়ণেরও উপাসন! নহে, কেবল 
সঙ্কর্ষণেরও উপাসন। নহে। একই ভগবানের দ্বিবিধ প্রকাশ, নারায়ণ ও সন্বর্ষণ। 
ইহ! যাহার! বুঝিয়াছেন, তাহারাই পুর্ণাঙ্গ ধর্ম পাইয়াছেন। ইহাই বাঙাল! দে"শর 
ুগধরর্ম-__নিতাই-গৌরাঙ্গ উপাসন!। 

এখন দেখা যাউক, দেবতার! কি করেন? দেবতারা প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, 
বৃত্রান্থরকে বধ করিতে । তাহাদের যত মত্ত. বত নৈপুণ্য সমন্তই প্রযুক্ত হইল । কিন্ত 
নিস্ফল, কিছুতেই কিছু হইল না। এইবার দেবতারা অন্তমু্থী হইলেন, পরমদেবত! ও 
আত্মার অন্তর্যামী পরমপুরুষের শ্রীনারায়ণের শরণাগত হুইলেন। 


ততন্তে বিশ্মিতাঃ সর্ব্ধে বিধপনা গ্রন্ততেজসঃ ৷ 
প্রত)ঞ্মাদিপুরুষমুপতনুঃ সমাছিতাঃ ॥ 


বৃত্রান্থবর ও চিত্রকেতু ৪৮৭ 


গ্রতাঞ্চং অস্তর্য।মিণং ত্রিভূবনন্ত তেন বাাগুত্বাৎ কাপি গমনাসম্তভবাৎ তত্র্ৈব স্থিত্ব। 
তুষ্ট বুরিত্যর্থঃ ৷ শ্রীধরঃ। প্রত প্রত্যগভূতমন্তর্যা মিন'মত্যর্থঃ ৷ বিশ্বনাথ । 

দেবতার! প্রথমে বুঝিলেন আমাদের আর সে তেজঃ নাই, কে যেন আমাদের 
শক্তি গ্রাস করিয়াছে । এইটুকু বুঝিয়। তাহার! হইলেন বিস্মিত ও বিষ । তখন তাহারা 
সকলে সমাহিত হইয়া! অন্তর্যামী যে আদিপুরুষ তাহার শরণাগত হুইলেন। এই যে, 
অন্তর্যামী, ইনি ত্রিভুবনে ব্যাণ্তরূপে সর্বদাই রহিয়াছেন, তিনি আর যাইবেন কোথায় ? 
কাজেই দেবতারা দেইখানে বসিয়াই নিজেদের ভিতরে সেই আদিপুরুষকে খুঁজিলেন, 
পাইলেন ও তাহার শরণাগত হইলেন । 

দেবতার! বিপন্ন হইলেই একতাবদ্ধ হইয়। ধাকেন, আদিপুরুষের শরণাপন্ন হইয়া 
থকেন। কিন্ত, সব সময়েই যে তাহার! এক প্রকারেই শরণাগত হয়েন তাহা নহে। 

ংস গ্রসৃতির অত্যাচারে পৃথিবী ব্রহ্মার নিকট গিরাছিলেন, আবার ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাকে 

লইয়! ক্ষীরোদস।গরেব তীরে গিয়াছিলেন। যাহ! হউক, এখন আর তাহার! স্থানান্তরে 
কোথ।ও গেলেন না) সেইখানে বসিয়াই সমাহিত হইলেন। শ্রীধর স্বামী যখন এই কথাটি 
বলিয়াছেন, তখন ইহ ভিতর বিশেষ রকমের কোন রহস্য আছে। 

এইবার দেবগণের প্রার্থনা । সাতটি শ্লোকে দেবতার প্রার্থনা করিলেন। 

বাধ্য্বরাগ্নাপ-ক্ষিতয়ন্ত্রিলা ক! ব্রহ্মাদয়ো! যে বয়মুদ্ধিজস্তঃ ! 
হরাম যশ্মৈ বলিমস্তফোহসৌ, বিভেতি যম্মাদরণং ৩তোহস্ত নঃ। ৬৯১৯ 

বার, অন্বর ( আকাশ ), অগ্নি, অপ, (জল ), ক্ষিতি-__-এই পঞ্চভুঁত বা এই পঞ্চভূতের 
দ্বার। উপলক্ষিত ভ্রয়োবিংশতি তত্ব । এই সমুদয় তত্বের দ্বার! নির্মিত এই ত্রিলোক | এই 
ত্রিলোকের অধিপতি ব্রহ্ম গরভূতি, আর দেই ব্রহ্ম! প্রভৃতির অধীন ও পরবর্তী (অর্বাচীন) 
আমর! এই দেবতার! । . আমরা সকলেই ভীতচিত্তে ( উদ্বিজন্তঃ) অন্তককে ব1 কালকে 
পুজ।র উপহার (বলি) প্রদ্দান-করিয়৷ থাকি । আমর! সকলেই অন্তকের ভয়ে ভীত, কালের 
শ।সনে চালিত। এই কাল আবার একজনকে ভয় করেন, তিনিই পরমেশ্বর । সেই 
পরমেশ্বর হইতে আমাদের রক্ষ! হউক। | 

দেবতার! পরমেশ্বরকে ভুলিয়। অহস্কারের দ্বারা চালিত হইলেই তীহাদের পতন ও 
বিপদ হইয়া থাকে । “কেন” উপনিষদে তাহার রর্ণনা আছে। তখন অগ্নি একটি তৃণকে 


8৮৮ বীরভূমি 
পোড়াইতে পারেন না, বায়ু একটি তৃণকে উড়াইতে পারেন না, বরুণ একটি তৃণকে 
ভিজাইতে পারেন না। সেই অবস্থায় ইন্দ্র হিমাচল পর্ববতে যোগন্থ হইয়! ব্রক্ষাবিস্া- 
স্বরূপিনী হৈমবতী উমার আরাধন! করেন। হৈমবভীর কৃপায় দেবতাদের দৃষ্টি আবার 
প্রসাপ্গিত হয় এবং তীহ।রা পরম পুরুষকে জানিয়া আবার এশবর্যয লান্ভ করেন। ইহাই 
ওপনিষদী বার্তা বা কেনোপনিষদের কথা । আ্ীমন্তাগবতের এই শ্লোকে দেবতাদের 
সেই মোহভঙ্গের কথাই রহিয়াছে । এই জগ্যই শ্রীমন্তাগবতকে বেদান্তের ভাষ্য বল! 
হয়। | 
অবিশ্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনেব লাভেন সমং প্রশাস্তং । | 
বিনোপনর্প তাপরং হি বালিশঃ স্বপাঙ্্ুলেনাতিতিতর্তি লিন্ধুং ॥ ২* 

পরমেশ্বরকেই সর্বেরবান্তম বলিয়া আশ্রয় করিলেন কেন? তাহার হেতু বলিতেছেন। 
এই পরমেশ্বর অবিশ্মিত €১)--নিরহস্ক!'র ব! কুতৃহলশুগ্ঠ । তিনি ব্যতীত বা তাহা 
হইতে পৃথক্‌ হইয়া অন্য কোন অপূর্বব বস্তু নাই, কাজেই একমাত্র তিনিই জবিশ্মিত। 
দেবতার! বৃত্রান্বরের বিক্রমে বিস্মিত ও বিষ হুইয়াছিলেন। পরমেশ্বরকে “অবিশ্রিত, 
বলিয়! চিন্তা করার ইহাই হেতু । পরমেশ্বর প্রশান্ত (২) রাগাদিশুন্য ও চিত্তদোষ- 
রহিত। কারণ তিনি 'স্বেনৈব লাভেন পরিপূর্ণকামং (৩) আত্মলাভেই পরিপূর্ণকাম। 
কারণ তিনি সম (৪) উপাধিপরিচ্ছেদশৃন্য । খত এব, তীহাকে,_সেই এক ও 
অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ছাড়িয়! বাহার! অঙ্কের শরণাগত হয়, তাহার! মুর্খ ৷ তাহারা 
কুকুরের লাঙ্গুল ধরিয়া সমুদ্রে পার হইতে চায়। 

বিশেষণ-চারিটি শ্রীধর স্বামীর মতে ব্যাখ্যাত হইল। শ্রীল বিশ্বনাথ চত্রবস্তী 
মহাশয় 'শ্বেনৈব লাভেন পরিপূর্ণকামং, ইহার অর্থ করিয়াছেন__“ম্বন্থরাপেনৈব যে! লাভঃ 
সৌন্দর্য/াদিমাধূর্যাসপ্তকন্য প্রাণ্ডি স্তেন সমং সহ পরিপূর্ণাঃ কামাঃ স্বীয়হলাদিনীশক্তিদতা 
ভোগ। বন্য তং।” তাহার স্বরূপের দ্বারাই তীতার লৌন্দর্য্য মাধূরধ্যা্দি সপ্ডের প্রাপ্তি হয়। 
বাহিরের কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। এই প্রাপ্তির ঘবার৷ তাহার সমুদয় কামনা পূর্ণ, 
নিজেরই হলাদিনী শক্তির ছ্বারা তাঁহার সমুদয় ভোগই সিদ্ধ হুইয়! থাকে । “প্রশান্ত 
কথার অর্থ অনুগ্র--লেবাপরাধ হইলেও তিনি নি তস্তবগুসঙল যে অপরাধীকে ক্ষম! 
করিকর। থাফেন। 


বৃত্রাস্থুর ও চিত্রকেতু ৪৮৯ 


.এই ছুইটি শ্লোকের দ্বারা দেবতার! পরমেশ্বরকে দৃঢ় রূপে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়। 
চিন্ত। করিতেছেন, মহাভয় উপস্থিত হইলে তিনিই একমাত্র রক্ষক । মহাপ্রলয়ে 
মত্যমুর্তি ধারণ করিয়! তিনি সতাব্রতকে রক্ষা! করিয়াছিলেন। প্রলয় পয়োধিজলে 
বিষুণর নাভিকমল হইতে পতিতপ্রায় ব্রহ্মাকে রক্ষা! করিয়াছিলেন । আমরা, এই দেবতারা 
সেই শ্রীভগবান-কর্তৃক স্ষ্ট ও পালিত; আমরা, এই দেবতার! যে স্য্টির কাজ করি, 
তাহা! সেই ভগবানেরই অনুগ্রহ। তিনি অন্তর্যযামিরূপে গুটভাবে সমুদয় করিতেছেন । 
যত চেষ্টা! সকলই তাহার কিন্তু মামরা নিজেদের স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া মনে করি বলিয়! 
তাহার লিজ (ক্রিয়া লক্ষণ ) প্রভৃতি দেখিতে পাই না। 

' বন্সং ন যস্তাপি পুরঃ সমীহতঃ পশাঁম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ | 
তিনিই উপেন্দ্র ( বামন ) পরশুরাম, মণ্স্, শীরামচন্দ্র গুভৃতি তনু-ধারণ করিয়া অস্থর- 
পীড়িত দেবগণকে চিরদিন রক্ষা করিয়াছেন । 

তমেব দেবঃ বয়মাত্মদৈবতং পরং গ্ধানং পুরুষং বিশ্বমন্তং | 
.. আজাম সর্বে শরণং শরণ)ং স্বানাং স নো ধশ্ততি শং মহাত্মা ॥২৫ 

আমরা সকলে সেই শরণ্য পরমেশ্বরের শরণাগত হুই। তিনি আত্মভূত দৈৰত (১) 
পরমাত্মা, তিনি বিশ্ব বা বিশ্বাতক ( ) কিন্তু বিশের ন্যায় বিকারশীল নহেন, তিনি 
অন্য (৩) বিশ্ব হইতে পৃথক; মায়াশক্তির দ্বারা বিশ্বরূপ, আর চিচ্ছক্তির দ্বার! বিশ্ব 
হইতে পৃথকৃ্‌। (বিশ্বনাথ) তিনি পর (৪) কারণ। তিনিই প্রধান (৫), 
তিনিই পুরুষ । তিনি মহাত্মা, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কল্যাণ করিবেন। 

ভগবান আবিভূত হইলেন, প্রথমে অন্তরে, তাহার পর বাহিরে । দেবগণ প্রথমে 
ভূলুষ্টিত, তাহার পর গাত্রোর্খান করিয় পুনর্ববার তাহার বন্দন! করিতেছেন । 

নমস্ডে যজ্ঞবীর্য্যার বয়সে উত তে নম: | 
নমস্তে হৃস্তচক্রায় নমঃ সুপুরুহতয়ে ॥ 
যাহাকে গুণ1শ্রিত ধন্ম বলে, দেবতারা সেই ধর্দ্ের প্রতিপালক | বচ্জই গুণাশ্রিত ধন্মের 
প্রাণ-স্বরূপ। কাজেই দেবতার! যল্তবীর্য্য (১) বলিয়! প্রথমেই ভগবানকে প্রণাম 
করিতেছেন। যজ্ঞের ফল হয়, বঞ্জ করিয়া স্বর্গাদি পাওয়। যায়, যঙ্ঞের এই যে বীর্য 
ব1 সামর্থ্য, ইহ! ভগবানেরই শক্তি । যজ্ধের যে ফল তাহা কালে শেষ হইয়া যায়, ভগবান্‌ 
২ 


৪৯৬. বীরভূঙ্গি 


সেক কালাত্মা (বয়ঃ ২.)। দৈত্েরা যজ্জর বিঘাতক, আর ভগবান্‌ বড্্রক্ষক, কাজেই 
দৈত্যবধের জন্য চক্রনিক্ষেপকারী ( অন্তচক্র ৩)। ভগবানের এই সব প্রভাব আছে 
বলিয়াই তিনি বধ বছ সুন্দর ন|মধারী (স্ুপুরুহত ৪). 
এই গ্লোকে শ্ভগবানের যে পরিচয় দেওয়া হইল তাহ! গুণোপাধিক পরিচয়। 

প্রশ্ন হইতেছে, গুপাঁতীত রূপ প:রত্যাগ করিয়া দেবতার! এই পরিচয় দিতেছেন কেন ? 
তাহার উত্তরেই যেন দেবতারা পরবর্তী শ্লোকে বলিতেছেন-_- 

যত্তেগতীনাং তিশ্যপামীশিতুঃ পরমং পদং । 

নার্বাচীনে৷ বিসর্মন্ত ধাতর্বেদিতুমর্থতি ॥৬৯:২৯ ৃ্‌ 
অ।পনি ঈশ্বর, আপনার ত্রিগুণাত্িকা তিন গতির উপরে যে পরম পদ রহিয়!ছে (বিশ্বনাথের 
মতে বৈকুষ্টাদি ) আমর: তাহ! জানিবার যোগ্য নই। কারণ, আমরা এই চরাচ স্যষ্ির 
ইতিহাসে নিতান্তই কনিষ্ঠ ( অর্ববাচীন )। ভগবচ্চিন্তাতেও অনধিকার-চ্চা করিতে নাই । 
ভগবানকে কে জানে ? আমি ঝাঁহাকে জানি, তিনি “আমার” ভগবান্‌। 

ও নমন্তেহস্ত ভগবালারারণ বাস্থদে বাদিপুরুষ মহাপুরুষ মহানুভাব পরমমঙ্গশ পরমকল্যাণ পরম- 
করুণিক কেবল অগদাধার লোটককনাথ সর্কেশ্বর লক্ষমীনাথ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ পরমেগাত্মযোগ- 
সমাধিন! পক্ষিজ্ঞাবিত পরিস্ফুটপারমহং্তধর্ম্েণে!দঘাটিততমঃকবাট দ্বারেইপাবৃত আত্মলোকে হ্ব়মুপলৰ 
নিজন্ুখান্থভবে। ভবান্‌।৩০ 

এই গন্ঠের শেধাংশের অর্থ এইরূপ । পরমহংস পরিব্রাজজকগণ পরম আত্মাযোগ 
ব! অফ্টাঙ্গ-যোগের দ্বার। যে সমাধি অর্থাৎ চিত্তের পরিপূর্ণ একাগ্রতা লাভ করেন, সেই 
সমাধির দ্বারাই এক পারমহংস্য ধর্ম ব। ভগবন্তজন পরিস্ফ,ট হয়। দেই ভজনার দ্বারা 
চিত্তের তমোরূপ কবাট খুলিয়া যায় আর আত্মলোক প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে এক 
আত্মন্ত্খ আপনা হইতেই অভিব্যক্ত হইতে থাঁ.ক, আপনি সেই স্তুখের অনুভব-স্যরূপ। 
অতএব শ্ীভগব।ন্‌ কেবলানুভবরূপ | 

দুরববোধ ইব তবায়ং বিহ্ারযোগ--আপনার এই বিহারযোগ (ক্রীড়ার, বা লীলার 
প্রক্রিয়। ) হুরববোধ, আমাদের পক্ষে তুর্বেবাধা | খদশরণোহশরীর ইদমনবেঙ্গিতাম্মৎ 
সমবায়, আত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন . সগুপমণ্তণঃ স্জসি পাসি হরসি। আপনি অশরণ, 
নিরাগ্রয়ঃ আপনি: অশরীর ; অথচ. 'অনবেক্ষিজাস্মৎ সমবায়, আমাদের -€ ছেবতাঙ্জের ) 


বৃত্রাস্থর ও চিত্রকেতু ৪৯১ 

সমবায় বা মেলনের অপেক্ষা না করিয়াই অগুণ হুইয়াঁও এই সগুণ বিশ্বের স্বস্তি শ্িতি ও 

লয় করিতেছেন। এই সব করিতেছেন, কিন্ত, আপনার নিজের কোনরূপ বিকার 

নাই 1৩১ | 

অথ তত্র ভবান্‌ কিং দেব্দতবদিহ গুপবিসর্গপতিতঃ পারতস্ত্রোণ শ্বকৃতকুশলাকুশলফলসুপাদদাতি । 
আহোব্বিধাত্মারাম উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শন উদীস্ত ইতি হু বাব ন বিদামঞ৩২ 

সাধারণ জীন ( যখ! দেবদত্ত ) যেমন গৃহাদি নিপ্পাণ করিয়া তাহাতে নিজের ভাল 

মন্দ কর্মফল ভোগ করে, গুণবিসর্গে (প্রাকৃতিক এই হ্ৃষ্িতে ) পতিত ব! বদ্ধ হয়া 

আপনিও কি সেইরূপ ন্গকৃত কুগলাকুশল ফলভোগ করিতেছেন ? উত্তর, না। আপনি 

আত্মারাম, উপশমশীল, সমগ্রসদর্শন ( আাপনার দর্শন ব! চিচ্ছক্তি অপ্রচাত )। আপনি 
উদ্দাসীন হইয়াই থাকেন। এই রহল্ত আমরা বুঝিতেই পারি না। 

ন হি বিরোধ উভয়ং ভগবতাপরিমিতগুণগণ ঈশ্বরেইনবগাহ্মাহাত্মেযে ইর্ববাচীনবিকল্পবিতর্কবিচার- 
প্রমাণাভ1সকুতর্কশান্ত্রক লিলাস্তঃক রণাশয়ছরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসরে উপবরতসমস্তমান্নাময়ে কেবল 
এবাত্মমাপ় মন্তর্ধার কোন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি গ্বরূপদ্বযাভা বাৎ।৩৩ 

সকলই করিতেছি, অথচ কিছুতেই নাই, এই যে দ্বিবিধ ভাব, ইহা! সাধারণতঃ 
বিরোধী হইলেও পরমেশ্বরে বিরোধী নহে । কারণ, তাহাতে অপরিমিত গুণগণ বিদ্যমান 
তাহার মাহাত্মা অনবগ।হা বা অতর্কয। শাস্ত্রে আছে বিকল্প, (এবং বা এবং বেতি, এই- 
রূপ কি এইরূপ?) বিতর্ক (কিমত্র যুক্তমিতি---এবিষয়ে যুক্তিযুক্ত কি, তাহারই চিন্তা ), 
বিচার ( ইথমেবেতি, এই রূপই ঠিক ), প্রমাণাভাস € অধথার্থ প্রমাণ ), আর কুতর্ক। 
ইহু।র! অর্ধব।চীন, বস্তুর যাহা স্বরূপ ইহারা তাহ! স্পর্শ করিতেই পারে না। কিন্তু এই 
সব শান্তের হারাই মানুষের অন্তঃকরণ ব্যাকুল ও দুষ্ট আগ্রহান্বিত। আপনি এই সব 
বাদিদিগের বিনাদের অগে।চের। একমাত্র শরদ্ধাই এখানে প্রয়োজন। মায়াময় সংসার 
আপনাতে নাই, আপনি কেবল, 'ম্বস্বরূপে: নসবস্থিত, মায়াকে মধ্যে রাখিয়া আপনাতে 
কর্তৃত্বাদি সকলি সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু, আপনাতে বর্তত্বাদি নাই, আপনার ন্বরূপ্য় 
দেখিতে পাই না। 

"আপনার অন্মগ্রহ নিগ্রহ-সাই, আঁপনি'সম"ও একরূপ, কিন্ত গামুষের 'ষতির ব! 
বুদ্ধির: বৈষম্য 'বখতঃ নালারূপে গ্রকাঁলিত হুইয়। -খাকেন।, এইক্পে 'দানাগুকারে 
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প্রকাশিত হইলেও আপনি এক--স এব হি পুনঃ সর্বববস্নি বস্তন্থরূপঃ সর্বববস্তীতে 
সতস্বরূপ। সর্ববশ্বরঃ সকলজগণ্কারণকারণভূতঃ, সর্ববপ্রত্যাগাত্ত্বা (সকলের প্রত্যা- 
গাত্। ব| অন্তযামি বলিয়া ) সর্ববগুণাভাসোপলক্ষিত এক এব পর্য্যবশেধষিতঃ--যেখানেই 
গুণাভাস ব৷ প্রকাশ সেখানে আপনিই বিদ্যমান, আপনি ব্যতীত কোনরূপ প্রকাশই হয় 
না--অতএন আপনি এক, ইহাই মীমাংসিত হইল। 
অথ হ বাব তব মহিমামৃতরলসমুদ্র বিপ্রুষা সক্ৃল্তীচয়া প্বমনসি নিব্যন্দমানানবরত সুখেন 

বিস্ফারিতদৃষ্টি শ্রুতিবিষন় সুখলেশাভাসাঃ পরমভাগবত। একান্তিনো ভগবতি সর্বভৃতপ্রিয়স্থহদি সর্ববা- 
স্বনি নিরতনিব তমনসঃ কথমুহ ব। এতে মধুমথন পু্ঃ স্বার্থকুশল। হাত্মপ্রিত্বম্হদঃ সাধবস্বচ্চরণাঘুজ 
সেবাং বিস্যজস্তি ন যত্র পুনরয়ং সংসারপর্বযা বর্তঃ। ৃ্‌ 

অতএব, আপনাতে ভক্তিই পরমপুরুষার্থ। হে পরমেশ্বর, যেহেতু আপনি 
এইরূপ, অতএব হে মধুমথন, পরমভাগবত একান্তী সাধুগণ আপনার চরণপদ্ষমের 
পরিসেবন কি প্রকারে ত্যাগ করিতে পারেন ? এই সব সাধুর! পুরুষার্থে নিপুণ এবং 
আত্মা বলিয়। আপনিই তাহাদের প্রিয়স্থহতড। আপনি ভগবান, সর্ববভূতের প্রিয়নুহৃদূ ও 
সর্ববাত্ম।। আর এই সব সাধুগণের মনঃ আপনাতেই সর্বদাই রত ও নিরুতি আপনার 
মহিমাই অস্ত রসের সাগর । এই সাগরের এক বিন্দুও যদি আম্বাদিত হয় তাহা হইলে 
মনের মধ্যে যে সুখ ক্ষরিত হইতে থাকে, তাহাতে এই সব সাধুরা শ্রতিবিষয়ক যে 
স্থখলেশের আভান তাহা বিস্মৃত হুইয়াছেন। মাপনার পাদপস্মলেবার ফলে আর 

ংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। | 

শ্ীভগবানের তত্ব ও মহিমা-সন্বন্ধীয় এই সমুদয় কথা বলিয়! দেবগণ প্রার্থন! 

করিলেন-_ 
অথে! ঈশ জহি ত্বাষ্্ং গ্রসস্তং ভূবনত্রয়ং। 
গ্রস্তানি যেন নঃ কষ তেজা-স্তস্ত্ায়ুধানি চ ॥১৪ 
হংসায় দঙুনিলয়ায় নিরীক্ষকার কৃষ্ণার মৃ্ইধশসে নিরুপক্রমায়। 
সৎসংগ্রহায় ভবপান্থ নিজা শ্রমাগ্ডাবপ্ডে পরীষ্টগতয়ে হরয়ে নমন্তে ॥৪২ 

হে পরমেশ্বর, ত্বষ্ট্‌ পুত্র বৃত্রাস্থুরাকে শীঘ্র বধ করুন! এ ব্যক্তি ভুূবনত্রয় গ্রাস করিয়াছে। 
আমাদের তেজঃ, অস্ত্র ও.আয়ুধসমূহও এ ব্যক্তি গ্রাস করিয়াছে । আপনি হংস (শুদ্ধ), 
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আপনি হরি ( আস্তিহারী ), আপনি দহ্নিলয় ( হৃদয়াঁকাশবাসী ), আপনি নিরীক্ষক 
(বুদ্ধ্ার্দির সাক্ষী ), আপনি কৃষ্ণ ( সদানন্দরূপ ), আপনি মৃষ্টবশা (আপনার গুণ ও 
লীলা পরম রুচিকর ), আপনি নিরুপক্রম ( আদিশুন্য ), আপনি সৎসংগ্রহ (সাধুজনকর্তৃক 
সর্ববদা সংগৃহীত, অস্থেষিত ), সংসার পথের পাস্থ আপনার শরণ লইয়। উত্তম গতি 
লাভ করে। 

দেবতাদের এই স্ত্রতি অনুভবাত্মক। প্রথম শ্লোকেই দেখা যাইতেছে, তীহারা 
কোন অনিশ্চিত ব! অচ্ছাত তব ব| বস্তুকে স্মরণ করিয়া যে কতকগুলি প্রচলিত কথ! 
বলিতেছেন: তাহ। নহে। প্রথম শ্লোকটি (বাধ্যন্বর ইত্যাদি) পড়িলেই মনে হুইবে, 
তাহার। যে ভগবানকে খুঁজিতেছেন তাহা! নহে। তীহারা ভগবানকে পাইয়াছেন। 
ভগবান্‌ অন্ুুমানমাত্র নহেন, তিনি আমাদের অধিকারে রহিয়াছেন, আর জামরা সকল 
সময়েই তাহার অধিকারে, পরম নিরাপদে, তাহার আশিস-স্ধারসে অবগাহন করিয়া 
রহিয়াছি। তাহা! প্রত্যক্ষভাবেই যেন ভগর।ন্কে দেখিতেছেন বা অনুভব করিতেছেন। 
বিদেশীভাষায় যাভাকে 11010701915 15107 বলে, তাহার! তাহাই পাইয়াছেন। তাহারা 
পরমেশ্বরকে দেখিতেছেন, কিন্ত বিশ্ব হুইতে দুরে নহে, বিশ্ব হইতে পৃথক্‌ করিয়! নহে, বিশ্ব 
বা অনন্ত বিশ্ববৈচিত্র্যকেও হাহারা এক পরম এঁক্যে চির স্থপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দেখিতেছেন। 
নিজেদের সেই পরম এঁক্যের অংশরূপে দেখিতেছেন ; বিশ্বের সহিত, বিশ্বের প্রত্যেক 
পদার্থের সহিত নিজেদের যেটি প্রকৃত সম্বন্ধ তাহাও দেখিতেছেন। এই যে অনুভব 
(15611778 )7; কিসের অনুভব ? বিশ্বজনীন পরম এঁক্যের (০1 01015658] 001)- 
[)5016000955 )। ইহাই নারায়ণ বা সুত্রান্তর্্যামী বিরাট। সুত্রে মণিগণ যেমন গাঁথ! 
আছে, এই বিশ্বের ক্ষুদ্র ও বৃহ, চেতন ও অচেতন, নিকট ও দুর, স্কুল ও সুক্ষ সমুদয় 
তাহাতেই গথা আছে । সমগ্র মানবজাতি ব| চেতন জীবের সহিত এবং সমগ্র ৰাহা- 
প্রকৃতির সহিত ( 10) 11910101070 9120 17960019 ) আমর! প্রত্যেকেই বাধা হুইয়! 
রহিয়াছি, কোন মধ্যপ্থ বা ব্যবধান নাই, প্রত্যক্ষভাবেই বাধ! হইয়। আছি। (11)976 19 
1)0 19177760180 1170]. ইহাই অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন সত্যধর্ম্ম, ইনথাই ভাগবতধর্ম্ম, 
ইহাকেই ্রীমন্তাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে “বেস্তং নাস্তববস্তঃ” বলা হইয়াছে। 

প্রীভগবান্‌ যখন দেবতাদের সমচ্ষে প্রকাশিত হইলেন, তখন দেবতারা তাহাকে 
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কেবলানুভ বরূপ' বলিয়াছেন । এই কেব্লামুভব একটি নিষেধাত্মক পদ নহে, তাহ 
বেশ বুঝিতে পার! যাইতেছে । 
ভগবান্‌ তুষ্ট হইয়া দেবতাদের বলিলেন, দধ্য ঝধির দেহ, বিদ্া,*্ত্রত ও 
তপস্ঠর দ্বারা অতিশয় দৃঢ় । তীহার নিকট ভিক্ষা করিয়া সেই দেহ গ্রহণ কর। 
এই দধ্যফ খধষিই অশ্বশিরঃ। অশ্বের মস্তক লইয়া অশ্বিনী কুমার্ঘয়কে ব্রক্ষবিদ্ধা 
বলিয়াছিলেন। এঁ দধ্যঞ্ খষিই প্রথম নারায়ণ কবচ পাইয়াছিলেন। তিনি ইহ! 
স্বষ্টাকে দেন। ত্স্টার নিকট বিশ্বরূপ, আর বিশ্বরপের নিকট ইহা ইন্দ্র 
পাইয়াছিলেন। দধ্য্ খধির অস্থির দ্বারা বজ্র হইবে, আর ক্জের দ্বারা বৃত্রাস্থুর 
নিহত হুইবে। | 
দেবগণ দধ্যথ্চ খষির নিকট তাহার দেহ চাহিলে তিনি দেবছাদের সামান্ক একটু 
পরীক্ষ। করিলেন। তাহার পর সন্ভষ্ট হইয়া! বলিলন__ 
যে৷ ইঞধবেনাত্মন। নাথ! ন ধর্মং ন ধশঃপুমান্‌। 
ঈহেত তৃতদয়য়। স শোচাঃ স্থাবরৈরপি ॥ 
এতাবানব্যয়ে! ধর্থঃ পুণাপ্লোকৈরুপাসিতঃ। 
যে ভৃতশো কহ্র্ষাভ্যা মাতম! শোচতি হাষ্যতি ॥ 
অচে দৈশ্ুমহে! কষ্টং পারটকাঃ ক্ষণতনুরৈ2। 
যল্লোপকুর্ষাদন্বাখৈর্মর্তাঃ শ্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ ॥ 


 দেবগণ, ( নাথাঃ ) এই দেহ.জর্্রব ( অনিত্য )। ভূতদয়ার দ্বারা চালিত হুইয়৷ যে ব্যক্তি 
এই শনিত্য দেছের ছার! ধর্ম ও যশঃ উপার্জন করিতে চে না করে, অচেতন বস্তু 
লমুহেরও সে ব্যক্তি শোচ্য। এই ধর্মই অবায় ধর্ম, পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণ একই ধর্মই 
আচরণ করেন । প্রীণিসকলের শোক ও হর্কে নিজের শোক ওহর্য বলিয়া বুঝিয়। 
আকুল ও হৃষ্ট হইবে । কুকুর ও শৃগ।লাদির ভক্ষ্য, শ্বার্থোপযোগশৃহ্য, ক্ষণভঙ্গুর, আমার 
ধন, আমার জ্ঞাতি “এইরূপ ভ্রান্ত অভিমানযুক্ত এই দেহুসমুহের দ্বারা পরোপকার না 
করা-কি কষ্ট ওকি কপণতার কর্ম! | 

. দধ্যঞ্চ -খাঁষি 'যোগবলে 'দেহত্যাগ করিলেন। তাহার অস্থির দ্বার! বিশ্বকর্ম্মা বজ 
নির্মাণ করিলেন। তাহার পর দেবান্ুরে ঘুদ্ধ জারম্ত হইল, তুমুল ও ভীষণ, যুদ্ধ। 


বৃত্রাঙ্থর ও চিত্রকেতু ৪৯৫ 


আমাদের প্রয়োজন বৃঞ্রান্বরের চরিত্রের সহিত পরিচয়। এই চরিত্র কত মহত তাহা 
বৃত্র/মথরের কথ! ও ব্যবহার হইতে জানিতে পারা যাইবে । 


৩। বুত্রের মহত্ত 


যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার পর বুত্রান্থরের দলের অন্থুরেরা পলায়ন করিতেছে, বৃত্র 
তাহাদের ডাকিয়! বলিতেছেন-__- 
জাতন্ত মৃতার্জব এব সর্বতঃ প্রতিক্রিয়। যপ্ত ন চেহ ক্লিণ্তা। 
লোকো বশশ্চাথ ততে যদি হৃুং কে নাম মৃত্যুং ন বৃনীত যু্তং ॥ 
ঘবৌ সন্ম ভাঁবিহ মৃত্যুহুরাপো যনধ, ক্ষসক্ষারণর। জিতাস্থঃ। 
কলেবরং ষোগরতে। বিজন্াদযদগ্রনী বাঁরশয়েইনিবৃত্তঃ ॥৬।১১-২৬১২৭ 
যে জন্মাইয়াছে তাহার মৃত স্থনিশ্চিত। মৃত্যুর গতি কিছুতেই রুদ্ধ হইবার নহে । সেই 
সৃতার দ্বার! যদি ইহলোকে কীন্তি আর পরলোকে স্বর্গ পাওয়৷ যায়, তাহ! হইলে কে সেই 
মৃত্যুকে সমীচীন বলিয়। স্বীকার না করিৰে ? শাস্্রসম্মত মৃত্যু ছুই প্রকার । ব্রহ্মধারণা 
দ্বার! দেহত্যাগ, আর রণভূমিতে অপরাত্মুখ হইয়। প্রাণত্যাগ। 
অন্তুরেরা পলাইয়া যাইতেছে, আর দেনতার! সেই ভীত ও পলায়নপরায়ণ অস্ত্বর- 
দিগের পশ্চাদ্দিকে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে । মহাবীর বৃত্রান্থর এজছ্য দেবতাদিগকে 
ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া জনকে তির্কার করিলেন। বৃত্রান্থবরের গদার দ্বারা আহত 
হইয়া ইন্দ্রের এবাবত -একবাঁর..রক্তবমন করিতে করিতে ইন্দ্রকে পৃষ্ঠে লইয়! বছদুরে 
পড়িয়া গেল। বৃত্রান্থর সে সময়ে ইন্দ্রকে ব এরাবতকে আর কোন অস্ত্রাঘ।'ত কম্িলেন 
না। ইন্দ্র স্ুদ্থ হইলেন, এরাবত ন্ৃশ্থ হইল তখন আবার বৃত্র যুদ্ধ আরস্ত করিলেন। 
বৃত্রাস্তর যে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইয়ান্ছেন, তাহার কারণ তিনি ইন্দ্রকে বলিলেম? 
এই কারণ সম্পূর্ণরূপে ধর্্মসঙ্গত | বৃত্র বলিলেন-__ 


যে! নোহগ্রজস্তাত্মবিদে! ছিজাতের্নরোরপাপন্ড চ দীক্ষিতন্ত। 
বিশ্রভা খড়োগ শিরাংস্বৃশ্ৎ পশোরিবাকরুণঃ ন্বর্গ কামঃ ॥ 
জী'হী দয়া কীর্তিভিরুভ.বিতং ত্বাং হ্বকর্শাণ। পুরুযাদৈশ্চ গর্হাং | 
কচ্ছেগ'মচ্ছ অবিিদেহমন্প্বরিং সমদন্থি গৃঞাঃ | 


৪৯৬ বীরভূমি, 


বিশ্বরূপ ছিলেন আমাদের অগ্রজ । তিনি ছিলেন আত্মবিদ্‌ ও সুব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন 
নিস্পাপ ও গুরু এবং দীক্ষিত হইয়া যাগ করিতেছিলেন। ন্বর্গকামী যেমন নির্দয়ভাবে 
পশুবধ করে, হে ইন্দ্র, তুমি সেই প্রকারে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছ। শ্রী, লজ্জা, 
দয়া এবং কীন্তি তোমায় পরিত্যাগ করিয়াছে । তুমি তোমার কর্মের জন্য রাক্ষসেরও 
নিন্দনীয় হইয়াছ। আমি এই শুলের দ্বারা তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করিব, তোমার অপবিত্র 
দেহকে অগ্নিও স্পর্শ করিবে না, গৃপ্রগণ তাহা ভোজন করিবে! 

বৃত্রান্্র পরম জ্ঞানী ছিলেন। তিনি সমস্তই জানিতেন। দেবতারা যে ভগবান 
শ্রীহরির কৃপালাভ করিয়াছে, দধ্যঞ্চ খবির অস্থির দ্বার! যে বস্ত্র নির্দিত হইয়াছে, এবং 
তাহার নিজের মৃত্যু .যে অনিবার্ধ্য এ সকল কথা তীহা'র স্থুবিদিত ছিল। তথাপি তিনি 
বীরের ম্যায় যুদ্ধ করিলেন। তিনি ইন্দ্রকে বলিলেন 


অহঃ সমাধায় মনো যথাহ নঃ সক্কর্ষণস্তচ্চরণারবিন্দে । 
ত্ব্বজ্রএংহে! লুলিতগ্রামযপাশে। গতিং মুনের্ধাম্যপবিদ্ধলো কঃ ॥ 


হে ইন্দ্র, তুমি আমার উপর তোমার বজ্র নিক্ষেপ কর। তাহাতে আমার পীড়া হইবে, 
ইহ| ভাবিও না। আমার প্রভূ সঙ্কর্ষণ আমকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন আমি সেইরূপে 
তাহ।র পাদপদ্মে আমার চিত্ত সমাহিত করিব, মামার গ্রাম্পাশ ( বিষয়-ভে।গ-লালস। ) 
ছিন্ন হইয়া যাইবে । আমি দেহত্যাগ করিয়। যোগিগণের প্রাপ্য সদগতি লাভ করিব। 
ধন্য এই বৃত্রান্থর! দেবরাজ ইন্দ্রের তীহার সহিত তুলনাই হয় না। তিনি 
কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় সত্য ও ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বিজয় চাহেন ন|। 
বিজয় যে পরাজয়। তিনি পরাজিত হইয়া! বিজয়ী হইবেন, তিনি মরিয়া অমর হইবেন। 
বৃত্রাস্থরের জীবনের আলে, তীহার জ্ঞান ও ভক্তি, ইন্দ্রের হৃদয় আলোকিত করিবে এবং 
'ব্রিলোকের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। | 
পুংসাং কিণৈকাব্তধিক্াং স্বকান!ং যাঃ সম্পদে। দিবি ভূমৌ রসায়াং। 
নরাতি যন্ছেষ উদ্বেগ আধিম দঃ কলিব?সনং সংপ্রয়াসঃ ॥ 
হে ইন্দ্র, আমি সহ্বর্ষণের দাস। তিনি আমাকে স্বর্গাদি লম্পন্ডি দান করিবেন, একপ মনে 
করিও না । স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালে যে সব সম্পত্তি আছে, সন্কর্ষণদেব তাহার ভূত্যগণকে 


বৃত্রস্থুর ও চিত্রকেতু ৪৯৭ 


তাহা! দেন না। এই সন সম্পত্তি হইতে দ্বেষ, উ“দ্রগ, মনঃপীড়া, মোহ, কলহ ও ব্যসন 
জন্মিয়া থাকে। | 
ত্রৈবর্গিকারাস বিঘাতমম্্ৎ পতিবিধত্তে পুরুষস্ত শক্রু ৷ 
ততোহম্থমেয়োভগবৎ প্রসাদ যে! হল্লভে!হকিঞ্চন গোচরোইন্তৈঃ ॥ . 
হে ইন্দ্র, আমাদের প্রভু, ধন্নম অর্থ কাম, এই ত্রিবর্গের জন্য জীবের যে কামনা, সেই 
কামন! দুরীড়ূত করেন। কামন।র শান্তি দ্বারাই ভগবানের প্রাসনতা বুঝিতে পার যায় । 
ভগব।নের এ প্রসাদ কেবলমাত্র শকিঞ্চন বাক্কিগণই লাভ করেন। যাহাদের এশধ্য বা 
সম্পদ্‌ আছে, তাহাদের পক্ষে উহা! ছুল্লভ। 
ইন্দরকে এই সব কথ! বলিয়া বৃত্রান্থর ভগবানকে স্মরণ করিয়! প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। 


অহং হরে তব পাৈকমুল দাঁসান্দাসো৷ ভবিতাম্মি ভূয়ঃ। 

মনঃ শ্মরতাস্থপতেগু পানাং গৃণীত বাক্‌ কন্্ম করোতু কায়ঃ ॥ 
' ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠং নসার্বভৌমং ন রসাধিপত্যং । 

ন যোগসিদ্বীরপুনভভবন্ব। সমঞ্জসত্ব! বিরহযা কাজ্ধে ॥ 

অজাতপক্ষ! ইব ম।তরং থগাঃ স্তন্তং যথা! বৎসতরাঃ ক্ষুধার্তাঃ ৷ 

প্রিয়ং প্রিয়েব কৃষিতং বিষঞ্র! মনোহরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাং ॥ 

মমোত্তমঃল্লোক জনেষু সথ্যং সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্ম্মভিঃ | 

ত্বন্মায়য়াঝ্মাজদারগেহেঘাসক্ত চিত্বন্ত ন নাথ ভূয়াৎ॥ 


হে ভগবন্‌, আপনার পাদপন্ম যাহাদের একমাত্র আশ্রয়, আপনার সেই সকল 
দাসদিগের আমি অনুদাস হইয়। এখনও আছি এবং ভবিষ্যতে চিরদিনই সেইভাবেই 
থাকিব। আপনি আমার প্রাণ সকলের পতি, আমার মন সর্বদা আপনার শুগসমূহ 
স্মরণ করুক, আমার বাক্য সর্ববদাই আপনার গুপসমুহ কীর্তন করুক, আমার দেহ স্ববদ! 
আপনার কর্ম করুক । 
হে সমগ্রস, নিখিলসৌভগ্যনিধে, আপনি ব্যতীত আমার আর কিছুতেই আকাঙক্ষা 
নাই। স্বর্গ বা গ্রবলোক, ব্রন্মলোক, সার্ববভৌমপদ, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি 
ব! মুক্তি, আমি কিছুই চাহিনা। অজ।তপক্ষ পক্ষীশাবক ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া যেরূপ 
৮৬] 


৪৯৮ বীরভূমি 


কাতরভাবে তাহার মাতার আগমনের প্রতীক্ষা করে, রঙ্ভ,বদ্ধ বসগণ ক্ষুধিত হুইয়্া যেমন 
স্তন্যের প্রতীক্ষ। করে: প্রেয়সী যেমন বিষপ্ন ও কাতর হইয়া প্রবাসী প্রিয়ের প্রত্যাগমনের 
প্রতীক্ষা! করে, হে পঞ্মালোচন, আমার মনও সেইরূপ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। 
আমার কর্ম্মসমূহের দ্বার! তাড়িত হইয়! আমি সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছি, হে উত্তম. 
শ্লোক, আপনার ভক্তগণের সহিত আমার সখা হউক। আপনার মায়ায় ভ্রান্ত হওয়ায় 
দেহে পুত্রে পত্বীতে ও গৃহে মামার চিত্ত শাসক্ত হুইয়। রহিয়াছে, ংগ্ষা করুন, আর যেন 
আসক্ত না হয়। 

ইহাই বৃত্রাস্থরের অন্তিম প্রার্থনা! । অতঃপর বৃত্রান্তুর ইন্দ্র কর্তৃক' নিহত হইলেন। 

এই বৃত্র অন্থর! তোমরা যুগ যুগ ধরিয়া দল বাঁধিয়! তাহার নিন্দা! কর, তাহাকে 
ঘ্বণ। কর। আর এ ইন্দ্র দেবতা, দেবতার রাজা, তোমর! যুগ যুগ ধরিয়! দল বাঁধিয়া তাহার 
পৃজা কর, তাহার বন্দনা কর, তাহার চরণতলে বিলুঠিত হও। তোমরা কি ভগবানের 
দোহাই দিয়া বলিতে চাও, ভগবান যখন ইন্দ্রকে বা দেন্তাকে বিজয়ী করিয়াছেন, দেবতাদের 
দ্বারা বৃত্রের পরাজয় ও ধ্বংস ঘটাইয়াছেন, তখন "আমরা কেন ইন্দ্রের পৃঞ্জ| করিব ন।, 
কেন বৃত্রের নিন্দা করিব না? বেশ বান, তোমাদের জয় হউক । তোমরা দেখিতেছি, 
ভগবান্‌কে খুব ভাল করিয়াই চিনিয়াছ! তাই তো হোমাদের এত উন্নতি, চারিদিকে 
জয় জয়কার, ইহকাল পরকাল একেবারে পরিস্কার ঝরঝরে । খুব চিনিয়াঞ্চ ভগবান্কে। 

কৌতুকী ভগবান্‌, চিরকৌতুকী ভগবান্।। তাহাকে চেনা'কি এতই লহজ ! 
ভগবান্‌ মানুষকে ঠকাইতেছেন, ঠকাইয়া ঠকাইয়! শিখাইতেছেন। তিনি যে মোটেই 
ব্স্ত নহেন। তোমর| যেমন, তোমাদের ভগবান্ও ঠিক তেমন। তিনি তোমাদের 
কর্্মফলের সমহ্থি। তোমাদের কন্ম তোমাদের অন্ধ করিয়! যতদিন রাখিবে তোমরা! 
ততদিন ইন্দ্রেরই পুজা! করিবে, নগদ বিদায় পাইবে, হাতে হাতে ন্বর্গকল পাইবে । বৃত্র 
যে কিছুই চাছে না, সে চাহে অকিঞ্চন হুইতে, € চাহে দাসানুদাস হইতে, সে চাকে 
মরিতে,”-মরার মতো! মরিতে. সে চাছে পরাজিত হইততে। তোমরা চাও বাঁচিতে, জয়ী 
হইতে, রাজ]. হইতে, স্বর্গস্থখ পাইতে । কি বলিতেছ, বৃত্র বীর, বৃত্র ম্যায়, বৃত্র সত্য, 
বৃত্র ত্যাগ! তোমর! কি বীর হইতে.চাও, তোমর! কি ন্যায় সত্য ও ত্যাগ চাও। বীরত্ব 
বদি স্বৃত্যুতে লইয়! যায়, স্তায় যদি দারিপ্রযে লইয়া যায়, সত্য ও ত্যাগ বদি ইহলোকে পরা 


বৃত্রাস্থুর ও চিত্রকেতু | ৪৯৯ 


জয়ে লইয়। যাঁয় ? বুকে হাত দিয়৷ বল, পারিবে কি বীর হইতে ? দোহাই, উদ্ধে' ভগবান, 
অন্তরে ভগবান্‌, সত্য করিয়া বল, বুকে হাত দিয়! বল,'ন্ায় সত্য ও ত্যাগের পৃজ1 করিতে 
পারিবে কি? তবে তোমরা ইন্দ্রেরই পুঞ্জ কর, পার্থিব এশ্বর্যের ও পার্থিব বিজয়ের 
পুর্জ! কর, আর ভগ্ডামি করিয়া বল, আমাদের ধন্ম্মন ভগবত ধন্ম। 

অন্ত কেহ বুত্রান্থরকে বুঝিতে ন! পারুক, ইন্দ্র 'হাহাকে বুঝিয়াছিলেন ও চিনিয়া- 
ছিলেন। ইন্দ্র যেমন বৃত্রকে বুঝিলেন, অমনি ইন্দ্রের জয় হইল, বৃত্রেরও ইহলীলা শেষ 
হইল! শেষ কথা, যাহ! ইন্দ্র বুত্রক্ধে বলিলেন, তাহ! «ই 


অহে1 দানব সিদ্ধোহসি যহ্য তে মতিরীদৃশী ৷ 

ভক্তঃ সর্বাত্মনাত্মানং সুহৃদং জগপীশ্বরং ॥ . 
ভবানতার্ষীন্মায়াং বৈ বৈষ্ুবীং জনমোহিনীং । 
যাদ্বহায়ান্রং ভাবং মহাপুরুষতাজ তঃ । 

খন্িদং মহদাশ্চরয্যং যত্রজঃ প্রকৃতেস্তব। 

বানুদেবে ভগবত সত্বাত্সনি দৃঢ়! মতিঃ ॥ 

যস্ত ভক্তিরগবাতি হতো নিংশ্রেয়সেশ্বরে । 
বিক্রীড়িতোমৃতাস্ভোধে কিং ক্ষুত্রেঃ খাতকোদকৈঃ ॥ 


হে দানব, তোমার যখন এরূপ মতি হইয়াছে, তখন তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। তুমি সর্ববান্তঃ- 
করণে সকলের আত্। ও সুহৃদ, জগদীশ্বরের সেবা! করিয়াছ। যে বৈষ্থবী মায় সকলকে 
মুগ্ধ করে, তুমি সেই মায়! অতিক্রম কপিয়াছ। তুমি আসন্মরিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া 
মহাপুরুষ হইয়াছ; বড়ই আশ্চর্ষে/র বিষয়, তোমার প্রকৃতি রজ্োগুণ শধান, অথচ 
তোমার সত্বমুক্তি ভগবান্‌ বান্থদেবে দৃঢ়। মতি হইয়াছে। নিঃশ্রেয়সের ঈশ্ঘর ভগবান্‌ 
হরিতে তোমার ভক্তি হইয়াছে, তুমি অমৃতসাগরে ক্রীড়৷ করিতেছ, ক্ষুদ্র গর্ভাদির জলের 
ন্যায় শ্ব্গন্বখে আর তোমার কি হইবে? 

বৃত্রান্থুর নিহত হুইলে তাহার দেহ হইতে একটি জ্যোতিঃ বাহির হইল, আর সেই 
জ্যোতি সক্বর্ষণদ্েবে মিলিত হইল । দেবতারা ইহ! দেখিলেন। 


৫৪ ও বীরভূমি 
৪। বৃত্রাহ্থরের পূর্ববকথা- চিত্রকেতু 


অভিজ্ঞতার দ্বারাই মানুষ প্রস্তুত হয়। এই মানুষই দেবতা, মানুষই অস্ত্র, 
আবার মানুষই ভগবান্। বুত্রান্ুর প্রস্তত হইল কিরূপে 1? লেজীবনই বা কি, সে 
অভিজ্ঞতাই ব! কি, সে সংগ্রামই ব! কি, যাহার দ্বার! বৃত্রান্্ররের ম্যায় একটা অদ্ভুতরকমের 
মহ জীব গড়িয়া! উঠিতে পারে। শ্রীমন্তাগবত ইহার উত্তর দিয়ছেন। 

শুরসেন দেশে 'এক রাঙা! ছিলেন, তাহার নাম চিত্রকেতু । রাজার অনেকগুলি 
রাণী, কিন্ত্ত রাজা অপুত্রক। একদিন মহর্ষি শঙ্গিরা আসিলেন, তিনি বর দিলেন আর 
চু প্রস্ততত করিয়! দ্িলেন। সেই চরু খাইয়! মহর্ষির বরে প্রধান! মহিষী' কৃতদ্যুতির এক 
পুত্র হইল। মহর্ষি অঙ্গিরা রাজ! চিত্রকেতুকে বর দেওয়ার লময় বলিয়াছিলেন, তোমার 
পুত্র হইবে, কিন্তু সেই পুত্র দ্বার। যেমন নখ পাইবে, তেমনি ছুঃখ ৪ পাইবে । 

এক রাণীর পুত্র হইল. অন্য রাণীর হিংস! হইল । আর অন্য রাণীর! বিষ খাওয়াইয়া 
একদিন ছেলেটিকে মারিয়া ফেলিল। রাজারাণীর শোকের সীমা নাই। একমাত্র পুত্র, 
বড় সাধনার ধন, ঝড় আদরের ধন, হঠাৎ মরিয়া গেল. কেমন করিয়া যে মরিল তাহাও 
বোঝা গেল না। রাজারাণীর শোকের সীমা নাই। 

হঠাত দেবধি নারদ ছার মহধি অঙ্গিরা আসিয়। উপস্থিত । এই সব সিদ্ধ মহধিদের 
কাজ মানুষ প্রস্তুত করা। তীহাদদের একটা একট উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য আর কি, 
এক এক রকমের মানুষ গড়িয়া তোলা । তাহারা সময় খোজেন; পাত্র খোজেন, 
ত্রিলোকের সর্বব্রই তাহাদের দৃষ্টি, সর্বত্রই তাহাদের গতি। অঙ্গিরা আসিয়া পুত্র 
দিয়াছিলেন, আবার পুত্র হারাইয়া চিত্রকেতু ষখন শোকে বিহ্বল, তখন সেই অঙ্গিরাই 
আসিলেন, নারদকে সঙ্গে লইয়া! আসিলেন। একট! কিছু স্থগভীর উদ্দেশ্য যে এই সব 
সিদ্ধ খধিদের মনের ভিতর ছিল, তাহ! তে! বুবিতেই পারা যাইতেছে । নারদও ব্রক্মার 
পুত্র, জঙ্গিরাও ব্রহ্মার পুত্র। চিত্রকেতু অঙ্গিরাকে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহাকে 
একবার দেখিয়াছিলেন, কিন্ত্রু দে গনেক দিনের কথ! । আর এখন রাজা শোকে বিহবল। 
কাঙ্জেই চিনিতে পারেন নাই । চিনিচত না পারিলেও সম্মান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, 
কারণ তাহারা যে খষি তাহ! তে! মুগ্ডি দেখিয়াই বুঝিতে পার! যায়। এইবার 
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চিত্রকেতুর শেকোপনোদন আীমন্তাগবতের একটি খুব ভাল জিনিস। আর 
ভগবতের কোন্‌ জিনিসটিই ব! খুব ভাল নহে। আমরা যেটি বুঝি না, সেইটিই ভাল 
লাগে না, আর যেটি ভক্তি করিয়৷ ধীরে ধীরে ভাবিয়। ভাবিয়া! পড়ি না, সেঁইটিই বুঝি না, 
বুঝিতে পারি না। আমি বুঝির বলিয়। অহঙ্কার করিয়া বুঝিতে চাই, তাই বুঝিতে পারি 
না। তুমি বুঝাইয়! দাও” “দয়া করিয়। বুঝাইয়! দাও এই বলিয়া নতশিরে শরণাগত 
হইলে, আজ হউক, কাল হউক, দশদিন বা দশবশুসর পরে হউক, বুঝিতে পারা যায়। 
এই শীমন্ভাগবত 'ষে শ্রীভগণানের আ্ীবিগ্রহ, বিশ্বগুরু শ্রীভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে গ্রন্থমুত্তি 
ধারণ করিয়া এই কলিযুগে আবিভূ্তি হইয়া সনাতন ধণ্ম ও যুগধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন ! 
এই আ্রীগ্রন্থই শ্রীমন্তাগবত। কিন্তু, ইহাতে বিশ্বাস করিবে কে? মানুষ যে জড়বাদী 
হ্য়াছে, সংশয়ী হইয়াছে, প্রত্যক্ষবাদী হইয়াছে, “শ্রীগ্রন্থ” যে বই হইয়! গিয়াছে । হউক, 
ভগবানের ইচ্ছা, কলির প্রভাব, ভয় নাই। সংশয় এবং অবিশ্বাসেরও প্রয়োজন আছে, 
উপকারিতা আছে। ভালই হইবে, সংশয়ের পর বিশ্বাস ঘথন আসিবে, খুব ভাল করিয়! 
আসিবে, বেশী উদ্ভ্বল ও দৃঢ় হইয়া আসিবে । এখন শোকোপনোদনের কথা। 

প্রথমেই মহর্ষি অঙ্গিরা সাতটি শ্লোকে উপদেশ দিলেন । 


কোহ্য়ং স্তাত্তব রাজেন্দ্র ভবান্‌ যমন্থুশোচতি । 

ত্বঞ্চান্ত কতমঃ স্থাষ্টৌ পুরেদানীমতঃপরং ॥৬1১৫-২ 

বণ প্রযাস্তি সংযাস্তি শ্রোতোবেগেন বালুকাঃ। 
যুজান্তে বিষুজ্যস্তে তথা কালেন দেছিনঃ ॥৩ 

যথ! ধানাস্থবৈধান! ভবস্তি ন ভবস্তি চ। 

এবং ভূতানি ভূতেষু চোদিতানীশমায়য়! 8৪ 

বয়ধচ ত্বঞ্চ চে যেমে তুল্য কালাশ্চরাচরাঃ। 

জন্মমূত্যোর্ধধ। পশ্চাৎ গ্রান্মৈবমধুনাপি ভোঃ ॥৫ 

ভূতৈভৃতানিভূতেশঃ স্থজত্যবতি হস্তি চ; 
আব্মস্থ্টেরশ্বতস্ত্রেরপপেক্ষোৎপি বালবৎ ॥ 


৫০২ বীরভূমি 


দেহেন দেছিনে রাজন্‌ দেহান্দেহোহভিজায়তে 
বীজাদদেব যথ। বীজং দেহার্থ ইব শাশ্বতঃ ॥ 
দেহদেহি বিভাগোইয়মবিবেককৃতঃ পুর । 
জাতি ব্যক্তি বিভাগোহ্য়ং যথা বস্তুনি কলিতঃ ॥ 


মহারাজ, আপনি যাহার জন্য শোক করিতেছেন, সে আপনার কে? পুত্র। আপনি 
তাহার কে? |পঠা। পুর্বেব আপনাদের কি সম্পর্ক ছিল? এখনই বা কি সম্পর্ক? 
ইহার পরেই বাকি সম্পর্ক হইবে? ২। বালুকা সমুহ যেমন জালের আোতের দেগে 
একবার এদিকে একবার ওদিকে ঝ|য়, কালের দ্বারা দেহধারী জীবসমুহও সেইরূপ সংযুক্ত 
ও বিষুক্ত হইয়া থাকে । ৩। বাজের মধ্যে অন্য বাজ জন্মায়) কিন্তু সব সময়ে জন্মায় 
না, অনেক সময়ে জন্ম।ইয়। মরিয়! যায়, তেমনি একটি ভূত হইতে অপর ভূত কখন জন্মায়, 
কখন জন্মায় না, কখন ব1 জন্মিয়া মরিয়া যায় । হহাই প্রকৃতির বিধান । জন্যজন ক ত্ব-সশ্বন্ধ 
এই প্রুকারের ব্যাপার, পিতৃন্ পুত্বাদি সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া এজন্য শোক করা কেন? 
৪। আমরা, তুমি আর এই চর1ঢর জগত, যাহা! একসঙ্গে একভ সময়ে রহিয়াছে, তাহ! 
তো পুর্বে, জন্মের পুর্বেব, এ অবস্থায় ছিল না। আবার মৃত্যুর পরেও এ অবস্থায় 
থ।কিবে না । এখন এই বর্তমানেই ব|কি অবস্থায় জাছে ? ইভাদের আদ এবং অস্ত, 
যখন অসৎ, তখন ইহ ন্বপ্ননৎ। ৫1 সকলই যদ অসশ, তাহা হইলে এই প্রতীতিই 
বা কেন, এই অভিমানই বা কেন? উত্তর,-_যিনি ভূতেশ, ভূকসমুহের ঈশর, তিনি 
স্বয়ং অনপেক্ষ থকিয়া বালকের ন্যায় লীলায় আত্মস্থম্ট ও অস্বতন্ত্র ভূতসমুভের দ্বারাই 
ভূতসমূহকে সৃষ্টি করিয়া পালন করিয়া বার ধ্বংশ করিতেছেন | ৬। জম্মাদি 
ব্যবহার দেহসমুহের । ইহা! অনাত্ব, অতএব স্সার্ত্ীর নহে। বীজ হইতে যেমন বীজ 
হয়, সেইরূপ দেহের দারা দেহীর দেহ এবং দেহ হইতে দেহের উৎপত্তি হয়। কিন্ত 
দেহী ঘিনি তিনি শাশ্বত, নিত্য। ৭। জাতি বা সামান্য, আর ব্যক্তি বা বিশেষ, 
ইহাদের মধ্যে একটা প্রভেদের বোধ বা প্রতীতি যেমন অনাদি কাল হইতেই আরবিবেক- 
কৃত, দেহও দেহীর বিভাগও সেইরূপ। 

মহধি অঙ্গিরার এই উপদেশ অতিশয় গভীরার্থপৃণ । ইহাতে চিন্তা করিঝর ব 
বিশ্বব্যবস্থার বতলত ঝুঝিতার. একটি গুণান্ী *হিয়াছ। আমাদিগুক ই চিস্তাগুণালীতে 


বৃত্রাস্থর ও চিত্রকেতু - ৫০৩ 


সভ্যস্ত হইতে হুইবে । সেই চিন্তাপ্রণালীতে অভ্যন্ত হইলে মানুষ বিবেক ও বৈরাগ্য 
এবং তাহ!দের ফলস্বরূপ শমদম মাদি সদ্গুণ লাভ করিনে! ইহার প্রথম কথ, 
আম!দিগকে দ্রন্টার্ূপে প্রকৃতির খেলার আছ্ভোপান্ত দেখিতে হইবে ও বুঝিতে হইবে। 
বীজ হইতে বীজের জন্ম, দেহের দ্বারা ও দেহ হইতে দেহের জন্ম, বিশ্ব জুড়িয়াই 
চলিতেছে; উদ্থিদ জগতে, পশুজগতে, মানবজগতে একই ন্যবস্থা | জন্ম শ্ফিতি লয়, 
সর্বত্রই একরূপ । এই এক বিরাট খেলা । আমরা মানুষেরা, এই বিধির মধ্যে এই 
খেলার মধ্য একটা কল্পিত অভিমান জুড়িঘা দিয়াছি। "আমার পু "তামার দেহ 
ইত্যাদি অ:ভমান,হইতেই শোক মোহ প্রভৃতি হইয়া থাকে । 
অঙ্গিরার উপদেশ চিত্রকেতুর উপকার হইল। চিত্রকেতু তাহাদের ছুইজনের 

পরিচয় জানিতে চাহিলেন। অঙ্গিরা নারদের পরিচয় দিলেন, নিজেরও পরিচয় দ্রিলেন। 
নিজের পরিচয় দিয়! বলিলেন, মহারাজ, আমি মার একবার তোমার নিকট আপিয়া- 
ছিলাম। আমি সেই সময়েই তোমাকে জ্ঞান দিতাম, কিন্তু তখন তোমার সময় হয় 
নাই, তোমার অন্য বিষয় অভিনিবেশ ছিল । কাজেই তোমার কাতর প্রার্থনায় আমি 
তোমাকে পুত্র দিয়াছিলাম। 

জ্ঞাত্বান্তাভিনিবেশং তে পুঞরামব দদামহম্‌। 
মঙ্গিরার এই কথার অর্থকি ? শ্রীমন্তাগবতের ষষ্টস্কান্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের একটি কথ। 
ন! জানিলে, অর্গিরার এই কথার অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে না। দক্ষ প্রঙ্জাপতির 
পুব্রগণ পিতার কথায় পিতার স্যষ্টির যাহাতে বুদ্ধি হয় ও রক্ষা হয়, তাহা বাবস্থা করিতে 
যাইতেছিলেন। দেবষি নারদ তাহাদের মাথায় অন্যরূপ চিন্তা জাগাইয়৷ দিয়া তাহাদের 
প্রবৃত্তিমার্গ হইতে অপসারিত করিয়া বৈরাগ্যপন্থী করিলেন। দুইবার নারদ এই কার্য্য 
করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ নারদকে শাপ দিলেন । শাপ দেওয়ার সময় অনেক কথাই 
দক্ষ বলিয়াছিলেন। দ্ক্ষের সেই সব কথার ভিতর একটি কথা স্মরণীয়? 

নানুতুয় ন জ্রানাতি পুমান্‌ বিষয্তীক্ষতাং । 

নির্ব্ধতে স্বয়ং তন্মান্নতথা ভিন্নধীঃ পরৈঃ॥ ৬1৫৩৯ 
বিষয়ে একটা তীক্ষ গা বা ছঃখক্লেশ আছে । মানুষ ইহা! বুঝিবে কি করিয়া ? অনুভবের 
দ্বারা মানুষকে ইহা বুঝিতে হুইণে। বিষয় অনুভব করিয়া! তাহার তীক্ষতা বুঝিলে 


৫০৪ বীরভূমি 


মানুষের আপন! হইতেই নির্বেব্দ ঝ| বৈরাগা জন্মাইবে। পরের কথায় বুদ্ধির পরিপর্তন 
হইলে সে নির্রেদ হয় না। 

দক্ষ-সম্ঘন্ধে ধিনি যাহাই বলুন, দক্ষের এই কথাটি খুব সত্য। নারদ বড় চঞ্চল, 
অসহিষু, ব্যস্তবাগীশ, তাড়াতাড়ি সন কাজ করিতে চাহেন। দক্ষের অভিশাপের পর 
নারদ, ব্রক্মার আর এক পুত্র অঙ্গিরাকে হস্তগত করিলেন, নিজের মতাবলম্বী করিলেন। 
অঙ্গিরাকে দলভুক্ত করিয়! নারদ মানুষ খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, মহারাজ 
চিত্রকেতু একজন উপযুক্ত ব্যক্তি, চিত্রকেতুর দ্বার তাহার কাজের স্থবিধা হইবে। 
নারদ নিজে চিরকেতুর নিকট গেলেন না, অঙ্গিরাকে পাঠাহলেন। অঙ্গিরা দেখিলেন 
চিত্রকেভূর এখনও ঠিক্‌ সময় হয় নাই, কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। আরও কিছু বিষয়ভোগ 
দরকার, বিষয়ের তীক্ষতা আরও একটু ভাল করিয়া অনুভব কর! উচিত। তাই অঙ্গিরার 
কৃপায় চিত্রকেতুর পুত্র হইল, পুত্রের সভ্য হইল, চিত্রকেত পুত্রশোকে অভিভূত হইলেন। 
স্থসময় উপস্থিত। নারদকে সঙ্গে লইয়া অঙ্গিরা আসিলেন। 

মি অঙ্গির| চিত্রকেতুকে তন্বকথা শুনাইলেন, দেবষি নারদ আরও অগ্রসর 
হইলেন। নারদ চিত্রাকেতৃর মৃতপুত্রকে আনাইলেন এবং সেই মৃত্পুত্রের মুখ দিয়া এই 
ইহকাল পরক'লের বা! জীবনমরণের রহস্য কথ! চিত্রকেতুকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে 
শুঁনাইলেন। | 

তাহার পর দেবধি নারদ চিত্রকেতৃকে একটি বিদ্তা দ্িলেন। এক সপ্তাহকাল 
এই বিষ্ভাধারণার ফলে চিত্রকেতু অগ্রতিহত বিদ্াধরাধিপত্য ল।ভ করিলেন। তাহার 
পর চিত্রকেতু শেষ ব৷ ভগবান্‌ সন্র্ষণদেবের দর্শন লাভ করিলেন। 


৬। চিত্রকেতুর বৃত্রত্ব-প্রাপ্তি 


সিদ্ধচারণগণ-পরিবৃত হইয়া ভগবান গিরিশ মুনিগণের সভামধ্যে বসিয়া 
রহিয়াছেন। ভগবতা ভবানী তাহার ক্রোড়দেশে রুহিয়াছেন। ভগবান গিরিশ 
তগবতীরে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। এই দৃশ্য (দেখিয়! চিত্রকেতু বড়ই বিরক্ত 
হইলেন। তিনি সহা করিতে না পারিয়! স্পষ্টই সেই সভায় বলিলেন-__ 


বৃত্রাহ্নর ও চিত্রকেতু ৫০৫ 


এষ লো কগুরুঃ সাক্ষা্বর্মং বক্ত1 শরীবিণাঃ ৷ 
আস্তে মুখ্যসভারাং বৈ মিথুনীভূষ্ ভায়া ॥ 
জটাধরুস্তীব্রতপা ব্রহ্মবাদা সভাপতিঃ | 
অস্কীকত্য স্ত্রিয়স্ত।স্তে গতভ্রীঃ পাকতো যথা ॥ 
প্রার়শঃ প্রাকতাশ্চাপি স্ত্রিয়াং রহসি বিভ্রতি । 
অম্মং মহাব্রতধরে বিভর্তি সদসি স্ত্িয়ং ॥ 


ইনি লোকগুরু, সাক্ষাত ধর্ম্মবন্তা, শরীরিদিগের মধো প্রধান! কি আশ্চর্যা, ইনি সভ।র 
মধ্যে, স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়। বসিয়া! রচিয়াছেন ! ইনি জটাধর, তীব্রেতপ, ব্রহ্মবাদী ও 
ও সভাপতি, অর্থচ নিতান্ত প্রাকৃত ব্যক্তিঃ ন্যায় ন্ল্জ্জভাৰে স্ত্রীকে ক্রোড়ে করিয়া 
রহিয়াছেন। যাহার! প্রাকৃত বাক্তি তাহারাও স্ত্রীর মহিত নির্জনে সম্ভাষণ করে, আর ইনি 
মহাব্রতধর হইয়! সভার মধ্যে স্ত্রীকে ক্রোড়ে করিয়া রহিয়াছেন। 

চিত্রকেতুকে কেহই মন্দ লোক বলিবে না। চিত্রকেতৃর দোষ এই, সে যাহা 
মন্দ বলিয়া বুঝিবে, স্পষ্টভাবে সকলেরই সম্মুখে তাহাকে মন্দ বলিবে। অনেক ভাল 
লোক সেই মন্দকে মন্দ মনে করে না, ভালই মনে করে এবং ভাল মনে করিয়া তাহার 
সম্মান করে। অনেক কাল হইতে ইহ! চলিয়। আসিতেছে, এতদিন কেহ তাহার নিন্দা 
করে নাই, সকলেই তাহ! মানিয়া লইয়াছে, সকলেই তাহার প্রশংসা করিয়াছে । অতএব, 
তোমার চোখে যদ্দি তাহ! গহিত বা নিন্দিত বলিয়াহ প্রতীত হয়, তাহ! হইলেও তাড়াতাড়ি 
প্রকাশ্যভাবে তাহার নিন্দা করিও না । তেমার বুদ্ধি, তোমার বিবেচন! যাবতীয় ব্যাপারের 
বিচারণার একমাত্র মাপকাঠি নহে। অতএব, তাড়াতাড়ি যাহা হউক একট! মন্তব্য 
প্রকাশ্যভাবে ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিও না। নিজের বিবেচনার উপর অতটা 
নির্ভর করিও না। দশঙঞ্গরনে কি বলে তাহা ধীরভাবে শোনো । যীরভাবে শুনিয়া 
তাহার পর প্রয়োজন হইলে যাহ! হয় বলিও। বিনা প্রয়োজনে, কেবলমাত্র নিজের 
বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া দীর্ঘকাল ব্ছু বু ভাল লোকে যাহ! মানিয়া লইয়াছে, 
যাহার সন্মান করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিও না। বিরুদ্ধভাব মনে আসিলেও 
মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখে । ইহাই সংসারের ন্ুুবুদ্ধি জনের পরামর্শ। 
এই পরামর্শ অনুসাঁরে যাহারা চলে তাহারাই গুণাশ্রিত ধশ্মের উপাসক, তাহার! ইহকালে 
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ও পরকালে স্থখ ভোগ করে, তাহাদের জীবন বেশ নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্ধেগ। চিত্রকেতু 
তাহ! পারে না। নারদের উপদ্দেশে আর সন্র্ষণূদবের কৃপা, এই দুইটি কারণে চিত্র- 
কেতুর প্রকৃতি হইয়াছে শন্যরূপ ৷ চিত্রকেতু সভার মধোই ভগব!ন্‌ গিরিশের আচরণের 
প্রতিবাদ করিলেন ও নিন্দা করিলেন । 

চিত্রকেতু মানুষটি কেমন, আর একটু ভাবিয়! “দখ! যাঁউক। সংসারে একরকম 
লোক আছে, তাহাদের আমরা ভাল লোক বলি, ধার্মিক লোকও বলি। কিন্ত্রু তাহার! 
ভাল কেন? ভয়ে ভাল, প্রচলিতের সহিত তাল মিলাইয়া চলিয়! লাননান্‌ হইবার জন্য 
ভাল । ড1760995 ০07 £০০৭ ০0 ০01 ০০706017016 07 05৪1. সত্যদর্শী ধধির 
অনেকে বলেন, এই প্রকারের ভাল মানুষ ধার্মিক হওয়া! পেক্ষা, লৌকে যাহাকে দুষ্ট 
বা ছুর্দান্ত বলে, তাহাই হওয়া! ভাল । মানুষের নিজস্ব একটা শক্তি গাছে, নিজস্ব একটা! 
অপিকার বা দাবী আছে। কিন্তু, মানুষ সেই আত্মশক্তির সাধনা করে না, দুর্ববল কৃপা- 
জীবি অপরের পদলেহুন করিয়। অন্যের বলে বলীয়ান হইয়। দশজনের মধ্যে একজন হইয়া 
বড় হুইতে চায়, উঁচু হইতে চায় । চিররকেতৃ তাহার বিরোধী । শক্তিহীন অনধিকারী 
ন| নিন্মাধিক্কারী "ভক্তির কথা শুনিয়া বামন হইয়! টাদ ধারতে চায়। নিজের হাদয় ও 
অনুতবের সহিত পদে পদে বিশ্বাসবাতকতা করিয়া আত্মবঞ্চন! করে। চিত্রকেতু 
তাহার বিপরীত । চিন্ত্রকেতুকে যর্দি কেহ “মসৎ' বলেন, তাহা৷ হইলে তাহার দলের 
লোকের! বলিবে, অসশ বলিয়! কিছু নাই-_]1915 15 00 6৮1]. 

ভগবান্‌ গিরিশ অগাধবৃদ্ধিসম্পন্ন। ঠিনি হাস্য করিলেন। তিনি মনে করিলেন 
এই ব)ক্তি আমাকে সদাচারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে ! ভগবান্‌ গিরিশ কিছুই বিলেন 
ন| ব| কিছুষ্ট করিলেন না, কাজেই সভাস্থ ব্যক্তিগণও কিছু বলিলেন না। দেবী তগবতী 
এই ধুষ্ট চিত্রকেতুর অসদ্যবহার সহা করিলেন না, তিনি অভিশাপ দ্িলেন। প্রকৃত কথা 
চিত্রকেতুর অভিমান হইয়াছিল, আমি জিতেন্দ্রি,র আর চিত্রকেতু বহু সম্বদ্ধিও লাভ 
করিয়াছিলেন, এই কারণে দেবী তাহার কল্যাণের জন্যই তাহাকে ক্ষমা করিলেন না, 
তাহাকে অভিশাপ দিলেন। দেবীর অন্তিশ।পে চিত্রকেতু বৃত্রাগ্র হইলেন । 

চিত্রকেতুর চন্লিত্রের বিশেষত্ব বা মহত্ব এই। অভিশপ্ত হইয়া [ঙনি একেবারেই 
বিচলিত হইলেন না, প্রসন্নচিত্তে অভিশাপ গ্রহণ করিলেন। চিত্রকেতু "বলিলেন, দেবতা". 
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দের অভিশাপ জীবের পূর্ববাচরিত কর্দ্মেরই ফলমাত্র, সুতরাং তাহ! অবশ্যাস্তাবী, কিছুতেই 
তাহার অন্যথ| হয় না। সেই অভিশাপ স্বীকার করিলেই জীবের উপকার হয়। ধিনি 
অভিশাপ দিলেন, তাহারও দোষ নেই, ধিনি অভিশপ্ত হইলেন তাহারও দে।ষ নাই। 
সববশেষে চিত্রকেতু সসম্মানে দেবী ভগবতীকে বলিলেন, আপনি আমার উপর অকারণ 
কুপিত হইলেন, মামি কোন অন্যায় কার্য করি নাই, কোন অন্যায় কথা বলি নাই। 
চিত্রকেতু এই অভিশাপ যেভাবে গ্রহণ করিলেন, এবং অভিশপ্ত হইয়! যাহা 
বলিলেন, তাহাতে গৌরী গিরিশ বিন্মিত হইলেন। গিরিশ বলিলেন-_ 
, নারাযণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। 
স্বর্গাপবর্গনরকেঘপি তুল্যার্থদর্শনঃ ॥ 
দেহিনাং দেহসংযে।গ!ঘন্দা নীশ্বরলীলয় | 
স্থথং ছুংখং মৃতিজন্সি শাপোইনুগ্রহ এব চ॥ 
অবিবেককৃতঃ পুঃসো হর্গভেদ ইবাত্মনি। 
গুণদোষবিকল্পশ্চ ভিদেব অজিবৎ কৃতঃ ॥ 
বাস্থুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃনাং। 
জ্ঞানবৈরাগ্যবীধ্যানাং ন হি কশ্চিদ্বাপাশ্রয়ঃ ॥ 
নাহং বিরিঞেন। ন কুমারনারদৌ ন ব্রহ্মপুত্র মুনয়ঃ সুরেশাঃ | 
বিদাম যন্তেহিতমংশকাংশক1 ন ভৎস্বরূপং পৃথগীশমানিনঃ ॥ 
ন হ্স্য।স্তি (প্রয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ শ্বপরোহপি বা। 
আত্মত্বাৎ সর্বভূতানাং সর্বভৃত প্রিপো হারঃ॥ 
তন্ত চায়ং মহাভাগশ্চিএকেতু প্রিয়োহ্ম্থগঃ | 
সর্বত্র সমদৃক শাস্তে! হহষৈবাচাতপ্রিয়ঃ ॥ 
তন্মাক্স বিস্ময় কার্য্যঃ পুরুষেষু মহাত্মস্থ । 
মহাপুরুষ ভক্তেযু শাস্তেযু সমদপিষু ॥ 
ধাহ!র! নারায়ণ-পরায়ণ, তীহাদের ভয় নাই, তীহার! কিছুতেই ভয় পান না। হ্বর্গে 
শ্গপবর্পে ও নরকে ভীহার! তুল্যার্থদর্শী। দেহধারী জীবসমুছের এই দেহসংযোগ, আর 
দেহপংষোগ নিবন্ধন তাহাদের যাহা কিছু ঘটে, অর্থাত সুখ ভুঃখ জন্ম মরণ পাপ অনুগ্রহ 
প্রভৃতি সমস্তই পরমেশ্বরের লীলা, অতএব এই সমুদয়ে তুল্যার্থ-দর্শা হওয়াই স্বাভাবিক। 
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কিন্ত, মানুষ পরমেশ্বরকে দেখে না, পরমেশ্বরের লীলাও বোঝে না। মানুষ দেখে 
নিজেকে আর নিজের ভোতৃত, কর্তৃত্ব, আর ভ্হাতৃত্বের অভিমানকে । এই কারণেই সে 
'গুণদে।ষবিকল্প” দেখিয়! থাকে । "গুণদোষবিকল্প* কথার অর্থ ইফ্টানিষ্ট ভেদ । মানুষের 
মনে হুম ইহাই ভাল, ইহাই মন্দ। এই যে বোধ ব অর্থভেদ্ ইহা অঞ্ভানকৃত। 
মাল! দ্বে্রিয়া যেমন সর্পার্দি বলিয়! মনে হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ। বীহার। ভগবান্‌ 
বাস্ুদেবে ভক্তি বহন করেন, তাহার! জ্ঞান, বৈরাগ। ও বীর্্যসম্পন্ন। তাহাদের 'ব্যপাশ্রয় 
নাই, বিশিষ্ট বুদ্ধির দ্বারা শাশ্রয়ণীয় কোন অর্থ ব বস্তু নাই। তীহাদের নিকট সমুদয় 
বস্তই তুল্যরূপ মায়িক, অতএব উৎকর্ষ অপকর্ষের কোনরূপ বিচার নাই । ভগবান্‌ 
গিরিশ বলিতেছেন, হে দেবি, আমি, বিরিঞ্ি, সনগুকুমার, নারদ: অক্ষপু ত্র গণ, ( মরীচি 
প্রভৃতি খষি ) প্রধান প্রধান দেবগণ, আমরাই পরমেশ্বরের লীলা সম্যক্রূপে বুঝিতে 
পারি না। স্বতরাং যে সকল দেবতা আমাদের অংশের অংশশ্বরূপ এবং অজ্ঞানত। 
প্রযুক্ত নিজেদেরই পৃথক ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহারা কি বুঝিবে ? হরির প্রিয়ও 
কেহ নাই, অপ্রিয়ও কেহ নাই, আপনও কহে নাই, পরও কেহ নাই, তিনি সকল ভূতের 
আত্মা এবং সকল ভূতের প্রিয়। মহাভাগ চিত্রকেতু সেই ভগবান্‌ অনন্তের প্রিয় এবং 
অনুচর ! সেই জন্, এই ব্যক্তি শান্ত এবং সমদর্শী। আমিও অচাতের প্রিয় । বিস্মিত 
হইব।র কারণ নাই, যে সকল পুরুষ মহাত্মা, মহাপুরুষের ভক্ত, শান্ত এবং সমদশী, 
তাহাদের স্ভাবই এইরূপ । ৃ 

দেবদিদের মহাদেব যাহ! বলিলেন, তাহাতে একটি কথ! স্মরণীয় । আমর! পূর্বে 
দেখিয়াছি, চিত্রকেত, নারদ ও অঙ্গিরার উপদেশে সম্কর্ষণদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন। 
মহাদেব বলিলেন, চিত্রকেতু নারায়ণ-পরায়ণ ও বাস্থদেবের ভক্ত, তিনি মহাপুরুষের 
আশ্রিত এবং লীলাবাদী। অতএব সক্র্ষণ, নারায়ণ ও বান্থদেব উপাসনা একই |জনিস। 
ইহাই মহাপুরুষের উপাসন। ও লীলাবাদ। ্‌ 

মহাদ্দেবের কথ! শুনিয়! দেবী শান্ত হইলেন, তাহার বিস্ময় দূরীভূত হইল । 

ইতি শ্রাত্বা ভগবতঃ শিবস্তোমাভিভাধিতং ৷ ৃ 
বস্ভৃৰ শাস্তধী রাজন্‌ দেবী বিগতবিষ্রয়া ॥ 

অতএব নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায় নমোনমঃ ॥ 


বাকিতে ৩৯ জে 


সামাজিক বাধি ও তাহার প্রতিকার 


বন্ধ ধারণা বা গুঢ়-মনোবৃত্তি বলিয়া একটা অতিশয় বিপজ্জনক দ্রিনিস আছে। মানুষের 
মানসরাঙ্গো ইহাদের আধিপত্য অতিশয় প্রবল। মুক্তিমন্ত্রপ্রচারক সংস্কারকগণ অনেক স্থলেই এই 
সব গুড় মনোবৃত্তির নিকট পরাজিত ভইয়াছেন। 

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, স্বাধীন চিন্তার ও অনুসন্ধানের যুগ। মানুষ কিছুই মানিয়া লইতে 
সম্মত নহে, সব জিনিসেরই মূল লইয়া টানাটানি পড়িরাছে। এই যুগে 'গুঢ় মনোবৃতি'র আলোচ5ন! 
গ্রয়োজন। 

এই সব গুঢ় মনোবৃত্তির মধ্যে কতকগুলি মানবমাত্রেরই সাধারণ । কতকগুলি এক একটি 
মহাজাতির বৈশিষ্টা। আবার কতকগুপি এক এক গ্রামে বা জনপদে, এক এক দেশে, এক «ক 
বাবসারী বা শিল্পী সম্প্রদায় বা এক এক বংশে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব গুঢ়-মনোবৃত্তির 
ইতিহাস আছে । . সমার্জ-বিজ্ঞানের জন্ক এই ইতিহাসের সমাকৃ আলোচনা আবগ্তক। গুড় মনোবৃত্তি 
সমৃহকে পঞ্ডতের! আদিম ( 0711779] ), ও উপাজ্জিত (8৫002191 ) এই ছৃইভাগে বিভক্ত করেন। 
অ।লোচনার প্রারস্তভে এই বিভাগ সুবিধাজনক । কিন্তু, এখন আমর ষাহাকে মৌলিক বশিতে ছি, 
কালে তাহাও 'উপাজ্জিত+ বলিয়া প্রমাণিত হইনে পারে। ৰ 

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে হিন্দুদিগের মধো, বিশেষ করিয় উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদিগের মধ্যে 
একটি গুড় মনোবৃত্তি আছে। বিশ্লেষণ করিলে তাহার ভিতর তিনটি জিনিদ বা উপাদান 
পাওয়! যাইবে । 

১। বাহ্‌ আচারই ধর্্। 

২। হিন্দুত্ব এমন একট জিনিস, যাহ! গেলে আর পাওয়া যায় না। 

ও । এই হিন্দুত্ব, বিধাতা যাহাকে জদ্মের সহিত দিখাছেন, তিনিই ইহ! পাইয়াছেন। তিনি ছাড়! 
আর কাহারও ইহাতে অধিকার নাই। 

এই বন্ধধারণা বা গুঢ়-মনো বৃত্তি আমাদের অর্ধাচীন বা পরবর্তীকালের পুরাণে ও স্বতিনিবন্ধে 
গান পাওয়াও ইহার প্রভাব অতিমাত্রায় বাড়ির গিয়াছে । কিন্তু, এই মনোবৃত্তি আমাদের আর্দাভারতীয় 
জাতির মৌলিক মনোবৃত্তি নহে । মুনলমানদের শালনকালে বিগত সহম্্র বখসরের মধ্যে এই মনোবৃত্তি 
আমাদের মধে জন্মাইয়াছে ৷ বুদ্ধিমান ৪ অতিকৌশলী মুসলমান শাসকগণ উচ্চবরণীন ও সুবিধাভোগী 


৫১৩ বীরভূমি 


হিন্দুদের মগ্নচৈতগ্তে ও প্রকটচৈতন্তে এই গুঢ় মনোবৃত্তি গঞ্গাই়। দিয়! হিন্দুজাতিকে একেবারে নিজীব 
করিয়াছে । পুরাণের ও স্বৃতির অনেক বচনই শ্রী সব মুপলমান শাসন কর্তৃগণের অতিগুগ্ত প্রেরণায় 
ও প্রভাবে রচিত হইয়াছিল । একটা বৈদেশিক ও অন্তধর্্মাবলম্বী জাতি রাজ। হইয়। একট! পরাধীন 
জাতির মানসরাজ্যে কি প্রকারে সুকৌশলে আধিপতা লাভ করে, ইহা তাহারই একটি সমুজ্জল গ্রমাণ। 

পূর্বোক্ত গৃঢ়-মনোবৃত্তির প্রভাব আমাদের সমানে অতিশয় ভয়ঙ্কর । গ্রামের স্ত্রীলোকেরা 
যেখানে নিজেদের মধ্যে সামাজিক বিষয়ের আলোচন! করে, সেখানে জাত যাওয়া”র কথ খুবই শুনিতে 
পাপ্ররা ষায়। 'জাত যাওয়ার ভম্জ আমদের মনে খুবই বেশা। ভূতের ভয় বা মরণের ভয় অপেক্ষাও 
বেশী। পৈতা হওয়ার পর ব্রহ্মপের ছেলেদের অনেকেএই সর্বদ। ভয় হয় পাছে জাত যায়। রাত্রিতে 
বপ্নু দেখে "জাত? গিগ্নাছে, আর স্বপ্নে বালক কীদিয়। উঠে। সর্বদাই ভয়, ধ্দি প্রোতা হারাইয়। যায়, 
আর দেই সময়ে যদি কেহ ছুঁহয়। দেয়। তাহা! হইলে কি হইবে? 'জাত” যাহবে। জাত" 
যাওয়াটাকে একট। অতীব ভয়ের ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। আর এই 'জাত-াওয়া” একট। কঠিন 
ব।পারও নহে, খুব সহজেই ইহা যাইতে পারে। 'জাত' গেলে থে কি হইবে তাহা কেহই জানে না, 
কিন্তু, ইহাই মনে হয় বা পূর্বে মনে হইত একটা বিভীষকাময় ভরানক গোছের কিছু হইবে। এই 
ভয়ট। এখনকার ছেলেদের হয়ত অনেকট! ভালিয়াছে, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে গ্রাম্য বাগকের এই 
ভগ খুবই বেশী পরিমাণে ছিল। ঘরে বাঁহবে প্রাঃই কথা! হত, উহার জাত জরম গিয়াছে? । 
জম কথাটা 'ধণ্ম” এর অপত্রংশই হ্বে। “জাত আর 'ধর্” এট দৃষ্টি কথা যেন এক। এই যে 
প্রবল গুঁ় মনোভাব, যাহার প্রভাবে একটা বিশাল জনসংজ্বৰ এত আতঙ্কিত, বেদ, উপানিষ? 
মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে হার উল্লেখ পাওয়া যায লা। কাজেই আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, এই 
বন্ধ ধারণ! ব। গুড় মনোভাব কোথ। হইতে আঁলল। 

মুদলমান নবাবের! অনেক ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতকে সম্মানিত করিয়! ব্রহ্ষোত্তর ভূমি দান করেন। 
নবাবের |নকট ভূমিদান পাইয়া এই সব ব্রাচ্ছণের। নিজ নিক্গ স্থানে সমাজপতি হইলেন। সমাজ- 
পতির। নিকটবর্তী গ্রামসমূহের উচ্চবর্ণের নেতৃবর্গীকে লইয়া মন্ত্রীমগুল গঠন-পুর্ধবক সমাজ-শাসন 
আরুস্ত করেন। এই শাসন অতিশয় কঠোর। ফলে, অনেক হিন্দুরই হিন্দুসমাজে থাকা অসম্ভব 
হইয়। উঠে। মুসলমানের খানদ্রব্যের গন্ধ দৈবযোগে কাহারও নাকে গেল, আর হিন্দুসমাজের দ্বার 
তার জঞ্ত একেবারে চিরকালের মতে। রুদ্ধ হইল । হিন্দুপললীর মধ্য দয়: মুসলমানের এক দল সৈম্থ চলি! 
গেল, আর সমুদর পল্লী 'জাত' ভারাইয়া সমাজচুত হইল। বিতাড়িত হিন্দুসস্তানের] বাধ্য হইয়া! মুসলমান 
হইল। যে-সমাজ হইতে যত বেশী হিন্দুস্তান মুসলমান হয়,নবাব-দরবারে সেই সমাজপতি র সম্মানও ততই 
বাড়িয়। যার়। পমাজপতিরাও নবাবের খুব প্রশংসা করেন তাহারা বলেন, নবাবের হিন্দুর উপর 


সমাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার ৫১১ 


টান খুব বেশী, নবাব মহাভারত শোনেন, হিন্দুর আচার ধর্ম যাহাতে রক্ষ। হয়, সেদিকে নবাব 
বাহাদুরের টান আছে. ব্রাহ্মণ-পঞ্ডিতকেও মুক্তঠন্তে দান করেন। এই প্রকাঝে একদল সমাজপতি 
ভূম্যাধিকারী ও তাহাদের আশ্রিত একদল ব্রাঙ্গণ-পগুত গড়িয়া উঠিল। পূর্বোক্ত গুড়'মনোভাব 
এই সব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়! ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র হিন্দুস মাজে মংক্রামিত হইয়াছে। 

এই মনোভাব আগ পর্ণান্ত হিন্দুসমাজে ক্রিয়। করিতেছে । গ্রামকে গ্রাম একদিনে একসঙ্গে 
কেমন কিয়া মুসলমান হয়, তাহার একটি ঘটন| বলিতেছি । এই ঘটনাটি একশত বৎসরের মধোই 
ঘটিয়াছে। বর্ধাকাটি একটি গ্রাম, বরিশাল জেলার অন্তর্গত। এই গ্রামে অনেক নমঃশুদ্র বাস 
করিত। নমঃশুদ্রের। সাধারণতঃ সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ব ও উদ্দার প্রকৃতির লোক। কোন প্রকারে 
একর মুসপমান আলিয়া সেই গ্রামের এক প্রান্তে বাস করে। নমঃশৃদ্রদের সঙ্গে মুসলমানটির খুব 
বন্ধতা। নমংশুদ্রদের অনুরোধে সেই মুদপমান বৈষুব ও হিন্দু হইর়1 সেই গ্রামে থাকিয়া গেল। 
কিছুদিন পরে এক প্রশাপশাণী মৌণবী সাহেব নৌকা কিয়! সেই গ্রামে আসিয়! মুদলমানটির খোজ 
কারতে লাগিলন। তিনি জানিতে পারলেন, মুসমানটি হিন্দু হইয়াছে, নাম বদলাইয়াছে, 
বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিয়াছে । তিনি গ্রামের কাহাকেও কিছু না বণিয়া পার্খবর্তী ও [নক্টব্া 
কুড় পঁচিশখানি গ্রামের সঙ্ত্রাস্ত ব্রাহ্মণ, বৈন্ধ ও কায়স্থ প্রভাত হিন্দুদিগকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করিলেন। 
তাহার আসিলেন, পাথের পাইলেন, প্রণামী পাইলেন। মৌলভী সাহেব ভাল লোক, টাক! কড়ি 
(িনিহ সব দিলেন, তবে নিজে ভাঠে করিয়া নহে, নিজের আশ্রিত ও অনুগত ব্রাহ্মণের হাত দিয়াই 
দেওয়াইলেন। কারণ, ব্রাঙ্মণের! অশুদ্র গ্রত্গ্রাহী শ্লেচ্ছের দান প্রাণ গেলেও লইতে পারেন লা। 
সম্রাস্ত ও ধর্মনিষ্।হিন্টুর সভা করিয়া, নমঃশুদ্রদের বিচার করিলেন । বিচারে নমঃশু্রেরা মুসলমান 
হইতে বাধা হছইল। একরাশি নিরামিষ দ্রব্যের মধ্যে একফৌট। মাছের জল ছড়াইয়া। দিলে মাছের 
জল নিরামিষ হয় না, নিরামিষগুলিই আমষ হইয়া যায়, নৈয়ায়িকের এই অকাট্য যুক্তির দ্বারাই 
নমংশুর্রের! চিরকলের জন্ত বতাড়িত হইল । 

একটি গোয়াপার গ্রামেও ঠিক এই গ্রকারের ঘটন। ঘটে । দ্বিতীয় গ্রামটির নাম আমার মনে 
নাই, কেহ জানিলে দয়! করিয়া মনে পাড়াইয়া দিবেন। আমার মনে হয় এই গ্রামথানি খুলন! কিন্বা 
ফরিদপুর জেলায়। 

ব্ণনির্মিত বুষ কাটিয়াছে বলিয়া! একদল ধনশালী ও প্রতিপত্ভিশনৌ বণিক্‌ সমাজচ্যুত হয়। 
ইহা নাকি বল্লালসেনের কীর্তি। যাহারই কীত্তি হউক, ইনার পশ্চাতেও মুসলমানের গ্রভাব আছে। 
এই প্রভাব প্রত্যক্ষ পভাব নহে, পুর্বোক্ত উপার্জত মনোভাবই ইহার হেতু । বেদে, রামায়ণে বা 
মহাভারতে এই মনোবৃন্তর আভাসও পাওয়া! যায় না। 


৫১২ বীরভূমি 


মুসলমানের! জোর করিয়া স্থবুদ্ধি রায়কে 'কবোয়ার পাণি' ব৷ শ্ব্দনার জল" খাওয়াইয়া ছিল। 
এক শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ তাহাকে তপ্ত ঘ্বৃত খাইয়া আত্মহত) করিতে বলিয়াছিলেন। সমুদয় ব্রাহ্মণই ষে 
এই নব মনোবৃত্তির দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন, তাহ! নহে; কিন্তু, এই মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের 
রাঁজশক্তির আশ্রিত, সুতরাং প্রবল ছিলেন। স্থুবুদ্ধি রায় শ্রীচৈতন্তদেবের রুপায় রক্ষা পান। 
সুতরাং এই মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে আর একটি বিপরীত মনোবৃত্তিও এক শ্রেণীর হিন্দুর মনে জাগিতে- 
ছিল। এই ছুইটি বিরোধী মনোবুত্তি ও সাধনাদর্শ, চারিশত বৎসর ধরিয়া বঙ্গের হিন্দুসমাজে ক্রিয়া 
করিতেছে । এই আদর্শন্বয়্ের সংঘর্ষ ও সংগ্রামের পরিচয় আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। 
দ্বিতী্ ননোভাবের কথাও একটু বল! দর্কার। 

শীট একদিন একটি অতি পবিত্র হিন্দুরাজ্য ছিশ। দ্বিতীয় মনোভাবটি জ্রীহট্রের নিজন্ব ন! 
হইলেও, শ্রীহট্ট হইতেই সমগ্র বঙ্গের সাধনক্ষেত্রে সব্ধগ্রথম আবিভূতি হয়। ক্রমে ক্রমে বর্ধমান, 
বীরভূম, বিষুঃপুর প্রভৃতি বিশুদ্ধ হিন্দুর দেশ হইতে এই মনে।ভাবের পুষ্টি হয়। এই মনোভাবেরই 
বাহাপ্রকাশ শ্রীগৌরাঙ্গের বৈষ্তবধন্্ম ; জগাই মাধাই, রূপ-সনাতন প্রভৃতির শুদ্ধি, কাজীদলন, স্বাধীন 
হিন্দুরাঙ্গ! প্রতাপরুদ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় উড়য়ার সঠিত কতকগুলি বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গ মিলন প্রভৃতি ! 
এই দ্বিতীয় মনোভাবই নদীয়ার বৈষ্ণব আন্দোলন। এই আন্দোঞন চারি শত বৎসর ধরিয়া 
প্রথমোক্ত মনোভান ধ্বংশ করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছে, “অনেকস্থলে পরাক্দিত হইয়'ছে সন্ধি 
করিয়াছে । অনেকন্থলে সন্ধি করিক্পা নিজের বিশিষ্টতা একেবারেই হাবাইয়াছে , কিন্ত 
ন্ুখেব বিষ? একেবারে মরিয়া যায় নাই। ইহার একটা উজ্জল ভবিষ্যত আছে বলিয়াই মনে 
হইতেছে। ৃ 

মধো |কছুদিন দেশে এমন একটা অবস্থা আসিয়াছল যে অনেকে ভাবিতেছিলেন প্রথম 
প্রকারের মনোবৃতি বুঝি একেবারে ধ্বংশ হইয়া গেল। কিন্তু, তাহ। হুইল না। মুমূর্ষু যেমন 
অঙ্পগ্রান বান্পের শ্বাস লয়! বা বিস্থচিকার রোগী যেমন লবণের ইন্জেক্সন্‌ পাইয়৷ কিছুক্ষণের জন্য 
শক্তিমত্ত' বা সঙ্জীবত দেখার, সেইরূপ কতকগুলি লোক আমলাতস্ত্রের গুড় প্রেরণায় প্রবল 
হুইয়াছে। 

যে সব ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দু প্রবল হইয়া সুবিধ। ভোগ করিবেন এই আশার জশান্তীয়, 
অন্তাধয ও কঠোর সামাজিক শাএণনের দ্বার! হিন্দুকে ধ্বংশ করিয়াছিলেন এবং মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির 
সাাধয কার2;.গলেন, তাহার! সকলেই যে ক্ষুদ্রচেতা ছিলেন, তাহা নহে। তীহার! অনেকেই হয়ত 
ভাবিতেন, আমর! বা সম'জের বংশধরেরা কালে প্রবল হইলে মুসলমানের উচ্ছেদে হইবে। সেজন 
কেহ কেহ চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু, এই সংকীর্ণ কূটনীতি সফল হয় নাই। তাহাদের রাজ। 


সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার ৫১৩ 


হইবার আশা একেবারেই গিয়াছে । কিন্তু, কেণেশলী মুসলমান বাজনীতিকগণ তাহাদের ভিতর যে 
গু মনোবৃত্তির আবাদ করিয়া তাহাদের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, সেই মনোবৃত্তি তাহ।দিগের ও 
তাহাদ্দিগের আশ্রিত ও অনুগত জনগণের বংশধরদিগকে এখনও পরিত্যাগ করে নাই, ভূতের মতো 
এখনও তাহাদের ঘাড়ের উপর চাপিয়! বসিয়া রহিয়াছে এবং মোহাবিষ্ট করিয়। নানারপ অনৎচিস্তায় 
ও অসৎকর্থে নিয়োজিত করিতেছে । 

এই ভ্বই প্রকারের চেষ্টা দীর্ঘকাল ধরিয়া! পাশাপাশি চলিয়াছে। ছিতীয় প্রকারের চেষ্ট! 
শ্রগৌরাঙ্গের যুগে বেশ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু, প্র চেষ্টা বা আন্দোলন বেশী দ্রিন নিজের 
গ্রবলতা রক্ষা! করিতে পারে নাই। ব্রাঙ্গণসমাজ হইতে ইহার প্রভাব প্রায়ই চলিয়। গিয়াছিল। 
বৈস্ত ও কায়স্থ পরিবারে-_-বিশেষ করিয়া রাঢ়দেশে ও উত্তর বঙ্গে কিছু-কিছু ছিল। আমর! যাহাকে 
সমাজের নিম্নস্তর বলি, সেখানে এই ভাবটি ছিল। ইংব্াজশাসনের প্রারস্তে এই উদার ভাবটি 
ক্রমে ভ্রমে মাথ। তুলিতেছিল। তখন ইংরাঞ্জের শাসননীতি অন্তরূপ ছিল। এখন যেরূপ অবস্থ1, 
তাছাতে আবার সংগ্রামের সম্ভাবনা । সংগ্রাম আরম্তও হইয়াছে । সংগ্রাম অবশ্ঠ কঠিন নহে। 
তথাপি বলিতে চাই, ধাহার। দ্বিতীয় মনোভাবের লোক তাহার! সংঘবন্ধ হুউন। 

সংঘবদ্ধ হুইয়। তীহারা কি করিবেন? এই প্রশ্বের একটা সহৃত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। 
একটা কথ! এই, আমাদের শাস্ত্র ব প্রাচীন অবদান ও প্রাচীন জীবনাদর্শের যাহা! মহৎ ও সুন্দর, 
তাহার ধবংশ-সাধন বাঞ্চনীয় নহে । 'এখন পৃথিবী জুড়িয় বিপ্লীবের দামাম! যেরূপ সজোরে বাজিতেছে, 
তাহ!তে অসহিষ্ণু তরুণেরা অনেকেই একথ। শুনিবেন না। তাহার! অনেকেই যাহা কিছু প্রাচীন 
তাহাকে একেবারে লোপ করিতে চাহেন। দেশের যেরূপ অবস্থা 'ডাহাতে মতভেদ হুইবে। 
মতভেদ্দে বিচলিত হইলেও চলিবে না৷ আর যাহার সহিত মতভেদ হইতেছে, তাহাকে খারাপ লোক মনে 
করিয়া! গালাগালি করিলেও চলিবে না। যাহ।র! ভাঙ্গিতে চায় তাহারাও অনেকে মহাপ্রাণ, তাঁহারা ও 
অনেকে দেশের কল্যাণের জন্ত দীর্ঘকাল নানারূপ ছঃখকষ্ট বীরের মতে। সন্থ করিয়াছে, এখনও শত 
অন্থবিধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে । সুতরাং তাহাদের মত ব! কর্ম্মপঞ্জতি যদিই বা গ্রহণ করিতে 
ন পারি, তাহার্দের চরি্জের মহত্বের পুজা! অবস্তই করিব। 

মতভ্দে থাকুক । আমর] একটি কর্ম-গ্রণালী দেখাইতেছি। আমাদের দেশে সংক্কৃত ভাষায় 
লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থের পঠন-পাঠন বর্তমানে যে পদ্ধতিতে চলিতেছে, তাহার আমুল পরিবর্তন একান্তভাবে 
আবশ্তক। পৃথিবীর জ্ঞানরাজ্য প্রসারিত হুইতেছে, কত নূতন নূতন সত্য ও তণ্ব মান্য পাইতেছে, 
পাইয়। শক্তিশালী ও গৌরবধুক্ত হইতেছে। আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠার ভন্ত, জড়বাদ সংশক্ববাদ ও 
নাস্তিকতা দুর কয়ার জন্ত পৃথিবীতে নানারপ চেষ্ট! চলিতেছে । পৃথিবীর যাবতীয় অধ্যাত্মশান্থা একজ 

৫ 


৫১৪ | বীরভূমি 


কবিয়া তাহাদিগের তুলনামুপক আলোচনার জন্, বর্তমান বিজ্ঞানের সহিত প্রাচীন ধর্মশান্ত্রের শিক্ষার 
সামঞ্জস্ত আবিষ্কারের জন্ত, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ধর্মসম্প্রদায়ের মধো মৈত্রী ও সমগ্র মানবজাতির সংহতি- 
সাধনের জন্ত নানারূপ চেষ্ট। চলিতেছে । পরলোকের কণা আজ বিজ্ঞানের আলোচনার ভিতর আসিয়া 
পড়িয়াছে। ইহাই নবষুগ । আমাদের শাস্ত্রালোচন। ' যাহাতে সর্বতোভাবে এই নবধুগের উপযোগী 
হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। ধাহার! শান্তরজ্ঞ, তাহারাই ধর্মগুরু ও প্রকৃত লোক-শিক্ষক। 
আমাদের দেশে এই প্রকারের লোকশিক্ষক রহিয়াঞ্েন এবং তাহার। অনেকেই খ্বভাবতঃ ত্যাগী । 
কিন্তু, গ্রকৃত ন্থুশিক্ষার অভাবে এবং বর্তমান যুগের অনুপযোগী কুশিক্ষার প্রভাবে, তাহাদের দ্বারা 
সমাজের ইষ্ট ন! হইয়া অনিষ্ট হইঞ্চেছে। ইহার জন্য কেবল যেতীহারাই দায়ী তাহ! নহে, সমগ্র 
সমাজই দায়ী । 

বিশ্বের সমুদয় জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে ও আয়ত্ত করিতে হইবে । মানবজাতির উন্নতিমুখী 
যাবতীয় প্রচেষ্টার ভিতর কি সত্য ওকি মঙ্গল রহিয়াছে, তাহা জানিতে হষ্ইবে, বুঝিতে হইবে এবং 
জানিয়! বুঝি সম্যক্রূপে গ্রহণ করিতে হবে এবং শ্বধর্মে ও আত্ম প্রকৃতিতে সুদৃ়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
আমাদিগকে সমগ্র মানবজাতির অধাাত্মশিক্ষক ও নেতা হইতে হইবে । আমাদের দেশে বাচার শান্ত্রচ্চা 
করেন, তাহাদের সম্মুথে এই জীবনাদর্শ কি প্রকারে ধরতে পাহা যায়, তাহার বাবস্থা কর| দয়কার। 

এখন ধাঁহারা শান পড়েন ত্ীশ্ার! একযুগের একখানা গ্রন্থ বা একটিমাক্র পদ্ধতি পড়েন। 
কিন্ত,তাহাও উ্রতিহ।সিক পদ্ধতিতে নহে, তুলনামূলক পদ্ধতিতে নহে, ক্রমপত্রিবর্তনের বিধানের 
জালোকেও নহে। সুতরাং সে জ্ঞান, অজ্ঞান অপেক্ষ। খারাপ। তাহা চিত্তের একট! জড়তা 
জল্মায়। এই পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়! একদল শান্তরঞ্ পর্ডিত প্রন্তঠ করা আবশ্যক । ইহা বিপ্লবের 
পথ নহে, বিকাশের পথ । ্‌ 

ইংরাজী ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসের *দি হিন্দু মিশন বুলেটিন্‌” নামক ইংরাজী মাসিক পত্রে 
আমারই লেখা একটি হংরাী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, এই প্রবন্ধটি তাহারই ানেকটা ভাবানুবাদ 
বলিয়। ইংরাজী প্রবন্ধটি পুনমু্দ্রিত হইল । 
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আমার বাবিকা 


পরদিন ১২ই হাচ্চ রাখিতে কাঁণকাভা হইতে জ্লাভ্ক ওলাহ্ছীটী রওনা হইলাম । রাজসাহী- 
ধন্মসভাঙ নিমন্ত্রণ লইমাহ, কিন্ত খবর শই নাই কোনপথে যাওয়া সুবি্ধাদলক | তাকে খবর দিল।ম 
লালগোপা হই যাইতেছি। ষ্টিমারে ব্া্ূনাগী ঘাটে না।মগ্জা দেখিলাম, পুর্বে যেখানে পন্ম! ছিল, 
সেখানে নাই । সর হইতে ঘাট ছয় নাইল। নাটোর 'হইয়। আদাই উঠত ছিল: যাহা হক, 
ঘটে গাড়ী আং'লগ্গা।ছল, তাহ রক্ষা । [কস্ত, প্বিশ্রহরে বালি ভার! যাওয়া, ঘোড়াব্ুও দফ। শেষ, 
আরোহীরও 'প্রায়। অনুতাপ হন কেন এ পথে আসলাম । রাঞ্জনাশীও পূর্বে কয়েকবাঃ 
আপিয়াছ। রাজসাহী-ধন্মসহা বাঙ্গপা দেশেব একটি স্থপারাচিত প্রাগীন ঞতিষ্ঠান, ৬২ বৎসর এই 
সভ। চলতেছে । রাঙ্দাহা জ্ঞানচচ্চ!য় খুব উন্নত. কেহ কেহ বলেন বাঙ্গালাদেশে 'সর্বপেক্ষ। উন্নত । 
এবারে শ্রীযুক্ত গরেন্দ্র মোহন মৈডেয় মহাশয় ধর্মমসভার কর্ণধার ভইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরেন্্র বাবু 
একজন পাকা ম্বরার্জী ও কংগ্রেস্ওয়ালা। ৪ দিন রাঞসাহীতে বক্তা হুৎল। পরে ববামী 
কাগে দেখিয়াছি, কাগসাহার ধর্মসভাম ব্রাঙ্গণ-সভার জয়জয়কার হহটছে। কথ।ট! সত্য হইলে 
ভাল, কিন্তু কথাট। কেবল কাগজের সংবার্দেহ সত্য। ১৭ই মার্চ ৪ঠ। চৈত্র রাঞ্জসাহী হইতে 
শর্নাচঞ্পুহল । আগুতাই স্রেখনের নিকট আত্রেয়ী নদীর একটি শাখার উপর এই পাচুপুর গ্রাম। 
ধন্দ্পরার়ণ জমিদার শ্রীধুক্ক প্রতাপ চন্দ্র সাহ।, শ্রীঅনাদি নাথ সাহা, বিশেষ বন্ধ-- সর্ধদাই তাহাগ্গেরবাড়ী 
যাইতে বলেন, আমিও সেথানে বেশ আনন্দ পাই । ২২শে মাচ্চ পধ্যন্ত পাচুপুরে থাকিলাম, সর্বদাই শান্তর 
লোচনা, বেশ শস্ততে ধিনগু'ন কাটিয়: গেল । সথসঙ্গ দুর্গাপুর হইতে কয়েক বৎসর আহ্বান আঙমিতেছে, 
যাওয়। হয়. নাই। হঠাৎ ঠাহাঁদের টেপিগ্রাম পাইয়! রওনা হইগাম। ২৪শে মার্চ ময়মনসিং পৌছিলে হিতৈষী 


আমার বাধিকী ৫১৯ 


বন্ধু শ্রাদ্ধ শ্রীযুক্ষ রাজেন্দ্রকুমার উকীল মহাশয় বলিলেন, আপনার সুদ যাণয়া হইবে না. সেখানে 
ভয়ানক বসস্ত হইতেছে, লোকজন পলাইয়! যাইতেছে । কলের! বসন্তের রোগী লই! দীর্ঘকাল নাড়'- 
চাড়! করিতে ছ, কাজেই বিকালে বুগনা হইলাম । নূতন জায়গা, পূর্দে কখনও যাই নাই । আমি 
একা, শেষে লোক জুটিয়া গে, তীহারা আমাকেই আনিতে আসিয়াছেন ! ভাড়িয়া ঝান্ঝাইল্‌, 
ক্টেশনে নামিরা অন্ধ কাবে নদীতীরে গিয়। খেয়: পারু তষ্টলাম, তাহার পর মোটরবাদ, আবার নদীপার । 
রাত্রি প্রায় তিনটার সমম্ম পৌছিলাম। তিন দিন বন্তৃত' ভইল, বাঁজারেব বাবসাধীপাই আমাকে 
আনিয়াছেন। এখানে মেলা হইতেছে. দেজন্ল একদিন বক্তৃত বন্ধ, তাহার পরদিন ২৯শে মার্চ 
১৬ই চৈত্র ভয়ানক ঝড বুষ্টি। বড় বড় টিনের ঘর একেবারে উড়িয়া গেল, কত গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল। 
নুসঙগ জায়গাটি ভাল, গারো পাছাড়ের পাদদেশ, কিন্তু ভাল করিয়া সব দেখা হইল না। পরদিনও 
বক্তৃতা হঈল। ১ল! এপ্রিল মর়মনসিং পৌছিলাম। 
রি একটি গ্রন্বিপাক 

ভানুয়ারী মাসের শেষাংশে যখন ময়মনসিং জেলার চাঁপারকোণ। গ্রামে ছিলাম, সেই সময়ে 
একদিন সকালে জামালপুরের একজন মোক্তাববাবুকে সঙ্গে লইয়া এক ভদ্রসন্তান আমার সহিত দেখা 
করিতে আদেন ; ভদ্রসস্তানটির নাম অনাথ গৌসাই | খুন অস্পইভাবে মনে পড়িল, তাহাকে যেন 
অনেকদিন পূর্ববে ননদ্বীপে দেখিয়াছি । তিনি ক্কি এস্টটা মোকদমায় পড়িয়াছেন, তিনিই যে আসামী 
তাহ! আমাকে বলিলেন না, আমার সাহাষা চাহেন ইত্যাদি । গোলমালের ব্যাপার, আমি তাহাকে 
বলিলাম সেবাশ্রম মাতৃমনিরের দেখা'শানার ভার এখন স্দানন্দের উপর, তোমার কথা আমি কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি এখন যাঁ& সদানন্দের সহিত পরামর্শ কর | তাহার কিছুদিন পরে খবর 
পাইলাম জ'মালপুরে এক ফৌজদারী মামলায় পুলিশ আমাকে সাক্ষী মানিয়াছে, সিউড়িতে শমন 
গিয়াছে । মনে হইল এ গৌসাই+এরই মামগা। সঙ্গে থাকার সময় খবর পাইলাম “ওয়ারাণ্ট 
হইয়াছে । ময়মনসিংএ উকীল বন্ধুদের খবর লওয়ার জন্য লিখিলাম। ময়মনসং আসিয়া! ভাবিলাম, 
জ্াহ্মাভঞ্পুন্র গিয়। বাপারট! জানিয়! যাই । জামালপুর গেলাম, জানিরাম এ গোসাই এবং 
আর একটি লোৌক নবদ্বীপের অনাথ-আশ্রমের ভন্ত কাগজ ছাপাইয় চাদ তুলিতেছিল, আর এই কাজে 
আমারই নাম বেশী করিয়া ব্যবহার করিতেছিল, এমন কি বলিতেছিল তাহার। আমারই 'এজেপ্ট*, 
আমি তাহাদের চাদা তুলিতে পাঠাইয়াছি। ছাপা কাগজে আমার নাম ও উপাধিতে ভূল ছিল। জামাঁল- 
পুরে আমার অনেক বন্ধু আছেন, তাহাদের সন্দেহ হয় আর তাহার! একেবারে উহাদের ছইজনকে 
পুলিশের হাতে অর্পণ করেন, ইহাই মোকদামা। আমিই প্রধান সাক্ষী। এগোসাই'এর শিষ্য আছে, 
তাহার! ময়মনসিং হইতে ব্যারিষ্টার আনাইয়। ষোক দম! লড়িতেছে। আমাকে সাক্ষী. দিতে হইল। 


৫২০ _ৰীরভূমি 


ধাঙার নিকট বিচার হইল, তিনি অতি সঙ্জন ব্ক্তি, সাক্ষীর ডকে উঠিতে হয় নাই. বসিয়৷ বনিয়াই 
সাক্ষ্য হইল। সামান্ত হু এক কথার সাক্ষী। সাক্ষীর পাথেয় প্রায় ৬৫২ টাক! পাইলাম. তাহা! 
আর লইলাম না। হাসপাতাল, হরিসভ আর হিন্দুনভার হুরিরুলুট, করা গেল। ভ্রিলোকেশ 
ভট্টাচার্ধা জামালপুরে সংসার পাতিয়াছে, তাহার বাসায় থাকিয়া তাহার সংগ্রাম দেখিলম। কয়েকদিন 
জামালপুরে বন্তুতাও হইল। ৮ই এপ্রিল আবার চাপারকোণ! পৌছিলাম। এক নৃতন জায়গায় ৭দিন 
বক্তৃতা হইল.।. ৮ই বৈশাখ রওন! হইয়া ৯ই বৈশাখ ২২শে এপ্রিল বর্ধমান পৌছিলাম। বর্ধমানে 
একটি হরিসভা। হইয়াছে, আমার পূর্বপরিচিত এবং অতি-নুপরিচিত একজন নবন্বীপের ক্ষণ, সন্ন্যাসী 
হইয়! বর্ধমানে রুহিয়াছেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই হরিসভ1 চলিতেছে । সেই হরিসভার দ্বিতীয় 
বাধিক অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়! বর্ধমান আদিলাম। টাউনহলে সভ! হইল! ৪দিন বর্ধামানে 
থাকিলাম। বর্ধমানে প্রথমদিন 'হরিসভা' জিনিসট1 কি ধ্তিহাসিক প্রপালীতে তাহাই বুঝাইতে 
চেষ্টা করিলাম। 'নবাবঙ্গের হিন্দু পুনরুখ্খানের ইতিহাসে ছইটি সাধনাদর্শ ছুই" শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের মধা 
দিয়। ব্যক্ত হইয়াছে-_ধর্ঘসভ। ও হরিসভ!। হরিসভ! সার্বঞ্জনীন হিন্দৃত্ব। অধিকারভেদ স্বীকার 
করিলেও দেখিতে হইবে একোর ভূমি কোথাব্র, মিলনের স্তর কি? শ্ীগৈতন্ত মহাপ্রভু তাহাই 
দেখাইয়। গিরাছেন, ইহাই সারভূত চৈতন্তধন্দ্ন (70886100191 0112105005919)), ) আর ইহাই হুরিসভার 
মূলধন। অধিকারভেদ বাবহ।রিক ও সামাজিক, প্রতোক নরনাঁতী অমুতের পুত্রপুত্রী বা শ্রাকষ্ণের 
দাসদাসী, ইহাই পারমাধিক। বাবহারিকের জন্ত পারমাথিক ভুলিও না, ইহাই শ্রীকুষ্ের উপদেশ। 
ভগবান্‌ প্রতোক্ষের চেয়েও সত্য । ২৬শে এপ্রিল সকালে বর্ধমান ছ্ঁশনে দেখিলাম লর্ড সিংহের পুও্ধয় 
সিংহের চিতাভন্মের সমাধি দেওয়ার জন্ত রাইপুর যাইতেছে। শ্রদ্ধেয় চারুবাবু সঙ্গে ছিলেন, লর্ড সিংভের 
মৃত্যুর পর তাহার সহিত এই প্রথম দেখা । অগ্ান্ত কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, র1ইপুরে কি কোন 
লোকহিতকরু কর্ম হইবে? উত্তরে জানিলাম, ছেলের। আর কিছু করিবে না। ২৬শে এপ্রিল হইতে 
৬ই মে পর্যান্ত সিউড়িতে থাকিলাম। ইহার মধ্যে তিন দিন অবসর প্রার্ত জেলাজজ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 
লাল! দামোদবর প্রসাদএর বাড়ীতে শাস্তব্যাখ্যা হইল। 


পঞ্চম পর্বব 


৭ই মে ২৪শে বৈশাখ বর্ধমান হইয় স্পীক্ষণন্টিরি। শীকারি বা শঙ্করী দেবীর নামে এই 
গ্রামের নাম। শঙ্করীদেবী অষ্ভূজ, সিংহবাহিনী, মহিষান্ুরমর্দিনী । এই গ্রামে স্বর্গীয় রাসবিহ্বানী 
ঘোষ মহাশয়ের মাতুলালয় এবং তিনি বাল্যকালে এই গ্রামে অনেকদিন ছিলেন। তিন দিন এই গ্রাম 
থাকিলাম। মাত্র একদিন সম্পূর্ণ বক্তৃতা হুইল, প্রথম দিন কিছুক্ষণ বক্তার. গর বাড়বৃষ্টি, ওয় দিন 


আমার বাধিকী ৫২১ 


ঝড়বৃষ্টির জন্ত একেবারেই হইল ন!। এই গ্রামটি খুব উল্লঠ। গ্রামের উচ্চ-ইংারাজী-বিস্তালয় একজন 
সাধুপুরুষের দান, সুন্দর গৃহ, সুন্দর লাইব্রেরী । দামোদরের বস্তার এই গ্রামের এবং এই অঞ্চলের 
ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে, তাহ! গ্রাম দেখিণেই বুঝিতে পার! যার। ক্ষতি কি? চাষী লোকের 
একেবারে সর্বনাশ হইয়াছে। শাকারিতে আরও হু একদিন থাকার জন্ত অনুরোধ হইল, কিন্ত 
থাকিয়া কি করিব? অনেক দূর হইতে বন্তৃত! শুনিতে লোক আসিতেছে কিন্তু ঝাড়বৃষ্টির সময়, 
সামিগানা টাঙ্গাইয়া বক্ত.তা, স্থতরাং ঝাড়বৃষ্টি হইলে বক্ত.ত। হুইবে না। সুতরাং, শীকারির উৎসব 
এ সময়ে না করিয়। শীতকালে কর আবশ্তক। শাকারির এই উৎসবের সমুদয় ব্যন্ন শ্রীযুক ভবেন্ত্র- 
নাথ মজুমদার মহাশয় একাকী বহন করেন। এই গ্রামে একজন ত্যাণী ও শিক্ষিত "ডাক্তার আছেন, 
তাহার নেতৃত্বে গ্রামের যুবকের! প্রাণ দিল! গ্রামবাসী দরিদ্রগণের যেরূপ সেবা করে, তাহা! দেখিলেও 
পুণ্য, শুনিলেও পুণা । শীকারি গ্রামখানি সাধুর গ্রাম। বঙ্গের দানবীর বাসবিহ্ারীর শৈশবের সহিত 
এই গ্রামের সম্পর্ক স্মরণীয় । স্বদ্রক্ষমান্ম আসিয়া ১১ই ও ১২ মে হুইদিন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভামিনী- 
রঞ্জন সেন মহাশয়ের বাড়ীতে শাস্ত্রব্যাখ্য। করিলাম । কার্ধযটি একটু অন্তরঙ্গভাবেই হইল। মানুষের 
সঙ্গে আত্মীরতা করাই ইহার উদ্দেপ্ত ছিল, কিন্তু উদ্দেস্ত এখনও সিদ্ধ হয় নাই। শ্রীযুক্ত ভামিনীবাবু 
বর্ধমানে ছিলেন ' না, কালিয়। গিযর়াছিলেন। তীগার পুত্রের! ভদ্রপোকদ্দিগকে আহ্বান করিয়া 
আনিলেন, বিশেষ পরিশ্রম করিলেন ও আমাকে খুব ষত্ব করিলেন। বর্দমানে এই একটি বাড়ী ছাড়! 
আর কাহারও সহিত পরিচয় নাই বলিলেও ত্যুক্তি হয় না। ইহার সহিত মোদনীপুর ও হুগলীর তুলন! 
করিয়! দেখি, কত তফাৎ! ইহার কারণ, এখনও বুঝিতে পারি নাই, বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি । 

১৩ই মে আখথার হ্হঞ্গভ্নী আফিলাম। গৌর সোম প্রভৃতি দেশকন্মী সন্্যাসীদের সহিত 
কত কথ! হুইল। বিকালে মাল্লকদের ঠাকুরবাড়ীতে বক্তুতা হইল। পরদিন শের বাড়ীতেই 
মহিলাদের জন্ত শীন্ত্রব্যাখা। । রাত্রিতে হুগলি ছাড়! নৈহাটি হুইয়! সক!পে জগতী ষ্টেশনে নামিলাম। 
জগতী ৫ভঞাল্লভ্রীতল একই গ্রাম। চোরহীান হরিসভার উৎসব। অনেকবার এই গ্রামে 
আসিয়াছি, পুর্বে নেবাশ্রমের জন্য এই গ্রাম হইতে 'অনেক সাহায্য পাইয়াছি। সবই আছে, মার 
একজন নাই, আমার অতি প্রিয় বন্ধু গয়ানাথ পাল লাই, সেই হান্তব্দন পরোপকারী সাধুটি অকালে 
স্বর্গে গিন্নাছে । রেললাইনের ধারে তাহার বাড়ী, জগতী হইতে কুন্তিয়া াইতে ডান দিকে, বখনই এ 
পথে যাই বাড়ীখানি দেধিয়া যাই। কতদিনের কত স্থস্থতি, নবদ্বীপের কাছ কর্ম সম্বন্ধে কত. 
আশা, কত কল্পনা, এই ঘরে বসিয়া হইয়াছে, কিন্ত, সে আজ নাই, ডাক্তার গয়ানাথ পাল 
নাই। তাহার পুত্রও ডাক্তার হইয়াছে, ইহাই আনন্দ । চোরহাসে তিন দিন থাকিলাম, গয়ানাথের 
সেই বাড়ীতেই থাকিলাম। বৃষ্টির জন্ত একদিন বক্ত তা হুইল না, ছুই দিন হইল। এইবার ভক্ত 
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রাখালচন্ত্র দত্ত। গযানাথের সম্পর্কেই ইহার সহিত বন্ধুতা। ইনি আমাকে ন্রুম্পর্ণ লইর! গেলেন। 
হাঁল্স ষ্টেশন হইতে কুর্শা যাইতে হয়। কুর্শ খুব প্রাচীন গ্রাম. মুসলমানযুগের অনেক এ্রতিহাসিক 
কথা এই গ্রামের সহিত জড়িত। 

'কুর্শার়” তিন দিন থাকিয়! পাকীযোগে «ন্লম্ফচ্তহ্ভী% নামক গ্রামে গেলাম । তীহারাও 
অনেকর্দিন অনেক প্রকারে অনুরোধ উপরোধ করিয়াছেন। খুব বড় উৎসব, খুব বড় সভ।, পাচ 
হাজার লোক্ষের সমাগম। গ্রামটি যশোহর জেলা, নদীয়া জেলার সীমান্ত । ২৩শে মে বকৃচু়! হইতে 
পান্ধীযোগে হাল্সা, পরদিন বিকাল পাঁচটায় সিউড়ি। পরদিন ২৫শে মে রাব্রি ৯টায় সিউড়ি হইতে 
রওন! হুইয়া ২৬শে "সকাল টায় কোনা পৌছিলাম। কর্দিম খধির স্বৃতিপৃত এই স্থান এখন আভ্রের 
খনির জন্ত বিখ্যাত । এই তৃতীক্পবার কোদন্মী। ৭ দিন বক্তৃতা । তাহার মধ্যে একদিন ডোমট্টাচ। 
২র1 ও ওর! জুন, আদানশোল, মহিলা সমিতির আহ্বানে । ৪851 জুন সিউড়ি জমিলাম। ১*ই জুন 
সিউড়ি হইতে ছুমক1। সিউড়িব্র এত কাছে হুমকা কিন্তু এতকাল দুমক! আসি নাই। আমাদের 
সিউড়ির শ্রীযুক যতীন্দ্রনা রার়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছুমকায় অনেকদিন ডেপুটি মাজিষ্টেট ছিলেন, এখন 
অবসর লইয়াছেন এবং হুমকাতেই বাস করিয়াছেন। তিনি ইরিভক্ত লোক । আবার যোগীন দাদ!, 
বীরভূম ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তিনিও হুমকায়, হরিকীর্ন আর বৈষ্ণব সেবার 
জন্য তিনিও বিখ্যাত । তাহারা ডাকেন ছুমক1 যাবার জঙ্জ, কিন্তু একটা না একট। কারণে ঘটিয়া 
উঠে না। রসিকপুরের শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ দে ধর্মপরায়ণ ব্)ক্কি, নবহ্ীপে তাহার সহিত আলাপ, তিনিও 
ছুমক। আসার জন্ত বিশেষ করিয়৷ বলিয়া আসিয়াছিলেন। এতদিন হয় লা, এইবার হুমক1 চলিলাম। 
সিউড়ি হইতে মোটার বাদে আমজোড়ার ঘাট, হ্াটিয়। নদী পার হুইপ আবার বাস, রাণীশ্বর, 
মশানজোড় প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়! পথ, মধ্যে মধো পাহাড়, ব। দিকে বরাবর মযূরাক্ষী নর্দী আকিয়া 
বঁকিয়া চলিয়াছে, কখন দেখা যার, কখন দেখা বায়না । ব্রাস্তার ধারে ধারে জামের গাছ, জাম 
পাকিয়াছে, পাক ফলের ভারে গাছ যেন তাঙ্গিয়া পড়িতেছে, গাছতলায় পাক! জামের যেন বিছানা, 
বেশ ভাল জাম। তিন দিন হুমকার বক্তৃতা করিয়া আবার সিউড়ি আসিলাম। যাওয়ার সময় 
আমজোড়ার ঘাটে ই্াটিরা! নদী পার হুইয়াছিলাম, তাহার পর বান পড়িয়াছে, মধুরাক্ষীর ঘোড়াবান, 
একদিন তে! পারাপারই ছিল না, পরদিন আমর! খেয়ায়, এই ডোবে আর কি নৌকা, এইভাবে পার 
হইলাম। আমজোড়ার ঘাটে কবে সাকে। কইবে? বড় দরকার। বেহার-সরকার একটু দৃষ্টিপাত 
করিলেই হয়। 

নিউড়ি হইতে ২৫শে জুন ১১ই আধাঢ় 2ক্মহ্েঞ্রাহ্ম। গ্রামখানি রামপুরহাট ও 
নলহাটির মাঝামাঝি । হছুইদিন সেই গ্রামে বন্তৃত। করিয়। স্রুহদৃলজভ্মএ্রীক্ম গেলাম, সেখানে 
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একদিন। এই গ্রামগুলি প্রাচীন মিত্রভূমের অন্তর্গত, অনেক কারস্থের বাস। কুরুমগ্রাম বেশ উল্পত 
গ্রাম, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, খুব দলাদলিও আছে। ২৮শে জুন সিউড়ি। 


ষষ্ঠ পর্বৰ 


২৭শে জুলাই সিড়ি হইতে রওন1 হইয়া কলিকাত1। ১লা আগষ্ট কলেজস্কোয়ার খিয়মফিকাল 
হলে বক্তৃতা 179 489 & 009 109. ২রা ও ওরা ৫০৮০৯ তনাজ্ শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আট্য 
মহাশয়ের বাড়ী বক্তৃতা, খুব বড সভ1। পূর্বে চেৎলায় অনেক বক্ৃতা হইয়াছে, এখন আর বড় হয় 
না। আহিরীটোল। পল্লীবাপীদের উদ্যোগে ৪1 সোণার গৌরাঙ্গ মন্দিরে বন্তৃত। আরম্ভ হইল। ছুইদিন 
বক্তৃতা! হইল । *৫ই রবিবার সারাদিন স্বন্লাম্বল্গন বাগানে ছিলাম, ভারতসমাজের পুজা ও 
ষন্ঞ হইল, সেখানে সারাদিনে তিনবার বক্তৃত! হইল, তাহার পর আবার সোণার গৌরাঙ্গ মন্দিরে। 
৬ই সোণার গৌরাঙ্গ মন্দিরে বুলোকের সমাগম, বক্তৃতা করিতে উঠিলাম, গল! একেবারে ভাঙিয়া 
গিয়াছে, আরম্ভ করিয়৷ পারিলাম ন!, বন্তৃত! বন্ধ হইল। সত্যবাঁবু ডাক্তার ছিলেন, তিনি গাড়ীতে 
তুলিয়া তাহার বাড়ী লইয়! গেলেন 'এবং সেবা আরস্ত করিলেন । এমন সেবা নিজের লোকেও করে 
ন1, সাধুলোকে করে বা করিতে পারে। পরদিন হিন্দুমিশনে বক্তৃতার কথা ছিল, গলার জন্ত বন্ধ কর! 
হইল। পরদিন বক্তৃতা হইল, লোক ছিল কম, বেশ চলিয়া গেল, বসিয়া বসিয়া! বলিল!ম, স্থান--নিমাই- 
নিবাস বিষয়--কৌতুকী ভগবান্‌ 17৩ 819০0701৮০9 1)15179 1 ১১ই ১২ই ঘোণার গৌরাজ মন্দিরে 
বন্ৃত। হইল। একদিন বন্ধ হইয়াছিল, এইজন্ঠ ছুইদিন বক্তৃতা করিলাম । ১৮ই হিন্দুমিশনে 'কলাশঃ 
করিলাম, কর্মীধুবকদের জন্ত। ২১শে ও ২২শে আগষ্ট আলবার্ট হলে বক্তৃতা হইল। তাহার পর 
ছু্দিন হিন্দুমিশনে কথোপকথন-সভা! । ২৬শে আগষ্ট নিমাই নিবাসে স্বর্ণবণিক সমাজে বক্তৃতা করিয়া 
ধিয়সফিকাল হলে বক্তৃতা করিলাম। শরীর ভাল নাই, চিকিৎস! চলিতেছে, খুব নিয়মে আছি, কিন্ত 
কাজ বন্ধ নাই। ২র সেপ্টেম্বর থিরসফিক্যাল্‌ হলে বক্তৃতা করিয়া! হিন্দুমিশনে কথোপকথন সভা 
করিলাম। ৫ই সেপ্টেম্বর থিয়সফিক্যাল হলে বক্তৃতা করিয়া ্রাচ্চেল্লহ্ছাত্ি চলিলাম, বড়ই 
জরুর আমন্ণ। সঙ্গে চলিলেন পুরাতন সেবক, কৃষ্ণনগরের গ্রফুল্প মৈত্র । পরদিন হইতে তিনদিন 
বাগেরহাটে বিশাল সভায় দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃত।, কিন্ত অতিশয় অন্ুস্থ। শরীরে অস্ত্রোপচার হইল, 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত গ্রকুল্লকুমার বস্থ এম্‌ বি, বড় হত্ব করিলেন। ছুইদিন অস্ত্রোপচার হইল। ৯ই 
আ]ভশভ্না আসিলাম, তিনদিন বক্তৃতা হইল, ছইদিন ধর্পাসভায়, আর একদিন বাজারে । ১২ই 
কলিকাত। আদির! ধিয়সফিক্যাল্‌ হলে বর্তীতা, পরদিন হিন্টুমিশনে কথোপকথন । এতদিন ডাক্তার 
বাবুর বাড়ীতেই ছিলাম। ১৪ই নাথের বাগানে আসিলাম। ১৬ই তারিখে রিষড়ায় বক্তৃতা করিয়া 


৫২৪ বীরভূম 


আসিয়া আবার কলিকাত| চাপাতলাগ্ন বক্তৃতা করিলাম। রিষড়ায় ধিয়মফিকযাল্‌ ফেডারেশন ছিল! 
১৭ই রাব্রিতে হ্মহ্লক্ভ্মতিনহ, রওনা হইলাম। ১৮ই হইতে ২৬শে পর্যাস্ত ময়মনসিং 
দুর্গীৰাড়িতে বক্তৃতা । ২৭শে জামালপুর আমিলাম। হংদ্দিন বক্তৃতা হইল। ৩০শে সরিষাবাড়িতে 
ব্তৃত। হইল, অল্পলোক। ১ল! অক্টোবর হসাশাশল্লক্ষফোন্পা গেলাম । এই তিনবার 
এ বৎসর চাপারকোণা আস হুইল | প্রথম হইবার গ্রামখানি খুব ভাল দেখিয়াছিলাম, এখন দেখিলাম 
নরক, নরফেরও অধম, কারণ পাট । ৫ই রওন! হইয়া কলিকাতা আসিলাম। শ্রীমান্‌ শৈলেনের 
সঙ্গে দেখা হইল, তাহাকে বলিলাম, “ভগবান আসিয়াছেন, এবার ব্যাধিরূপে আসিয়াছেন, সংষমের 
দ্বারা তাহাকে অভার্থনা করিতে হইবে”। ১০ই ১১ই থিকসফিকাল হলে বন্তৃত1। ১৪ই অক্টোবর 
২৮শে আশ্বিন, আহিরীটোলায় 'গাদদার মরা'র সভা হইল, উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করুলাম। সে কথ 
পরে বলিব। ১৫ই অক্টোবর বরানগরে বন্ধু ্রীযুক্ত বিনোদলাল সোম ডাক্তারের বাড়ীতে থাকিলাম, 
পচণ্তীতত্ব* সম্বন্ধে ব্তত! হইল! পরদিন আহিরীটোলায় বক্তৃতা। ৩১শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবর 
সিউড়ি আদিলাম। বৎসর শেষ হইল। মোটামুটি বিবরণ দেওয়। হইল, আরও কিছু বলিব, পরের 
মাসে পড়িবেন। ৃ 

আলোচ্য বর্ষে কলিকাত! ছাড়া নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে প্রচার কার্য হইয়াছে । কাশিয়ানি, 
মহধারগোপ, পিঙ্গলিয়া, হুগলি (২ বার) গোপালপুর, নবগ্রাম, ভেমনগর, ঝাওয়াইল, পিংন!, 
টাপারকোণ। (৩ বার) বীরতারা, ময়মনসিং (২ বার), গৌরীপুর ; নবদীপ, দীইচাট, কালীগঞ্জ, 
গোপালপুর ? মেদিনীপুর, রাজসাহী, পাচুপুর, হুসঙ্গ-ছর্গাপুর, বর্ধমান) শাকারি, চোরইাস, কুর্শী, 
বকৃচুয়, কোনা, ছুমকা, মেহেগ্রাম, কুরুম গ্রাম, চেৎলা, বাগেরহাট, খুলন।, সরিষাবাড়ি। 


এত এনা, রাহা রি 


জগন্নাথ দাস কী্তণীয়। 


বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খান! জংসন ষ্টেশনের আট নয় মাইল উত্তর-পৃর্ব্বাংশে জেয়াড়। গোপাল 
পুরে, জগর।থ দাস বৈরাগ্য কীর্ভনীয়া বাস করিতেন। ইহার ম্বহস্ত লিখিত “গৌর গণোদেশ" নামক 
একথানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাইয়াছি। এই গ্রন্থের শেষাংশে গিখিত আছে-_. 

*বহুভাগো প্রাপ্তি শ্রীগৌরগণোদ্গেশ । কহেন শ্রীরামদাস...সবিশেষ ॥ ইতি শ্রীচৈতন্ত গণোদ্দেশ 
সম্পূর্ণ॥ ইতি ॥ লন ১২৩৩ সাল ॥ লিখিতং শ্ীগমোহন দাস বৈরাগ্য । যার সম পৃথিবীতে নাহি 
হতভাগ্য ॥ ইতি মাহ ফাল্গুন বুধবার ॥৮ 


জগল্লাথ দাস কীর্তগীয়। ৫২৫ 


এই 'গৌরগণোন্দেশ* পুথির সহিত আমরা-_মাধবাচার্য্ের “ভ্রীরষ্ণমঙল' ( স্ুবৃহৎ গ্রন্থ ) এবং 
জগমোহনের শ্বহস্ত লিখিত “ছুর্জয়মান”, “বংশীহরণ' 'বংশীহরণ তুক', 'দানলীলা,, “রাস” "শ্ীকঞের 
পৌগগুলীলা” “কুরুক্ষেত্র মিলন', “নন্দ-বিদায়' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দর্ভ এবং বহু অপ্রকাশিত প্রাচীন 
পদাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি। আর প্রাপ্ত হইয়াছি এই দগ্ুরের সহিত--১২৩৪ সালের ৭ই আশিন 
তারিখের জগমোহন দাস বৈরাঁগা কীর্তনীয়। মহাশর়কে শ্শ্শারদীয়। পৃজ। উপলক্ষে (২র! কার্তিক ) 
২৯শে আশ্বিন হইতে কীর্তন গান করিবার আহ্বান-পত্র । ইহ! হইতে বুঝ! যাইতেছে যে জগমোহুন 
এ সমন়েও বর্তমান ছিবেন। আমরা স্থুলতঃ ধরিয়া লইতে পারি ষে কীর্তণীয়। জগমমোহন বঙ্গীর 
দ্বাদশ শত:কর শেষাংশে বাত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তে ন্সগ্রহণ করিব ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যাংশ 
কাল পর্যন্ত বর্তৃমান্ন ছিলেন। | 

জেয়াড়৷ গোপালপুরের জগক্লাখ দাস কীর্ভণীয়! সেকালে একজন খা!তনাম! কীর্তণীক্স! ছিলেন। 
কীর্ত*-গান তাহাদের বংশগত ব্যবসার়-- তাহার বংশধরগণ এখনও কীর্তন গান করিয়া থাকেন। 

জগন্নাথ একজন রসজ্ঞ কীর্তনীয়। ছিলেন। তাহার শ্বহস্তলিখিত আমর! “হূর্জজয়মান,, 
বংশীহরণ' প্রভৃতি ষে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দর্ভ প্রাপ্ত হইর়।ছি, সেগুলিতে কাহারও তণিতা নাই-_. 
এবং আমাদের পুথিশালার বা অন্ন্র কোথাও এইরূপ সন্দঙের সন্ধান প্রাপ্ত হই নাই। আমাদের 
ধারণা _-জগন্নাপই এই অপ্রকাশিতপূর্বব সন্দর্ভগুলির রচয়িতা । এই সন্দর্ভগুলির বিশেষত্ব এই বে, 
রসকীর্তনের পালাবন্দী গানে এক একটি আখ্যায়িকা-বিশেষের যে, বিভিন্ন পদকর্তী রচিত পদাবলী 
সঙ্জিত করিয়া যে ধরা অন্ুস্থত হয়, রস-পর্ধযায়ের ক্রম ঠিক্‌ রাখিয়া, এবং “উজ্জ্রল-নীলমণি” প্রভৃতি গ্রন্থ- 
নির্দিষ্ট প্রণালী যথাবথভাবে অনুসরণ করিয়া, সেই রসধারার পুষ্টি গ্রদর্শনকল্পে সন্দর্ভাকারে আখ্যা- 
ফিকাগুলি রচিত হইয়াছে । এই ভাবে রস-কীর্তনের অবলম্বিত এক একটি আখ্যাগ্িকা-বিশেষ, 
রসশান্ত্র গ্রণাণীসম্মত সরল সন্দর্ভাকারে রচনা করিয়া, তিনি জনসাধারণের সহজে রসকীর্তনের মম্ছ 
অবধারণ করিবার যথেষ্ট সহায়ত করিয়াছেন। হয়ত, তিনি এইরূপ আরও বছ আব্যায়িক সন্দর্ভা- 
কারে রচনা করিয়। থাকিবেন--আমর। তাহার আপাততঃ সন্ধান পাইলাম না। হয়ত, আর কখনও 
পাইব না--তৎসমুপয় চিরতরে বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে । আমরা যে দণ্ডরটি পাইয়্াছি-_-তাহারই একেবারে 


নষ্টপ্রায় অবস্থ।--দগুরের মালি ক.গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়। পুণ্যার্জনের চেষ্টায় ছিলেন )১ -বহুভ!গ্য বলে 
চিরধ্বংসমুখ হইতে, তাহা! রক্ষিত হইয়াছে । এই নিমিত্ত আমরা নিজকে ধহ/জ্ঞাম করিতেছি। এই 
সন্দগুলির অপর বিশেষত্ব এই যে, এই পরারছন্দে রচিত অনতিদীর্ঘ এই আখ্যায়িকাগ্চলি কীর্তনা- 
কারে গানকরাও চলে। অনেক প্রাচীন মহাজন.পদাবলীর ভাব অবিকল গ্রহণ করিয়া, এই সম্গর্ভগুলি 
মধ্যে বখাস্থানে স্থবিস্তঘ্ত করিয়া সমুজ্দগ কর! হইয়াছে । আমরা এই অপূর্ব সন্দর্ভগুলি ক্রমে ক্রমে 
প্রকাশিত করিব। | 


৫২৬ 


বাঁরভূমি 


নন্দ-বিদায় 


টউগ্রাসেন রাজ! করি নন্দকে বিদ্বায়। 
একথ! আমার সঙ্গে কহ! নাহি যায় ॥ 
অন্থুর সংহার হেতু জনম ইহার । 

সবার অধিক ভাগা তোমার আমার ॥ 
মোর ঘরে জল্ম লয়া, ছিল তোর ঘরে। 
আনি থুলাম লগা পাপ কংসরাজার ডরে 1 
তোর ঘরে দুই ভাই ছিল এত দিন। 
আনিলে পালিলে তুমি আমি ভাগাহীন ॥ 
কাতর হইয়া! কহে! কহিতে ভরাই। 

দিন কতক থাকুক হেখ! যদি আন্ত! পাই ॥ 
আমি জানি ভোমায় আমার নাহি ভিন্নাভিয়। 
তোর ঘরে ছিল হেথা থাকুক কতক দিন ॥ 


এবোল গুনিয়। নন্দ হরিল চেতন। 

ছল ছল আঁখি কিছু না বলে বচন ॥ 
সম্বিত হইল অন্ধ অনিমিষ আথি। 

পরাণ ছাঁড়িল যেন দেহ হেন দেখি ॥ 
এছন দেখিয়া! বাস্থদেব গেল ঘর । 
ছট্ফট করে সব গোয়াল অন্তর ॥ 

ফেহু কান্দে কেহ বলে কি বল কি বল। 
কৃষ্ণ কি ছাড়িল নন্দ বশোদার কোল ॥ 
কেহ নন্দ মন্দ বলি ডাকে তার কানে। 
অনেক শবেতে নন্দ পাইল চেতনে। 


চেতন পাইয়া! রামকুষ্ণ বলি ভাকে। 
খর বাই, জাইস বাপ, চুম্ব দিই তোর মুখে॥ 


চান্ুর, মুদ্ীক, পাপ কংস রাজার হাতে। 
মৃত্যু এড়াইলে, ভন্ন ঘুচাইলে তাথে ॥ 
সহ্কট ঘুচিল বাপু, আইস করি ফোলে। 
শীমুখে চু্য দিয়! লয়ে ঘাই ঘরে ॥ 

কতি গেলে আরে হেব বন্ুদেব মিতে। 
এতদিন ধরি তোর এই ছিল চিতে ॥ 
এতদিন নাই জানি কৃষ্ণ কোর পুত্র । 
এতদিন নাই জানি এই সব সুত্র ॥ 
এখন সে ঘরে লাগি পাইয়া হেন কর। 
উগ্রসেন রাজ হৈল__-এই বোল ধর ॥ 
এ বোল বলিয়! নদা মৃূরছিত হৈল। 
কুষ্গৃত চিত্ত কষ্-সমাধি লাগিল ॥ 
প্লেমেই বিহ্বল যেন মাছে কৃষণবুকে ৷ 
কৃষ্$ কোলে কংস যেন চু দিছে মুখে ॥ 
এঁছন বাসে নন্দ, শোক নাহি আর। 
আচম্বিতে পরিতোষ পাইল গোয়াল ॥ 
অ-শোক হইল সব গোয়াঁলা-অস্তর । 
শকট চালায়ে সবে যায় নিজ ঘর ॥ 


কথোদূর গিয়! পুনঃ চমকিত চিতে । 
চারি পানে চান, কৃষ্ণ ন৷ পান দেখিতে ॥ 
কৃষ্ণ বলরাম নাই যাই কাছা! লয়।। 
গোকুল নগরে গ্রবেশিব কি বলিয়! । 

না যাইব ঘর কেহ. আলু আগুনি। 
পুড়িয়। মরিব যুক্তি এই ভাল জানি ॥ 


জগন্নাথ দাস কীর্তণীর। ৫২৭ 


কষ্ণ-বলরাম ছুটি আখি এ সবার । 
আথিহীন জনের কি কাজ ভীবার ॥ 
আত্মা পরমাত্ম! ছুই কৃষ্ণ বলরাম। 
মর। কি জীবিত হয় ছাড়িয়ে পরাণ ॥ 
শুনিতে শুনিতে সব যায় ধীরে ধীরে। 
নিকট হইল দেখে গোকুল-নগরে ॥ 


শকটের শব্ব গেল গোকুল-নগরে । 

ধাই ধাই লোক সবন্ভৈ গেগ বাহিরে ॥ 
কৃষ্ণ বলরাঁম আইগ--উঠে এই ধ্বনি । 
আনন্দে ধাইয়! যায় যশোদা জননী ॥ 
উ্ধমুখে ধায় দেবী নগর বাইরে। 

সব লোক ধায়, কেহ নাহি বান্ধেস্থিরে ॥ 
যশোদা দেখির! নন্দ মুরছিত চৈয়।। 
শকট হইতে পড়ে গ-আছাড়িয়া ॥ 
সকল গোয়ালা কান্দে নাহিক সম্বিত। 
নীরস সকল ন উনমত চিত ॥ 

দেখি! যশোদা রাণী চম্কিত চিয়ে। 
কৃষ্-বলরাম দেঁ(হে দেখিতে না পায়ে॥ 


ননোরে পুছয়ে কৃষ্ণ বলরাম কোথ।। 

বজ্জ পড়িল হেন বাস মোর মাথ!॥ 
মূরছিত হুইয়৷ পড়ে আউদড় চুলি। 

ভূমে গড়াগড়ি বুলে উল্মত পাগলি ॥ 
আকান্দ কান্দন। কান্দে কৃ বলি ডাকে । 
গোকুল নগর অন্ধকারময় দেখে ॥ 

আমারে ছাড়ি! বাপু কেমনে থাকিবে । 
ম' বলিয়! মুখে তুমি আর না ডাকিবে। 


সে-হেন নুন'র মুখে নাহি দিব চু । 

আজ হৈতে শৃগ্ভ ছেল কালিন্দী কদন্ঘ ॥ 
কুলের প্রদীপ মোর নয়নের তারা । 
এ-দেহের আত্মা তোম! বই নাই মোর! ॥ 
ক্ষীর নাড়, নবনী দধি ছুগ্ধ সর। 

আকুটী করিয়া মুখে না মাগিবে আর ॥ 
কেমনে বাচিব তোর সঙ্গের ছাওয়াল। 

ন] দেখিব তা সবা সহিতে তোম। আর ॥ 
কলভের মাঝে ষেন কব্রিবর সাজে। 

ময়মত্ব সিংহ ষেন সাবকের মাঝে ॥ 

আগে যায় গাবীগণ পাছু যায় শিশুগণ। 
ম|ঝে ছুই ভাই মত্ত গজেন্ত্র গমন ॥ 

গোকুল নগরে ন৷ দেখিব তেন বূপ। 
নাচন্বিতে নিভাইল ঘ্বতের প্রদীপ ॥ 

কে মোর কাড়য়। নিল আখির পুতলি। 
অন্ধকার দশদিক শুষ্ঠ সকলি ॥ 

প্রাণের অধিক তোর ধবলি শামলি। 
কেমনে সহিব বাপু তাহার বিকুলি।॥ 
কালিন্দী কদন্ব বৃন্দাবন পাশ বিনে । 

কেহ না জীব বাপু তোম৷ না দেখিলে ॥ 
গোয়াল। ছাওয়াল কান্দে করি কোলাকুলি। 
কোথ। কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ কহ কহ বলি। 
খেনে গায় আছাড়িয়৷ পড়ে ভূমিতলে। 
কৃষ্ণ আইল কৃষ্ণ আইলা কেছো৷ কেকে! বলে 
কেহ বলে ব্রজবাসী সিঙ্গ কর সাজ। | 
সবে চলে যাই সেই রাঙ্ার সমাজ ॥ 
গাবীগণ কান্দে সব আখি ঝরঝরে 

মুখে রা” নাই পুনঃ বুক পুড়ি মরে। 


বি 


তরুলত| কানে সব গুকাইল পঁত। |... 
পণ্ড পাখী কানে সব হেঁট করি-মাথা 
গোগীগণ কান্দে সব মুখে নাই বাত|। 
হিয়ার আগুনি পোড়ে কি কছ তার কথা ॥ 
ঝর ঝর নয়ন ঝুরে মুখে বাণী নাহি স্ফুরে 
_ ধাই ধাইযায় নন্দ ষথা। 
কারু পানাই চলে সেইখানে ঠায় পড়ে 
কি কমু তাহার মনবাথ। ॥ 
বস্ত্র না সন্বরে গায় লাজ ভয় খেয়ে ধার 
শেল বাজিল যেন বুকে । 
আগুপাছু নাই গুণে গুরু গার্বত নাহি মানে 
পুছিতে না আসে কিছু মুখে ॥ 
অন্তরে লাগিল ঘুন মনের কন্দন] শুন 
বাহিরে মরা যেন আছে ॥ 
যার ডরে ডরে মনে যা লাগি ছুকুল ছাড়ে 
দারুণ বিধি অই করিয়াছে ॥ 
যেখানে যে ঠকল খেল। সে বন রাসের বেল। 
আগুনি ঝলক উথলিল। 
তিলে তিলে মনে পড়ে অন্তরে শুমরি মরে 
জর জর জরে যে আারিল ॥ 
কান্দিতে না পারে রাই ছটফট করি ধাই 
কালিনী কদস্ব তরুতলে। 
বিষে অগ্নি জলেগ! আপাদমস্তক পা 
. ঝাপ দিতে চায় কালিন্দীর জলে ॥ 
কে কহিতে পারেতা যেন পোড়ে তারগ! 
অনুভব কে কছিতে ভানে॥ 


বধূর পরাণ দোষে কি কৈল কি কল শেষে 
সেই হৈল বিদগধ জনে। 

বৃন্দাবনে তরুপতা কাচা নাই কারু পাতা 
দাবা পড়িল যেন গা । 

পাবীগণের পাখা নাই  পশুগণের ... নাই 
চোঙ। শবে নাই শুনি র!॥ 

মুচ্ছিত সকল জন কান্দে মাঞ্জ অচেতন 
দিবারাত্রি নাহিক গোকুলে। 

চান্দ লুকাইল ওর  পাহছ গোপীগণ মরে 
কৃষ্ণহীন দিনে দিব। দিবাকরে॥ 


ভেনই সময়ে কষ চতুর স্থুজান। 
মনে অন্ুমানি সবার রাখিতে পরাণ ॥ 
কৃষ্ণের বিঃছে সবার চিত্ত উতরোল। 
সকল ইন্দ্রিয় ভেল ক্ৃষ্গুণে ভোর ॥ 
গিপিলেক সব দেহ বিরহ বেয়াধি। 
আখি, মুখে, চিতে, বুকে লাগিল সমাধি ॥ 
আিয়ে দেখে কৃষ্ণ মুখে কয় বাণী। 
কোথ! গিয়েছিলে বলে ফোলে টেনে আনি। 
বুক ভরি কোলে কার মুখে দেই চুগ্ব। 
প্রেম্ব অন্ত্ুনূপ সবে আলিঙয়ে অঙ্গ ॥ 
শোক হুঃখ গেল হিয়ে আনন্দ লী । 
তিলেক বিচ্ছেদে হুঃখ সকলি পাসরি ॥ 
সবার অন্তর ভেল কাছে আছে কৃষ্ণ । 
গোপীর হৃদয় আত্তি রতিরস তৃ্চ॥ 
রঃ লাঃ পুঃ ২৪৩৪ 
গীশিবরতন মিত্র । 


ৰীরভূমি ১৪.৮১১) চৈত্র, ১৩৩৫ 


বেদ ও পুরাণ 


১। শ্রীমস্ভাগবত ও পুরাণ 


চারিশত বর্ষ পুর্বেবে আমাদের দেশে শ্রীচৈতম্য-মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করিয়! 
যে ধন্দমগ্ডলী সংগঠিত হুইল, তাহার শিক্ষা ও উপদদেশের আলোচনা করিলে দেখা যায় 
বেদে ও পুরাণে কোনরূপ বিরোধ নাই। কিন্তু, কেবলমাত্র বেদের সাহায্যে আমরা 
ধর্ম্মতত্ব নিরূপণ করিতে পারিৰ না, বেদ বুঝতে হইলে আমাদিগকে সবব্দাই পুরাণ- 
সমুহের সাহাধ্য লইতে হইবে। পুরাণের মধ্যেও নানাব্ষয়ে নানারাপ মত্তভেদ আছে, 
সেই মতভেদের মীমাংসার জন্য আম।দিগকে এ্রমস্তাগবতের শরণাগত হইতে হইবে ।. 
ইহাই স্তীকৃষ্ণচচৈতন্যমহা প্রভুর মত। 'শান্ত্রং ভাগবতং গ্রমাণমমলং” । শ্রীমস্তাগবতও 
নিজেকে বেদরূপ কল্লতরুর অস্তময় ফল শ্রুতিসার বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছেন । 
শ্রীচৈতম্যমহাপ্রভু আমাদের বহু শাস্ত্রের মধ্যে শ্রীমস্তাগবতকে ই যে শীর্ষস্থানীয় 
করিয়।ছেন, তাহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে নামকরণের সময় 
নানারূপ ভ্রব্য আনিয়। শিশুর সন্মুখে ধরা হয় এবং দেখ| হয়, শিশু এই নানারূপ দ্রব্যের 
মধ্যে কোনটি গ্রহণ করে। শিশু শ্কেচ্ছায় ফে্রব্টি গ্রহণ করে তা দেখিয়া শিশুর 
ভবিষ্য জীবন অনুমান কর! হয়। পুর্ববকালে আমাদের দেশে এই প্রথা! ছিল। এখনও 
অনেক স্থলে এই প্রথা আছে। উঠৈতন্যন্দেবকে লইয়াও এইরূপ করা হইয়াছিল, 
ঞ্ীচৈতশ্থভাগবতে তাহার বর্ণনা! এইরূপ । এ | 
ধান্ড, পুঁথি, খড়ি, ন্বর্ণ, রঙ্তাদি ঘত। 
 ধরিতে আনিঞ। করিলেন উপনীত ॥ 
জগক্লাথ বোলে “গুন বাপ বিশ্বপ্তর ! 
যাহ। চিত্তে লয়) তাহা .ধরহ স্বর ॥" 


৫৩৩ 


৮১৮ | 


- বীচ দি 


০ এপ্রিভু শ্শচীনন্দন | 
০০ - টি 
'ভোগবত* ধরিয়। দিলেন আলঙগগন ॥ 
পতিব্রতাগণে 'জয়' দেই চারিভিত। 
সভেই বলেন “বড় হইব পাণডত ॥” 


দেবানন্দ পঞ্ডিতের শ্রীমন্তাগবত-বাখ্য। লক্ষা করিয়া জীকষ্জচৈতশ্ঠমভাপ্রভু € তখন 
নিমাই পণ্ডিত বা জ্রীগৌরাঙ্গ, অর্থাৎ সন্যাসের পূর্বেব ) বলিয়াছিলেন 


জ্গৌরাঙ্গদেব 


গ্রস্থক্ূপে ভাগবত কৃষ্-আবতার। 
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি ভাগবতে হয়। 
«€প্রমরূপ ভাগবত' চারিবেদে কয় ॥ 
চারিবেদ 'দধি”-- ভাগবত নবনীত*। 
মগণিলেন শুকে--থাইঞ্েন পরাক্ষিত ॥ 
মোর প্রিয় ক সে জানেন ভাগবত । 
ভাগবতে কহে মোব তব অভিনত & 
মুঞ্ঞ, মোর দাস, আর গ্রস্থ-ভাগবতে। 
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে ॥ 


১ খঁ রক রা 
মভাচিস্ত্য ভাগবত সব্বশাস্ত্ররায় | 
গু খা চি ধচ 


ভাগবতে আচস্ত্য-ঈশ্বর-বুদ্ধি-যার । 
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্ভিসার ॥ 


শ্রীভগবান্-রূপে এই কথাঞ্চলি বলিয়াছেন। সম্যাসের পর 


নীলাচল হইতে শ্রীমন্মহা প্রভূ নবদ্বীপে ফিরিয়। জাসিয়া দেবানন্দ পণ্ডিতকে যখন কৃপ। 
করেন, সেহ সময়েও তিনি শ্রীমন্তাগবত-সন্বন্ধে আনেক কাই বলেন। 


শুন বিপ্র! ভাগবতে এই বাখানিব।। 
“ভক্কি+ বিন আর কিছু মুখে না আনিবা॥ 
আন্ত -মধ্য-আস্ত্য ভাগবতে এই কযর়। 
(বধুভ তি, নিতায-সিন্ধ' আঅক্ষন্ব অব্যয় ॥ 









অনস্ত বন্ছাণ্ডে সীতা 
ম্তাপ্ুলয়েও যার খা শনির ১ 
যোক্ দিম শক্ি গোপাক্করেশ্ানীয়পে। 
তেন ভক্তি লা জান ককের কৃপা বিলে ॥ 
ভাগবতশাঙ্ত্ে সে ভক্তির তত্ব কনে। 
০েঞ্ি। ভাগবতসম কোন শান্সে নকে ॥ 
যেনরূপ মন্শ্য-কুম্ম-আদ অবতার । 
আবিভাব তিরোভাব যেন তা'-সভার ॥ 
এইমত ভাগবত কারে। কৃত নয় 

আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয় । 
জ'ক্তযোগে ভাগবত বাসের জিহ্বায়। 
স্বৃত্তি সে হইল মাত্র কষ্েের কৃপাক্স ॥ 
ঈশ্ববের তত যেন বুঝনে না যায়। 

এই মহ ভাগবত-_সব্ধশান্তে গায় ॥ 

০ ফা ঞ ০৪ 
প্রেমমস্ম ভাগৰত - শ্রীকঞ্চের শ্ীঅঙগ। 
যাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্তরঙ্গ ॥ 
বেদশান্ত্র পুরাণ কিয়া! বেদব্যাস। 

শধাপি চিত্তের নাহ পাঞ্জিল৷ প্রাকাশ ॥ 
যখনে শ্রীভাগবত জিহবায় স্ফুরিল। 
ততক্ষণে চিত্তবুত্ত প্রসন্ন হইল ॥ 


খং ০ ০ রঃ 


মুর্তিমস্ত ভাগবত-_-ভক্ভিরসমাত্র | 
ইহা বুঝে-_যে হয় কৃষ্ণের কপাপাত্ ॥ 
ভাগবত পুস্তকে থাকে যার ঘরে। 
কোন অমঙ্গল নাহি যাক তথাকারে ॥ 
ভাগবত পুজিলে কৃষ্ণের পুজা হয়। 
ভাগবত-পঠন-শ্রবণে ভগ্কি পাক ॥ 


হই স্থানে 'ভাগবত? নাম শুনি মাআ। 


গ্রন্থ-ভাগবত, আর কষ্-কপাপান্ত। 


খ গু সঃ ধ্ট 
ভাগবতরস-_নিত্যানন্দ মুর্তিমন্ত | 
ইহা! জানে-_যে হয় পরম ভাগাবস্ত ॥ 
নিরবধি নিত্যানন্দ সহম্রবদনে। 
ভাগবতরম সে গায়েন অনুক্ষণে ॥ 
আপনেই নিত]ানন্দ অনন্ত যন্তপি। 
তথাপিহ পার নাহি পায়েন অস্তাপি ॥ 
হেন ভাগবত হেন অনন্থঠ অপার । 
ইহাতে কহিল সবে ভক্ষিরসসার ॥ 
প্রীগৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাস গ্রীল বুন্দাবন দাপ ঠাকুরের শ্রীচৈতনভাগবতের এই কথা- 
গুলি, যাহ! স্লীগৌরাঙগদেৰের শীমুখের উক্তি বলিয়! প্রচারিত হইয়াছে, তাহা! হঈতে উই 
বুঝা যায়, আমাদের এই বাঁ!ল। দেশের বৈষ্ণবেরা বেদের অসম্মান না কবিলেও বেদ 
অপেক্ষা শ্রীমস্তাগবহকে উচ্চতর স্বান দ্রিয়াছেন। এই মত অবশ্য সর্দব-সম্প্রদায়- 
সম্মানিত নহে । শাহ] না হউক, এই কথাগুলির ইতিহাস ও তাণুপধ্য আমাদিগকে ধীর- 
তার সহিত অবধারণ করিতে হইবে। 
দ্রীমস্ভাগবত পৌরাণিক সাহিত্তোর অন্তর্গত । আীমন্তাগবত মহাপুরাণ এবং পুরাণ 
চক্রবন্তী। স্বতরাং শ্রীমন্তাগবন্ের মহিমাকীর্তনের দ্বারা পুরাণেরই মহিমা কীন্তিত 
হইয়াছে । কাজেই বেদ ও পুরাণ। এই ছুগশ্রেণীর শাস্ত্র সম্বন্ধ কি, এই সম্বন্ধ কি 
চিরদিনই একরূপ ছিল অগব! ক্রমে ক্রমে পরিবস্তিত হইয়াছে, এই সব বিষয়ের বিশিষ্ট রূপে 
আলোচন। আবশ্যক । আমর এই আলোচনাক্ষেত্রে নিরপেক্গ ও সত্যান্বেষী সধীরবৃন্দকে 
সনম্রমে আহ্বান করিতেছি। 
পুজ্যপাদ শ্রীজীব গোম্বামী মহোদয় স্বন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডের বচনের সাহায্যে 
বেদ ও পুবাণের সঙ্গ নিগ্জারিত করিয়াছেন। 
বেদবন্নশ্চলং মনে পুরাণার্থ ছিজোত্তমাঃ | 
বেধাঃ প্রতিষ্িতাঃ সর্ব পুরাণে লাত্র সংশয়; ॥ 





ইতি রন যা টি পুরা, 

বঙ্গ দৃষ্টং ভি বেদেষু তং শ্বৃতিবু ছিজাঃ 
উভয়োর্ষন দৃ্ংহ তৎ পুরাপৈঃ গ্রীগীয়তে ॥ 

যো বেদ চতুবো বেদান্‌ সাঙ্গোপনিষদে| দ্বিজাঃ। 
পুরাণং নৈব জান!তি ন চ সন্তাদ্বিচক্ষণঃ ॥ 


অনুবাদ হে দ্বিজোন্তমগণ, বেদের ন্যায় পুরাণার্থকেও নিশ্চল মনে করি। বেদসমুহ 
পুরণেই “তিষ্িত, ইভা/ত সন্দেহ নাই । অন্তাশ্রত বাক্তির দিকট বেদের বিশেষ ভয়, 
এ ব্ক্তি আমায় বিচলিত করিবে । 'এইজন্য পুর্বিকালেই ইঠিভ।স ও পুরাণসমুহের দ্বারা 
বেদ নিশ্চলীকৃত হইয়াছেন । ভে দ্বিজগণ, বেদসমুহে যাভা দেখা যায় ন1, তাহ। স্মৃতিশাস্- 
সমূহে দুন্ট হয়। মাবার,। বেদ ও তি, £ই উভয়শাস্ত্রেই খাহা দৃষ্ট হয় না, তাহা 
পুরা-মমূহ কর্তৃক উত্তমরূপে *থিত ভুইয়াছে । যিনি বেদের ছয় অঙ্গ 'ও উপনিষদ-সহ 
চারি বেদ জানেন, কি) পুরাণ জানেন না তিনি নিচক্ষণ নহেন। 
বায়ু, পন্ম ও শি, এই তিনখানি প্ুর!ণে শিল্পের শ্লে'ক দুইটি পাওয়া যায় । মা 

ভারত এই মাক দুতটি আছে, কিন্তু, এন স্থানে নহে, ভিন ভিন্ন স্থানে । প্রথম 
ম।কটি কিপ্িশ পাঁরপর্ডিত আাকারে পাওয়। যায়, কিন্তু অর্থগত বৈধম। ব1 বিরুদ্ধ তা নাই। 

যে! বিস্তাচ্চতুরে। বেদান্‌ সাঙগেপন্ষদো দিভঃ। 

ন্‌ চেৎ পুরাণং ংবিদ্কানৈণ স স্যাদ্িচক্ষণঃ ॥ 

হাতহাসপুরাণাভ্াং ব্দেং সমুপবুংহয়েখ। 

(বভেতাল্প শ্রতাদ্ধেদে মাময়ং প্রহরিষ্যাতি ॥ 
যে-দ্বিজ, ষড়ঙ্গ ও উপনিষদ সহ চারিবেদ জানেন কিন্তু পুরাণ ভাল করিয়া জানেন ন| তিনি 
বিচক্ষণ নেন । ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদক সম্যক্রূপে বুঝিয়া লইতে হঠবে। 
অল্লশ্রুত-সম্পন্ন বাক্তির নিকট বেদের ভয় হয় এই বাক্তি আমাকে প্রহার করিবে। 

| শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ, বেদের এই ছয় অঙ্গ। ছন্দ 

পদদ্বয়, কল্প চস্তদ্ধম, জে/তিষ চক্ষু, নিরুক্ত শ্রোত্র, শিক্ষা নাপিকা, ব্যাকরণ মুখ। 
প্রাচান শ্লোক-_ | 


৫৩৪ ভুমি 


শিক্ষা হিটপনন্ নিরুক্তং জ্যোতিষং তথা । 

ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্জানি বেদানাং বৈদি ক? বিহঃ ॥ শঙ্খরত্বাবলা 
ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্ত হৃস্তে। কল্পোইচ কথাতে । 
জো1তিষাময়নং নেত্রং নিকুক্রং শোত্রমুচাতে ॥ 

শিক্ষা দ্ৰাণস্ত বেদস্ত মুখং বাকরণং স্বৃতম্‌। 

শস্মাৎ সাঙ্গমধীন্তোৰ রঙ্গলোকে মচীয়তে ॥ তিথ্যাদিতবষ্‌] 





২। শ্রুত ও সত 


অল্পশ্রুত নাকি £বদকে আভার করে; ইহার অর্থ, বো.দর কুবাখ্যা ও শপব্যাখ্া। 
করে। "শ্ুত কথটির অর্থ উত্তমরূপ আলোচনা করা গ্রয়োজন | শশ্রুত' বলিতে 
আমরা বেদকেও বুঝি অন্যান্য শাস্্-কও বুঝি । কিন্তু শ্রুত কথার “মীলিক বা নিরুক্তগত 
অর্থ এুবাদ, জনরব বা পরম্পরাবাক্য ৮-পর পর পুরুষানুক্রমে যে-সব কথ! চলিয়া 
আসিতো, তাভারই নাম শ্রুত। আামরা যাভাকে শান” বলি তাত! মুলে আতা । 
পুরাণের উৎপত্তি, বিবাঁশ প্রভৃতি তব বুঝিতে হইলে এত আত, কথাটির "মীলিক অর্থ 
মনে রাখ! দরকার জর «ই আতা বা পরম্পরাবাপা কি কি কারণে এবং কি প্রকারে 
পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত হয়, কি-ভাবে স্মঠ এ ভশ্থান্খরিত হয়, এই সব বাপার জান 
দরকার। অনব্দান বলিয়। একটি সংস্কৃত কথা আ।ছ--তাভার অথ--বুত্তং কণ্ম। 'প্রশস্ত- 
মথ ঢচ নিবুাটিং কনা, 'ভশংসনীয় « সমাপ্ত কন্ম। এই সব কন্ম বা 'অব্দান” লোকে 
পুরুষানুক্রমে মনে রাখে এবং আলোচন! করে, ইভারই নাম 'শ্ুত”। 

আমাদের পুরাণসমূহ, মহাভারত এবং বহুলপরিমাণে রামায়ণেও প্রাচীন 'শআ্ুত, 
পাগয়া যায়। বেদ, বেদের ব্রাঙ্গণাংশ এবং ব্রাঙ্গণ-বর্ণের অধিকুত অন্যান গ্রান্থেও 
উপদশ, তন্বকথা ছাড়া অনেক সংবাদও আ!ছ। এই সন সংবাদের মধ্যে কতকগুলি 
সমসাময়িক মর্থা সেই সময়ের মানুষের ও ঘটনার সংবাদ--কিন্ত্ু, অধিকাংশই শ্রুচত' 
অর্থাৎ প্রাচীনতর কালের পরম্পরাপাক্য। কাদ্দেই 'শ্রুতই মুল। 

এই সব প্রাচীন 'শ্রুত' কি, কি প্রকারে তাহারা রক্ষিত, সংগৃহীত, বিভাজিত, 





উপায়ে জানিতে পার! যায় না। 
ন্থত' বলিয়া এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, এই সব তা রক্ষা কব! ৭ কান 


কর তাহাদের ব্যবসায় ছিল । বাযুপুর।ণে আছে--- 
স্বধন্মন এব স্থত্তস্ত সঙ্িদৃষ্টিঃ পুরাতনৈ: 
দেবহানামুষীনাঞ্চ রাজ্ঞাঞ্চামিততেঙ্গসাম | 
বংশানাং ধারণং কার্ধাং শ্রতানাঞ্চ মঙাত্মনাম্‌ 
. ইতিহাস পুরাণেষু দি ষে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ 
পুরাতন সংধুগণকর্তৃ্ দৃষ্ট 'ন্তত'এর স্ধশ্মই এই । দেবতাদের, খধষিদের, অমিততেজ। 
রাজাদের বংশকথ। ও বিখাত মহাত্মাদিগের কাধ্যের কণা রক্ষা করা। ব্রম্মনাদিগণ 
কর্তৃক ইতিচাস ও প্ুরাণসমুহে যে সব কথা বল] হইয়াছ, এইগুলিই সেই সব কথা । 
পল্মপ্ুরাণ ও তাহাই বলিতেছেন--৫1১। ৭+২৮ 
্‌ এষ ধর্মস্ত্ স্থৃতস্ত সদ্িদৃ্টঃ সনাতনঃ 
দেবতানামৃধীনাঞ্চ বাজ্ঞামমি ততেজসাম্‌ 
তুদ্বংশকারণম্* কার্য) স্তুতিনাঞ্চ মহাআন!ম্‌ 
ইতিহাসপুরাণেষু দৃষ্টা যে ব্রহ্গবাদিনঃ ॥ 
শত কথাটির মৌলিক অর্থ বলা হইয়াছে । কথাটি বায়ু পুরাণে সেই অর্থে ই ব্যবহৃত 
হইয়াছে । 'স্ত্রতি' বলিতে প্রশংসাবাক্য বা গুণগান বুঝায়। বড় বড় রাজাদের সম্বন্ধে 
পুরুষ নুক্রমে প্রচলিত অনেক স্তৃতিবাক্য পুরাণে “দখিতে পাওয়া যায়। এই স্ততি- 
বাক্যকে গাথাও বলে । 
তস্ত ষজ্ঞে জগে৷ গাথাং গন্ধবেব নারদস্তথ! । 
কার্তবীর্যন্ত রাজধের্মভিমানং নিরীক্ষ্য সঃ ॥ মত্য্ত ৪৩২৩ । 


রাজধি কান্তবীধ্যের €(কৃবীর্ষোর পুত্র অভ্ভুনের ) মহিমা দর্শন করিয়া, তাহার 
( কার্তববীধ্যার্ভুনের ) যজ্জে গন্ধর্ব নারদ এক গাথা গান করিলেন। এই গাথাও মত্স্য- 


পুরাণে রহিয়াছে। 
মনুসংহিতায় আছে ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাঙ্ষণ মাতার সন্তান সত । ইহ! পরবর্তী 


কালের কথা । মাগধ ও স্থৃত, ইহাদের অতি প্রাচীন উৎপত্তিকথা পাওয়া যায়। বিষু- 


৫৩৬ ভূমি 


পুয়াণের প্রথমাংশে র সত ঢায়ে আছে, পৃথুরাজা পৈতামহ যঞ্ করিলেন, আর 
সেহ যজ্ঞের সৃতি ব৷ সোমাভিষবভূমি হইতে স্ৃত ও মাগধের উৎপত্তি হইল । 
তশ্ত বৈ জাতমান্রস্ত যজ্ঞে পৈতামহে গুভে। 
স্থতঃ স্থতাং সমুৎপন্নঃ সৌতোহহনি মহামাতিঃ। 
তাঁম্মন্নেব মভাবজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্ঞোহথ মাগধ ॥ 
তিনি ( পৃথুরাজা ) জন্মমাত্রেই পৈশ্ামহ যন্ত্র করেন, তাহাতে সেভ দিনেই সৃতিতে 
মহামতি সুত, গার এ মহাবঞ্জের গ্রাজন্ত মাগধ উৎপন্ন হন। 
পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডের অফ্টাবিংশতি অধ্য।য়ে ঠিক এই কথাহ রাহ্য়াছে। 
এতভান্মন্নস্তবে কালে যজ্জে পৈতামহে শুভে। 
হৃতঃ সুত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌম্যেইহনি মগাষতিঃ | 
তম্মিম্েব মহাযজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্ঞে। হথ মাগধঃ ॥ 
বায়ুপুরাণ ও ব্রঙ্মা গুপুরাণে বিস্তারিতরূপে এই কপা নণিত হইয়াছে । পুথু মহারাও 
ইভাদিগকে বাস করার জন্য দুহটি দশ দিলেন ! সুতকে দিলেন সুত বা অনুপদেশ। 
আর মাগধকে দিলেন মগধদেশ। “অনুপদেশং সুতায় মাগধান্‌ মাগধায় ৮৮ আগ্নি। 
: পদ্পপুরাণে সুতের লক্ষণ বাঁণত ভইয়াছে । এই সুত_ 
গিখাস্ত্রেণ সংযুক্তো বেদাধ্যমনতৎপর2 | 
সর্ধবশাস্ত্র্থবেত্তাসা বগিহোত্রমুপাসতে ॥ 
ধানাধায়নসম্পন্নো ব্রন্াচারপরায়ণঃ | 
দেবানাং ব্রাঙ্গণানাঞ্চ পুজনাভরতঃ সদ! ॥ 
যাচকন্তাবকৈঃ পুণ্যেব্বেদমন্ত্ৈষঙ্গেৎ কিল। 
ব্রহ্মাচাএপরো |নত্যং সন্থন্ধে' ব্রাঙ্গণৈঃ সহ ॥ 





মাগধ, যদিও সুতের সহিত একই স্থানে, একই সময়ে ও একই প্রকারে উৎপন্ন, কিন্তু 
“বেদাধ্যয়নবভ্জিত$৮ | আবার বন্দী ও চারণগণ “ত্রঙ্গ।চারবিবভ্ভতঃ৮ স্তাবক । 

তাহা হইলে পুরাণে ছুই প্রকাবের “সুতি” পাওয়া যাইতেছে 1 এক ক্ষা্য়।ৎ 
্রঙ্ষণান্থতঃ৮ আর এক “সুত্যাং জাঙ2৮। এই উভয় শ্রেণীর সুতের একই কাজ বলিয়া 
এই ছুই শ্রেণীর লোক এক হইধা গিয়াছে সু্ত পৌরাণিক, মাগধ বংশ-শংসক, বন্দী 
স্তাবক। পৃথুরাজার ঘন্ডে উৎপন্ন মূল সূত ও মাগধ, এবং পরবর্তী কালের এই নাষে 


রি ৫৩৭ 







পরিচিত মিশু বা সঙ্কর তি, ইহাদের মধো বেঞা।.. 
হইতেই জানিতে পার! যায়। প্রতঠিলোম-জাত ৮ রি রনি /ং শধ রথ 
পিতা আর ব্রাহ্মণ বা ক্ষতি ম।তার যে সন্তান, তাঁহাকে মাগধ এবং বেপেহক বলে; 
আর ক্ষত্রিয় পিত ও ব্রাক্ষণ মাতার সন্তানকে সুত বলে। অর্থশাস্্রক।র বলেন পুরাণ- 
বণিত সুত ও মাগধ হইতে ইহার পৃথক্‌। 

সুত-সম্বন্ধে হ! বলা হইল তাহ।তে ইহাই বুঝা যাইতেছে সুত নামে পরিচিত এক 
শ্েণীর অতিশয় সন্ম(ণিত লোক প্রাচীনতম কাল হইতেই ছিলেন এবং তাহার দেব, 
খধি, রাজ! ও অন্যন্য বিধ্যত ব্যক্তিগণের বংশানুচরিত রক্ষ! করিতেন এবং কীর্তন 
করিতেন। এই প্রকারে প্রাচীন পরম্পরাব।ক্য-সমুহ রক্ষিত হইত, পুরাণ-সন্কলনের 
পুর্ব এই দব উপকরণ প্রচলিত ছিল, আর সেই সব উপকরণ হইতেই পুরাণ সঙ্কলিত 
হইয়াছে । “স্মৃত” স্মরণ করিয়া রাখা হইয়াছে, “অনুশুশ্রমণ 'ইতি নঃ আতম্‌ঃ 
'ইতি আগতিঃ,, 


৩। পুরাণ-সঙ্কলন 


পুরাণ কিপ্রকারে সঙ্কলিত হইল তাহা ঝায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও বিষুপুগাণে বেশ ভাল 
করিয়াই বলা হইয়াছে । আ্মন্তাগবতেও তাহার বণনা আছে। কৃষ্ণদৈপায়ন €বদকে 
চারিভাগে বিভক্ত করিলেন, এইজন্যই তাহার নাম হইল ব্যাস। বেদকে চারিভাগ 
করিয়। ব্যাসদেৰ তাহার এক একজন শিষ্যকে এক এক ভাগ দিলেন ঝ শিখাইলেন। 
শিষ্য চারিজনের নাম পৈল, বৈশম্প।য়ন, জৈমিনি আর সুমন্ত । তাহার পর বেদব্যাপ। 
আখ্যানৈশ্চাপুপাখ্যানৈর্থাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিতিঃ। 
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাপার্থবিশ/রদঃ ॥ বিষুঃ, ৩/৬-১৩৬ 
পুরাঁণার্থবিশারদ বেদব্যাস আখ্যান-সমুহ, উপাখ্যান-সমূহ গ।থাসমুহ ও কল্লসিদ্ধিপমুহের 
দ্বারা পুরাণসংহিতা করিলেন। “কল্পসিদ্ধিভিঃর পরিবর্তে “কল্পযুক্তিভিঃ” পাঠও 
পাওয়া যায় । 
এই শ্লোক হইতেই বুঝিতে পার যাইতেছে বেদব্যানের পুরাণসংহিতা-সম্কলনের 


চর 


এ নতম 


পুর্ব হইতেই আখ্যা এগ গাথ। ও কল্পসিঙ্ছি বা ক্গযুক্তি এই চারি প্রকারের 
সামগ্রী বা উপকরণ প্রচলিত ছিল। 

রোমহ্র্ষণ-নামক * একজন বিখ)াত সৃত ছিলেন, তিনি ব্দব)াসের শিষ্য ॥ মহামুশি 
বাস তাহ।কে এই পুরাণ-সংহিতা দিলেন বা শিখাইলেন। রেমহ্ষণের ছয় জন শিব্য। 
বষু্পুরাণের মতে ম্ুমতি, অগ্নিচচ্চা, মিব্রয়ু শাংশপ।ধন, অকুততব্রণ। কাশ্বপ 
অকৃততব্রণ, স।বণি ও শাংশপায়ণ এই তিন জন আ।বর তিনখানি সংহিত। কারলেন। 
এই তিনখানি আর রোমহষণের সংহিঠ1, এই চারিখানিতে মূল পুরাণ সংহিত| | 
প্রাচীনতম পুরাণ সংহিত।র চারি পাদ অক্রির।, অনুসঙ্গ, উদ্পাদধ।ত, উপসংহার । 





৮০০০ ওপার পা ১৯ ০০০ ৯ পপ পপ সত জজ ৯ শাপলা ৯ পাশাপাশি শশী পিপিপি ৪৮০৮ পাপী পল পেপসি পলা ও পাপী? পা পিপ০৯৮ ০৮৭ ১ পতি ০০৯ ০ পপি ৮ লাগি আপ তি পশ্পাশশেশপী পাপা শা শীল ৯১ সি 


* বর্তমান বুগ, এ1তহা(সক ও তুগনামুণক আণেোচনার যুগ । এক যুগের একখানি শাগ্র, ৭া 
একধেশের একখাপ গ্রন্থ বা একটা কোন ব্যাপারে প্রকৃত অর্থ বুঝতে ১ইশে, সকল দেশের ও 
সকল বুগের সমশ্রেণীর বাবতীয় পান্ত্রণ ও ব্যাপারের সহিত তাহার তুণন! কারতে হইবে। সঞক্ণ 
বাপারেই বিশ্বজলীনের অগেষণই বর্তনাণ যুগে বৈশিষ্ট । রোনহর্ষণ-সম্বন্ধে একটা কথা গান। 
ধরকার। কুন্পুবাণে আছে, পোমহ্র্ষণ ব্যামধেখের নিকট পুরাণ ও হাতিহাস [শিখিরাছিলেনণ এবং 
তিন জন্সমান্জে এই পুধাপ ও হইতিহাস প্রচাও করিতেল। এই সৃত যখন ব্যাসদেবের মুখে পুত্রাণ ও 
হঠিহাস গুনিজ1ছিণেন) তখন তাহাএ--“সধ্বরোমাণ ব6স। হৃষিতান" সমুদস্ন পোম হষ্ট ব| পুণকিত 
হইয়াছল। এই জন্তহ তাহার নাম 'লোমহ্র্ষণ' বা রোমহর্ষণ' | 

প্রাচীন গ্রীকৃদ্দিগের মধে। এক শ্রেণীর ভ্রমণকারী গান্ক [ছিণেন, তাঠার| নিজের রচিত ব। 
অপরের রচিত গাথ। বা কাবা গান কিয়া বেড়াইখেন। ইহাদের মধে) অনেকে সুবিখ্াাত কবি 
হোমার' এর কাবা গান করিতেন । অনেকে ধলেন 'হোমার নিজেও এই দণেরই একজন নেতা 
ছিণেন। খৃষ্টপৃর্বব অষ্টম ও নবম, শত।বীতে গ্রীস্দেশে ইঁহাধের খুব প্রতিপত্তি ছিল। এই গায়ক- 
গণকে ব্যিপসডিষ্ই (70819899136) বণে। ইখাদে বোশষ্্য ছিপ এই যে তাহার! ভাবাবেশে 
অতাধিক পরিম।ণে আবি ও আত্মহারা হইঙেন। তীাহার। যা! বপিতেন তাহা ভিতর সব সময়ে 
উত্তমরূপ শৃঙ্খল, পারম্পর্ধা, ঝা বুক্তযুক্তত| থাকিত না, কিন্ত তাহার] বপিবার সমন্ন এমন উন্মত্ত 
হইতেন যে ভাবপ্রবণ শ্রতৃবৃন্দ সংজেই মাতিয়। উঠিত। পোমহ্যণের যে লক্ষণ পুরাণে পাওয়। যায 
তাহা হইতে বুঝিতে পার! যায়, এই দুই শ্রেনীর লোক একরূপ। পরবস্তী কালে আমাদের দেশের 
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বাঁযুপুরাণে এই চারিপাদের উল্লেখ শাষ্টেশ ্রশ্থাণ্ডিগু। পগঞনপ্তছি চারিপাদে এরি | 
ন্থান্ পুরাণ, পুরাণের লঙ্গণ বা আলোচ্য বিষয় অন্যভাবে বরা করিয়াছেন | কাজেই 
বুঝিতে পার! যাইতেছে ক্রমে ভ্রুমে পুরাণে, নব নব বিষয় সং যোজিত ভ হইয়াছে এ আমাদের 
ভারতীয় পৌরাণিক শান্ধেরও একট! ক্রমবিবাঁশ আছে, আর এই ক্রমবিকাশের ধার! বেশ 
ধরিতে পারা যায়। 
ক্রমবিকাশ কি কারে হইল, এখন তাহাই আলোচ্য । মৌলিক বা-আদিম পুরাণ- 
ংহিতা সঙ্কলিত হওয়ার পর ব্যাসদেব তীহাপ শিষ্য (রামহষণ বা লোমহর্ণকে উহা 
শিখাইলেন। লোমহ্ষণের পুর উগ্রশ্রবা, তাহার পিতার নিকট এই পুরাণ-সংহিতা 
পাইলেন। বর্তমান সময়ে আমরা যেসব পুরাণ পাইতেছি তাহার অনেকগুলিতেই 
উগ্নশ্রবা সৌতিকে আমার পুরাণবক্তারূপে দেখিতে পাই । (হরিবংশ, পল্প, ব্রঙ্গবৈব্ 
ও মহাভারত )। রোমহমণের ছয়জন শিষ্যের কথ! বল! হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
শন্ততঃপক্ষে পাঁচজন ব্র/ঙ্গণ। ব্রাহ্মণের! পুবাণের শধিকারী হওয়ার পর পুরাণের সংখা। 
বাড়িতে লাগিল, সাম্প্রদায়িক পুখাণ প্রচারিত হইতে লাগিল, পুরাণে নব নব বিষয় 
ংযে।জিত হইঈ(তে লাগিল, বেদ দর্শনশ।ন্ত্র স্থৃতিশান্স প্রভৃতির আলোচা বিষয়, ভিন্ন ভিন্ন 
তীর্ঘের দেবতার ও ব্রত প্রভৃতির মাহাত্মা-কথা পুরাণে সংযোজিত হইতে লাগিল । ইহাই 
পুরাণের ক্রমবিকাঁশের প্রণালী । এই কথ! পুরাণে পাপ্রয়া যায়। 
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আমর! দেখিয়াছি প্রথম স্তরে পুরাণ চারিপাদ্দে বিভক্ত ছিল-_আখ্যান, উপাখ্যান, 
গাগা এবং কল্লযুক্তি, কল্পশুকি, কল্পসিদ্ধি বা কল্পকপ্ম। এই ফল্ল কথাটির অর্থ জান৷ 
প্রয়োজন । কল্প বলিতে ব্রঙ্গার একদিন বুঝায় । ইহার পরিমাণ দৈব ছিসহত্র যুগ। 
এন একারের ত্রিশদিনে ব্রল্গার একমাস । এই ত্রিশ দিনেরও নাম পাওয়া যায়। 
১। শ্বেত বরাহ ২। নীললোহিত .৩। বামদেব ৪ গাগান্তর ৫। রৌরব 





মঙ্গল-গীতি-গায়ক, কীর্তনীয়া,. কথক, পাঁচালীওয়াল।, দীড়া-কবি প্রভৃতি এই কাধ্য করিয়াছেন ও 
করিতেছেন। প্রথমাবস্থার ইহা ব্রাঙ্গণেরই কাজ ছিল। তখন সম্মান খুব বেশি ছিল, তাচার পর 
ইহ। ক্রমে ক্রমে অন্তশ্রেণীর লোকের হস্তগত হয়। ্ 


৫৪০. ভুমি 


৬। প্রাণ ৭। বৃহত্হট৬পস্কপ্দপ ৯। সত্য ১০। ঈশান ১১। ধ্যান ১২। সারস্বত 
১৩। উদ্দান। ১৪। গরুড় ১৫। কর্ম অয়ং ব্রক্গণঃ পৌর্ণমাসী ১৬। নারসিংহ 
১৭। সমাধি ১৮। আগ্নের ১৯।বিষুজ ২০। সৌর ২১। সোমকল্প ২২। ভাঁবন 
২৩। স্বপ্তমালী ২৪। বৈকু ২৫। আচ্চিষ ২৬। বল্মীকল্প ২৭। বৈরাজ 
২৮। গৌরীকল্প ২৯। মাহেশ্বর ৩০1 পিতৃকল্প-অয়ং ব্রঙ্মাণাহ অমাবস্যা! । 

“কল্প” কথাটির ইহাই বর্তমান অর্থ। কিন্তু, পুরাণে এই কথাটি সর্বত্রই এই অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়ছে কিনা, সন্দেহ । “মৎস্য পুরাণ' এ 'রোহিণীচন্দ্র শয়ন? বলিয়! এক ব্রতের 
বর্ণনা আছে, এই ব্রত যিনি করিবেন, তিনি-__ 

জ্রেলোক্যাধিপতিভূর্ত্ব। সপ্তকর্পশতত্রয়ম্‌। 

চন্দ্রলোকমবাপ্পোতি বিভ্বাডুত্বা তু মুচাতে ॥ 
এক বিংশতি শত কল্প ব্রেলোক্যের হধিপতি হইয়। চন্দলো.ক যাইবেন এবং বিদ্যুৎ 
হইয় মুক্তিলাভ করিবেন । 

তড়াগ-প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে মতস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে 

এতন্‌ মহারাজ বিশেষ ধর্মান্‌ 
করোতি ষোৎপাাগমশ্ুদ্ধবুদ্ধিত 
স যাতি কুদ্রালয়মাণ্ড পুতঃ 
কল্পাননেকান্‌ দিবি মোদতে চ॥ 
আগম-শুদ্ধ-ুদ্ধি হইয়। যিনি এই সব বিশেষ ধর্মের অনুষ্ঠান করেন তিনি পবিত্র হইয়! 
শীত্রই রুদ্রালয়ে গমন করেন এবং বুকল্পকল সে আনন্দ ভোগ কবেন। 
ইমামনন্ফপদাং যন্তৃতীয়াং সমাচরেৎ। 
কল্পকোটিশতং সাগ্রং শিবলোকে মহীয়তে ॥ 
অনস্ত ফলদায়ক এই তৃতীয় ব্রত যিনি সমাকৃরূপে আচরণ করিবেন, তিনি শতকোটি 
কল্পকাঁল শিবলোকে গৌরবে বাস করিবেন। 

এই সব শ্লোকে “কল্প' কগাটি কোন্‌ শর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বল! কঠিন। ব্রক্ষার 
একদিন, ইহার অর্থ কিন! সন্দেহ । “একট! অনির্দিষ্ট দীর্ঘকাল' এইরূপ অর্থেও কল্প কথা 
| অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে । পুরাণে 'পুরাকল্পবিদ্‌্* গণের কথা আছে। কান্জেই 
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'কল্পযুদ্তি* বা নতম ৮86৬5 থে বাবকুর্তি হইয়াছে, 
বল। যায় না। বর্তমান সময়ে ব1 ববনীকালে ইং যা যাহ অং তা আমরা ূ 


€। পুরাণ ও ইতিহাস 


পুরাণ ও ইতিহাস, দুইয়ের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তাহাও বিশেষভাবে আলোচ্য । 
নেক স্থ।নে একটিমাত্র আখ্যান না উপাখ্যানকে ইতিহাস বা পুরাণ বল! হইয়াছে । ষে 
কোন পুবাহন আখ্য।ন বা উপাখানকে পুরাণ বল! যায়। 

পুরাঁতনস্ত কল্লম্ত পুরাণানি বিদুবুধাঃ। 
মওস্যপুরাণের বিপঞ্চাশোহুধ্যায়ে এই শ্রোকাদ্ধ ভুই স্থানে আাছে। ইভার সহিত আর 
একটি শ্লোকাদ্ধও দুইবার আছে। 
ধন্ঠং যশশমায়ুষাং পুরাণানামনুক্রমম্‌। 

পুরাতন কলের পুরাণসমুহ বুধগণ জা.নন। পুরাণসমূহের অনুক্রম ধন্য, বশস্ত ও আযুষ্য। 

ইতিহাস বলিলে সত্যকার ঘটনার বর্ণনা বুঝায় । ইতি হ আস, ইহা এইরূপ 
ছিল। পুরাণ ও ইতিহাস প্রথমাবস্থায় পুথকই ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু 
শেষ পধ্স্ত উভয়ে মিশিয়! গিয়াছে । বায়ু ও ব্রঙ্গাগুপুরাণ নিজেদের ইন্তিহাস ও পুরাণ 
এই উভয় নামেই আখ্যাত করেন। ব্রহ্মপুরাণ নিজেকে পুরাণ ও আখ্যান বলেন। 
আাবার মহাভারত নিজেকে পুরাণ, ইতিহাস ও আখান, এই তিনই বলিয়াছেন। বাঙ্গাল, 
দেশের বৈষ্ণবাচাধাগণ বেদ ও পুরাণকে তুলারূপ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও 
শীমজ্গবতকে বেদ অপক্ষাও উচ্চতর স্থান দ্িয়াছেন। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, 
বেদ ও পুরাণে পুর্ববকালে কোনরূপ বিরোধ ব1 প্রতিযোগিতা ছিল কি না। প্রাচীন ও 
প্রামাণিক বচন-সমুহের দ্বার! বুঝিতে পারা যায়, বেদে ও পুরাণে বেশ ভালরূপ বিরোধ 
ছিল। বেদবাদী ও পুরাণবাদী, এই ছুই সম্প্রদায় ধর্ম্মশিক্ষক ছিলেন। কৃষ্ণদৈপায়ন 
ব্যাস এই বিরোধ ভগ্ন করেন । কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে ইহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল, 
তাহাও বুঝিতে পারা বায়। 

প্রথমতঃ প্রাচীনত্ব লইয়।। বেদ আগে কি পুরাণ আগে? বেদ নিত্য ও অনাদি ।, 
বেদের কোন আদি নাঈ, অর্থাৎ বেদের রচনার বঝ! প্রকাশের কোন নির্দিষ্ট কাল না 





৫১২ চুষি 


পুরাণে দেখা যায় বেদ ই. ৬এসুহের সঙ্কলন করিয়াছিলেন । বেদব্যাস প্রচলিত 
মন্্রগুলি নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়! তাহাদিগকে শ্রেণীবন্ধ ঝ! শৃঙ্খলানদ্ধ করিয়াছিলেন । 
সেই হইতে একবেদ চারিবেদ হইলেন। ব্যাসদেব বেদ-সম্বন্ধে যাহা করিয়াছিলেন, পুরাণ- 
ল্বন্ধেও ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন অর্থাৎ এক মৌলিক ও নিশল পৌরাণিক সাহিত্য 
সাধ্যমত একত্র করিয়! প্রচলিত অষ্টাদশ পুবাণে বিভক্ত করিয়াছিলেন । বেদব্যাসে 
বেদদিভাগ ও পুরাণবিভাগের কপ! পুরাণেরই কথ! । 'এই কথার দ্বারা পুরণ আপনাকে 
ব। শাপনাদিগকে সময় হিসাবে বেদের সহিত সমপন্যায়ভূন্ত বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন । 
পুরাণে রহিয়াছে, অগ্রে পুরাণ, আহার পর বেদ । আর এই কথা নাল্ে কথা নভে । 

স্রয়ং পুরাণ পুরুষ বিশ্বাত্া মৎহ্যরূপে মাবিভৃতি হইয়া মন্রুকে এই কথা বপিয়াছেন। 

পুরানং সর্বশান্নাণাং প্রণমং ব্রহ্মণ! স্ৃতুম্‌। 

অনন্তরঞ্চ বক্তে ভোযা বেদাস্তস্ত বিনির্গ তা: ॥ মৎস্তপুরাণ, ৫৩। ৩ 





সকল শাস্ত্রের মধ্যে পুরাণই সর্বপ্রথম ব্রহ্মা কর্তৃক ন্মৃত্ত হইয়াছে । তাহার পর ব্রহ্মার 
মুখসনুহ হইতে বেদগুলি পিনির্গত হইয়াছে । পুরাণ যে প্রথমে এক ছিলেন, পার বিভক্ত 
হইলেন, শাহারও প্রমাণ এই স্থানে পাওয়া যায় । প্পুরাণম মেব।লী৩ 1” 
প্রথম পুরাণ, ঠাহার পর তেদ, 'এই কথা বায়ু, বর্মণ, মওস্য, পদ্ম গ শিব, এই 
পাঁচখ।নি পুরাণে আডে । মার্কশেয় পুরাণ বলি-তাভেন-- 
উতৎপন্নমাঞ্জন্ত পুর! ব্রহ্ম ণোহব্যক্ত জন্মনঃ | 
পুবাণমেতছেধাশ্চ মুখেভোাহন্ত বিনিস্যতাঃ ॥ ৪৫ ২০ 
পুরাকালে অনাক্জ পন্ম। ব্রহ্মা 5গ্পন হ এয়া মাত্রই তাহার মুখ হহতে এই পুরাণ ও (বেদ- 
সমুহ অনুবিনিংস্থত হইল ॥ ( বঙ্গবাসী সংস্করণে বঙ্গানুপাদে প্রথমে বেদ ও পরে পুরাণ 
বল! হইয়াছে । ভূল করিয়। ন! ইচ্ছা! করিয়া ?) 
পুরাণেই পুনঃ পুনঃ বল হইতেছে প্রকৃতি, ধন্ম, গুণ বা শক্তি-হিদাবে পুরাণ 
বেদের সমকঙ্গ । অনেক পুরাণ নিজেকে বেদ-সম্মিতঃ, বেদৈঃ সম্মিতঃ বলিয়াছেন। 
বাযুপুরাণ নিজেকে 'পুরাণ-বেদ” বলিয়াছেন । অনেক পুরাণ নিজেদের শব্দকে ও শ্লে।ককে 
সৃক্ত বলিয়াছেন। ব্রাঙ্গণেরা বেদকে সর্ন্বশ্রেষ্ঠ ও গাদি বলিয়াছেন আন অনেক পুরাণ 
নিজেদের আরও বড় বলিয়া ঘেষণ। করিয়াছেন। স্মুৃতিশাস্ত্র আ্র্থতির অনুগত, অনেকে 








পুরাণকেও স্যুতশ।ন্ত্ররই অন্তু পি বলেন, 1. সরস কামরা যৈ পক" 
গুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহতে পুব।নে। রি বত জোরেই খোবত হউক, পুরাণকে 
তৃতীয় স্থান দেওয়া হইয়াছে । কি, ব্রকপুরণ ও পদ্মপুরাতণ স্পষ্ট বন্দ ভষ্টয়াছে 
পুরাণশান্ত্র স্ৃতিশাপ্রের অগ্ুভুক্তি ননে, স্মৃতিশান্ত্র হইছে পৃথক্‌। 
ঝগোদপ সুক্তপনূহ খষর। দেখিয়াছিশেন । বেদের আধান্ের হহা।ই এব।ন কারণ। 
আর নপ্দীয় ও বামন, এই হুখানি পুরণ-ন্য তাত সমুদয় পুর।ণই দেবতা খা পরমেশ্বর 
কর্তৃক কথিত, তাহা হহুলে যেন ঝষি অপেক্ষাও মহন্তর স্থান হইতে গু, পন্মপুরাণ 
নিজেকে 'লয়ং বিষু বপিয়াছেন। আমভ্ামবতের কথা পরে বলা হইবে। 
পুগাণের উপদেশ ও তাহার প্র!মাণ্য-সপ্ঘন্ধে দেখা যায় ভগঝনের অনুমোদন 
রহিয়াছে, দেবঠারা আসিয়া সকল বিষয়েই উপদেশ করিতেছেন। ব্রন্ষাগুপুরাণে দেখ। 
ঝয় স্বয়ং ব্রদ্ধ। এাগিয়। ভূংগাণ-সন্যক্ষে, তীথ-দশন্ধে, গৌতমীগ্গ। বা গোদাবরীর মাহাআঝ- 
সন্বঙ্গে বলিতোচভন। তগন।ন্‌ পিষুও মস্ত) ও বরাহ-মুণ্ডি ধারণ করিয়া মণ্স্াপুবাণ ও বরাহ- 
পুরাণ ৭ণিতেছেন। অবনকস্থলে মহ।দেব বলিতেছেন, পান্নিতী শুনিতেছেন 1 সুতরাং 
এই সব কথায় আ.নদহ করিণার বা এই সব কথার প্রাঙবাদ করবার আর অবসর বা 
অধকার নাই । পুরাণপাঠকে যাহার অসন্মানের চক্ষে দেখিবে তাহাদের পুনঃ পুনঃ 
নানারূপ নিন্দ! করা হইয়াছে । বিষু-পুরাণে পুরাণবক্ত। বা সুত রোমহষধণকে মুনি 
বল! হইয়/ছে। 
গরোমহর্ষণলামানং মহা বুদ্ধিং মহামুনম্‌। 
সত: জগ্াহ শিষ্যং স ইতিহাসপুরাণয়ে ॥ ৩। ৪ ১০ 


.লামহর্ষণের পুত্রকে পল্পপুরাণে 'জগদ্গুরু' বল! হইয়াছে । 

পুরাণের সামর্থ্য বা শক্তি সন্বদ্ধে পুরাণ-সমূহ যাহ! বলিয়ছেন, তাহাও দেখ! উচিত। 
ব্রঙ্গণের। বেদকে সর্বেবাচ্চ স্থান দিয়াছেন, বেদেগ [বিরুদ্ধে যিনি কিছু বলিবেন, তিনি 
শাস্তিক। পুরাণসমূহ নিজেদের আরও উচ্চ, যেন বেদের অপেক্ষা! উচ্চতর ও মহত্তর 
বলিয়। নিজেদের ঘোষণ। করিয়াছেন । বাধু, বিষুও, মত্স্য, বরাহ, ব্রন্মাণ্ড, পদ্ম ও ব্রহ্ম: 
পুরাণে গ্রমাণ-বচন পাওয়া! বাইবে। 


৫৪৪8... ভূমি 
পুরাণংস্ধারকেতৎ সর্ধকি হিষনাশনম্‌। 
বিশিষ্টং সর্ববশন্ত্রেতাঃ পুরুযার্থোপপাদ কম্‌ ॥ বিষুত ৬৮--৩ 
এই নিষুঃপুর।ণ সর্ববপ!পশাশক, সকল শাস্ত্র হইতে ইহ বিশিস্ট ও পুরুষার্পে? উপপাদক। 
এতত্তে যন্ময়াখ্যাতং পুরাণং বেদসম্মিতম্‌। 
শ্রতেহম্মিন্‌ সর্বদোষোখথপাপরাশিঃ গশাম্যতি ॥ বিষণ ৬৮ ১২ 
বেদসন্মিত এই যে পুরাণ মণ্কর্তক তোমাকে যাহা কথিত হইল, ভহ। শুনিলে সর্বব 
প্রকারের দেষ হইতে জাত পপরাশি প্রশমিত হয়। 
বরধন্মাদয়ে! ধর্ম বেদধন্্াশ্চ কৃতনশঃ | 
যেষাং সংশ্রবণাৎ সন্ঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচাতে ॥ বিষ এ৮--১৭ 
বর্ণধর্ম্ম প্রভৃতি ধন্্সমুহ, বেদধন্মসমূহ সমগ্ররূপে বল! হইল । এই সমুদয় শুনিলে মানুষ 
সর্বপ্রকার পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করে। 
মানুষের পাপ নাশ করেন, সর্বববিধ স্বখ স্থবিধা এবং অপবর্গ দান করেন, ব্রন্ষের 
সঠিত একা দন করেন, বিষুবপদে উন্নীত করেন বলিয়াই শাস্ত্রের স্মরন ও পুজা । লিঙ্গ- 
পুরাণে আছে, এই সব কার্যযসাধনে বেদের ও পুরাণের শক্তি সমতুলা। কিন্তু, পদ্মপুরাণে : 
ও মার্কগডয় পুরাণে বল! হইয়াছে, এ নিষয়ে পুরাণের শক্তি বেদের অপেক্ষাও অধিক । 
মর্কগডেয় পুরাণের শেষ অংশে আছে অন্টাদশ পুরাণের নাম যে-ব্যক্তি পাঠ করে ও 
ত্রিসন্ধ্য। জপ করে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞেব ফল সদৃশ ফললাত হ ইয়! থাকে । 
অশ্থমেধফণং লভেৎ। ১৩৭। ১২ 
মার্কগডেয় পুরাণ শ্রবণ করিলে 
শ্রুতেন নশ্তে পাপং কল্পকোটিশতৈঃ কৃতম্‌। 
ব্রহ্মহতযাদি পাপানি তথান্তান্ত শুভানি চ॥ ১৩ 
তানি সর্বানি নশ্স্তি তুলং বাতাহত বখ।। 
পুফরনানজং পুণ্য শ্রবপাদস্ত জারতে॥ ১৪ 
রর শতকোটি কল্পকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মহত্যাদি পাপ ও অন্যন্য যাবতীয় অমঙ্গল বাতা- 
২ হত তুলার ম্যায় বিনষ্ট হয়। পুম্রে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, ইহা শ্রবণ করিলে সেই- 
কপ পুণ্য হয়। 








পুরাণে যে-স৭ কন্মের বাবস্থ। আত তাহ ক78 
কে।নই প্রয়েজন নাই। 
দৃতপুর্ণ এধীপ: বে ভক্ত]! দদ্যাদ্ধরেগু ভে । 
অশ্বনেধসহস্রেন ৩শ (কিং বা প্রয়োজনম্‌ ॥ 
অশ্বনেধ গ্রকর্ত। যঃ স্বর্থং ধাতি হরেদিনে। 
কা্ডিকে দীপদাতা চ স গচ্ছেৎ হরিমন্দিরম্‌ ॥ পণ্ম_ব্রহ্মথণ্ড ৩-২৯। ৩০। 
যে-ব্যক্তি হরমন্দিরে তক্তিপুর্ববক ঘ্বৃতপুর্ণ প্রদীপ দেশ, সহজ্র অন্গমেধ যেত তাহার 
প্রয়োঞ্গন কি £? যিনি অশ্বমেধ যঙ্$ করেন, তিনি স্বর্গে ঝান, আর কার্তিকমাসে হরিবাসরে 
দীপদানকারী হরিমন্দিরে গমন করেন । 
্রদ্মপর ব্রাহ্মণ পুরাণ বণ করিবেন : পুরাণের একটিমাত্র উপাখ্যান শুনিলেই 
ত্রঙ্ধ বেদবিত্ হইবেন, পদ্মপুরাণে এমন প্রমাণও রাহরাছে। পন্পপুরাণ ভূমিখণ্ডে স্থকলা- 
চরিত্র বর্ণনা করিয়! তাহার উপসংহারে বল। হইয়াছে-_ 
শরদ্ধয়। শৃণুয়াম্নারী গ্লকলা খ্যানমুত্তমম্‌। 
সৌভাগেঃন সত্যেন পুঙপৌবৈশ্চ যুজাযতে ॥ 
মোদতে ধনধাগ্ঠৈশ্চ সহ ভন্র? সুখী ভবেৎ। 
পতিব্রতা ভবেৎ সা চ জন্মজন্মনি নান্তথা ॥ 
জ্রাহ্তেো ০-্বদন্নিভুন্লী-- ক্ষত্রিয় বিজয়ী ভবে । 
ধনধান্তং ভবেত্তস্ত বৈশ্বগেহে ন সংশয়ঃ ॥ 
ধর্মজ্ঞো জায়তে রাজন্‌ সদাচারঃ সুখী ভবেৎ। 
শৃদ্রঃ স্থখমবাপ্রোতি পুত্রপৌন্মৈঃ প্র বন্ধতে । 
বিপুণ। জায়তে লক্ষ্মীর্ধনধাগ্ৈরলঙ্কু তা ॥ 
স্বকলার এই উপাখ্যান যে-নারী শ্রদ্ধার সাহত শ্রবণ করে, তাহার সৌভাগা, সুসত্য ও 
পুত্রপৌত্র লাভ হয় ; ধন ও ধান্যের দ্বারা তাহার আনন্দ বৃদ্ধি-হয় এবং সে স্বামীর সহিত 
স্থখী হয়। সে-নারী জন্ম জন্ম পতিব্রত৷ হয়, ইহার অন্যথা হয় না। ব্রাহ্গণ বেদভ্ঞ হন, 
ক্ষত্রিয় বিগয়ী হন, বৈশ্যের গৃছে ধন ধান্ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই । রাজ! ধর্ণ্দজ্ত, সদাচার 
ও সখী হন। শুদ্র হ্ৃখলাভ করেন, পুত্র ও পোঁত্র বাড়িয়া যায়, ধনধান্ছে অলঙ্কৃত! বিপুল! 
লন্মমী লান্ত হইয়া থাকে । 
৩ 


৫৪৬ :.. আমি 


বেদ ব বেদের ঞঞর্ধথী করেন ভগবানের আদেশ তীাহাদেরই একচেটিয় 
সম্পত্তি, ধর্মের অনুষ্ঠান ও যাগবজ্াদি কন্মকাণ্ডের তাহারই একমাত্র উপদেক্ট। । বেদের 
বা ব্রাহ্মণের এই দাবী পুরাণ অন্দীকার করেন না, কিন্তু এমন সব কথা বলেন, যাহাতে 
বেদের এই অধিকারের হানি হয়। পুরাণে তীর্থণমুহের মাহাত্ম্য কীন্তিত ভষঈয়াছে। বেদের 
উপদিষ্ট ধর্ম পালন করিলে যে ফল হয়, তীর্থসেবার দ্বারাও সেই ফল হয়, পুরাণোক্ত 
যোগ, ব্রত, ভক্তি প্রভৃতির দ্বারা আরও অধিক ফল পাওয়া যায় । লিঙ্গপুরাণ গায়ত্রীকে 
সাধারণ মন্ত্র করিয়াছেন । পুরাণে গায়ত্রী পরিবন্তিতও হইয়াছেন, উপহসিত হইয়!ছেন। 

এইবার পুরাণবক্তাদের মর্যাদার কথা, যাহ! নানাপুরাণে কথিত হইয়াছে, তাহার 
আলোচনা করিলে বেদ ও পুরাণে কিরূপ প্রতিযোগিতা ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা 
যাইবে। পুরাণে এমন কথ। আছে, যে ব্র।ক্গণ বদ জানেন কিন্তু পুরণ জানেন না। তিনি 
বিদ্বানই নহেন। পুরাণ সমুদয় শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় । মত্স্যপুরাণ বলিতেছেন” 

পুরাণং সর্বশান্ত্রাণাং যদে তন্ম,দ্চি, সংস্থিতম্‌ । 

শ্রীমন্তাগবতের গ্রারপ্ডে, প্রথম স্বন্গের চতর্থাধায়ে কথিত হইয়াছে, বেদব্যাস প্রথমে 
বেদের উদ্ধার করিলেন ও বেদ বিভগ করিনা চারিবেদ চ।রিজন শিষ্যকে শিখাইলেন। 
ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ । বেদ বিভাগের পরেই এই ইতিভাস ও পুরাণের কথা 
বল। হইয়াছে । তাহার পর নিন্দিত ছ্বিজ, ক্্ীলোক এবং শুদ্র, ইহাদের বেদে অধিকার 
নাই, সেইজন্য ইহাদের জন্য মহাভারত রচনা করিলেন। তাহাতেও চিত্তের এসনতা 
হইল না, তখন নারাদের উপদশে শ্রমন্ভাগনত শাস্্র প্রচার করিলেন। এই উপাখ্যান 
অনুসারে শ্রীমস্তাগবত মহাভ(রতের পরে। একটা কথ! প্রায়ই মনে হয়, পুরাণ আগে 
কিন্বা মহাভারত আগে? ইহার উত্তর পুরাণেই পাওয়। যায় । মৎস্য প্রাণে 
পাওয়। যায়--. 





অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্ব৷ পত্যবতী স্থৃতঃ | 
ভারতাখ্যানমখিল্ম্‌ চক্রে তছুপবুংহিতম্‌ ॥ 


এই যে অষ্টাদশ পুরাণ, মতস্যপুরাণের মতে জীমস্তাগবত ইহার অন্তর্গত এবং পঞ্চম 
স্থানীয় । মণস্যপুরাণের এই কথা পুজ্যপাদ শ্রীধর ব্বামী মহোদয় তাহার টাকায় উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। 





যত্রাধির হা গায়ত্রী বণ রনি 

বৃত্রাস্থরধধোগে তং তমাগবতিনে ৮. 

পিখিত্বা ভস১ থে দদ্যায দনসিংহসম্বি্চম। রি 

পৌর্শনাস্যাং প্রোটপ্তি স দাতি পরমাং গতিম ॥ 

অষ্টাদশ সহআণি পুরাঁণাং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৫৩২*--২২ 


যে পুরাণে গায়তীকে অবলম্বন পরিয়। বিনিধ ধর্ম বণিত হইয়াছে, এবং যাহাতে বৃত্রাস্ত্রর 
বধ কথা আছে, তাহার নাম ভাগবত। এই পুরাণ লিখিয়! সোনার একটি সিংহের সহিত 
ভাত্রমাসের পুণিমা তিথিতে 1যনি দান করেন, তীহার পরমাগতি লাভ ভূয় । 

বিষুপুরাণে বেদ-নিভাগের পরেই প্ুরাণ-সংহিতার কথা আছে। সেখানেও মতস্য- 
পুরাণের ন্যায় শ্রীমন্ভাগবতকে পঞ্চমন্থানীয় বলা হয়ছে । শ্রীমন্তাগবতের তৃতীয় স্কন্গের 
একটি শ্লোকের টাকায় শ্রীধর ন্দামী বলিতেছেন, মেব্রিয় খষি বিছ্ুরকে বলিতেছেন, তুমি 
মহাভারতে সমুদয় কথ! শুনিয়।ছ, তবে আবার কেন জিজ্ঞাস! কগ্তেছ ? ইহ] পড়িলেই 
মনে হইবে মহাভারতের পরেই শ্রীমদ্ভাগবত । মহাভারত বলেন, পুরাণের পর 
মহাভারত । মহাভ।রত রচনার পর ব্যাস বলিলেন, তিনি পুর্ব্বেই ইতহাস ও পুরণ রচন| 
করিয়াছেন । মহাভারছ্েে এমন কথা আছে, একজন নৈষ্ব পুরাণ শ্রবণ করিয়া 
যে ফল লাভ করিবেন, মহাভারত শ্রবণ করিয়। সেই ফল লাশ করিবেন । 

মনোযোগ সহকারে মহাভারত পড়িলে বুঝিভে পারা ধায়, পুরাণ হইতে মহাভারতে 
অনেক কথাই গৃহীত হইয়াছে। 

প্রাচীনতম পুরাণ-সংহিতাঁব চারিপাদ--প্রক্রিয়া, অনুসঙ্গ, উপোদঘ।ত ও উপসংহার 
তাহার পর পুরাণ পঞ্চলক্ষণ । বিষু্পুর।ণে এই পঞ্চলক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। 


সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশে! মন্ধস্তরাণি চ। 
সর্বেঘেতেষু কথান্তে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ॥ ৩--৬।২৫ 


অষ্টাদশ পুরাণের নাম বলিয়। বিষুওপুরাণ বলিলেন-__-এই সব পুরাণে সর্গ, প্রতিসগ' বং 
মন্বম্তর ও বংশানুচরিত কথিত হইয়াছে । 


৫৪৮ ইঠিমি 
ৃ ইহা বিষুঃপুরাণে আছে। কিন্ত, বিষুপুরাণের 





এই বর্ণনার একটু বিশেষত্ব জ আছে | 
সর্গে চ প্রতিসর্গে চ বংশমবস্তরাঁদিষু । 
কথ্যতে ভগবান্‌ বিষ্ণরশেহষঘেব সত্তম ॥ ৩ -৬:২৭ 
হে সজ্জন শ্রেষ্ঠ! এই পুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বম্তর পভূতি সর্বত্র ভগবান্‌ বিষুর 
কথাই কথিত হুইয়াছে। 
বিষুঃপুরাণে অষ্টাদশ পুরাণের যে তালিকা আছ, ভাহাতে ভাগবতের'€ নাম 
আছে। এই তালিকায় এব অন্য অনেক পুরাণেরই তালিকায় ভাগবত পঞ্চম স্থানীয়। 
তাহ! হইলে নিষু্পুরাণের মতে শ্রীমস্তাগবত পঞ্চলক্ষণ অর্থাৎ এই পুরাণে পাঁচটি বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু, শামরা শ্রীমন্ভাগবত হইচ্ছে জানিতে পারি, এই পুরাণ চক্রবর্তী 
মহাপুরাণ প্রীমদ্তাগবত দশলক্ষণ অর্থাৎ শ্রীমন্তাগবত্তের আলোচ্য বিষয় দশটি । ইহা হইতে 
এইরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক যে বর্তমান সময়ে শ্রীমন্তাগনত যে আকারে আছেন, ইনি 
চিরকাল সে আকারে ছিলেন না। শ্রীমন্তাগবতের এবং অন্যান্য অনেক পুরাণের আকার 
ক্রমে ক্রমে পরিবঞ্ডিত হইয়ছেন। কি প্রকারে ও কি কারণে আকারের পরিবর্তন ও 
পরিবদ্ধন হুইয়াছে, তাহার আলে!'চন। না করিলে পুরাণের প্রকৃত তাণপর্য্য জানিতে পারা 
যাইবে না। ম্বাহা হউক, পরিবর্ধন বা ক্রমবিকাশ হইয়াছে, ইহাতে দন্দেহ নাই। 
এই নাঁর দশলক্ষণ কি, তাহারই আলোচন! করা যাউক। জীমন্তাগবতের দ্বিতীয় 
ক্কহ্হে বল! হইয়াছে, সর্গ, বিসর্গ, স্মান, উতভি, মন্বন্তর ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি, আশ্রয় 
পুরণের এই দশলক্ষণ। দ্বাদশ ন্ন্ধে বলা হইয়াছে সর্গবিসর্গ, বৃত্তিরক্ষা, অস্তর বংশ, 
ংশমুচরিত, সংস্থা, হেতু, অপাশ্রয়,--পুরাণের এই দশ লক্ষণ। 

সর্গোহস্তাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তিরক্ষাস্তরাশি5। 

বংশে! বংশানুচরিতং সংস্থা! হেতুরপাশ্রদঃ ॥ 

দশভিলক্ষণৈষুক্তং পুরাণং তদধিদে বিছুঃ | 

কোচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্‌ মতদর্ল ব]বস্থয়] ॥ 
শেষ শ্লেকটিতে নল! হইল, অধিক ও অল্প ব্যবস্থান্ুসাবে কেহ কেহ বলেন--পুরাণ 
পঞ্চলক্দণ।। 


অসন্ামরে ০৫৪৯ 


কিরে সন. 


ইহ! হইতে বুঝিতে পারা যায়, মুল পুরশিস্ধাা ঠা পুধাগ-সণ্হিতার বিভীগের পর 
নান! প্রকারে পুরাণের পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশ হইয়াছে বেদের ঈহিত প্রথমাবস্থায় 
পুরাণের বিরোধ থাকিলেও, শেষে £ইঈ বিরোধ দুরীরুত হইয়াছে । নুতবাং পুরাণের 
সাহায্যেই বেদের তাৎপর্য নির্ধারণ করা আবশ্যক | 





টীর্তনীয়া সঙ্কলিত 


(২) 

ত্ক্ক 
| লীলাগ।ন কীর্তনে, মান পদ!বলী ব্যতীত, অনেক ভনিতাহীন ক্ষুদ্র পূর্র গান, কবিতা বা 
শ্লেক, মুল পদাবলী ভাব-আম্বার্দনের সহায়তাকল্ে, বাধ-আখররূ€প গীত হইন্সা থাকে । এই 
ভনিভাহীন গান ব| পদগুলিহই “তুক? নামে পরিচিত । জগন্নাথ দাস কীর্ভনীরা মহোদয় এইরূপ 
কতক গুলি 'তুক” একত্র সংগৃহীত করিয়াছিণেন। সেগুপি এই স্থণে কাশিত হইল। লীলা- 
বিশেষের জঙ্ ভিন্ন ভিন্ন তিক ও সংগুভীত ক্ষারয়া গিয়।ছেন। সেগুণিও ক্রমে প্রকাশিত 


জগন্নাথ দাস ব 


ভইবে। |] 
কপট কঠিন বড় অহে নাথ নিদর ঠাকুর ॥ 
হোম।র লাগিয়! হরি । কাতর সকল নারা। 


রাইর অঙ্গুলি ধরি। ভাল নাচে গিরিধারী॥ 
চারিদিকে সখীগণ। মাঝে নাচে ঘনশ্তাম॥ 


আহীর অবলা জনে । কেনে ফিরে বনে বনে॥ 
পাথারে ভাসায়ে গেলে । কালিমা! কুটিল বড় ॥ 
নবঘনগ্তাম বন্ধুয়।া হে। এস এস আধ আচরে 
বস, বন্ধুয়া ॥ 
চারিদিকে গেপীগণ । চান্দে শোভে তারাগণ॥ 

চাতকী যেন বারি পেলে। চকোরী 
যেন চান্দ পেলে! 

প্রেমের পাথার হল ॥ 

আমি তোম। বই কারু নইঈ। দেখ কত 
প্রেম উপজই ॥ 


ওনা ূপগে! | মধুর শ্রবৃন্দাবনে ওন! রূপগো।॥ 

শোভঠা ভাল বৃন্দাবনে। ও রাস মগুলে॥ 

রাধা মাধব আনন্দে ভোর। যমুনায় কেলি 
করে বাধ! দামোদর ॥ 

॥ রাস সম্পূর্ণ ॥ | 
হরিকে চাহিতে হবি নাম বড় ধন রে॥ 
রাধার বল মুখে । জনম যাইবে সুখে ॥ 
অনেক গুণের হর আমার ॥ 

এ গোবধ্ধন ধরে যে। তারে মান্য বলে কে &; 
কানাইরে বলাইরে ॥ 


৫৫৬. 


রামের তুলনা শ্তাম। . শ্ামের তুলরুট্দিসি ॥ 


মা হয়া কোন প্রাণে বিদার দিলে ॥ :? 

এঁ রূপ না দেখিয়া! আছে ভাল ॥. 

যে দেখেছে একবার । সেকি প্রাণে 
জিয়ে আর ॥ 

কিবা তার অঙ্গের ছবি । দেখিলে পাগল হবি॥ 

পরনাব্রী দেখে প্রাণ ধরিতে নারি ॥ 

পাসরিতে চাই মনে । পাসরা নাষায় কেনে ॥ 

স্টামনবজলধর তনু ॥ 

িব। সে মুখের হাসি । মধ! খসে রাশিরাশি।॥ 

হেদেগে! বিধি পরের অধীন করেছে ॥ 

যদি ব্রজের বালক হৈতাম। নেচে নেচে 
সঙ্গে যেতাম ॥ 

নারী জনম যার হবে। পরবশে প্রাণ যবে ॥ 

হর্িকথা বড়ই মধুর। শুনিলে অবণ-মসুখ 

পাপ যায় দূর॥ 
হরি ভজ এই বার বার রে॥ 
ভজ হরি বার বার। জনন না হবে আর রে॥ 


ীরভূমি 


হরিলীল। কে বুঝিতে পারে। ব্রহ্মা আদি 
দেব যার সীম দিতে নারে॥ 
হেদে হে অঙ্গমণি। আমার বচন মানি। 
ষেতে হৈল গোকুল নগরে | রামকৃষ্ণ সহোদরে । 
আছয়ে নন্দের ঘরে । শুনেছি (ছেঁড়া )॥ 
যমুনার তীরে তীরে । ফরে শিশু লয়ে॥ 
আজ বড় স্প্রভাত। গোবিনো দেখে । 
কংস আমার বন্ধু ছিল হরি নিতে পাঠাইল। 
আর কি এমন হব। * ভরি দরশন পাব। 
যখন ব্রজে এলে । মাকে আমার দেখেছিলে ॥ 
কাল আমরা ব্রঙ্ভূম ছ[ডব ॥ 
[িসের বাজন| বাজে গোকুল নগরে ॥ 
একি শুনি অকলম্মাৎ। মোর মুঞ্ডে বজ্রাঘাত ॥ 
দরিদ্রের ভেম যেন। সমুদ্রে হারাল হেন॥ 
এলাল মাথার বেণী । শরে বেন্ধা ভারণী ॥ 
এলোথেলো পাগলিনী ॥ 
হরি নাকি যাবে মধুপুরী ॥ 
হি মধুপুরী যাবে । বাধা ধলে কে ভাকিবে ॥ 
গোকুলের সম্পদ অবশেষ ॥ 


জগন্নাথ দাস কীর্ভণীয়। রচিত 


ংশী-হরণ 


বিরল মন্দিরে বসি লয়া সখিগণে। 
;বিপিনে বংশীর ধ্বনি গুনিল শরবণে ॥ 


ললিতা কহিছে রাই কান্দি অকারণে। 
চল সব সথীগণ নিকুপ্জ কাননে ॥ 


 ৰংশী-হরণ 


আগে আগে চলে সব চিত্রের পুতলী। 
তার পিছু পিছু চলে সখী চন্দ্রাবলী ॥ 
নিকু্জে পাইল গিয়া! নন্দের কুমারে । 
এস এস বলি শ্যাম রাই নিল ক্রোডে ॥ 
রাই অঙ্গ পরসিয়। অবশ হইল । 
প্রাণের অধিক বাশী পড়িয়৷ রহিল ॥ 
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়! | 
নিদ্রায় আকুল শ্ত'ম রহিল স্ৃতিয়। ॥ 
হাঁসিয়! হাসিয়া*তখন রাধিকা সুন্দরী । 
অবশ দেখিয়! শ্ু;মের বাশী কৈল চুরি ॥ 
এইরূপে রঙ্গ রসে রজনী বঞ্চিল! । 
প্রভাতে উঠি রাই নিজ গৃভে গেল1॥ 


নিশি অবশেষ দেখি নাগরে জাগায় সখী 
বাস্ত ৈয়! উঠিল মুরারি। 

রবির কিরণ দেখি মনেতে হৈল। শুখী 
মোরে কি বলিবে হলধারী ॥ 

হয়েছে গোঠের বেলা রাখাল পেতেছে খেলা 
ইহাই ভাবিয়া মনে মনে । 

হোথা শ্ীদাম আুদাম দাম স্থুবল আর্দি বলরাম 
খুঁজিয়া কানাই স্থানে স্থানে ॥ 

বাশী পাসরিয়া হরি চলিলেন ধিরীধিরী 
যেখানে রাখালগণ মেল! । 

দুরে কানাই দেখিয়া শীদাম আইল ধেয়! 
বল ভাই কোথা গিয়াছিলা ॥ 

কোথ! গিয়াছিলা ভাই ভ্রমি বুলি অনেক ঠাই 
মুখ দেখি দুঃখ দুরে গেলা ॥ 


টা 


৫৫১ 


রুষ্ণ কহিছে মোর বাশী কোথ! গেল । 
না] জানি কোথায় গেল, কেবা হরে নিল॥ 
রাখালে প্রবোধ করি কানাই চলিল। 
পারীর মন্দিরে গিয়া উপনীত হলো! ॥ 
ক্রোধ করিয়! হরি রাধিকারে কয়। 
নারী হয়ে বাশী হর উচিত না হয় ॥ 
ললিতা কহেন শুন গোপেন্্র নন্দন। 
পরবুত্তি কু নাহি হরে গোপীগণ ॥ 
তাঁে সতী কুলবতী আমরা সবাই | 
মিথা পরিধাদ দিতে তোহে যুক্তি নাই ॥ 
মিথাবাণী ছাড় তুমি যাহ নিজ গৃহে । 
তুয়। খিন্ু আমরা সে কেহ না লহে ॥ 
ক্রোধ করি রাই গেপ। বড়াইর কাঁছে। 
কহে তুয়া নাতি মিথ্যা পরিবার দিছে ॥ 
বেণু চুর কৈল ইহা কহে পুনঃ পুনঃ । 
শু:নয়! বড়াই ক্রোধ করি কে হুন॥ 


ওহে কুষ্ঃ সত্য নামি জানিলাম সকল । 
রাইরে বিড়ম্ব তুমি কারি মিথ্যা ছল ॥ 
বংশী চুরি করি নিলে তোমার নাতিনী। 
জোর করি নাভি দিবে বুঝি অন্ুমানি ॥ 
শুনিয়া বড়াই তবে পুছয়ে রাইরে। 

সত্য নাকি তুমি কৃষ্ণের বংশী চুরি কৈলে॥ 
রাই কহে শুন আই এই বৃন্দাবনে। 

কাষ্ঠ কি মাহাত্ম্য হলে বুঝিতে কারণে ॥ 
এক হস্ত বংশী কাষ্ঠ হরিয়৷ লইল। 


তোমার প্রতীতি এই ধূর্তবাকো হৈল। 


৫৫২ 


বেণু চুরি করি ষদ্দি ন এইলে তুমি। 
তবে তার বাক্যে হাসি কহ কেন বাণী ॥ 
শুনিয়া বড়াই কহে আক্রোশ করিয়া । 
শুনহে চঞ্চল কৃষ্ণ শুন মন দিয়া ॥ 
অভিমনুযু ভাষ্য। এই রাধিকা সুন্দরী । 
তুয়া বন্দনীয় হয় গৌরব আচরি ॥ 
বড়াইর কথা শুনে হেসে সখীগব। 
এ-সব স্থথের কথ! জে জানে মরম ॥ 
বড়াই বলেন শুন নাগর কানাই । 
তোমার চাপল্যে নন্দ রহে দুঃখ পাই॥ 
অনেক ভৎসয়ে তোহে দেখহ যাইর|। 
যেখানে ততৎ্কাল যাও গোমগ্ডল লয় ॥ 


কৃষ্ণ কে শুন আই বেণু না পাইলে । 
যাইতে না পারি আমি আপনার ঘরে ॥ 
ষাদ বা নাযও তুমি এস্থান ছাড়িয়া। 
তবে মোর দোষ নাই কহিণ ডাকিয়| ॥ 
কংস পাশে যাব মধুপুর কত দূরে । 
যাইয়া সকল তারে কহিব গোচরে ॥ 
নাতিনী লইয়া আমি রাজসভা যায়! । 
কহিব রাজার আগে সব বিবরিস্াা ॥ 
বড়াই সহিত রাই ফিরে এল ঘরে। 
বাশী ন পাইয়! শ্তাম গেপ বাথানেরে ॥ 


হেথা গোকুল যুব তীগণ গৃহকর্্ম কাজ । 
সচ্ছন্দে ককষক এবে গুরুজন মাঝ ॥ 
ধূর্তবেণু নাই আজ পীতান্বর করে। 
গুনি রাই শ্মিত মনে কহিল বংশীরে ॥ 


বীরভূমি 


ংশীরে লইয়ে কহে উপলম্ব কথা। 
আজি যে কহিয়ে বংশী শুনহ সর্বথ। ॥ 
সতবংশে জন্ম তুয়া৷ সরল আভায়। 
পুরুষোত্তম হস্ততলে বাসস্থান হয় ॥ 
ললিত! কহেন হহার অধভুত কাজে । 
বাযুমুখী কৈলে বাশী আপনি সে বাজে ॥ 
ইহা শুনি সুধামুখী কহয়ে তখন । 
পরথিয় জানি দেখি তোমার বচন ॥ 


ইহা! কহি কৈলা রাই বংশী বাুমুখী 
শব করে বংশী শুনে ললিতা স্ুমুখী ॥ 
বিশাখা কহয়ে গান শুনাহ রাধিকা । 
কুলবতীর কুলনাঁশে এই মুরলিক। ॥ 
ললিতা কয়ে বংশী করত শ্রবণ । 

যাবত না জানে কেহ পরিবারগণ ॥ 

হেথ। সে জটিল! আইলা বংশীধ্বনী শুনি । 
কৃষ্ণ হেথা! আইল! বলে মনে অনুমানি ॥ 
হেনকালে রাই হাতে দেখিল মুরলী । 
মনে বিচারয় অতি হইরা বাকুলি॥ 


হবিবনীতা গোপ-কগ্। ছাড়হ মুরলী। 
কাঁড়িয়। লইল বাঁশী এই বোল বলি ॥ 
জিলা মুরলী লয়! কহিতে লাগিল। 
তাল হৈল বংশী আজ বধূ হাতে পাইল ॥ 
বড়াইর স্থানে ইহ। দেখাইব লয়! । 

না লয় বচন মোর প্রমাণ করিয়া ॥ 

ইহা শুনি বুন্দাদেবী করিল! গমন । 
বড়াইর স্থানে কছে বশী-বিবরণ ॥ 


ংশী-হবণ 


বড়াই বলেন সখী প্রম'দ ভইয়াছে। 
রাই হাতে ছিল বাণ জটল! পাস্সাচে ॥ 
বৃন্দ। কহে বড়াই 151 না কার্ঠ। 
কাড়িয়। আনব বশী [নশ্চয় জানি ॥ 


খড়াইর গানে বুপ্ধা বিধায় হয় | 
মকটীরে পাঠাইল বাশীর া1গয়। ॥ 
মকটা বিদায় ঠৈয়। গলা ধাগাধাহ। 
এটিপার মন্দির আজ ছেন। ননী খাহ ॥ 
হেথা সে পণিহাদেবী সভয় মানিয়া | 
জটীলাকে কহে ।কছু প্রণত হইয়া ॥ 
কালিশ্দী কিনারে বাশী পড়ি! পাহলাম । 
আনি রাধিকা ভাতে সমর্পণ কৈলাম ॥ 
শুনিয়া জটিলা কহে সরস বচন। 

থাক থাক তুর্মন্ত্রিণী চপলারগণ ॥ 

সেহ স্থানে হেনকালে সুবল আহলা । 
আসিয়া! কয়ে কিছু শুনহ জটলা ॥ 


দেখহ মাখন-চোরা। মকটা যাহয়া। 
মাখন খাহছে তুয়া গৃঙে প্রবোশয়! ॥ 
শানিয়। স্থবলের কথা জাটল1 কহয়। 
সত্যবটে সুবল মব্টী এসে খায় ॥ 
মর্কটী বাহির হৈযা যাইবার কালে । 
মুরলী ফেলায় বুদ্ধ। মর্কটারে মারে ॥ 
মুরলী লইয়! সেই মর্কটা পণায়। 
মর্কটার হাতে ঝাশী বুন্দাদেবী পান ॥ 


জঠপি সোউও কারি 


আপন্দে আকুল চ৩ 


৫৫৩ 


মর্কটীর স্থানে বৃন্দ মুরগী লইয়া । 
রাধিকার হাতে দিল ভাদিয়া হাসিস] ॥ 
গমের হাতের বাশী চিত্রা হরে নিলে। 
তাহার অধিক ছঃখ ঘরে এসে ধিলে ॥ 
৪1০ গা সঙ্গে রা মনে বিচারুর | 

এহ বাশী আর মেনে রাখা ভাল নয় ॥ 
লি ৩1 কে শ্ামের বানী কোপার রাখিব । 
বশী লয়! চল যাহ নাগারে ভেটিৰ ॥ 


বুকভানু কিশোরী 
মুরলী লইয়া নিজ ভাতে । 
অঙ্গ তেণ পুঙ্গকিত 
নব নব রঙ্গিনী সাথে ॥ 
বপয়া কাঙ্কনা ঘন বাজতে লাগিল । 
ভয় জন্গ দয়া! বুর্দাবন পাবোশল ॥ 
মের মুরপী »য়া নিস মুখে বাস । 
এদছে এসভে কুঙ্জে এস শ্যানহান ॥ 
হোথা নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে মদন তমাহন। 
ধ্বনি শুনি চমাকিয়া উঠিল তখন ॥ 
এস এম সুবদনি প্রাণেশ্বরী বাধা । 
তো [বিনে বছিতে নারি তুমি প্রাণের আধা ॥ 
নব জলধর যেন ধবিজুরী ঝাপিল। 
শরতের চাদে যেন রাছ গরাসিল ॥ 
( রঃ লাঃপুঃ ২৪৩৪ )। 
“বংশীহরণ-সমাপ্ড” 


জ্রীশিবরতন মিত্র 


জগন্নাথ দাস কীর্তনীয়া সঙ্কলিত 


(৪) 


ংশীহরণ-তৃকক 


বংশীরব শুনি কানে । 

সথী কর ধরাধরি । 

শ্বাম কোলেতে বসিল! প্যাব্রী। 
স্টাম বাই পরশে । 

অবশ হইল তনু । 

অচেতন নিদ্রা-ঘোরে | 

শশী মুখী হাদি হাদি। 

বাশীটি অঞ্চলে ভৰি । 

ৰল উপায় কি করি। 

নাগর বলে হাসি। 

মনে লাজ না বাসিলে। 
আমরা! কুলবতী নারী । 
তোমার কথ! শুনে লাগে বাথা। 
বাশীতে কি ফল হয়। 
অপবাদ দেয় কালা যত। 
বড়াই বলে ক্রোধ করি। 
বড়াই বলে ভাল ভাল। 

তুমি বুঝ উহ্থার কথার ছান্দে। 
কথ শুনে লাগে ভয়। 

রাই বণে আই আই। 

ভেবে স্থির করিলাম মনে । 
হেদে হে নন্দের বেটা। 
শামের বাশী চুরী গেল। 


ধার! বহে হ'নয়নে ॥ 

মাঝে লয় বাই কিশোরী ॥ 
চামর ঢুলায় সব সহচরী ॥ 
আনন্দ সাগরে ভাসে ॥ ' 
পড়িয়া! রহিল বেণু ॥ 

বাশী অস্নি ধূলায় পড়ে ॥ 

চুরী কৈল শ্ামের বাশী ॥ 

লম্ন) গেল বাই কিশোরী ॥ 
বাশী ছাড়! রইতে নারি ॥ 

চুরি কৈলে আমার বাশী ॥ 
নারী হয়া বাশী চুরি তলে ॥ 
পরধন নাহি হরি ॥ 

বাশী ফেলে তুমি এলে কোণ 7 
বাশী বইত ধন নন ॥ 

তোমার নাতি তেই সইলাম এত ॥ 
মিছে বাদ কেন দাও হরি॥ 
চোরের বাশী চোর নিল ॥ 
চুরি করি আমার জোর বান্ধে। 
লয় থাকত দিতে হয় ॥ 

শুনে লাজে মরে যাই ॥ 

চোর নইলে হাসে কেনে ॥ 
চোর বল এত বুকের পাটা ॥ 
চুরি করি রাই সাধু হলো! 


বংশীহরণ-তুক্ 


বাশী হরি নিল ছোরে। 

যাব রাজা কংসের পাশ 

আমরা কংসের কাছে যাব। 
শ্ট।মের বাঁশী গেল চুরি । 

আর বাশী বাঁজিবে ন|। 

এখন গুহে কাজ কর বসে। 
বাশী তুমি বাজ মনের সুখে। 
বশীর সৎ্বংশে জন্ম বটে । 

এ ঝাশীর এমি গুণ মাছে। 
এসে। গে! ললিত! সখী । 

প্যারী বাশীটি লইল হাতে । 
বিশাখা কহে হাসি হাসি। 
প্যারী নিভৃতে এ বাশী রাখিবে। 
হায় ভায় মরি লাজে। 

বাশী পেলি তুই কার ঠাঞ্জি। 
কষ গেশ কোন্‌ পথে । 

বড়াইর কাছে ষাব। 

বড়ই গ্রমাদ হনে] । 

নিশ্চন্ন জানিহ ভুমি । 

প্যারী ভাগ মন্দ জানে না। 
বাশী পড়েছিন যমুনার পথে। 
তোদের ঘরে গুরুজনার কাছে। 
কোথ! হতে মর্কটা এসে। 
মুরলী ফেলায়ে মারে। 

বাশী পেলে মর্কটা স্থানে । 
বৃন্দাদেবী হাসি হাসি। 

বরঃ শ্রামের হাতে ভাল ছিলে। 
এ বাশী রাখা ভাল নয়। 


৫৫৫ 


কেমন করে আমি যাব ঘরে ॥ 
ঘুচাব ব্রজের বাস। 
নাগরাপি তোর ভেঙ্গে দিব॥ 
অন্তরে ভাবে মুরারি ॥ 
বনে যেতে হবে ন1॥ 
বাশী নাই বাজবে কিসে ॥ 
আমরা মরি মনের ছুঃখে ॥ 
তোর রব শুন প্রাণ কেন্দে উঠে॥ 
ন! বাজালে এ আপনি বাজে ॥ 
কেমনে আপনি বাঙ্গে পরখিয়ে দেখি 
বাঁশী বাতাসে অ।পনি বেজে উঠে ॥ 
কুলবতীর কুল নিল এই বাশী ॥ 
যখন মনে হবে তখন বাজাইবে ॥ 
ঘরের ন্ডিতর কেন বাশী বাজে ॥ 
বুঝি বুকে তোর তয় নাঞ্ি ॥ 
বাশী কেন দেখি তোর হাথে ॥ 
বাণী লয়! তারে দেখাইব ॥ 
প্যারীর হাতের বাশী জটিল! নিল ॥ 
শ্টামের বাশী এনে দিব আমি ॥ 
সে বাশীর কথা কানেও শুনে না॥ 
আমি এনে দিলাম রাধার হাতে ॥ 
সাজায়ে দিব যাহা! মনে আছে ॥ 
মাথন খায় সকল ঘর ঢুকে ॥ 
মর্কটা লয়া যায় দুরে ॥ | 
আননিত বৃন্দ হলে! মনে ॥ 
গ্যারীর হাথে দিল শ্তামের বাশী॥ 
কিন্তু ধরে এসে বড় ছঃখ দিলে ॥ 
ভয় হয় পাছে কেড়ে নয়॥ 


৫৫৬ বারভূমি 


বৃন্দাবনের সভ! দেখি । আনন্দিত রাই চন্দ্রামুখী | 
পারী বাশীতে পুরিয়া গান । ডাকে এসহে রপিক হাম ॥ 
অকল্মাৎ মুরলী শুনি । চঙ্কি উঠে নাগর গুণমণি ॥ 
শ্টাম কোলে বিনোদিনী । ননীন মেঘে যেন সৌদামিনী ॥ 


বংশীহরণ-তুকু সমাপ্ত 
(-ব্ুঃ লাঃ পুঃ ২৪৩৪ ) 


শ্ীশিবরতন মিত্র 


প্রেম 


“প্রেম-ভক্তি অপেক্ষা কেবল প্রেমকে উচ্চস্থান দে | হইয়াছে: উহা তায় রামানন্দ এবং 
শকঞ্চতৈতগ্ের সাধা-নির্ণয় সধ্বন্ধে কথোপকথনে বল! ভইয়াঙে । গ্রেম-ভক্কতির সহিত সম্মান ও 
উৎকর্ষ বোধ থাকে এবং বিধি নিয়মের বন্ধন থাকে । ভক্তিঠে ভয়ের ভাপও আছে। কেবণ প্রেমে 
সক্কোচ বোধ মর্ষণাদ! বোধ এবং বিধিনিয়মের বন্ধন থাকে না। প্রেমিকের যাবঠায় কর্মই প্রেমাম্পদের 
আনন্দের জন্গ। কন্মের ভালমন্দ বিচার, জাতি লজ্জ। ভয়, শাস্ত্রের নিষেধ প্রভাতি কোনদিকেই তাহার 
লক্ষা থাকে না। তাহার যধন মনে হইবেষে এষ্ট কর্ম করিলে ভাহার প্রেনাম্পন্দের আনন্দ হইবে, 
তখন সে সামাজিক নিরম, শাস্ত্রের অন্শাসন--একানদিকে লক্ষা ন। কারিয়া সেঠ কম্মা করিয়া থাকেন। 
ইাঁকেই ভক্তিশুন্ত প্রেম বলে। | 

দাসভাণে সেবা করিয়! প্রভুকে যে আনন্দ দেওয়া যায়, তাহাকে দাশ্য-পগ্রেম বলে। সখাভাবে 
সেবা করিয়! সপাকে যে আনন্দ দেওয়া যায় তাহ!কে সখা-প্রেম, পিতামাতাভাবে সেবা করিয়। সগ্তানকে 
যে আনন্দ দেওয়া যায় তাহাকে মাতৃপিতৃ-গ্রেম, সঙ্কানভাবে সেবা করিয়া পিভামনাকে যে আনন্দ 
এদেওয়া যার ভাঙাকে বৎস-প্রেম, ভাইভগী তাবে সেবা করিয়া ভাষ্টভগ্নীকে যে আনন্দ দেওয়। যায় তাহাকে 
-ভ্্াতৃভশী-প্রেম, কাস্ত।ভাবে সেবা করিয়া কাস্তকে যে আনন্; দে€য়' যাস তাহাকে কান্ত-গ্রেম 
বরে । এইবূপে নানাভাবে প্রেমের বিকাশ 5ইয়! থাকে ; তম্সধ্ ৪টা প্রধান ধরা হইয়াছে যথা_দান্ত, 
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সথা, বাৎসল্য ও মধূর ব! কান্তা-প্রেম। কান্তা-প্রেমের ভিতর দাশ্ত সথা ৪ বৎসলা প্রেম আছে। 
সেইজন কান্ত! প্রেমই সর্ববোচ্চ । | 
“অনন্ত মমতা বিষ্ঞৌ মমতা প্রেমসঙ্গ ত1। 
ভক্কিবিত্যচাতে ভীন্ম প্রহলাদোদ্ধব নারদৈঃ 0 

অন্টের উপর ভালবাসাকে “মমতা? বলে এবং বিষুণব উপর ভালবাসাকে “পম বলে। ভীন্ম, এরহল।দ, 
উদ্ধব, ও নারদ এই প্রেমকে 'ভক্তি বলেন । 

পিতামাতার '্ভালবাদা, সন্তানের ভালবাসা, স্বামীস্ত্রীর ভালবাসা, বন্ধুধান্ধবের ভালবাল।, গ্রভূ- 
ভূতোর ভালপান! আস্মীয়স্বজনের ভালবাস এমন ক মন্থুষোর ইপব, দেশেও উপব পশ্থপঙ্গী "গতি 
জী?বর উপর যে-ডালবাপা, তাহ' প্রেম নয়-কেবল মমঠা বা মায়া । প্রেমের এই অর্গ গুহণ করিয়াই 
ভারত শৌর্ষ/বীর্ষ শ্নেগমম ঠা. দয়া, ক্ষমা, ভালবাস!, দেশলীঠ পড়তি সদগ্ুণ সকল ভারাইয়া দীন 
তইয়াছে। 

ভগবান প্রেমময় । ঠিনি দয়া করিয়া সেই প্রেমের কণা জীবকে দিরাভেন- নিভেকে আনন্দিঠ 
ও অন্তরকে আনন্দিত করিবার অগ্গ। তাহার দান কৃতজ্ঞজদয়ে গ্রহণ করিয়া তাহার সদ্বাধচার করাই 
জীবের কর্তবা।' মায়াবার্দিগণ তগবানেব এই দয়ার দান কৃতজ্ঞহৃদয়ে গ্রহণ করা দুরের কথা, তাহাকে 
ফিরাইয়! দিবার জগ্ বাস্ত । অভাব দূব করা দানের ছদোগ্ঠ, হা তাহার। ভুলা যান। উহাপিগের 
মতে ভগবানকে প্রড়, সগা, বৎস বা কান্ত ভাবিয়া সেখ। কিয়া যে মানন্দ দেব] যাখ, ভাহাকেই দান্য, 
সথা, বাৎসলা বা কান্ত!-প্রেম বলে। 

দাস্য-০প্রম পরান্ত গরীবের অধিকার | এশ্বগ্য জ্ঞান গাকিতে জীবের সথা, বাৎসলা বা জান্তা 
প্রেম »ইতে পারে না। আম ভগবানের পুজা কাব্রতেছি, সেবা কারতেছি,। তাভার জগ্গ মালা 
গাথিতেছি, তীাহায় জগ্ত চন্দন ঘ'ষতোছ, তাহার পুঙ্গার জন্ত ফুল তুণিতেছ-এইকরপ ভগবান জ্ঞান 
থাকিতে সখা, খাৎদলা বা কাণ্তা (পেম হইতে পাবে না। যাভাবা কোন বশিষ্ট রূপ ও সাকার বিশিষ্ট 
ভগবানের পুজা করেন, অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট বিগ্রইকে ঈশ্বর বায়! না করেন, তাহাদের সথ্য, 
বাংসলা ও কাগ্াপ্রেম বা ব্রঙ্গপেম হওয়া অসম্ভব । আীীকৃষ বুন্দাবনে বাল্যলীল! করিয়াছিলেন, ব্রজ- 
বালকগণ ষ্টাহার সথ। ছিলেন, ননাযশোদ! পিতামাতা ছিলেন, গোপীগণের মধো কেহ কেহ তাহাকে 
কান্তভাবে ভালবাসিতেন । *ই নকল ভাব স্বাভাবিক । শ্রীরাধ। এ,কৃষ্চকে ভগধান ভাবিলে চরণ ধারণ 
করাইতে পারিতেন ন/, নন্দ বাধা বহন করাই5, কিন্ব! যশোদ! বজ্জদ্বার] বন্ধন করিতে পারিভেন না 
এবং ব্রঙ্গ বাল কগণ উচ্ছিষ্ট ফল দিতে এবং কীধে চাপিতে সাহস করিত না। ঈশ্বব-জ্ঞান থাকিতে এ-, 
সকল পম হইতে পারে না। ভগবানকে যুখে সখা বণিয়া, সন্তান বলিয়া, বা প্রাণনাথ বলিয়! ডা 
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সহজ বটে; কিন্তু সথা, পু বা স্বামীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করা যায়, তা২1 ভাঁবরাগ্েও হইতে পারে 
না, যতক্ষণ ঈশ্বর-জ্ঞান থাকিবে । সেইজন্ত ব্রজভাব জীবের অসম্ভব, অথাৎ ব্রজভাব জীবের স্বভাব 
হইতে পাবে না, যতক্ষণ ভগবানকে কোন বিশিষ্ট বিগ্রহ মুর্তি ভাবা যাইবে। 

ধাভাদের ঈশ্বর স্বরূপে রূপ মিশাইয়৷ আপনি নিরাকার, ধাঁভার1 বিশ্বূপ পরমেশ্বরের পূজ। 
করেন, ধাহ।রা জানেন যে ঈশ্বর জগৎ স্থষ্টি করিয়া জগতেই অনু গবিষ্ট হইয়া আছেন, বাহার সর্বজীবে 
এবং স্থাবর জঙগম সর্বনধ আত্মাম্বরূপ ঈশ্বরের অধিষ্ঠান অনুভব করেন, বাহার জগতের সেবাকে 
ঈশ্বর-সেবা বলিয়া! বিশ্বাস করেন_তীভার। কখন আত্মস্বব্ূপ অন্তর্যামীর সেবায়, কখন ও পভুরূপী 
ঈশ্বর-সেবায়, কখন সথারূপী ঈশ্বর-সেবায়, কখনও সন্তানসম্ততিরূপী ঈশ্বর-সেবায় কগুনও কাস্তা কাস্ত- 
রূপী ঈশ্বর-সেবায়, কখন ও ভাইন্গ্রিরূপী ঈশ্বর-সেবায়-_ এইরূপ নানাভাবে বিশ্ববূপের সেবায় নিধুক্ত 
্রাকেন। হাই জীবের সহজ এবং স্বাভাবিক ভাব । এই ভাবে বিভাবিঠ ভা কন্মে প্রবুস্ত হইলে 
ক্রমে ক্রমে হিংস1 দ্বেষ দুর হয়, আত্মপর খুচিয়। যায় এবং বিশ্বপ্রেম লাভ ভয়? এই পম অতি ছুল্লভি-- 
ব্ুজন্মের সাধনার ফল। বিশ্বপ্রেমিকই ভক্তশ্রেষ্ঠ | 


পসর্ববভূতেষু যঃ পশ্ঠেৎ ভগগ্তা বমান্মনঃ 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যষভাগ বতোত্তমঃ ॥ 
( শ্রীমন্ভাগ বত ) 
সর্বহৃতস্থমাস্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি | 
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাআ সর্বব্ত সমদর্শনঃ ॥” 
(গীতা) 
ষে| মাং পশ্ঠতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পগতি। 
তশ্তাহং ন প্রণঞামি স চ মে ন প্রণশ্ততি ॥ 
(গীতা) 
প্রেমেই ছুঃখময় জগৎকে স্ুখময় করে। প্রেমই আমাদিগকে সেবাকার্যে গ্রণোদিত করে। গ্রেমই 
পিতৃমাতৃহৃদয়ে স্নেছর্ূপ-_স্থামীন্ত্রীর হৃদয়ে 'প্রণ্য়রূপ--সম্তানসম্ততির হৃদয়ে ভক্তিরূপে আবিভূতি ভয়। 
প্রেমই জগতের ছুঃখ নিবারণ জগ্ভ দয়ারূপে দেশভক্তের হৃদয়ে উদয় হইয়! তাহাকে অমিত বলে বলীয়ান 
করে। শ্ীরুষ্ণ, বুদ্ধদেব, খুষ্ট, মহম্মদ শ্রীচৈতন্ত প্রভৃতি অবতারগণ এই প্রেমই জগতে বিলাইয়! 
গির়াছেন। 
১১৬. ( বৈষ্ব-_বিষুর অপত্য, জীব) 
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জীবে দয়! নামে রুচি বৈষুব সেবন। 
ইহা বই ধণ্ম নাই শুন সনাতন ॥ 
ইার মূল ক!ঞণ প্রেম। 
পরকীয় বা গোপীপ্রেম। 
পরবাসনিশী নারী ব্যগ্রাপি গুহকম্মনু । 
ওদেবস্বাদয়তান্তর্নব সঙ্গ রসায়নম্‌ ॥' 
( বশিষ্ট রামায়ণ ) 


পরপুরুষে অনুরজ্জ! নারী গৃঠকর্ম্নে ব্যাপৃত। থাকিয়াও পরপুরুষসঙ্গরস অন্তরে অন্ত্ররে আস্বাদন করিয়া 
থাকে | আ্র্ূপদনাতন যখন গৃহী ছিলেন তখন শ্রীকষ্ণচচৈতন্ত তাঁভঃদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। 
গৃহীদিগের পক্ষে এই উদাহরণ অতুলনীম্প । গৃহকর্ম্ম করিয়াও যে ঈশ্বরভজন তয় ইভারই চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত । 
বোধহয় উপরোক্ত শ্রেরক হইতে বৈষ্ব কবিগণের পরীর প্রেমতত্বের অঙ্কন হইয়াছে । যাহাই হউক, 
এসম্বান্ধে একটু বিচার করিয়া দেখা আবপ্তক ; কারণ এসম্বন্ধে সাধারণের ধারণ! নানারূপ। 

যে প্রেমে বাধ! বির নাই এবং বিরহ নাই তাহার প্রাবপা কম। বাধা বিদ্র এবং বিরহই প্রেমে 
পাঁবলা আনক়্ন করে এবং নানারূপ ভাবের স্থ্টি করে। বধিরের পর মিলনে অধিকতর আনন্দ 
ইয়। স্বামী স্ত্রীর মিলনে কোন বাধা বিদ্ব থাকে না এবং বিরহ নাই বলিয়া দম্পতি-প্রণয় স্বাভাৰিক 
ভাবেই পাকে । যর্দি কোন পরক্ত্রী পরপুরুষে অন্তুরক্তা ভয়, তাঁহাদের মিলন কদাচিৎ বহুকষ্টে হইয়া 
থাকে | কারণ মিলনের বাঁধা বিদ্ব অনেক- লো *লজ্জীভয়, গুরুজনভয়, সাংসারিক কাজকন্ম ইত্যাদি। 
বনুকষ্টের মিলনে বনু আনন্দই হইম়া থাকে । এতদ্বাতীত, মিলনের জগ্ভে উভয়েই সর্বদা উপায় চিত্ত 
করে বলিয়! উভয়েরই উভয়কে সর্বদ। স্মরণ হয়। পরকীয়-এপ্রমের গভীরত1 লক্ষা করিয়াই বৈষ্ণব 
কবিগণ পরকীয়-প্রেমের উদাহরণ দ্বার! “প্রমস্তত্ব বর্ণন করিয়াছেন। ইহার অবৈধতার দিকে যে 
তাভাদিগের লক্ষ ছিল না, তাহা নহে। তীহার! ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন যে, শ্ীবৃন্দবনতত্ব ও শ্রীরাধাকৃষঃ- 
তত্ব সম্পূর্ণ অবগত ন| হইয়া যেন কেহ এই নিগুঢ় প্রেমতব্বের আলোচনা না করেন, এমন কি, ইহা 
শ্রবণেঞ তাহার অধিকার নাই । 

শ্রাকর্ণপুর প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থে শ্রীবুন্দাবনের পরিমাণ এবং -গোঁপগোপীগণের সংখ্যা 
যেরূপ আছে, তাহাতে অখিল ব্রঙ্গাগডকেই শ্ীবুন্দাবন ধর! হইয়াছে । হৃদয় ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাও, সেইজন্ত 
হৃদয়ও শ্রাবৃন্দাবন। 

এখন বৈষ্বগণের উপাস্ত শ্ীরাধাকৃষ্ের স্বরূপ সম্বন্ধে শান্ত্রেকি বলিয়াছে দেখ। যাউক। 


৫৬০ বীরভুমি 


'ঈশ্বরঃ পরমঃ কষ সচ্চধানন্দ বিগ্রহঃ | 

অনাদধিরাদ গোখিন্দঃ সব্বকারণ কারণম্‌॥' (ক্রঙ্গসংহ্তা )। 
ঈশ্বর সকলকে আপনার দিকে আকর্ষণ করেন বলির ঠিশি কষ । জীব ভাণ মন্দ যখন যে কন্ম করে 
সে তগবানাকে ডাকে- যখন সাধু মতকন্ম করিত যান তিনি ভগবানকে ডাকেন আবার যখন 
অসাধু কোন অসতকম্ম কারঠে মায় সেও ভগবানকে ম্মরদ করে---আমাদধেণ অভাব অভিযোগ 
তাহাকে না জানাহয়া আমগা থকিঠে পারি না। শ্রুষ্ত আমাদিগকে সর্বদাই যে আকর্ষণ 
করিতেছেন? তাহাকে স্মরণ না কারয়! কি আমরা থাকতে পারি? আরুষ্জ সচ্চিদাননদের বিগ্রহ 
রক্তমাংসের সহিত তাহার কোন দন্বপ্ধ নাই। তিনি অনাদি, আদ, গোবিন্দ এবং সর্বকাগণের 
কারণ। দেশকাল পাত্রের সহিত তাহার কোন সম্পক নাই। 

'কুষের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান । 

চ্ছক্তি, মাস়াশন্তি, জীবণক্তি নাম ॥ 

অস্তরু্গ। বাঁহরঙগা তটগ কি যারে। 

অন্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তি সভার উপরে ॥ 

সচ্চিৎ আানসময় কার স্বরূপ । , 

অঠএব স্বরূপ শাক্ত হয় তিন রূপ ॥ 

আনন্দা'শে হলাদিনী সদংশে সঙ্গিনী । 

[চদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥৮ (চরিঠামুছ) 
“ললিতমাধব? ও "বিদগ্ধ মাধব নামক নাওক পিখিত হইবার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতগ্ঠ শ্রীরূপ গোস্বামীকে 
বলিম্পাছিলেন -- 

কিষ্কে বাহর নাহি করিহ ব্রজ ঠৈতে। 

রূজ ছাড়ি কৃষ্ণ কু না যান কীাতে ॥। 

( চরিতামুত) 

'কঞফোহগেো যছসম্ত,তে। বস্তু গোপেন্্নশনঃ । 
| বৃন্দাবনং পরিতাঞ্জা স কুচিন্লৈব গচ্ছতি ॥+ 
শ্ীকষেের বৃন্দাবন লাপা নিতা | কোন যুগের সহিত হার স্বন্ধ নাই। 

শারাধার স্বরূপ £-_ 
'কৃষণকে আহল'দে তাতে নাম হলাদিনী। 
সেই শক্তি বারে সুখ আম্বার্দে আপান ॥ 


প্রেম ৫৬১ 


শখ রূপ কৃষ্ণ করে শ্থ আঙ্বাদন। 

ভক্কগণে সুখ দিতে হলাদিনী কারণ ॥ 

হলািনীর সার গংশ- তার “প্রেম নাম। 

আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখান॥ 

প্রেমের পরম সার-__-মহাভাব' জানি। 

সেই মহাভাবরূপা- রাধা ঠাকুরাণী ॥ 

পেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত। 

কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥ 

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার । 

কুষঃবাঞ্জ। পুর্ণ করে এই কার্য যার ॥ 

মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ । 

লূলতার্দি সখী তার কারবুাহ রূপ ॥ 
ভগবানে ভে।গা-ভোক্তভাব আছে। তিনি উক্তভাব বিবজ্জিত কেবপ ব্রঙ্গস্বরূপ নহেন। ইহাই 
বৈষ্ণব কবিগণের মত। তিনি নিজে আনন্দপ্বরূপ হইয়াও সর্ব্দ1] সেই আনন্দের উপভোগ করি 
থাকেন এবং শীবকেও উপভোগ করাইয়া থাকেন। ভগবানের এই স্বভাবের নাম হল।দিনী শক্তি। 
এই শক্তি জীবের হৃদয়ে (জীবাত্মায় ) ৫প্রমরূপে বিকশিত হইয়া ছুঃখময় জগৎকে আনন্দময় করে। 
বৈষ্ণব দার্শনিক কবিগণ এই সিদ্ধান্ত অবগন্থন করিয়া প্রেমমনী শ্রীরাধার চরিন্র অঙ্কন করিয়াছেন 
রাধা চিন্ময় প্রীকৃষ্চের চিন্মরী হলাদিনী শাক্তর সারাংশ, বিশ্বজনীন প্রেম বা মহাভাব। ভাব 
অনস্ত। তন্মধো আটটাকে গ্রধান ধরা হইয়াছে ৫ 

'আদে' শ্রদ্ধ। ততঃ সাধুসঙগোহর্থ ওজনক্রিয়। | 

ততোহনর্থ নিবৃত্বিঃম্তাৎ তন্ো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ 

অথ|সক্তি স্তুতো৷ ভাবস্ততঃ প্রেমাভাদঞ্চ 5 । 

সাধকানামন্গং প্রেন্ঃ প্রাহূর্ভাবে ভবেতক্রমঃ ॥” 
ইহারাই পপিতাদদি অইদখী-_মহাভাবস্বরূপ! শ্রীরাধার সমাশ্রিত। এই মহাভাবস্বরূপ। আএাধাকে 
লইয়াই পরকীয় প্রেম । | 

বৈষ্ণব কবিগণের এই ব্রজলীলা চিন্ময় । গ্রাকষ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। শ্রীরাধা নন্দ যশোদা, 
গোপগোপী আয়ান জটিল! কুটিল! গ্রভৃতি সকলই গ্রীকষ্ণেব ভাব বা শক্তি। ইহার মধো রগ্মাংসের 
কোন সম্বন্ধ নাই। এই লীল৷ অনন্ত, অনাধি ও নিত্য। 
৫ 


৫৬২ বীরভূমি 


নররূপে অবতার শ্ররুষ্জের ব্রজলীপল!1 বাল্যলীল৷ মাত্র । ইহ] সম্পূর্ণ নরপীপলা। ইহাতে এমন 

কিছুই অলৌকিক বা লৌকিক থাকিতে পারে না, যাহাতে লোকসমাজে কুশিক্ষা আনিতে পারে। 
শর রূপে গুণে অদ্বিতীর ছিলেন, তিনি ঝ্রজবাসীগপের এবং ব্রজের সকলের প্রাণন্বরূপ ছিলেন। 
তাহাকে তিলেক না দেখিলে তাহারা জগৎ শুন্ত মনে করিতেন। তিনিও সকলকে '্রাণসম 
ভাল বাসিতেন। 

'ষদ! যদাহি ধন্মন্ত গ্লানিভবাও ভারত । 

অভুথানমধন্মস্ত তদাত্মানং হ্যঞামাহম্‌ ॥ 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্কতাম্‌। 

ধর্মনংস্থাপনার্থার সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮ 


(গীত। ) 


অধর্মের নাশ করিয়! ধন্ম সংস্থাপন জন্ঠ ভগবান সমক্সে সময়ে অবতীর্ণ হন। কোন অবতার পুরুষ 
এমন কোন কর্ম করেন না, যাহার দৃষ্টান্তে জীবকে ভ্রাপ্তপথে লয়! যাইবার কোন সম্ভাবন। থাকিতে 
পারে। তাহার সমস্ত কর্ম জীবের শিক্ষার জন্ত | তাহার কন্দধ জীবের শিক্ষার আপর্শস্কল হুইবে। 
এই অবৈধ পরকীর় প্রেমের দৃষ্টান্ত তিনি কখনই জীবকে দিয়া যান নাই। 

: এ সম্বন্ধে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীদামোদরের কথা উল্লেখযোগা । শ্রীদামোদর প্রীচৈতন্ত- 
দেবকে কোন এক উড়িয়। বালককে গ্রেম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কাহণ উক্ত বালকের মাতা 
সুন্দরী বিধবা যুবতী ছিলেন। ভগবান শ্রাীচৈতন্ত শ্বতন্ত্র হইয়াও নিগ পধমধ্যাদ। রক্ষার জন্ত ও 
লোকশিক্ষার জন্য শ্রীদামোদরের কথা শুনিয়াছিলেন এবং উক্ত বালককে নিকটে আসিতে 
দিতেন না_ 

'অগ্ভোপদেশে পণ্ডিত কহে গোপাঞ্জির ঠাই । 
গোসাঞ্ি গোসাঞ্ি। এবে জানিব গোসাঞ্িি ॥ 
এবে গোসাঞ্ির গুণ ষশ সবলোকে গাইবে। 
তবে গোসাঞ্জির প্রতিষ্ঠ। পুরুষোত্তমে হৈবে॥ 
শুনি গ্রভু কহে--কাহা কহ দামোদর। 
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ 

স্বচ্ছন্দ আচার কর কে পারে বলিতে । 

মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে ॥ 


প্রেম ৫৬৩) 


পণ্ডিত হয়! মনে বিচার না কর। 

রাণ্তী ব্রাঙ্গণীর বাঁলকে প্রীত কেন কর? 

ষদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপক্থিনী সতী। 

তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী ॥ 

তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর | 

লোকের কানাকানি বাতে দেহ অবসর ॥ 

এত বলি দামোদর মৌন করিল] । 

অন্তরে সন্তোষ গোসাঞ্চ হাসি বিচারিলা ॥ 

ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরজ । 

দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ॥ 

( চরিতামৃত ) 
অবতার পুরুষগণ লো কশিক্ষার জন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হন। 
বৈষ্ণব কবিগপের লিখিত শ্রাকৃষ্জের ব্রজলীলাকে নরলীগ! মনে করিয়। অনেক ভক্ত বৈষ্ণৰ পথ- 
ষ্ট হইয়াছেন এবং হইতেছেন। বৈষ্ণব জাতি বলিয়া একটি জাতি স্যট্টি হইয়াছে, যাহার পরকীয় প্রেম 
ভিন্ন স্বকীয় প্রেম ভালবাসে না । এইসব দেখিয়াও বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণ কেন ষে ব্রজলীলার নিগুঢ় তত্ব 
সরলভাবে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছেন ন1, ইহ৷ বড় আক্ষেপের বিষয়। 
ঈশ্বর গুরুরূপে জগতে অবতীর্দণ হন। গুরু দুইরূপ-_শিক্ষাগ্তরু আর দীক্ষাপ্তরু। ঈশ্বরের 

সহিত পরকীয় প্রেমে দোষ নাই ইহা শাস্ত্রে বলিতেছে, সুতরাং গুরুর সহিত পরকীয় প্রেমে দোষ নাই, 
বিশেষতঃ পরকী্গ প্রেমেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন-_এইবপ সিদ্ধান্ত দেখাইয়া কত যে অজ্ঞ! অবলার দর্বনাশ 
হইতেছে, তাহা কি বৈষ্ঃবাচাধ্যগণ দেখিতে বা শুনিতে পাইতেছেন না? হে বৈষঃবাচাধ্যগণ, জগৎ 
জাগিয়াছে আর ঘুমাইবার সময় নাই-_“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপাবরান্‌ নিবোধত'-জগৎকে মধুর ব্রজ- 
লীলার নিগুঢ় তত্ব বুঝাইয়া দাও । পরকীয় প্রেমের উদ্দাহরণ দ্বার। যে প্রেমতত্ব বর্ণন কর! হইয়াছে 
ইহ! স্পইরূপে বাক্ত করিয়া দাও। আর জগৎকে বুঝাইয়া দাও যে শ্রারাধারুষ্ণ একাত্মাপরমপুরুষ 
শ্রীভগবান, ধিনি জগৎ ব্রহ্গাণ্ডের পতি এবং বুঝাইয়! দাও যে শক্তি বা প্রক্কৃতি ছাড়া পুরুষ নাই, অথব। 
ভগবান সগুণ। ্‌ 


জামসেদপুর [ 
বৈশাখ ১৩৩৫ 


জ্ীশশিভৃষণ সেনগুণ্ত। 


সন্নাসের শিক্ষ। 
প্রীনন্দনন্দন ত্রলাচারী 


সেহারক্বক্ধে অপরিচিত সন্ন্যাসী রাজপথে গাহিয়! চলিয়াছেন,-- 
“বিরাগের বৈরাগী নয় রে অন্ুরাগের সন্নাসী, 
অনুরাগের অরুণ বমন রাগে হম নাই পরবাসী!" 

সক্পাসীর কণ্ঠ কিন্গরের, কান্তি ক্কন্দর্পের) বস তরুণ, বসন অরুণ) স্বর (প্রমে টলমল, নেত্র 
জলে ছলছল! 

ভ্রিহল বাতায়নে বাঁজকুমাবী শিহরিয়। উঠিলেন ! নীল রেশমী পদ্দাথানি সরাইয়া যৌবন-ঢল্চল 
গৌরবর্ণ মুখখানি খাড়াইছা দিগেন। 

সন্ন্যাসী গাচিতেছিলেন, 

“নয়ন পুটি জলে ভর। 
মরুম ব্যথ! যায় যে ধরা 

| ৪ কা”র গভীর প্রণয় নিখিড় হ'য়ে গড়ল মুর্তি উদাসী ।” | 
রাকুষারী মুখ বাড়ায়! আর ফিরাইতে পারেন নাই। নয়নে ও মনে সমান তন্ময় ভইয়া 
দৃষ্টিপথ অতিক্রমোদ্তত সেই শব্গমন্ন রূপের পানে চাঠিয়। আছেন- চমক ভাঙ্গিয়। কক্ষথারে ছুটি 
আসিলেন, কোলের উপর হইতে গীত-গোবিন্বখানা গৃতলে লুটাইয়। পড়িল দৃক্পাতও করিলেন ন।। 

রাঁজকুমানী ড!কিণেন, “মণিয়।”, পরিচারিক1 আসিল । রাজকুমারী কহিলেন, "ওই যে সন্নাসী 
পথে গান গাহিয়। যাইতেছে, উহাকে ফিরাইম়! আনিয়। রাধামাধাবর মন্দিরে থাকবার বাবস্ত। করিয়] 
দে। আমিগান শুনিব।” 

২ 

গম্গমে রাজসভ1, সন্ধার দীপমালায় স্বপ্রপুরীর মত বোধ হইজেছে। সঙ্লাসী শুধু স্থুক্ 
গায়ক নেন, অস।ধারণ পঞ্ডিত এৰং বাগ্ীও বটেন। রাঁজসভাক গুণী ও জ্ঞানীর অভাব নি, 
বিনীত দন্নাপী প্রথমে যঠহ আত্ম গোপন করুন না কেন, তাচাদের তীক্ষবুদ্ধি ও বহ্দশিঠার নিকট 
অবশেষে তাগকে আত্মপ্রকাশ করণে ঠইপ। মাঝে মাঝে গীত এব হৎপোষক তত্বালোচন। 
চলিভে পাগিপ। 


সন্াসের শিক্ষা ৫৬৫ 


সন্গযসী ব্যাথা! করিতেছেন “রসে! বৈ সঃ”। বেদ উপনিষদ্‌ পুরাণ হইতে বচন তুলিয়। 'প্রতিষ্। 
করিতেছেন -. রসই পরভন্ব, প্রেমই পুরুষার্থ। নিখিলের আদিকারণ রসরাজ প্রেমিক নবঘন-্তাম- 
সুন্দর গোপবেশী নন্দন্দন | তিনি রাধাকান্ত, গোপবধূগণের প্রেমরসলম্পট, রাসবিহারী। উপনিষদের 
্রহ্মজ্যোতি তঁহারই অঙ্গ কান্তি, যোগীর পরমাত্ম। তাহার একটি আংশিক প্রতীতিমাত্র। তিনিই স্বয়ং 
ভগবান্‌ পুর্ণ তম-তত্ব। প্রেমেই তিনি পূর্ণপ্রকাশিত এবং প্রেমই তীহার গ্রিকতম বস্ত। রাসই তাহার 
পৃর্ণভম এবং প্রিয় ভম লীগ ; বৃন্দাবন তাহার পুর্ণততম এবং প্রিয়তম ধাম! বিশ্ববাণী এই বিশ্বেই যেদিন 
সেই বৃন্দাবন গরত্যক্ষ করিতে পারিবে. সেইদিন সেই প্রেমময় বসরাজের দর্শন পাইয়। কৃতার্থ হইবে-_ 
তাহার মোহুনমুরপীরবে মুগ্ধ হইবে, তাহার প্রেমলীলার সহচর হইয়া আত্মা, ধঙ্গাতিধন্ত করিতে পারিবে। 
বেদ উপনিষদ ও পুরাণে এই বৃন্দাথনের অন্বেষণকেই ল্গীবাজ্মার চরম সাধন! বণিয়। কীর্তন করিয়াছেন। 
কিন্ত এ সাধনা অতি কঠিন ও টচ্চাধিকার ভিন্ন সম্তবে না বপিয়া-_সংক্ষেপে ও ইঙ্গিতে উল্লিখিত 
'আছে-__-আর অন্তান্ভ সাধন। অধিকাংশের উপযোগী বগিয়! বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে-_অশ্রতপূর্বব 
কিন্তু অকাট্য ব্যাথা! শ্রবণে সভাসদ্গণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অদুরে পরদার আড়ালে চুড়িবালার 
ঠূং ঠাং এর সচিত গীতগোবিন্ব পাঠিকার হ্ৃদয়বীণার তারগুলি৭ টুং টুং করিয়া উঠিল । 

উপযুক্ত শ্রোতৃমগ্ডলী পাইয়া সন্ন্যাসী পরিব্রজ্য স্থগিত করিলেন। তত্বপ্রচারের জগ্গই তার 
পরিব্রজ্যা। কয়েকদিন ধরিয়া সমস্ত নগর পিপাসার পানীয়ের মত প্রবল আগ্রঙ্জে সন্গযাসীকে যেন 
পান করিয়া লইল। নগবুবাসীর হৃদয় নি£শেষে চুরি করিয়া, পুণিমার দিন 'অপরাহ্ছে সন্নাসী রাঁজসভায় 
সংবাদ দিপেন, “আমি কাল যাইব ।” | 

রাজকুমারী উদ্দানসরসীর তীরে নাগকেশর কুঞ্জে বসিয়া! তন্ময়চিন্তে বীণা হজাহতেছিলেন। 
বীণ। বড় মিঠ1 বাঙ্গিতৈছিল,__ 


“যোগী নয় সই প্রেমের পুতুল, নয়ন দেখে যায়গে| চেন।' 
ওই যোগীর যোগিনী হব কুগ্মাঝে ডেকে দে না। 


মুরী তাঁঙার ময়ুরকণ্ঠী সাড়ীর অঞ্চল লইয়| ক্রীড়া! করিতেছিল, শারী মাঝে মাঝে খোল! পিঞ্জর ছাড়িয়া 
আলিয়া! তাহার কবরীতে বসিতেছিল--একম ভ্রমর তাহার বীণার স্ঠিত তান গিলাইগ কম্পমান 
ভাঁরের উপর বিবার বার্থ চেষ্টার পরিশ্রাস্ত হইতেছিল, হুরিণশিশুটি দ্বারের নিকট উৎকর্ণ হইয়! 
দাড়াইয়াছিল--এমন সময় খবর আসিল সন্ন্যাসী কাল যাইবেন। 

সহস! বীণার তার ছি'ড়িয়া গেল__অবস্ত হস্ত হষ্টতে বীণাটি মমুরীর ঘাড়ে পড়ায় সে কর্কশ 
বষ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "কে ও” 


৫৬৬ বীরভূমি 


রাজকুমারী বেদনা-পা্ডর মুখে অর্থপুর্ণদৃষ্টিতে সহচকীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। 
মণিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চোখের জল মুছিল। 
৩ 

সন্নাসী চন্দনার জলে সান্ধা নান করিতেছিলেন। তীরস্থ নেবুফুলের গন্ধের সহিত ভশাটফুলের 
গন্ধ মিশাইয়। বাতাস চন্দনার জলে সাতার খেপিতেছিল। দুরে ঢেউখেলান পাগাড়ের ফাকে চাদ 
টঠিতেছে। সন্ন্যাসী স্নান করিতেছেন আর গাহিতেছেন, 

“স্কূরদধর সীধবে তব ব্দন-চন্দ্রম! 
রোচয়তি মে লোচন-চকোরম !” 

সগ্যাসীর মুখে বিচিত্র কমশীয়ত।1, গাত্রে পুলক কম্পন, স্বরে অদ্ভুত মাধক ৩1, অদূরবর্তী গুশবুজের 
অন্তরালে বোধ হয় কোন এনজীব নড়াচড়া করিতেছে-__শুকনো পাত। মচ মচ করিয়। উঠিল । 

সেই গুল্মবীথিই নগরে ফিরিবার পথ। স্ানাস্তে সন্লাসী সেই পথেই ফিরিঙেছিলেন। 
সহস! ছুইটি রমণীমৃত্তি অগ্রসর হইয়! প্রণাম করিতে করিতে কহিল--”আাঁপনি কাল চণে বাবেন তাই 
আমর! আপনাকে গ্রাম কর্তে এলাম” । বক্তা অগ্রবস্তিনী মণিয়া। 

সন্যাসী “কৃষে মতি স্তর” বলিয়াই অধোমুখে পাশ কাটাই যাইতে উদ্যত হইঙগেন। রাজকুমারী 
ধীরে ধীরে মণিগ্নার পশ্চাৎ হইতে সারয়া আসিয়া পুনরার সন্নাসীর সম্মুখে জাঞ্গ পাঠিয়া বাসলেন। 
বসিয়া করুণ মিনতির কণ্ঠে কহিলেন “আমার কিছু নিবেদন 'মাছে |” সন্ন।াসী দেখিতে পাইলেন ন|। 
রাজকুমারী নীরবে কাদিতেছেন। | 

সন্ন্যাসী দেখিলেন, গীতগোবিন্দের শ্লেক সৌষ্ঠব মুর্তি ধরিয়! সন্গুখে মাসিগ্নাছে, আকাশের চাদ 
ভূমিতে নামিয়াছে__বৈশাখী পুণিমা মানবীর আকারে কুটিয়। উঠিয়াছে । ্‌ 

বিশ্মিত কঠে কহিলেন, "কে ?” 

মণিয়া সংক্ষেপে উত্তর দিল, “রাজকুমারী” । 

সন্ন্যাসী যেন চমকিয়! উঠিলেন। 

নির্জন বনভূমি, স্নিগ্ধ নদী তীর-_-আলোকিত বিশ্ব আর তরুণ উদ্দাসীর সম্মুথে জানু পাতিয়া 
অশ্রমুখী তরুণী রূপসী । অদূরে বাবজাগাছে পাখী ডাকিতেছিল, “কও, কথা কও” । 

রাজকুমারী কহিলেন, “এখন আমার কর্তব্য কি?” 

সন্ন্যাসী শ্নিগ্ধকঠে বলিয়া যাইতে লাগিলেন পকৃষ্েে প্রীতি করাই জীবের নিত্য কর্তব্য। 
উহাই নিত্য ধর্ম । যৌবনই ধর্ম্সাধনার উত্তম কাল। কিন্ক একাল বড় বিষম কালও বটে। নারীর 
যৌবন আরও বিষম, কেননা নারী ব্বভাবত ভাবময়ী, উচ্ছ্বাসপ্রবগ1। তাহাতে নারী সহজেই উচ্ছঙ্খল 


সন্ন/াসের শিক্ষ। ৫৬৭ 


চহইয়া যাইতে পারে। এই জন্যই যৌবনেই সর্ব শ্রাকৃষে, শ্রীভগবানে অর্পণ কারিঠে হয়। নারীর 
যৌবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু এ ক্ষণস্থায়ী বস্তই কুষ্ণসেবায় লাগতে পারে 
“নারীর যৌবন ধন যারে কৃষ্ণ করে মন 
সে যৌবন দিন ছষ্ট চারি ।* 

এ ভাগ একমাত্র নারীরই আছে। তুমিও নারী-_মনে করিলে এ শাগা তুমিও অজ্জন করতে পার। 
তাম তোমার জীবন যৌবন শ্তগবচ্চরণে অর্পণ করিয়। দেখধাসী হও--এখন ইহাই তোমার কর্তব্য 
বলিয়া আমার মনে হয় ।” 

রাজকুমারী নীরবে শুনিতেছিলেন। তাহার অবরোষ্ঠ কা1পয়া উঠিল, মুখখানি লাল হইয়] উঠিল, 
উচ্ছ।!সত কে কহিলেন, “আমার ভগবান্‌ তুমি, তোমার চরণেই আমি সর্বস্ব অর্পণ করিলাম”-_ 
বলিয়াই সন্গ্যাসীকে আর সারবার অবসর ন! দিয়া তাহার চরণে মুখ লুকাইয়! ফুলিয়! ফুলিয়। কাণিতে 
লাগিলেন। 

সন্গাসী স্তম্ভিত । কিছুক্ষণ তাহার বাকৃষ্কত্তি হইল না। তাহার পর আত্মসংবরণ করিয়] 
ধারে ধীরে কহিলেন, “সন্না।সীকে স্ত্রী স্পর্শ করিতে নাই। . আর প্রীতি করিতে হইবে ভগবানে, মানুষে 
নহে। ভগবানের সম্বন্ধ ধরিয়া মানুষকে যশুটুকু প্রীতি করা দরকার তধতিরক্ত রিলে বঞ্চিও হইবে। 
আম ভিক্ষুক, রাজকন্যা লইয়া কি কৰিব? কোথায় রাখিব? তুমি কষ্ণচভোগা।-_ভিক্ষুকভোগা। 
নহ, আমার যোগা। নহ। কি চাও রাজকুমার? রূপ, প্রেম, সভভোগ? শহামহুন্দরের মত রূপবান 
প্রেমক সম্ভেগরসিক আর কে হইতে পারে? রাধামাধবকে ভাশবাসিতে শিখ- আমি কুরূপ 
শক্ষুক ককৃশ সন্নাসী, নির্দয় নিম্মম আমাতে তুমি কি তৃপ্তি পাইবে ? 

রাজকুমারী তীরবেগে উঠিন্না সন্নাসীগ মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া! আকুলকণে কহিতে 
লাগিলেন,__ 

কে বলে আমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ? ন্ত্ীপুরুষের সম্পর্ক লইয়৷ আমি তোমার কাছে আসি নাই। 
আমি দেখিলাম, আমার আত্মার পুজীভূ প্রেমপিপাস৷ স্বরূপ ধরিয়া ত্মামারই গ্রাণের বেদন! গাহিয়া 
গাহিয়! রাজপথে চলিয়াছে। স্থষ্টির আদিকাঁলে আমি যাহাকে হারাইয়া, যাহ। হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়!, 
কতরূপে কতন্মে কতবার আনাগোনা করিতেছি-_সেদিন দেখিলাম তুমি সেই। আমি তোমারই 
অস্তিত্বে অস্তিত্বমতী--অনবচ্ছিন্ন অমীমমিলনে এ তীব্র পিপাসার শাস্তি হইবে বলিয়াই এই দীর্ঘবিরহে 
প্রাপ্তির পিপাস। বাড়াইয়া লইতেছি. হারাইয় পাওয়াই যে প্ররূত পাওয়া-এই আমাদের প্রেম 
লীপার রহস্ত। আজ সাতদিন ধরয়। তিলে তিলে পলে পলে আমি এ রহস্য ভেদ করিয়াছি-_-কযিয়! 
কধিয়! যাচাই করিয়া! করিগন! নিভূ্ল সত্যে উপনীত হইয়াছি। পর্দার আড়ালে বদিয়৷ বাসয়৷ আজ 


৫৬৮ বীরভূম 


সাতাদন নয়ন মনে হৃদগে তোমার পূপঞ্চণ প্রেমকথ। আক পান করিয়াছি, তোমাকে চিনিয়াছি, কেন 
এ ছলনা সখা, অপরে ভূলিতে পারে বটে, কিন্ত মামাকে লুকাইবে তুমি কোন্‌ ছলে?” রাজকুন।বীর 
চোখ বাহিয়া টস্‌ টন্‌ করিয়া জল পড়িতে আগিল। অঞ্চলপ্রান্তে মুছিয়া ফেলিয়! পুনর।য় খপি- 
লেন “তুষি কুরূপ? উদ্ধপু ৪, অঙ্কন সময়েও কি দর্পণে নিদের মুখখানি কখনও দেখ নাই? ওমুখযে 
কেউটের বিষ গো । তৃমি ভিক্ষুক ? বুকতরা মুখর চোখ 5র1 এত প্রেমধন যার, সেত রাব্দরাজেশ্বর ! 
তুমি কর্কশ? তবে তোমার স্বরে এত মাদক ত1 কেন? বাজরাঞ্জেশ্বর, তোমার এ অসীম প্রেমরাজেঃর 
এককোণে তোমার বিন্দৃপ্রেম ভিথারিণীর স্থান হইবে লাকি? রাধামাধবকে ভাগবাসিতে শিখিব? 
এতকাল তাহাকে ভালবাসিয়াছি বলিয়'হ আঞ্ তোমাকে পাইক্সাছি। প্রেমলুব্ধ। মানবীর সেবার দলে 
আঁজ প্রেমের ঠাকুর রাধামাধব পাথরের আবরণ ভেদ করিয়। মানবমূত্তিতে প্রকট হইয়াছেন। 
প্রেমের দ্েবত। আক্ত যোগীবেশে নগগ্ঠা মানবীর দ্বারে দড়াইয়া__-াঠাকে ফিরাছৰ কোন্‌ গ্রাণে? 
এতদিন রাধামাধ:বর ভিতর তোমাতে পাইতেছিলাম, অ।জ তোমার ভিঠরে তাহাকে পাইতে চাই ।*-_ 

আবেগে রাকন্তার নিঃশ্বাস ঘন হইতে ঘনতর হইতে লাগিল। 

মুগ্ধ বিন্রিত সন্নাসী দেখিলেন, ঠাহার আগ্রন্মের গ্েমসাধন। আজ মু্তি ধরিয়! তাহাকে বর 
দিতে আপিয়াছে। 

ঠিক এই সময়ে রাধামাধবের সপ্ধযারঠির ঘিদ্ধের বাতি নিবিতে নিবিতে জ্বলক্কা ঈঠিল। বাণী 
শীতল ভোগের ফলমুগ ছাড়াইতে ছাড়াই'ত ব্টিতে আঙ্গুণ কাটিয়া ফোপলেন। রাজা ডগ্ভানে 
বেডাইতেছিলেন। গোলাপকুঞ্জে কাটায় তাহার চরণ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। 
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নির্জন অরণ্যে তৃপকুটার। মৃত্যুশন্যায় রাজকণ। | পার্খে বিমর্ষ সন্গ্াাসী যেন ক্ষীণবন্ত। গঙ্গার 
কুণে ডাহুক, দীনদশা ধলীর ছুয়ারে ভিক্ষুক, লীন-জ্বাল! হোমশিবার পার্শে ক্লান্ত যাজ্জিক । 

সন্যাপী, কহিলেন, “কি ক্লে রাঙ্জকুমারি, ইন্দ্রের মুকুটমণি তুমি, ভিখারীর ঝুলিতে কেন 
ঝাপাইয়! পড়িয়াছিপে ? মুক্তামালার আদর বাদরে কি করিয়। করিবে? 

বাজকুমারীর পার বদনখানি প্রেমে উজ্জ্বল হইয়া! উঠিল । মন্মভেদী কটাক্ষ হানিয়! কহিলেন, 
"বেশ করিয়াছি, খুব করিয়াছি । পদ্মফুল জলে ফোটে, কিন্তু সার্থকত। পায় দেবতার চরণতলে। 

সরাসী করুণকঠে কছিলেন, “কিন্ত আমার সাত্বনার উপায় কি? আবাল্যের প্রেম-সাধনাকস 
চিন্তকুঞ্জে যে মানসী তিলোত্মার স্থষ্টি করিয়! ধ্যানমগ্ ছিলাম, সেটি যে ধরণীর ধূলিতে ম্লান হইয়া গেল! 
এ দৃশ্য যে ৰিসদৃশ সখি, আমার মানসী প্রতিমাটি ষে অগ্ুচি স্থানে হারাইয়। ফেলিলাম__ 

“কেন তুমি রহিলে না ধ্যান ধারণায়?” 


মন্তব্য ও সংপাঁদ ও ৫৬৯ 


রাজকণ্তা কহিলেন, না সখ। এই দৃশা ঠোমাকে প্ররুত প্রেম, প্রকৃত সন্নাল-ধন্ম শিক্ষ। দিবে। আজ 
হইতে জড়রূপ লজ্জায় তোমার নিকট হইতে পলাম্ন করিবে । যে চিন্ময় লোকে আমি চপিলাম 
আঙ হইতে অন্ুক্ষণ সেই (দিকে তোমার নয়ন প্রণর হহয় থাফ্বে, জগতেপ্র সৌন্দর্য্য সেই গোপোকের 
উদ্দীপন করিবে মাত্র-_-কখনো মোহ আনিবে না। 

সন্ন্যাসী কাপিয়া উঠিলেন। রাজকণ্ঠ' ক্ষীণ বাঁহুলত। দ্র সন্নাসীর পদযুগ জড়ায়! ধর্গিলেন । 
ধরিয়া মুুমুু চুম্বন করিতে লাগিলেন। তারপর ক্লান্তভাবে চুলের লহর এলাইর। লুট ইয়1 পড়িলেন 
-- শীর্ণ দেহ হিমশীতল হইয়া! উঠিল! 

সন্না।সী নীরবে কাদিতে লাগিলেন । অদূরবন্তী বিশ্বশাখে কোকিল ডাকিল "উঃ 1 উঃ!" 

তখন জ্োত্নালোকে বনভূমি প্লাবিত সে দিনও বৈশাখী পুনিমা | 


মন্তবা ও সংবাদ 
৩১। স্বীয় শশীভূষণ নিযোগী 


দানব'র শশীভূষণ নিংয়াগী মহাশয়ের মৃত্াতে যে ক্ষাঁত হইয়াছে তাহাতে কেবণ মাত্র সদেগাপ 
সভাই বাথিত হয় নাই; সমগ্র বগদেশ এই মহাঁজ্মার তিঝোভাবে মন্্মাহত হইয়াছে। রেঙ্গুন-নিবাসী 
৯৬ জন ইংরেজ, বন্মান ও ভারতীয় পারি, ফ্িহুদী, হিন্দু, মুমলমান পভ়ৃতি সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক 
কর্তৃক আহত হইয়। গত ১৮ই জানুয়ারি শুক্রবার তারিখে ৬্টার সময় স্থানীয় জুবিলী হলে তাহার জন্ত 
একট বিরাট শোক সভা হয়। সভাপতি ও উপাশ্থত মহোদয়গণ তদীস বিরাট দানের কথা 
ন্মরণ করাইয় বন্তৃত৷ প্রদান করেন । তাঠার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহাম্ুভূতি প্রদর্শন 
করিয্। একটি প্রস্তাব ক্যোে্ঠপুত্র ধীরেন্দ্রনাথকে টেলিগ্রামযোগে পাঠান হইয়াছে । রাজ। রেডভিয়ার, 
নাইতরাম্‌ রামবক্স, এম্‌ যোয়।কিম্, এম রাফি, তায়াবজি, মুখাজ্জি ও স্বামী নার্দনকে লইয়া স্থৃতিরক্ষার 
উপায় অবলম্বনের জন্য একটি সাঁ্তি গঠিত হয়। বক্কৃত। উপলক্ষে সভাপতি ব্যারিষ্টার এম্‌, এম্‌, রূফ 
বলেন যে শশীভূষণ বছদদন পূর্বে রিক্ত হস্তে বন্মায় আসেন । বিন1 বিদ্যায় তিনি প্রচুর ধনোপার্জন 
করিয়া গ্রভৃত দান করিয়া গিয়াছেন। তাহার মত সাধু ও সচেষ্ট হইতে পাঁরিলে তবে আমরা! তাহার 
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স্বতির সম্যক্‌ সম্মান করিব। সভায় মিঃ নাই রাম রামধক্পস, চাও গ্য।লিয়ারা, মুখাজ্জি ও গুহ প্রভৃতি 
বক্তৃতা করেন। তাহার দানে সদেগ'প ছাত্রগণ উপকৃত, বঙ্গের ও বর্মার বু সং প্রতিষ্ঠান সেইরূপ 
তাহারই দানে প্রাণপ্রাপ্ত ও সঞ্জীবিত 

১২৬৮ বঙ্গা্ধে মাঘ মাসে কলিকাতায় গাজার গলি নামক অতি দরিদ্র পল্লীতে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। পিত। বিশেষ দরিদ্র ছিলেন বলিয়াই হোৌক্‌ অন তৎকালীন শিক্ষ -প্রণাপদীর উপর আস্থাবান 
ন! হওয়ার জন্তই হৌক্‌ শশীভূষণ প্রথমে বিদ্তাপয়ে প্রবেশ করেন নাই। পিচা বেণীমাধৰ আত্মসন্মান- 
পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, দ'রদ্র হইয়াও কাঠারও দান গ্রহণ করা হেয় বোধ করিতেন । এমন কি যখন 
শশীতৃষণের বিগ্ার বায় গ্রহণ করিবার জন্য তাহার পল্লীর কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি টৎম্থক হইয়ছিপ্েন 
তিনি তাহ গ্রহণ করেন নাই। 

শশীভূষণের বালক বয়সে খেলাধুলার প্রতি বিশেষঃ হাড়ুড় খেলায় আগ্রহ ছিল এবং স্পেন 
যাইলেও খেলার মাঠে তাহার খুব নাম ছিল এবং এই থেণার মাঠে প্রাপ্ত শিক্ষাই বোধ হয় ইহাকে 
পরবর্তী ক্ীবনে সফল ব্যবসায়ী করিয়া তুলিতে সাহাধা কারয়াছিল। শশীভূষণের মেধা খুব প্রথর 
ছিল এবং তাহার স্মরণশক্তি বছ লোককে আশ্চধ্য করিয়া দিত। তিনি একবার যাহা শুনিতেন 
তাহা কখনও ভূপিতেন ন।। ৮ 

কিছু অধিক বম্নসে 'প্রতিবাসিগণের আগ্রহাতিশয্ে বেণীমাধব শশীভূষণক্ে পাঠশাগে প্রবেশ 
কবইয় দেন। তথায় তিনি গণিতে বিশেষ পারদশ্িত। দেখাইতেন বটে কিন্ক পাঠশালে তাহার মন 
বসিল না। দারুণ দারিদ্রোর পীড়নে অতি অল্প বয়স হইতেই তাহার অর্থোপার্জনের দিকে মন 
নিবিষ্ট হইগাছিল। এ সঙ্গে এই ধারণাও বদ্ধমূল হইয়। গিয়াছিল যে বাণিজ্য ব্যতীত প্রচুর অর্থাগমের পথ 
আর নাই। তাহার ধারণ! কার্ষে পরিণত কন্িরা জন্ত শশীভূষণ বালক অবস্থাতেই ব্রহ্গদেশে যাত্রা 
করেন। তাহার সময়ে ব্রহ্মদেশে যাওয়। আঞকালকার মত সহজ ছিল না। তিনি বহু বাঁধ! বিশ্ব 
অতিক্রম করিয়া রেস্কুনে উপস্থিত হন ও তথায় এক আত্মীয়ের স্থপারিসে এক বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর 
দোকানে কাধ্য আরম্ভ করেন। তথায় অল্প দিনে মধ্যে তিনি ব্যবসায়ের মুণমন্ত্র আয়ত্ত করিয়া লন 
এবং তাহার কর্মমকুশলতা দেখিয়া তাহার প্রত অন্তন্ত সন্তুষ্ট হন। . 

শশীতৃষণ নিরতিশয় সংলোক ছিলেন ও অন্তায় উপায়ে অর্থার্জন করাকে ঘ্বণা করিতেন। 
কাধ লাগিয়া কছুদিন পরে প্রভূ ব্যবসায়ের অবস্থ। শোচনীয় হওয়ার জঙ্ক তিনি দেশে প্রত্যাগমন 
করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই হুইজন বন্ধুর সহিশ পুনরায় ব্রহ্গদেশে গমন করেন। ব্রহ্মদেশে 
উপস্থিত হুইয়! তিনি অত্যন্ত অস্থ্থ হইয়! পড়েন। যখন সুস্থ হইলেন তথন স্থিত করিলেন যে এবার 
স্বয়ং ব্যবসায় পরিচালনা করিতে হহবে। পুরাতন প্রতু তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং 
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শশীভূষণের গ্রস্তাবে তিনি একটি মুদিখানার দোকান তঁহাঁকে ভাঁড়া দিতে সহজেই স্বীকৃত হইলেন। 
তথন হইতেই তাহার একমাঞ্জ সাধন। ছিল কি উপায়ে কর্মে সফলতা! লাভ করা যায়। সেই সময়ে 
ইসমাইল সুরমহম্মদ নাঁমক এক মুসলমান ব্যবসায়ীর সহিত তাহার আলাপ হয় এবং তাহার অংশীদার 
হইয়া শশীভূষণ ক্রমশঃ ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে পিতার আদেশে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়! আসেন ও উমাচরণ সুর মহাশয়ের কন্ত। 
গীমতী কিরণবাদার সহিত তীহার বিবাহ হয়। বিবাহে পণ লওয়1! হয় নাই। আড়ম্বর না! হইলেও 
শত্রমিত্র সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। বিবাহের পর শশীভূষণ পুনরায় রেঙ্কুনে ফিরিয়া! গেলেন এবং 
অদ্ভুত অধ্যবসায়ের সহিত বাবসাফগের উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাহার ব্যবসা 
ক্রমশঃ বিস্তার" লাভ করিতে লাগিল। শশীভূষণ বাবসা? গুপ্ত রহস্ত বুঝিয়াছিলেন। কি প্রকারে 
ব্যবসায়ে সফলকাম হওয়। যায় তাহা তিনি পুর্বে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছলেন! এবার তাহার 
পত্থী কিরণবাপ। স্বামীর সহিত ব্রদ্মদেশে উপস্থিত হওয়ায় ভাগ্যলঙ্ষ্মী শশীভূষণকে ধরা] দেন। ইহার 
অগ্লকাল পরে ইম্মাইগ হুরমহম্মদ সাহেবের সহিত ফোন কারণে তাহার প্রা মতান্তর উপস্থিত 
হয়। শশীভূষণ বন্ধুবংসণ লোক ছিপেন, বস্কুবিচ্ছেদ হওয়ার চেয়ে তিনি বন্ধুত্ব ৰজায় রাখিয়া 
ইন্মাইল গাহেবের সহিত বাবসার সম্বন্ধ ছিন্ন করেন; তৎপরে তিনি চাউল, আটা প্রভৃতির কল. 
স্কাপন করেন ও শ্রোতের স্থায় তাহার অর্থাগম হইতে থাকে । তখন তিনি ব্যবসায় হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন ও ব্যবসার পরিচাশনার ভার তাহার স্থুযোগা পুত্রদে্ধ উপর অপিত করেন। তাহার 
শিক্ষাপ্তণে রেসুনে নান! প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া 9 পুগ্রগণ কৃতবিগ্ধ চরিত্রবান ও পরিশ্রমী হইয়! 
তাহার শেষ জীবনে অশেন্ন তৃপ্তির কারণ হইপাছেন। নিষোগী মহাশয়ের পাঁচ পুত্র ও ছয় কন্তা। 
কন্ত! ছয়জন সকলেই বিবাহিতা । তিন জন পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাণ ও মণীন্দ্রনাথ এখন পিঙ্ার 
বাবসাঁয় চাগাইতেছেন ও কনিষ্ঠেহা দুইজনে পড়াশুনা করিতেছেন । 

শশীভূষণের চঠিত্রের মহত্ব এই থে তিনি স্বংবলম্বী ছিলেন। তিনি গোড়া হইতে শেষ পর্য্যস্ত 
য। কিছু উন্নতি করিয়াছিলেন তাহা নিজের চেষ্টায় । নিজে দর্দ্র হইন্ছে ধনকুবের হইয়াঁছিলেন বলিয়। 
তিনি দরিদ্রের ব্যথা বুঝিতেন। সেই জন্তই তিনি প্রভূত অর্থ দরিদ্রের সাহায্যের জন্ত দান করিয়া 
যশস্বী হইয়াছেন। তিনি আল্লীবন শশীবাবুই ছিলেন। €কোন প্রকার সরকারী খেতাবের জন্ত 
লালাপ্নিত হন নাই। 

৬৭ বৎসগ্র বয়সে ১৩৩৫ সালের ২১শে পৌষ শনিবার বেলা ৯-১৫ মিনিটের সময় কলিকাত! 
১৩১ নাথের বাগান লেনস্থিত বাসভবনে এই মহাআর মৃত্যু হয়। ঠিনি মৃত্যার পূর্বেই একটা 
ডাক্তারথান। স্থাপন করিয়! যান। তাহাতে তাহার কলিকাতার বসতবাড়ী, ও পঞ্াশ সহত্র নগদ 
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মুদ্রা ও রেম্ুনের মাদিক বার শত টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রদত্ত হয়। মৃত্যুর পূর্বেই তাহার দানের 
পরিমাণ তিন লক্ষ ছিয়াশি হাজার নয় শত ছিয়।ত্তর টাকায় দাড়াইগ়াছিল। বাংল।য় এরূপ বিরাট দান 
অতি বিরল। শশীভ্ষণ দাতব্য ভাগারের 'প্রথম অধিবেশনে অশ্রুসিক্ত নয়নে সভাপতি সার নীলরঙন 
বলেন “আপনার বাসভবন যিনি এমন করিয়া দরিদ্রনারায়ণের সেবায় দান করিতে পারেন, তিনি 
দেবত। | তাহার দান মহাদান। সে দানের গৃহ তীর্থক্ষেত্র বিশেষ। সেই তীর্ঘক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীর 
মত আসিয়া অশেষ পুণা সঞ্চয় করিলাম ।” তাহার মত জীবিত থাকিতে থাকিতে দানের তৃপ্তি 
উপভোগ করিতে আর কোন সদেগাপ মহাআ অগ্রসর হইবেনকি? (সদ্গোপ পত্রিক।) 
৩২ । শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম | 

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের শ্রীধাম নবধীপ। এই শ্রীধামে দতিদ্র ও অসহায় নরনারীর একমাব্ধ আশ্রয় 
স্থান প্রাধারমণ* সেবাশ্রম । ১। দরিদ্র রোণীদিগকে বিনামূলোর ওঁষধ পথা দ্েেওয়। হয়। ২। রোগীদের 
আশ্রমে রাখিয়া! চিকিৎস। কর! হয়। ৩। আতুর, যাহারা একেবারে অক্ষম তাঁঙজাদের আশ্রয় দেওয়া হয়। 
৪। অনাথ বালক গ্রতিপালন করা হয়। €। ছাত্রদের শিক্ষা দান করা হয়। ৬। সহায়হীন মৃতদেহের 
সৎকার কর! হয়। ৭ কাভারও সঙ্গী হারাইলে খৃ'জিয়া! দেওয়! হয় | ই সেবাশ্রম ছাড় সব্বপ্রকারে 
মানুষের সেবা করার দ্বিতীধ স্থান আর নবদ্বীপে নাই। 

ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম । মানুষ হইয়া মানুষকে ভালবাস, মানুষ হইয়! মানুষের সেবা কর। 
মানুষের মধ্যেই শভগবান্‌, ইহাই নরলীলা-_ইহাই প্রেমধর্্ম । শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ সাঙগোপাঙগে 
আসিয়া যে যুগধর্্ প্রচার করিলেন তাহার প্রথম কথ! ও প্রধান কথ! “জীবে দয়া”। 

পিতৃ-মাতৃষ্ভীন বালক বাণিকা অযত্বে ও অনাভারে কীদিয়া কীদিয়া মরিয়া যাইতেছে, তাহাদের 
অন্ন দাও, বিদ্য। দাও, তাহাদের মানুষ কর, ধার্মিক মানুষ কর। মানুষের সেবাই ভগবানের সেবা, 
মানুষই শ্রীতগবানের শ্রীবিগ্রঠ । নিরাশ্রয় রুগ্ন বৃদ্ধ বৃদ্ধা রোগে ভুগিতেছে, কষ্ট পাইতেছে, ভাহাদের 
রক্ষা! কর, সেবা কর, ইহাই ভগবানের সেবা । ইহাই আ্রীমপ্তাগবতের দর্শ, শ্রাগৌরাঙগ শ্রানিত্যানন্ন 
নিজে আচরণ করিয়া এই ধর্ম শিখাইয়াছেন। 


প্রবল মানুষ অসুর হয়! দুর্ধলকে বঞ্চনা করিতেছে, দ্ুর্বালের উপর অত্যাচার করিতেছে, 
তোমর! ছর্দলকে রুক্ষ কর, প্রবলের তোষামোদ করিও ন।| ইহাই প্রকৃত বৈষ্্ব ধর্ম । 

রাধারমণ সেবাশ্রমকে সাহায্য করুন, বঞ্চনাকারী ব্যবসায়ী ধর্মের দোকান খুলিয়া লোক 
ঠকাইতেছে, প্রতারিত হইবেন না। সেবাশ্রমে আন্গুন, ধর্ম কথা শুনুন, প্রকৃত ধর্ম কি, শ্রীগৌরাজ, 
শ্রীকৃষ্ণ, প্রেম, সেবা প্রভৃতি কি, শিক্ষ// করুন আর সেবশ্রমকে সাধামত সাভাষ্য করুন । ণ্ভীবে দয়” 
না করিলে সবই্ট বিফল। ধর্মের ইহাই সার কণপা। রাধারমণ সেবাশ্রম প্জীবে দয়” পরম ধর্মের 
বিগ্রহ স্বরূপ, সেবাশ্রমকে সাভাষা করুন, ধন্ত হইবেন, নবদ্বীপ আস! সার্থক হইবে। 


মন্ব্য ও সংবাদ ৫৭৩ 


৩৩1 জাতীয় মহাসমিতি 


জাতীর মহাসমিতির ব্রিচত্বারিংশৎ অধিবেশন, কলিকাতা সহরে যাহা হইয়া গেল তাহাতে 
বাঙ্গালীরা, বিশেষ করিয়! বাঙ্গালার যুবকেরা একট! জিনিষ খুব ভাল করিয়া প্রমাণিত করিয়াছে ষে 
স্থুবিধা পাইলে খুব বৃহৎ ব্যাপার তাহারা সংঘবদ্ধতাবে অতীব স্ুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিতে 
পারে। ইংরাজ বলে আমর! অক্ষম, নিজেরা কর্তা হইয়। বড় বড় কার্ধা পরিচালন! করিতে অক্ষম। 
কংগ্রেসের কাজ দেখিয়। ইংরাজ যদি বলিত, না ইনার! অক্ষম নভে, ইহার] সক্ষম. সৈম্ভ-পরিচালনায় 
সক্ষম, শান্তিরক্ষায় সক্ষম, ব্ছ লোকের রপদ জোগাইতে সক্ষম, সভ1 সমিতি করিতে সক্ষম, আর 
এই সক্ষমতা স্বীকার করিফ়। দি আমাদিগের মধ যাহার! নেতৃত্ব করিয়াছে, তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে 
পুরস্কৃত করিত, তাহ! হইলে অ'মাদের সমুদয় পরিশ্রম খে সফল ভইত তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু, 
ইংরাজ তাহা করিল কৈ? 

এবারকার গাতীয় মহাসমিতি বাহিরের আয়তনে ও আড়ম্বরে যেমন অন্তাগ্ত অধিবেশনকে 
ছাড়াইয়! গিয়াছে, ঠিক সেইরূপই কৃত কর্মের স্বরূপ-সম্বন্বীয় মতভেদেও অন্যান্ত অধিবেশনকে ছাড়াইয়। 
গিয়াছে। বাহার! চিন্তা করিতে পারেন এবং চিন্ত। করেন, তাভার্দিগকে চিন্তা করিতে হইবে। 
ব্যাপারকি? এত মতভেদ হয় কেন, এমন গুরুতর মতভেদ হয় কেন? 

“মহাআ। গান্ধ কপিকাত।-কংগ্রেসের এত জাকজমক সত্বেও কংগ্রেসের ধরণ দেখিয়া কিছু 
বিরক্ হইয়াছেন। কংগ্রেদের বাহিরে মহ! হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড, ভিরেও সেই কুদ্রতাল। ডেলিগেট 
যে কত, তাহার সংখা! নাই । শ্বাধীনতাওয়াল। পঞ্ডিত জহরলাল ডেলিগেটের সংখা কমাইবার প্রস্তাব 
করেন। তিনি বরেন তিন হাজার ডেলিগেটই যথেষ্ট । কিন্তু তিনি ভোটে হারিয়। যান। ডেলি- 
গেটগণ অনেকেই যে স্বনির্বাচিত তাহ! মহাত্মা গান্ধি মালুম করিয়া [ধশেষ ক্ষুধ হইয়াছেন । এতজন;' 
প্রতিনিধি লইয়া ষে কোনও বিষয়ের পরামশ বা সিদ্ধান্ত হওয়! ন্ুকঠিন তাহ! মহাত্বাজি কিছু উদ্মার 
সহিতই প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মাজির মতে এবারের কংগ্রেস নাকি ছেলেখেল। (01771970108 
[38780101109 ) এবং প্রদর্শনীও এক্টা বিরাট সার্কাস। মহাত্বাজি কংগ্রেস প্যাগ্ডালের ভিতর 
মনোভাব বিশেষ গাবধানতার সহিত গোপন রাখিয়া তাহার তরুণভারতে (9০110 [7701৮ ) আত- 
প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেস-ক্ষেত্রেই তাার মনোভাব সুম্পষ্ট হইলে ভাল হইত। 

“ফরওয়ার্ড” মহা ত্মাজির উষ্ণতা “তরুণভারত”এ দেখিয়া! তাহাকে 'গো টু হেল” করিয়াছে। 
কংগ্রেস মহাআ্। ন! হইলেও চলিবে, কংগ্রেসে স্বধীনত। আন্দোলন শত মহাত্বার বিরুদ্ধতাতেও বন্ধ 
হ্টবে না! বলি “ফরওয়ার্ড” উচ্চকঠে ঘোষণা করিয়াছে। * * * 'দেশ মানে কলিকাত। 


৫৭৪ বীক্ষভূমি 


বা! সেইরূপ সহরের সমষ্টি নগ্ন। যতদিন পর্দাস্ত দেশের পল্লীবাসী মুক অগণিত অস্তানগণের মনামধো 
দেশাআ্মবোধ জাগ্রত করিবার কোনও উপায় কংগ্রেস না করিবেন, এবং সেই উপাক় স্থায়ীভাবে 
অবলম্বন করিবার উদ্ভোগে ব্রতী না হইবেন, ততদিন দেশ বে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া! যাইবে। 
অজ্ঞতা, ব্যাধিগ্রধণত।, দারিদ্র, দেশকে জ্ড়ের শ্রায় করিয়া! রাখিয়াছে। দেশ যতদিন কংগ্রেসের 
চেষ্টার ফলে এই সকল হইতে মুক্তি না পাইবে ততদিন দেশবাসীর. নিকট কংগ্রেসের অস্তিত্ব অর্থহীন 
থাকিয়া যাইবে। এখনও জাতির মেরুদও পল্লীবাসীরা বুঝিবার অবসর পান্ন নাই বে দেশের জন্ত 

ংগ্রেস, না, দেশ কংগ্রেসের জট এক-তরফা কোন উদ্ভমই ফলবান হইবে না। কংগ্রেসের 
দেশের জঙ্ত চেষ্টা এবং দেশবামীর সাড়া ইহাই দেশোদ্ধারের যুগলমন্ত্র। সে মন্ত্রের সাধনা ক্ষেত্র 
হইতে দেশের কৃষক ও শ্রামককে বাধ রাখিলে বা তাহাদের দরদী হইয়া আত্ম শর্বাচিত জননায় কগণ 
পল্লীসংস্কারে মন দিয় তাহাণের শ্রদ্ধাভক্তি অর্জন ও দেশাআ্মববোধের উদ্বোধন না করিপে মন্ত্রটৈতত্ত 
অবাস্তব ও অসম্ভব চিরকালই থাকিয়া যাইবে ।” রাঢ়দীপিক1--১ই মাঘ ১৩৩৫। 

জাতীয় মহাসমিতির গত অধিবেশন-সন্বন্ধ, মহাত্ব। গান্ধি বা অন্ধ কোন সম্ম(নিত দেশনায়ক 
যাহাই বলুন, এই মহাসমিতিকে স্বীকার করিতে ও সম্মান করিতে দেশবঝ।সী সকণেগ যে ন্তায়৬ঃ ও 
ধন্মতঃ বাধা সে-সম্বন্ধে মতভেদ নাই। পাঁক্ষক পত্র “প্রগার, কথা” এ-সম্বন্বে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহ1 সর্ব স্বীকার । 

“আমর| দেশখাসীকে বলিতেছি, কৃষক ভাইদের বণিতেছি ভূপিওনা স্বার্ধপপ্নের কথায়, মজিও ন 
বিতাড়িত গুরুগণের ভ গামীতে । মনে রাখিও ৪৩ বৎসরের সাধনার কংগ্রেস; ইহা গঠন কারঠে 
কত শত অতীত মলীষীর মস্তিফ বিঘুর্ণিত হইয়াছে, কত শত প্রাণ বিসর্জিত হইপাছে, ক অর্থ, কঠ 
যশ, কত মান দান করিয়! একটি স্থান লাভ হইয়াছে, জাতীয় যজ্ঞের বেদী শিশ্ধিত হইয়াছে । মনে 
রাখিও এই বেদী গড়িতে সেঃ দাদাভাই নাওরা।জ, আনন্দ চালু" দামোদর চাঁপেকার, গোপাল কৃষ্ণ 
গোথলে, খান গঙ্গাধর তিলক, আনন্মমোহন বনু, উমেশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়, লালমো*ন ঘোধ, জরে - 
নাথ বন্দে]াপাধ্যার়, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি কত কত মাননীয় মহা এ্াণের মহাশক্তি নিয়োজিত হইগ্াছে। 
এই পবিঞ বেদীকে ঘ্বণ। করিও না বিদ্বেষ করিও ন', পাপ হইবে, অকল্যাণ আসিবে । প্রণাম কর 
বেদীকে-_ গ্রহণ কর বেদীর ধূপি মন্তকে | উহাই তোমার ন্বর্গের সোপান, মুক্তির নিদান, মুমূযুর প্রাণ) 
উভাই তোমার ক্ষুপার অন্ন, তৃষ্ণার জল, ব্যাধির ওষধ, লজ্জার বশর, জাতির জীবন। 'এস সকলে দ্বণা, 
লজ্জা, ভয়, জাতি, কুল, মান বিপর্জন দিয় ম্বরাঞ্ পতাকামুলে উপনীত হই--কংগ্রেসের শক্তি 
বুদ্ধি করি। 

যদি কেন অযোগা পৃজারি বেদী সাগগাইয়। রাধিতে চেষ্টা করে? যদি কোন ইন্দ্র তোমার 
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তপস্ত1 দর্শনে নবীর পভ ভয়ে ভীত হষ্টয়া তোমার তপস্যা শুগের চেষ্টা! করে) যদি তোমার সাধনার 
যোগা স্থান দিতে আপাতত গ্রে, মায়ের মর্দিরদ্বারে অর্গল বন্ধ করে? তবে হংখ করিও না। দূর 
হইতে গড় কর, মন্দিরের চূড়া দর্শন কর) আর ভক্তিগদগদ কে করজোড়ে গ্রার্থনা কর “আমায় 
পূজায় অধিকার দাও মা, আমিও তোমা অধম সন্তান, দাও ম। ত্তোমার দর্শন অধিকার” অর্জন কর 
যোগাতা -লাভ কব পৃঙগার ক্ষমত'; কয় (দিন তোমায় ঠেলিয়া পাখিতে পারিবে? তোম!র অকপট 
তক্রি দেখিয়া --অকৃত্রিম শ্রদ্ধ। দেখিয়া! কালই ভাই বলিস আলিঙগগন করিস়া তোমাকে লইয়া যাইবে 
ও পুজার আসনে বসাইয়া দিবে। ইহা তোমার পরীক্ষ।। অপার ধৈর্ধযবলে এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে 
₹ইবে; তখন দেখিবে যভবড় পাষাণ হদস্নষ্ট হউক ন। কেন নিশ্চয় গলিবে। 
| “ও তার ভউক না কেন পাষাণ হৃদয় 
নামের গুণে যাবে গলে ।” 

যদ্দ তাতেও কোন পাষাপ না গলে ; বে দেখিবে মা সেই অযোগা পৃজারীকে গৃহের বাহির 
করিয়া দিবেন । দেশ জাগিয়াছে, লোক চিনিবার ক্ষদতা দেশে আসিয়াছে, মেকী বেশীদিন টিকিবে 
না, ভণ্ড, পাষণ্ড পবিত্র মাতৃমন্দিরে স্থান পাইবে না, “কুঁদের কাছে বাক থাকেন1।।” তুমি কৃত 
শক্ত হইলে ম] তোমার কাছে আসিয়। হাসির হইখেন। “ডাক দেখি মন ডাক্ষার মতন কেমন শ্ঠামা 
ন। দেয় দেখা ?” ভক্ত হও | যোগা »5ও। একদিন না একদিন যোগ্যতার আদর হইবেই হইবে। 

“যাগাপাত্রে মিলে যোগা, সুধা স্থুরগণ ভোগা, 
অস্রের পরিশ্রম সার ।” 
ইহ! অতি নিশ্চিত। 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন “চলাকীর দ্বারা কোন মহৎ কাধ্য হয় 71” এক চালাককে 
জব করিতে আবার তুমি চালাকী করিও না, করিলে তুমিও অকৃতকাধ্য হইবে। তবে “ভাল ভাল 
সর্বকাল, মন্দের ভাল আগে ।” 

আর ইহাও ভাবিও ন1 ষে, নেতৃবুন্দ সকলেই অসৎ! অসৎ হইলে তাহার নেতৃত্ব মিলিত না। 
কোনও না কোনও একটি গুণে তাহারা নেতৃত্ব পাইয়াছে, চালাকী দ্বার] পাইয়া থাকিতে পারে ২১ রি 
মাত্র; তবে পরবে যদি পদ বজায় রাখিবার জন্ত ষোগাত। অর্জন করে, ভালঃ; নতুবা তাহার 
অযোগা তাই তাহাকে সরাইবে ।” 

৩৪1 মহাসমিতির নিদ্ধারণ 
১। গ্রেটু ব্রিটেন ও আমেরিকার কংগ্রেস-ক মিটি স্থাপন 
২। পরাধীন দেশসমুহের সহিত সন্ধন্ধ স্থাপন ও কংগ্রেসের বৈদেশিক বিভাগ প্রতিষ্টা 
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৩। ১৯৩০ খৃষ্টাকে ভারতবর্ষে সমগ্র এসিক্নাবাসীর সম্মেপন আহবান । [ প্রতীচা সাআজা 
বাধের শাধীনতা হইতে যাহারা মুক্কি চাহে তাহাদিগকে লইয়া সংঘবদ্ধ হওয়াই, ইহার উদ্দেশ | ] 

৪ চীনের স্বাধীনত। শাভে আনন্দ-জ্ঞাপন ৃ 

৫ | মিশর, সিবিয়া, ইরাক ও পালেগ্টাইনের হ্বাধীনত।-লাভ প্রচেষ্টায় সহানুভূতি 

৬। সাম্রাজাবাদ-বিখোদী 0 আগামী বৎসরে (দ্বতীয় মহ।বিবেশন হইবে, তাভাতে 
প্রতিনিধি প্রেরণ। 

৭। ভারতীর সৈগ্ভ ইংলগ্ডের আদেশে অগ্জ কোন জাতির স্বাধীনতা পাত চেষ্টার বিরুদ্ধে 
প্রেরিত হইবে না। 

৮ বিদেশী পণ্যবর্জন 

৯। বার্দে।লির প্রজাবর্ণের ও শ্রীযুক্ত বল্ল ভভাই প্যাটেলের প্রশংসা 

১০। সরকারী লেভি বর্জন 

১১। প্রধান প্রস্তাব-_-নেহ্রে রিপোর্টের সমর্থন । মহা! গান্ধি এই প্রস্ত।ব উপস্থাপিত 
করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধো উপনিবেশিক স্বায়ভ্ত-শাসন না পাইগে আবার 
অসহযোগ আন্দোলন আরস্ত কর! হইবে । 

বাঙ্গালার হরুণদল শীযুক্ত স্থভাসচন্ত্র বন্থুর নেতৃত্থে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। মহাত্মা 
গান্ধির প্রস্তাবই গৃহীত হয়। থস্তাবের পক্ষে ১৩৫*, বিপন্ষে ৯৭৩ ভোট হইগাছিল। তরুণদল 
পূর্ণ-স্বাধীনতা কামী। | 

১২ । কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্ধা__ 

(ক) বাবস্থা পরিষদের সাহায্যে বাহির হইতে মাদকদ্রব্যের বাবহার বন্ধ করিতে হইবে। 
প্রয়োন্তন হইলে পিকেটিং চালাইতে হইবে। 

(থ) বিদেশী বস্ত্রের মামদানী বন্ধ করিতে হইবে, খন্দর প্রস্তত কারতে হইবে । 

(গ) বার্দৌলির স্তায় নিরুপদ্রব পদ্ধতিতে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ দূর কিবা ব্যবস্থা 
কঠিতে হইবে। 

(ঘ) কংগ্রেসের লোক বলিয়। যাহার ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য হইয়াছেন তাহারা তাহাদের 
অধিকাংশ সময় কংগ্রেসঃ্জমিটির প্রস্তাবানুযায়ী গঠনমূলক কার্ধো নিযুক্ত করিবেন। 

..(ড) সভাসংখা। 'বাড়াইয়া। কংগ্রেসের কাজ বর্ষ সশৃঙ্ঘলিত করিতে হইবে। 

(চ) জাতীয় কার্্যে স্ত্রীলোকদের লাগাইতে হইবে । 

(ছ) সামাঞ্জিক ছুর্নীতি ও কুপ্রথাসমূহ দূর করিতে হইবে। 

(জ) হিন্দু সভ্যগণ অস্পৃশ্যত! বর্জন ক[রুবেন, অন্পৃশ্য জাত্ডিগণকে উন্নীত কবিবেন। 

(ঝ) ন্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী-গঠন। 

ইহাই এবারের নির্ধারণ । সমগ্র ভারতের গ্রতিনিধিগণকে একত্র করিয়া এই ব্যবস্থাগুলি 
নির্ধারণ করিতে বু অর্থ ও বু পরিশ্রম ব্যয় হুইয়াছে। 





